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রত্ব-রহস্য। 


£« গোমেদমণি 1৮ 

এই মণি শ্বনামখ্যাত। ইহাকে পীত 
মনিও বলে। সংস্কৃত রত্রশান্ত্রে ইহার ৫টী 
নাম দেখা যায়। যথা-গোমেদ, রা" 
রড, তমৌমণি, ন্বর্ভানব, পিঙ্গস্কটিক। 
পিঙ্গ্ষটিক ও পীতমণি এই ছুইটী নাম 
গুণ ও দৃশ্য অন্থুসারী। ইহা এক প্রকার 
স্কটিক বলিলেও বল! যাঁয়। কেবল রঙের 
ও রাসায়নিক গুণের প্রভেদ্ব থাঁকাতেই 
শ্বতন্ত্রদপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে । 
স্মঁটিক শ্বেতবর্ণ কিন্তু ইহা! পিঙ্গলব্ণ ব! 
পীতবর্ণ হয় বলিয়। ইহাকে পীতমণি ও 
পিঙ্গলস্ষটিক বল! যাঁয়। হিমালয় ও 


সিচ্ষুগ্রদেশে এই রদ্ধ অধিক পরিমাণে 


উৎপন্ন হইয়া থাকে। 


রাজনিথ্ঘণ্ট নাঁমক বৈদ্যশান্ত্রে ইহার 
ভৈষজ্যোপযোগী গুণ এইরূপ নির্ণীত 
হইয়াছে । যথাঁ--অক্নরস, উম্মবীর্যা, 
বাঁতনাশক, বিকারনাশক, উত্তেজক, 
অগ্নিশুদ্ধিকারক। 

জ্যোতিঃশান্ত্র মতে ইহা ধারণ করিলে 
পাপ নষ্ট হয়। শুত্রনীতি নামক প্রাচীন 
গ্রন্থের রত্বপ্রকরণে গোমেদমণি সন্বন্ধে 
এইরূপ লিখিত আছে-- 


“ বজং মুক্তা গ্রবালঞ্চ 

গোমেদশ্েন্ত্রনীলকঃ। 

বৈদূর্ধযঃ পুষ্পরাগস্চ 
পাচিমাণিকা মেবচ । 

মহাঁরত্বানি চৈতানি 

নব প্রোক্তানি করিভিঃ | ”” * 
১ 


ই বছদর্শন। 


উল্লিখিত শ্লোকে যে সকল মহা- 
রত্বের উল্লেখ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
মুক্তা, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্ধা, পুষ্পরাগ ও 
মাণিক্য রদ্ধবের বিষয় আমরা ইতিপুক্ধে 
পাঠকগণকে উপহার দিয়াছি। এই 
প্রস্তাবে গোমেদ রত্ব এবং বিদ্রমের 
বিষয়ও থাকিবেক। 


শুক্রনীতিগ্রণেতা গোমেদ মণিকে 
মহারভ্ু বলিলেন অথচ ইহার মুল্য অতি 
অল্প; ইহাও বলিয়াছেন। যথা-_ 


“ রত্বশ্রেষ্ঠতরং বজং 
নীচং গোমেদ বিদ্রমম্‌। 


রত্বের মধ্যে বজ অর্থ।ৎ হীরকই শ্রেষ্ঠ 
আর গোমেদ ও বিক্রমই অধম। রত্বরাজ 
হীরকের বিষয় আগামী মাসে বহু বিস্তা- 
রিত লিখিত হইবেক। 
শুক্রনীতিকার গে!মেদ মণির পরীক্ষ! 
সম্বন্ধে অধিক কথা লেখেন নাই, কেবল 
এই মাত্র বলিয়াছেন, যে__ 


“ নাযমোলিখ্যতে রত্বং 
বিনা মৌক্তিক বিক্রমাৎ। 
পাষাণোচাপিচ পরার 
ইতি রত্ববিদে। বিছুঃ। * 


রত্বতত্ববেত্তার। জানেন, ,যে, মুক্ত! ও 
বিদ্রম ভিন্ন কোন রত্বই লৌহখলাকর 
দ্বার উল্লিখিত (গাত্রে আচোড় দেওয়1) 
কর! যায় না। সুতরাং গোমেদও লৌছের 
দ্বার! আঞ্ড়িত ও পাষাণে ঘৃষ্ট কর! 
যায়,লা। 


(বৈশাখ । 


মূল্য সন্বন্ধেও এইরূপ লিখিত অছে-_ 
«“ অতান্প মূল্যো গোমেদো। 
নোন্মানন্ধ যতোহহ্থতি |” 
“নংখ্যাতঃ শ্বল্পরত্বানাং মূল্যংস্যাৎ-_-_”” 
[ শুক্রনীতি। 


অর্থাৎ গোমেদ মণির মুল্য অতি অল্প; 
মেই হেতু উহ! উন্মান অর্থাৎ ওজন 
করিবার যোগা নহে। গোমেদ ও 
অন্যান্য স্বল্প রত সকলের সংখা! অর্থাৎ 
গণ.তি অন্মারে মুল্য অবধারিত কর! 


কর্তব্য। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে,_- 


“ অত্যান্ত রমণীয়ানাং 
ছুলভানাঞ্চ কামতঃ। 
_ ভবেশ্গুল্যং ন মানেন 
তথাতি গুণশালিনাম্‌। ” 
[ শুক্র নীতি। 


স্বল্লরতু হইলেও যদ্দি দেখিতে হ্ন্দর 
হয় বাছুপ্রাপ্য হয় তবে তাহার মুল্য 
ক্রেতা বিক্রেতার ইচ্ছার উপর নির্ভর 
করে এবং অত্যন্ত গুণাম্বিত মহারত্বের 
পক্ষেও .এই নিয়ম দৃষ্ট হয়। পরস্থ 
রাজার দোষে কখন কখন ব্যতিক্রম 
হইয়! থ|কে। 


“রজতং যোড়শগুণং 
ভবেৎ স্বর্ণস্য মৃল্যকম্‌। * 
ত্বর্ণের মূল্য রজতের ১৬ গুণ। এই 
নিয়ম এখন রাজার ছুরভিসন্ধিক্রমে 
ব্যতিক্কাস্ত হুইয়! ১৬ গুণের পরিবর্তে 
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২০ উপ হইয়। দীড়াইয়াছে। রৌপ্যের 
মূল্য কম ও স্বর্ণের মুল্য বৃদ্ধি হওয়ায় 
ভারতবর্ষে ক্ষতি ও বিলাতের বিলক্ষণ 
লাভ হইতেছে । এনধপ ঘটন! পুরাতন 
কাঁলেও কখন কখন হইত বলিয়! শুক্র- 
নীতিকাঁর ্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে-__ 


« রাজদৌষ্ট্যাচ্চ রত্বানাং 
মূল্যং হীনাধিকং ভবেৎ।”” 


সে যাহা হউক, এক্ষণে গ্ররুত বিষ- 
য়ের অনুসরণ করা যাউক। গোমেদ 
মণির উৎপত্তি স্থান, বর্ণ, কান্তি, পরীক্ষা! 
ও মুল্যাদির বিষয় অন্যান গ্রন্থ অপেক্ষা 
যুক্তিকল্লতরু ও গরুড় পুরাণে কিছু 
বিশেষনূপে লিপিবদ্ধ হুইয়াছে। গরুড় 
পুরাণের পাঠ এবং শব্ধ কল্পদ্রমধূত যুক্তি- 
কল্পতকুগ্রস্থের পাঠ প্রায় একরূপ । হিমাঁ- 
লয় ও সিদ্ধুপ্রদেশেই গোমেদ মণি উৎ- 
পন্ন হইয়] থাকে । যথখা__ 


« হিমালয়ে ব! সিন্ধৌ ব! 

গোমেদমণিসম্ভবঃ। ৮ 
পরীক্ষা । 

« পরীক্ষা! বন্ছিতঃ কার্য! 

শাণে বা রত্বকোবিদৈঃ| ৮ 


রত্বতত্ববিৎ পণ্ডিত বাক্তি অগ্নিতে 
অথবা শাণযন্ত্রে ইহার পরীক্ষা! করিবেন। 


স্কটিকেনৈব কুর্বববস্তি 
গে'মেদ প্রতিরূপিণম্‌। ” 


রভ্রহস্য। - ৩ 


জজ 


চতুর শিল্পীর! স্কটিকের দ্বার কৃর্পিম 
গোমেদ মণি গ্রস্তত করিয়! থাকে এজন্য 
পরীক্ষা কর! আবশ্যক । 


বর্ণাদি! 
স্বচ্ছকাস্তিগ রঃ শ্রি্ধে। 
বর্ণাঢো। দীপ্তিমানপি । 


বলক্ষঃ পিগ্ররে! ধন্যো। 
গোমেদ ইতি কীর্তিতঃ 1 


গোমেদ মণির কান্তি অতি স্বচ্ছ এবং 
স্নিগ্ধ। ওজনে ভারি এবং বর্ণও গাড়। 
দীপ্তি অর্থাৎ তেজও আছে। কিঞ্চিৎ 
শ্বেত ও পিঞ্জর বর্ণও হয় এবং ইহা ধন 
বলিয়। গণ্য। 


জাতি। 


রতৃতত্বজ্ঞ পণ্ডিতের! বৈদূর্য্!দি মণির 
ন্যায় ইহারও চারি প্রকার জাতি কল্পনা 
করিয়া থাকেন যথ!-_ 


“ চতুর্ধা জাতিভেদস্ত 
গোমেদো(প প্রকাশ্যতে 17” 
“ ব্রাঙ্মগণঃ গুরুবণঃ স্যাৎ 
ক্ষত্রিয়ো রক্ত উচাতে। 
আপীতো বৈশ্যজাতিস্ত 
শৃদ্রস্ত নীল উচ্যতে। » 
যাহা শ্বেতাভ তাহ! ব্রাহ্মণ জাতি, 
রক্তের আভা! থাকিলে তাহ! ক্ষত্রিয় 
জাতি, কিঞ্চিৎ পীত থাকিলে বৈশাজ।তি 
এবং নীলভাগ থাকিলে তাহ! শুদ্র 
জাতি। 


৪ «বঙ্গদর্শন । 


ছায়!॥ 
অন্যান্য মণির ন্যায় ইহাঁরও চারি 
গ্রকার ছায়। নির্দিষ্ট আছে। যথ1-. 


£ ছায়! চতুর্বধ। শ্বেত! 
রক্ত! পীতাংমিত| তথা । “॥ 


শ্বেত ছায়া, রক্ত ছায়!, পীত ছায়। ও 


নীল ছায়!। এই চারি প্রকার ছায়! হয়। 


পরস্ত পীতের ভাগ প্রত্যেক ছায়ায় 
থাকে এবং পীতই অধিক বলিয়! ইহার 
£' পীত মণি ” নাম দেওয়] হয়। 


দোষ ॥ 


£ যে দোষ! হীরকে জ্ঞেয়। 
স্তেগোমেদমণাবপি। ” 


হীরক প্রকরণে হীরকের সম্বন্ধে যে 
কল দোষ আছে, গোমেদ মণিতেও 
যেই সকল দোষ গৃহীতব্য। হীরক 
প্রস্তাবে সে সকল বিশেষদ্ধপে বিবৃত 
হইবেক। এক্ষণে স্থলতর দোষের 
উল্লেখ করিতেছি । 


“ লঘুর্ববিরপোহতি খরোন্যমানঃ 
ন্েহোপলিপ্ো মলিনঃ খরোহপি। 
করোতি গোমেদ মণির্বিনাশং 
সম্পৃন্তি ভোগ। বলবীর্যরাশেঃ | 


লঘু অর্থাৎ ওজনে হাঁফ, বিরূপ, 
দেখিতে বিবণ, অত্যন্ত খর অর্থাৎ কর্কশ, 
মলিগ্চত! লত্বেও মলিন, এন্প গোঁমেদ 
মণি ধারণ করিলে সম্পতি, ভোগ, বল 
ও বীর্ধয বিনাশ হয়। 


(বৈশাখ 


চি 


গুণ ॥ 


তগ্ন।নুহৃক্ম গুণ হীরক গ্রবন্ধ হইতে 
জ্ঞ।তব্য) পরস্ত স্থলতর গুণ এই যে-_ 
£ গুরুঃ প্রভাঢ্যঃ মিতবর্ণরূপঃ 
 স্নিগ্ধে মৃহূর্বাতি মহাপুরা!ণঃ। 
দ্বচ্ছস্ত গোমেদ মণিধূতোহ্য়ং 
করোতি লক্ষ্মীং ধনধান্য বৃদ্ধিমূ। * 
গুরু অর্থাৎ ওজনে ভারি, গ্রভাপরি- 
পূর্ণ, শুভ্রবর্থ, লঞ্চ, মু অর্থাৎ কর্কশতা 
বর্জিত ও পুরাতন অর্থাৎ উৎপত্তির পর 
দীর্ঘকালে উদ্ধৃত (পাকা); এরূপ 
গোমেদ মণি ধারণ করিলে লক্মীর কপ! 
হয় ও ধন ধান্য বৃদ্ধি হয়। 


মূল্য। 


ইহার মূলা অতি স্বপ্প। তথাপি এতৎ 
সম্বন্ধে নিয়লিখিত মূল্য কল্পিত আছে 
যথা-_ 


£ শুদ্ধস্য গোমেদমণেস্ত মূল্যং 

নুবর্ণতে। দ্বৈগুণ মাহুরেকঃ। 

অন্যে তথ! বিদ্রম তুল্য মুল্যম্‌ 

তথাইপরে চামরতুল্) মাছঃ। ” 

শুদ্ধ অর্থাৎ নির্দোষ গোমেদ মণির 

মূল্য এক শত স্বর্ণ অপেক্ষ। দ্বিগুণ ; 
কেহ বলেন, তাহা বিদ্রমের সহিত সমান 
মূল্য ঃ অপরে বলেন যে তাহাও নহে 
উৎকৃষ্ট চামরের যে মূল্য, একখও 
গোমেদ মণিরও সেই মূল্য। 
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১৭ 
বিদ্রম ব1 প্রবাল । 


বিজ্রম ও গরবাল একই বস্ত | ইহার 
ভাষ। নাম “ পল।* এবং হিন্দি নাম 
| এমুন | অংস্কত শাস্ত্রে ইহার আর 
ঈ ৬টীনাম আছে। যথা--আঙ্গারকমণি, 
৷ আস্তে ধিবল্পভ, ভৌমরদ্ব, রক্তাঙগ, রক্তা- 

; কার ও লতামণি। 

'জ্যোতিঃশান্্ বলেন যে এই রত্ব 
মঙ্গলগ্রহের অতি প্রিয়, তজ্জন্য উহার 
নাম ভৌমরত্ব। ভৌমরদ্ু ধারণ করিলে 
পপ নষ্ট হয় অলঙ্্মীর দৃষ্টি থাকে না । 


রাজনির্ঘন্টকার বলেন, প্রবাল দ্বার! 
অশেষবিধ ওষধ প্রস্তত হয়, যেহেতু 
উহার নিয়লিখিত গুণসমুহ আছে। 
মধুর, অম্নরস, কফপিত্তাদি দোষের 
নাশক, স্ত্রীলোকের বীর্যয ও কাস্তিগ্রাদ। 

রাজবল্লপভ বলেন, তত্তিন্ন উহার আরও 
কয়েকটা গুণ আছে, তাহা এই-_সারক, 
শীত বীর্যা, কষায়যুক্ত, শ্বাহুপাকী, বমি- 
কারক, চক্ষুর হিতজনক । 


গরুড়পুরাগণেও এই রত্বের বিশেষ 
উল্লেখ আছে। গরুড়পুরাণে লিখিত 
আছে যে, প্রধান রত্ব সনীসক, দেবক ও 
রে'মক প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন হয়। 
অন্যান্য স্থানেও উৎপন্ন হয় কিন্তু সে 
সকল উৎকৃষ্ট নহে। যথা-- 


£ সনীসকং দেবক রোমকঞ্চ 
স্থানানি তেযু এভবঃ সুরাগম্‌। 


রতুরহম)। ্ 


অন্যত্র জ!তঞ্চ ন তৎ্গ্রধানং 
মূল্যং ভবে শিল্লিবিশেষযে!গ।ৎ।" 
[ গরুড় পুরাগ। 


শুক্রনীতিগ্রন্থেও ইহ। রত্ব বলিয়। 
গণা বটে কিন্তু ম্হারত্ব নহে। পরস্ত 
উপরত্ব অপেক্ষ! ইহ। শ্রেষ্ঠ । 


উৎপত্তি | 


” শ্বেত নাগর মধ্ো তু 
জয়তে বল্পরী তু যা। 
বিদ্রমানাম রত্বাখ্যা 
দুর্লভ। বজ্জরূপিণী | ৮ 
“ পাষ।ণং প্রভজতোষ। 
গ্রযত্বাৎ কথিত! সতী। 
বিদ্রমং নাম যদ্রত্ব 
মামনস্তি মনীষিণঃ | ** 


শ্বেত সমুদ্রের মধ্ো বিজ্রমা নামে 
এক প্রকার লতা জন্মে, তাহাই বিজ্রম- 
রত্ব নামে খ্যাত। এই লতারদ্ব অতি 
দুর্লভ ও বজের সদৃশ গুণবিশিষ্ট। রত্ব- 
তত্ববেত্তা পণ্ডিতগণ বলেন, যে, ইহ! যে 
গ্রস্তরের মত কঠিন হয় তাহা তাহার 
স্বাভাবিক গুণ নছেঃ যত্বপূর্ধক জলের 
সহিত অগ্নিতে মিদ্ধ করিলে পর তাহ! 
প্রস্তরের নায় কঠিন হুয়। প্রথমে ইহ! 
ঘনীভূত মাংস নির্যাস অর্থাৎ আঠার মত 
থাকে । ইউরোপীয় পরীক্ষকের! 
দেখিয়াছেন ষে, প্রবাল এক গ্রকার 
কীট। তাহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণন 
কর। এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। 


৬ বজদর্শন। 


পরীক্ষা । 


শুক্রনীতি গ্রন্থে লিখিত আছে, যে,+- 
« নায়সোলিখাতে রত্বং 
বিনা মৌক্তিক বিজ্ঞমাৎ। * 


মুক্তা ও বিজ্রম ব্যতীত অন্যান্য 
কোন রত্বে লৌহ শলাকাঁর দ্বার! আচোঁড় 
পাড়া যায় না। অতএব উল্লেখন ব| 
ঘর্ষণারদদি পরীক্ষা নাই। না থাকাই 
স্থপঙ্গত ; যেছেতু বিদ্রমে কৃত্রিম অকৃ- 
ত্রিম সন্দেহ করিবার সম্ভাবনা নাই। 
তবে ইহার ভাল মন্দ পরীক্ষা! আছে বটে 
তাহা বর্ণাদি গুণের দ্বারাই হইয়া থাকে। 


বর্ণ। 


প্রবালের বর্ণ পরীক্ষা বিষয়ে গয়ড় 
পুরাণ ও যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে যাহ! যাহা! 
উক্ত হইয়াছে) তাহ! এই-__ 


তত্র গ্রধানং শশলোহিতাভং 
গুঞ্ক। বা পুষ্পনিভং প্রদিষ্টম্‌। ১» 
“ জব! বন্ধক সিন্দুর 
দাড়িষী কুন্ুম প্রভম্।* 
পলাশ কুস্থমাভানং 
তথা পাটলসম্মিভম্‌ । ” 
রক্তোৎপলদলাকারং--”” 


যে সকল গ্রবালের বর্ণ শশকের রক্তের 
ন্যায় সে সকল প্রবাল প্রথম শ্রেণীর 
অর্থাৎ প্রধান। যাহা গুপ্তা অর্থাৎ কুচ, 
বাধুলিফুল। সিন্দুর, অথব। দাড়িম্ব ফুলের 
বর্ণের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট তাহার! ২য় শ্রেণীর 
প্রবাল। যাহা পল!শ পুষ্প কি পটল! 


(বৈশাখ । 


পুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট তাহাঁর্ণ ৩য় 
শ্রেণীর বিক্রম । যে সকল প্রবাল 
কোকনদ-দলের রঙ ধারণ করে তাহ! 
৪র্থ শ্রেপীর প্রবাল অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা) 
হীন। 


গুণ 


£ প্রসন্নং কোমল স্ষিগ্ধং 
স্গরাগং বিজ্রমং হি যৎ। 


প্রসন্ন অর্থাৎ পরিস্কার কাস্তি যুক্ত, 
কোমল অর্থাৎ স্থখবেধ্য লিপ্ধ ঘ্বত 
তৈলাদি আক্ষিতের ন্যায়) স্ুরাগ-_- 
মনোজ্ঞ রঙ্‌। এইরূপ গুণবিশিষ্ট বিদ্রু- 
মই সর্বোৎকৃষ্ট । 


পূর্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর প্রবাল ব্রাহ্মণ 
জাতি বলা যায়। ব্রাঙ্গণজাতীয় বিক্রু- 
মই হ্থন্দর, স্থুখবেধ্য ও ধারণে শুভপ্রদ। 

২য় শ্রেণীর প্রবাল ক্ষত্রিয় জাতি 
বলিয়া গণ্য, তাহ! অপেক্ষাকৃত কঠিন 
ক্ুতরাং ছর্বেধ্য ও অন্িগ্ধ। ৩য় শ্রেণীর 
বিজ্রম বৈশ্য জাতি মধ্যে গণ্য। এই 
জাতীয় বিদ্রুম স্নিগ্ধ বটে, ইহার বর্ণও 
উত্তম বটে কিন্তু ইহার লাবণ্য অল্প। ৪র্থ 
শ্রেণীর বিক্রম শুদ্র জাতীয় বলিয়া পরি- 
গণিত। শুদ্র জাতীয় ধিদ্রম অতি 
কঠিন এবং ভাহার ছ্তি অল্প কাঁলেই 
বিনষ্ট হইয়া! যায়। 


“ বক্তৃতা ন্িদ্ধতা দার্যাং 
চিরছ্যতি সুবর্ণ ত1 | 


১২৮৯1) 


প্রবালানাং গুণাঃ প্রোক্তাঃ 
ধন্ধান্যকরাঃ পরা রঃ 


জুরাগ, লিগ্ধতা, স্গুখবেধা, বছকাল- 
স্থায়ী লাবণ্য, সুন্দরবর্ণ এই কয়েকটা 
প্রবালের প্রধান গুণ । গুণবান্‌ প্রবাল 
ধারণেই ধনধান্য লাভ হইয়। থাকে । 


* হিমাড্রো যত্ত, সংযাতং 
তদ্ররক্ত মতি নিষ্ঠ,রং | 
তল্য ধারণ মাত্রেণ 
বিষবেগঃ প্রশাম্যতি । ৮ 


হিমালয় সর্বরত্বের আকর, না হয় 
এমন রত্বই নাই। এতাদৃশ হিমালয়ে 
যে এক প্রকার প্রবাল জন্মে তাহা রক্ত- 
বর্ণ ও অতি কঠিন, তাহ! ধারণ করিলে 
বিষ নষ্ট হয়। 


দোষ । 


« বিবর্ণতা তু খরত! 
গ্রবালে দৃষণদ্বয়ম,। 
রেখা কাকপদে বিন্দু 
ধা! বজেষু দোষরুৎ। 
তথ' প্রবালে সর্বত্র 
বঙ্ছনীয়ং বিচক্ষণৈঃ 1”? 


বিবর্ণ ও খর অর্থাৎ খশখশে, এই 
ছুইটী প্রধান দোষ। তত্র রেখা 
প্রভৃতি আরও কয়েকটী দে!ষ আছে, 
তাহাও পরিত্যজ্য ৷ 


£ রেখ! হন্যাৎ বশে!লক্ষী 
মাবর্তঃ কুলনাশনঃ | 


সত্রহস্য। পৃ 


পুলে! রোগক্কৎ খ্যাতে! 
বিন্দর্যনবিনাশকৃৎ। 
ত্রানঃ সঞ্জনয়েৎ ত্রাসং 
নীলিক! মৃত্যুকারিণী ।% 


রেখা থাকিলে সে প্রবাপ ধারণে যশ 
ও লঙ্মী ভাগ্য ধ্বংস করে। আবর্ত 
থাকিলে তাহা বংশনাশক হয়। পল 
নামক দোষ (ইহ! হীরক পরীক্ষায় 
বিবৃত হইবেক) রোগ আনয়ন করে। 
বিন্দু থাকিলে তাহা ধন বিনাশ করে। 
ত্রাস নামক দোষ (ইছাও হীরকোক্ত 
দোষ) ভয় উৎপাদন করে। নীলিক! 
দোষে মৃত্যু হয়। 


বিরূপ জাতিং বিষমং বিবর্ণ 
থরং প্রবালং প্রবহস্তি যে-যে। 
তে মৃত্যু মেবায্মনি বৈ বহস্তি 
সত্যং বদত্যেষ যতো মুনীন্ত্রঃ | 


অন্যান্য রত্বের ন্যায় প্রবাল রত্ব 
ধাঁরণেও জাত্যাদি নিয়ম আছে। যথা-- 
বিবর্ণ, বিজাতি, যিষষ (উচ্চ নীচ ), খর, 
যে যে ব্যক্তি এরপ প্রবাল ধারণ করে 
সেই সেই ব্যক্তিই আপনার মৃত্যু বহন 
করে। মুনিশ্রে্ঠ বলিয়াছেন যে ইহ! 
সত্য। 


নীতিশাস্ত্রকার ভগবান গুক্রাচার্য্য 
ল্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, কেবল 
মুক্ত! ও প্রবাল এই প্রকার রতুই কালে 
জীর্ণত1 প্রাণ্ড হয়, অন্যান্য রতু জীর্ণ হয় 
না। 


৮ বঙগদর্শন। 


ন জরাং কান্তি রত্ানি 
বিক্রমং মৌক্তিকং বিনা । £ 
মূল্য । 
গুক্রনীতির মতে ১ ভোলা উৎক্ 
প্রবাল শুবর্ণের অর্থ মূল্য হইবার যোগ্য। 
যথ1-- 
£ প্রবালং তোলকমিতং 
বর্ণ দ্দং মুল্যমর্হতিত। ” 
কিন্তু যুক্তিকল্পতরুর মতে--. 
« মুল্য শুদ্ধ প্রবালস্য 
রৌপ্য দ্বিগুণ সুচ্যতে। ” 
নির্দোষ ও পরীক্ষিত প্রবাল রূপার 
ঘিগুণ মূল্য অর্থাৎ হই তোল! শুদ্ধ 


€ বৈশাখ। 


রৌপ্যের যে মুল্য এক তোল! প্রবালের 
সেই মূল্য। 


অতি পূর্বকাল হইতেই পৃথিষীর 
সকল সভ্য জনপদে রক্তবর্ণ প্রবাল 
অলঙ্কারের নিমিত্ত ব্যবহৃত হুইত। 
থিওফ1সটস তীহার গ্র্থে প্রবালের 
বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রাচীন 
দুসভ্য গলজাঁতি ইহার অলঙ্কার ব্যবহার 
করিত। এক্ষণে উৎকৃষ্ট রক্তবর্ণ প্রবাল 
যাহ! অলম্কারের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহ! 
ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর প্রভৃতি 
ভলম্ধ্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 


জ্রীরামদাস সেন। 


১৯১ 


আনন্দ মঠ। 


শ্রীযুক্ত বঞ্ছিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় গ্রধীত। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


রণজয়ের পর, অজয়তীরে সত্যানন্দকে 
ঘ্বেরিয়া বিজয়ী বীরবর্গ নানা উত্সব 
করিতে লাগিলেন! কেবল সত্যানন্দ 
বিমর্ষ, ভবানন্দের জন্য। 

এতক্ষণ বৈষব দিগের একটীও 
রণবাদ্য ছিল না, কিন্তু সেই সময় 
কোথা হইতে সহস্র সহজ কাড়ানাগর! 
ঢাক ঢোল কাসি সানাই, তুরী ভেরী, 
রামদিল] দামামা আমিয়া জুটিল। জর়- 
শুচক বাদ্যে কানন প্রান্তর নদীসকল 
শব্দ ও গ্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! 
এইরূপে সন্তানগণ অনেকক্ষণ ধরিয়। 
নানারূপ উৎসধ করিলে পর সত্যানন্দ 
বলিলেন, “জগনদীশ্বর আজ কৃপা করিয়া: 
ছেন) সন্ভানধর্দ্েবে জয় হইয়াছে, 
কিন্ত এক কাজ বাকি আছে। যাহার! 
আমাদিগের সঙ্গে উৎসব করিতে পাইল 
লা, ঘাহাবা আমাদের উৎসবের জন্য 
প্রাণ দিয়াছে, তাহাদিগকে ভূলিলে চ- 
পিবে না। যাহারা রণক্ষে তে নিহত হইয়] 
পড়িয়া আছে। চল যাই আমর! গিয়! 
তাহাদিগের সকার করি, বিশেষ যে 
মাহায়া আমাদিগের জন্য এই রণজয় 
করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, চল 


মহান্‌ উত্সব করিয়া সেই ভবানদদের 
সকার করি । তখন সম্তানদল 
বন্দে মাতরং বলিতে বলিতে নিহত 
দিগের সংকায়ে চলিল। বহুলোক 
একত্রিত হইয়া হরিবোল দিতে দিতে 
ভারে ভারে চন্দন কাষ্ঠ বছিয়া আনিয়! 
ভবানন্দের চিতা রচন! করিল, এবং 
তাহাতে ভবানন্বকে শায়িত করিয়া, 
অগ্রি জালিত কবিয়।, চিতা বেড়িয়! 
বেড়িয়! হরে মুরাঁরে গায়িতে লাগিল । 
ইহারা বিষ্ণুভক্ত, বৈষ্বসম্প্রদ য়ভূক্ত 
নছেঃ অতএব দাহ করে। 

কাননমধ্যে তত্পরে কেবল সত্যানন্, 
লীবানণা, মহেন্দ্র, নবীনানন্দ ও ধীরা- 
নন্দ অদীন। গোপনে পাচ জনে পরামর্শ 
করিতেছেন। সত্যাননদ বলিলেন “এত- 
দিন যে জন্য আমর! সর্ধধর্ম সর্বস্থথ 
ত্যাগ কবিয়াছিলাম, সেই ব্রত সফল 
হইয়াছে, এগ্রদদেশে ইংরেজেব সেনা 
আর নাই, মুসলমানের যাহা! অবশিপ্র 
আছে, একদও আমাদিগের নিকট 
টে'কিবে না, তোমরা এখন কি পরাম্শ 
দাও ।' | 


ভীবানন্দ বলিল “চলুন এই সময়ে 


শিয়া নগর অধিকার করি।» 
চ 


১৬ বঙ্গনর্শন। 


সতাযা। আমারও সেই মন্ত। 

ধীরানন্দ। সৈন্য কোথা? 

জীব। কেন এই সৈন্য? 

ধীর! এই সৈন্য কই? কাহাকে 
দেখিতে পাইতেছেন ? 

ভীব। স্থানে স্থানে সব বিশ্রাম করি- 


তেছে, ভঙ্কা দিলে অবশ্য পাওয়া 
যাইবে। 
ধীর। একজনকেও পাইবেন না। 


সত্্য। কেন? 

বীর ।. সবাই লুটিতে বাহির হইয়াছে । 
গ্রাম সকল এখন অরক্ষিত । যুসলমানের 
গ্রাম আর রেশমের কুঠি লুটিয়া! সকলে 
ঘরে যাইবে। এখন কাহাকেও পাই- 
বেন না। আমি খুঁজিয়৷ আমিয়াছি। 

সত্যানন্দ বিষপ্জ হইলেন, বলিলেন, 
“যাই হৌক নগর ভিন্ন সমস্ত বীরভূম 
আমাদের অধিকৃত হুইল। নগরের 
বাহিরে আর এমন কেহ নাই যে আমা- 
দের প্রতিদ্বন্দী হয়! অতএব বীর 
ভূমিতে তোমন্ন। সন্তানরাজ্য প্রচার 
কর। প্রজাদিগের নিকট হইতে কর 
আদায় কর এবং নগর অধিকার করিবার 
জন্য সেনা সংগ্রহ কর। হিন্দুর রাজ্য 
হইয়াছে শুনিলে, বহুতর সেন, সম্তানের 
নিদান উড়াইবে 1” 

তখন জীবানন্দ প্রভৃতি সত্যানন্দকে 
প্রণাম করিয়া বলিল “আমরা প্রণাম 
করিতেছি--হে মহারাঁজাধিরাধ ! আজ্ঞা 
হয় তআমব! এই কাননেই আপনার 
পিংছাঁসন স্াপিত করি । ৮ 


(বৈশাখ। 


সত্যানন্দ হার জীবলে এই প্রথম 
কোপ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন 
“ছি | আমায় কি শূন্যকুস্ত মনে কর? 
আমরা রাজ! কেহ নহি--আমরাসন্যাসী। 
এখন দেশের রাজ! 'বৈকুগ্ঠনাথ স্বয়ং। 
নগর অধিকার হইলে, যাহার শিরে 
তোমাদিগের ইচ্ছা! হয় রাজমুকুট পরা- 
ইও) কিচ্ধ ইহা নিশ্চিত জানিও যে 
আমি এই ব্রহ্ষচর্য ভিন্ন আর কোন 
আশ্রমই ত্বীকার করিব না। এক্ষণে 
তোমার শ্বস্ব ক্দে যাও?” 

তখন চারি জনে ক্রক্ষচারীকে প্রণাম 
করিয়া গাজোখান করিল। সত্যানন্দ 
তখন অন্যের অলক্ষিতে ইঙ্গিত করিয়! 
মহেজ্্াকে বাখিলেন। জার তিন জন 
চলিয়া গেল) মহেজ্ রহিল। সত্যানন্দ 
তখন মহেন্ত্রকে বলিলেন *“ তোমর। 
সকলে বিষ্ণুমণ্ডপে শপথ করিয়! 
সম্তানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলে। ভবানন্দ 
ও জীবানন্দ দুইজনেই প্রতিজ্ঞ! সঙ 
করিয়াছে, ভনানন্দ আজ তাহার স্বীকৃত 
প্রায়শ্চিত্ত করিল, আমার সর্বদা ভগ্ন 
কোনদিন জীবানন্দ প্রায়শ্চিত্ত করিয়। 
প্লেহ বিসর্জন করে। কিন্ত আমার 
এক ভরসা আছে, কোন নিগড় কারণে 
সে এক্ষণে মরিতে পারিবে লা। 
তুমি এক প্রতিজ্ঞ! রক্ষা! করিয়াছ। 
এক্ষণে সন্তানের কার্ষ্যোদ্ধার হইল। 
গ্রতিজ্ঞা ছিল ঘে যতদিন না সম্তানের 
কার্ষ্যোষ্কার হয় ততদিন তুমি স্ত্রী কন্যার 
মুখদর্শন করিবে না, এক্ষণে কার্ষো" 


৬২৮৯1) 


দ্বার হইয়াছে। এখন আবার সংসারী 
হইতে পার 1৮ 

মহেক্দ্রের চক্ষে দরবিদরিত ধার! 
বছিল। মহেম্ত্র খলিল “ঠাকুর, সংসারী 
হইব কাহাকে লইস্সা $ স্ত্রী ত আত্ম- 
থাতিনী হইয়াছেন, আর কনা! কোথায় 
যে তাতে জানিনা । কোথায় বা সপ্ধান 
পাইব? আপনি বলিয়াছেন জীবিত 
আছে। ইহাই জানি, আর কিছু জানি 
না 1৮ 

মাথার উপর গাছের ভালে বসিয়া 
কে বলিল “আমি জানি কন্যা কোথায় 
আছে ।” মহেন্দ্র উদ্দুখ হুইয়। বলিলেন 
“তুমি কে?” 

সত্যানন্দ একটু রুষ্টভাঁবে উন্মুখ হইয়! 
বলিলেন, “নবীনানন্দ ! আমি তোমাকে 
বিদায় দিয়!ছিলাম ! তুমি এখনও এখানে 
কেন ?? 

শান্তি গাছের উপর হইতে বলিল, 
“প্রডূ, দ্বর্ণে মর্ডে আপনার অধিকার 
আছে; গাছের ডালেকি?” 

এই বলিয়! খুপ করিয়! শাস্তি নামিয়। 
পড়িল। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলিলেন, 
“ইনি নবীনানন্দ গোশ্বামী--অতি 
পবিভ্রচেতাঁ, আমার প্রিয়শিষ্য। ইনি 
তোঁমার কন্যার সন্ধান দিবেন" এই 
বলিয়া অত্যানন্দ শাস্তিকে কিছু ইঙ্গিত 
করিলেন। শাস্তি তাহা বুঝিয়! গ্রপাম 
করিয়া বিদায় হয়) তখন মহেজ্্র বলিলেন 
«কোথায় তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে ?” 

শান্তি বলিল, “ আমার আশ্রমে 


আনন্দ মঠ। 


৯২ 


আন্ুন।% এই বলিয়া শাস্তি আগে 
আগে চলিল। 

তখন মহেন্দ্র ত্রঙ্গচারীর পাদবন্দন। 
করিয়া বিদায় হইলেন। এবং শাস্তির 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার আশ্রমে উপস্থিত হই- 
লেন। তখন অনেক রাজি হইয়াছে | 
তথাপি শস্তি বিশ্রাম না করিয়া! নগ- 
রাভিমুখে যাত্র। করিল। 

সকলে চলিয়! গেলে, ব্রক্মচারী, একা 
ভূমে শ্রণত হইয়!, মাটীতে মন্তক স্থাপন 
করিয়া! মনে মনে জগদীদ্ঘরের ধ্যান 
করিতে লাগিলেন। রান্রি গভীর হইয়! 
আসিল । এমন সময়ে কে আসি! 
তাহার মন্তক,স্পর্শ করিয়া! বলিল “আমি 
আমসিয়াছি।” 

ব্রহ্মচারী উঠিয়া চমকিত হইয়া! অতি- 
ব্যগ্রভাবে বলিলেন “আপনি আসিয়া- 
ছেন? কেন?" যে আনিয়াছিল সে বলিল 
“দিন পূর্ণ হইয়াছে ।» ব্র্মচারী বলিলেন, 
“হে গ্রভু ! আজ ক্ষমা করুন। আগামী 
মাহী পূর্ণিমায় আমি আপনার আজ! 
পালন করিব ।” 


ব্রেয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


, সেই রজনীতে হুরিধ্বনিতে বীরভূমি 
পরিপূর্ণ হইল। সন্তানেরা দলে দলে 
যেখানে সেখানে উচচৈঃম্বরে ফেহ 
“বন্দে মাতয়ং, কেহ “জগদীশ হরেঃ, 
বলিয়! গাইয়া বেড়াইতে লাগিল | কেহ 
শক্রসেনার জন কেহ বস্ত্র অপহরণ 


১হ্‌ ব্লগ গর্শন। 


করিতে লাগিল | কেহ মৃতদেছের মুখে 
পদাঘথাত) কেহ তদুপরি পুরীষাদি 
পরিত্যাগ করিতে লাগিল । কেহ প্রাধা- 
ভিমুখে, নগরাভিমুখে ধাবমান হইয়া, 
পথিক বা গৃহস্থকে ধরিয়া বলে 
বল বন্দে মাতরৎ নহিলে মারিয়। 
ফেলিব।” কেহ ময়রার দোকান লুক 
খায়, কেহ গোয়ালার বাড়ী গিয়া হাড়ি 
পাড়িয়৷ দধিতে চুমুক মারে, কেহ বলে 
"আমরা ব্রঙ্গোপ আদিয়াছি, গোপিনী 
কই? সেই এক রাত্রের মধ্যে গ্রামে 
গ্রামে নগরে নগরে মহাকোলাহল পড়িয়! 
গেল। সকলে বলিল, * ইংবেজ মুসল- 
মান একত্রে পরাভূত হইয়াছে, দেশ 
ফাঁবার হিন্দুর হইয়াছে । সকলে একবার 
মুস্তকণ্ঠে হরি হরি বল।” গ্রাম্য লোকেরা 
মুমলমান দেখিলেই তাড়াইয়! যারিতে 
যায়। কেহ কেহ সেই বাত্রে দলবন্ধ 
হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়। 
তাহাদের ঘরে আগুন দিয়! সর্বন্থ লুটিয়। 
লইতে লাগিল। অনেক যবন নিহত 
হুইল, অনেক যুনলমান দাড়ি ফেলিয়! 
গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হবিনাম করিতে 
আরম্ত করিল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে 
লাগিল, * মুই হেছু 1৮ 

দলে দলে ত্রস্ত মুসলমানের! নগরাভি- 
মুখে ধাবিত হইল। যেখানে মহারান্গ 
বীরভূমাধিপতি আসাদ-উজ্‌ জমান বাহা- 
ছুর রাজসিংহামনে সুখে আমীন, সেই 
খানেই দাকণ রাজ্যধ্বংসহচক বার্থ। 
পৌছিল। তখন অতি বান্তে চারিদিকে 


(বৈশাখ । 


রাজপুরুষের! ছুটিল, রাজার অবশিষ্ট 
সিপাহী ম্ুসজ্জিত হইয়া নগররক্ষার্থে 
শ্রেণীব্ধ হইল। রাজনগরের গড়ের 
ঘাটে ঘাটে প্রকোষ্ঠ সকলে রক্ষকবর্গ 
সশন্ত্রে অতি সাবধানে, দ্বাররক্ষায় 
নিযুক্ত হইল। রাজধানী মধো সমস্ত 
লোক সমস্তরাপিজ!গরণ করিয়া, কি হস 
কি হয় চিন্তা! করিতে লাগিল। হিন্দুর! 
বলিতে লাগিল, “আস্মুক সন্নাসীব! 
আস্থক, মা ছুর্ণা করুন, হিন্দুর আনৃষ্টে 
সেই দিন হউক |” মুসলমানেরা বলিতে 
লাগিল “আল্ল। আকবর এঙনা রোজের 
পর কোবাণসবিফ বেবাক কি খুঁটে 
হলো; মোরা যে পাচু ওয়াক্ত নমাজ 
করি, তা এই তেলককাট! হেঁছুর দল 
ফতে করতে নারলাম। ছুনিয়। সব 
ফাকি ।* এইবপে কেহ ক্রন্দন, কেছু 
হাস্য ;কবিয়া সকলেই ঘোরতর আগ্রহে? 
সহিত রাত্রি ফাটাইতে লাগিল । 

এ সকল কথা কল্যাণীর কাণে 
গেল--আবালবৃদ্ধবণিত কাহারও খবি* 
দিত ছিল না। কলাদী মনে মনে 
বপিল“ জয় জগদীশ্বর! আল তোমার 
কার্ধ্য সিদ্ধ হইয়াছে । আজ আসি স্বামি 
সন্দর্শনে যাত্রা করিব | হে মধুহ্দন | 
আজ আমার সহায় হইও ! ৮” 

গভীর রাত্রে কল্যাণী শষ ত্যাগ 
করিয়! উঠিয়া, এক! খিড়কীর হবার খুলিয়া, 
এদিক গুধিক চাহিয়।, কাহাকে কোথাও 
না দেখিয়া, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে গৌরী- 
দেবীর পুরী হইতে রাজপথে নিদ্াস্ত 
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হইল। মলে মনে ইষ্টদেবতা শ্ররণ 
করিয়া বলিল, « দেখো ঠাকুর) আজ 
যেন পদচিছ্বে তীর সাক্ষাৎ পাই ।” 

কল্যাণী নগরের ঘাঁটিতে আসিয়! 
উপস্থিত। পাহারাওয়াল! বলিল «“ কে 
যায়?” কঙ্যাণী ভীতম্বরে বলিল “আমি 
স্্রীলোক।,পাহারাওয়াল! বলিল “যাবার 
ছুকুম নাই।” কথা দফাদারের কাণে 
গেল। দফাদ।র বলিল « বাহিরে যাই- 
বার নিষেধ নাই, ভিতরে আমিবব 
নিষেধ । ? গুনিয়! পাহারাওয়াল! ক্ল্যা- 
ণীকে বলিল " যাও মায়ি, যাবার মান! 
নাই, লেকেন আজ কা রাতমে বড় 
আফত, কেয়া লানে মায়ি তোমার কি 
হোবে, তুমি কি ডেকেতেব হাতে গিরবেঃ 
কি খানায় পড়িয়া মরিয়া যাবে, সে! 
তে হাম কিছু পানে নাঃ আজক। রাত 
মায়ি, তুমি বাহার না৷ যাবে ।” 

কল্যাণী বলিল “ বাব! আমি ভিখাঁ- 
রিণী--আমার এক কড়। কপন্দক নাই, 
আমায় ডাকাতে কিছু বলিবে না।” 

পাহারাওয়াল] বলিল “বয়ম আছে 

মায়ি, বয়স আছে, ছুনিয়ামে অছি তো 
জেওবাত হায়! ঝলকে হামি ডাকাত 
হতে পাঁবি।” কল্যাণী দেখিল বড় বিপদ, 
কিছু কথ! ন! কহিয়!) ধীরে ধীরে ঘাঁটি 
এড়াইস। চলিয়। গেল। পাহারাওয়াল! 
দেখিল মানি ব্লসিকতাট। বুদ্ধিল না, 
তখন মনের ছঃখে গাজায় দম মারিয়া 
খাটি খাস্বাজে সোরির টপ ধরিল। 
কল্যাণী চলিয়া গেল) 
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সেরাতে পথে দলে দলে পথিক, 
কেহ মার মার শব্ষ করিতেছে, কেহ 
পলাও পলাও শব্ধ করিতেছে, কেহ 
কান্দিতেছে, কেহ হামিতেছে। যে যাহাকে 
দেখিতেছেঃ সে তাহাকে ধরিতে মাই 
তেছে। কল্যাণী অতিশয় কষ্টে পড়িলেন, 
পথ মনে নাই, কাহাকে জিজ্ঞাস! করি- 
বার যে! ল।ই, সকলে রণোম্ুখ, কেবল 
লুকাইয়! লুকাইয়! অন্ধকারে পথ চলিতে 
হইতেছে । লুকাইয়া লুকাইয়া যাই- 
তেও এক দল অতি উদ্ধত উম্মন্ত বিদ্রো- 
হীব হাতে তিনি পড়িয়া গেলেন। 
তাহার! ঘোর চীৎকার করিয়। তাহাকে 
ধরিতে আসিল । কলা'নী তখন উর্ধ- 
খসে পলায়ন কবিয়! জঙ্গলমধ্ো প্রবেশ 
করিলেন। সেখানেও সঙ্গে সঙ্গে ছুই 
একজন দস্যু তাহার পশ্চাতে ধাবিত 
হইল। একজন গিয়া তাহাব অঞ্চল 
ধরিল, বলিল “ তবে টাদ!” সেই সময়ে 
আর একজন অকশ্ম/ৎ আপিয়! অত্যা- 
চারকারী পুক্ষকি এক ঘা লাঠি মারিল। 
সে আহত হইয়! পাছু হুটিরা গেল। এই 
ব্যক্তির সন্নামীব বেশ-_কৃষ্ণাজেনে বক্ষা- 
বৃত--বয়স.অতি অল্প। সে কল্যাণীকে 
বলিল “তুমি ভয় করিও না, আমার 
সঙ্গে আইস-- কোথায় যাইবে ?”+ 

ক। পদচিন্কে। 

আগন্তক বিশ্মিত ও চম্ফিত হুইজ, 
বলিল «“ সে কি) পদচিছ্ে। ?+* এই 
বলিয়া! আগন্তক কল্যাণীর ছুই স্ন্গে হস্ত 
স্থাপন করিয্লা মুখ পানে সেই অন্ধকারে 
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অতি যত্বের সহিত নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিল। 

কল্যাণী অকণ্মাৎ পুরুষস্পর্শে রোমা 
ঞ্িত, ভীত, ক্ষুদ্ধ, বিশ্লিত অশ্রুবিপ্লাত 
হইল--এমন সাধ্য নাই ধে পলায়ন 
করে, ভীতিবিহ্বল! হইয়! গিয়্ছিল। 
আগন্ককের নিরীক্ষণ শেষ হইলে বলিল 
£ হরে মুরারে! চিনেছি যে, তুমি 
পোড়ার মুখী কল্যাণী ।” 

কল্যাণী ভীত! হইয়! জিজ্ঞ!সা করিল 
“আপনি কে?” 


আগন্তক বলিল “আমি তোমার দাসা- 
সুদাস--হে সুন্দরি ! আমার প্রতি প্রসন্ন 
হও 1» 
কল্যাণী অতি দ্রতবেগে সেখান 
হইতে সরিয়! গিয়!, তর্জন গর্জন 
করিয়! বলিল * এই অপমান করিবার 
জন্যই কি আপনি আমাকে রক্ষা! করি- 
লেন? দেখিতেছি-ব্রদ্গচারীর বেশ; ত্রঙ্গ- 
চারীর কি এই ধর্ম? আমি আজ নিং- 
সহায়, নহিলে তোমার মুখে আমি নাথি 
মারিতাম। * 
ব্রহ্মচারী বলিল, “অয়ি শ্রিতবদনে ! 
আমি বহুদিবসাবধি, তোমার ও বরবপুর 
স্পর্শ কামনা করিতেছি ।” এই বলিয়া 
ব্রহ্মচারী দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া! কল্যা- 
ণীকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিল। 
তখন কল্যাণী খিল খিল করিয়। হাসিল, 
বলিল, “ও পোড়া কপাল! আগে বলতে 
হয় ভাই) যে আমারও এ দশ।।” শাস্তি 


( বৈশাখ 


বলিল “' ভাই মহ্জ্ের খোজে চলি- 
রাছ ?7 
কল্যাণী বলিল। “তুমি কে, তুমি যে 
লব জান দেখিতেছি।” 
শাস্তি বলিল; * আমি ব্রহ্গষচারী-- 
সম্তানসেনার অধিনায়ক--তঘোরতর বীর 
পুকুষ। আমি সবজানি। আজ পথে 
সিপাহী আর সন্তাম়ের যে দৌরাত্ম্য তুমি 
আজ পদচিহ্তে যাইতে পারিবে ন1।” 
কল্যাণী কাদিতে লাগিল। 
শাস্তি চোখ ঘু্াইয়া৷ বলিল “ভয় 
কি? আমরা নয়নবাণে সহস্র শক্র বধ 
করি। চল পদচিন্কে যাই ।৮ 
কল্যাণী এরপ বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের 
সহায়তা পাইয়। যেন হাত বাড়াইয়! শ্বর্গ 
পাইল । বলিল, “তুমি যেখানে লইয়! 
যাইবে সেইখানে যাইব।” 
শান্তি তখন ,তাহাকে সঙ্গে করিয়া 
বন্যপথে লইয়! চলিল। 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 


যখন শাস্তি আপন আশ্রম ত্যাগ 
করি৷ গভীর রাত্রে নগরাভিমুখে যাত্রা! 
করে, তখন জীবানন্দ আশ্রমে উপস্থিত 
ছিলেন। শাস্তি জীরানন্দকে বলিল 
“আমি নগরে চলিলাম | মহেজ্জের স্ত্রীকে 
লইর1 আগিব। তুমি মহেস্দ্রকে বলিয়। 
রাখ যে উহার স্ত্রী আছে।» 
জীবানন্দ ভবানন্েদের কাছে কল্যাণীর 
জীবন রক্ষা বৃত্তান্ত সকল অবগত হুইয়া- 
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ছিল--এবং তাহার বর্তমান বাঁপস্বানও 
সর্ধস্থানবিচারিণী শান্তির কাছে শুনিয়া. 
ছিল। ক্রমে ক্রমে সকলে মহেন্ত্রকে 
শুনাইতে লাগিল। 

মহেন্্র প্রথমে বিশ্ব(ন করিলেন না। 
শেষে আনঙ্গে অভিভূত হুইয়] সুগ্ধগ্রায় 
হইলেন। 

সেই রজনীপ্লুভাতে শান্তির সাহা!য্ 
মহেন্দ্রের সঙ্গে কল্যাণীর সাক্ষাৎ হইল। 
নিস্তব্ধ কাননমধ্যে, ঘনবিন্যধ্ত শালতক্র- 
শ্রেণীর অন্ধকার ছায়ামধ্যে, পণ্ড পক্ষী 
ভগ্ননিদ্র হইবার পূর্বে, তাছাদিগের পর- 
্পরের দর্শনলাভ হইল । সাক্ষী কেবল 
সেই নীল গগনবিহারী ম্ানকিরণ আকা- 
খের নক্ষত্রনিচয়, আর সেই নিবাত 
নিষ্ষম্প অনন্ত শালতরুশ্রেণী। দুরে কোন 
শীলাসংঘর্ষণনাদিনী, মধুর কল্লোলিনী, 
সংকীর্ণ। নর্দীব তর তর শব্দ, কোথাও 
প্রাচীসমুদিত উষামুকুটজ্যোতিঃ সন্দা- 
শনে আহল।দিত এক কোকিলের রব। 

বেল! এক প্রহর হইল। সেখানে 
শান্তি জীবানন্দ আলিয়া দেখ! দিল। 
কল্যাণী শাস্তিকে বলিল--“ আমর! 
আপনার ফাঁছে বিন! মুল্যে বিক্রীত।| 
আমাদের কন্যাটীব সন্ধান বলিয়। দির] 
এ উপক।র সম্পুর্ণ করুন ।৮ 

শাস্তি জীবানন্দেব মুখের প্রতি চাহির' 

বলিল “আমি ঘুমাইব। অষ্টগ্রহরের 
মধ্যে বসি নাই_-ছুই রাত্র ঘুমাই লাই-- 
'অ|মি যাই পুরুষ 1”, 

কল্যাণী ঈষৎ হাসিল। জীবানন 
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মহেজ্জের মুখপানে চাহি! বলিলেন, 
* সে তার আমার উপর রহিল। আঁপ- 
নার। পদচিহ্কে গমন করুন-- সেইখানে 
কন্যাকে পাইবেন ।* 

জীবানন্দ ভরই পুরে নিমাইয়ের 
নিকট হইতে মেয়ে আনিতে গেলেন-- 
কাজট। বড় দহঙ্গ বোধ হুইল না। 

তখন নিমাই প্রথমে একবার ঢোক 

গিলিল, একবার এপদ্দিক ওদিক চাহিল। 
তার পর একবার তার ঠোট নাক ফুলিল। 
তার পর সে কাদিয়! ফেলিল। তার 
পর বলিল “ আমি মেয়ে দিব না।” 

নিমাই, গোল হাত খানি উপ্ট!পিট 
চোখে দিয় ঘুরাইয়! ঘুরাইয়! চক্ষু মুদ্ধিলে 
পর অীবানন্দ বলিল, “তা দিদি কাদ 
কেন, এমন দুরও ত নয়--তাঁদের বাড়ী 
তুমি না হয় গেলে? মধ্যে দেখে এলে ।” 

নিমাই ঠোট ফুলাইয়! বলিল। “তা 
তোমাদের মেয়ে তোমরা নিয়ে যাও 
না কেন? আমার কি? নিমাই এই 
বলিয়। স্বকুমারীকে আনিয়। রাগ করিয়া 
ছুম করিয়। জীবানন্দের কাছে ফেলিয়! 
দিয়! প1 ছড়াইয়। কাদিতে বমিল। সুতরাং 
জীবানন্দ তখন আর কিছু না বলির! 
এদিক ওদিক বাজে কথা কহিতে লাগি" 
লেন। কিন্ত নিমাইয়ের রাগ পড়িল না। 
নিমাই উতিয়! গিয়! জকুমারীর কাপড়ের 
বোচকা, অলগ্কারের বাঁ, চুলের ঈড়ি, 
খেলার পুতুল ঝুপঝাপ করিয়া আনিন়। 
অবানন্দের সম্মুখে ফেলিয়া দিতে 
লাগিল। স্ুকুমারী সে সকল আপনি 


ও হলমর্শন। 


গুহা ইতে লাগিল। সে নিমাইকে জিজ্ঞাস 
করিতে লাগিল “ই! মা-ক্ষোথায় যাৰ 
মা 1” নিমাইয়ের আর লহ্য হইল ন1। 
নিমাই তখন স্ুকুফে কোলে লইয়। 
কাদিতে কাদিতে চলিয়। গেল। 





পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ | 


পদচিহ্কে নুতন ছুর্গমধ্যে, আজ 
সুখে সমবেত, মহেন্দ্র, কল্যাণী,জীবাননা, 
শান্তি) নিমাই, নিমাইয়ের স্বামী, স্ৃকু- 
মারী। সকলে সুখে সম্মিলিত। শাস্তি 
নবীনানন্দের বেশে আপিয়াছিলেন। 
কল্যাণীকে যে রাতে তিনি আপন কুটারে 
আনেন, সেই রাত্রে বারণ করিয়াছিলেন, 
যে নবীনানন্দ যে জ্ত্ীৌলোক এ কথা 
কল্যাণী স্বামীর সাক্ষাতে প্রকাশ না 
করেন। নবীনানন্দবেশে শাস্তি, পদ- 
চিহ্কে বাপ করিতেছিলেন। একদিন 
কলাণী তাহাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়! 
পাঠাইলেন। নবীনানন্দ অন্তঃপুর মধ্যে 
গ্রবেশ করিলেন । ভূত্যগণ বারণ করিল, 
শুনিলেন না। 

শাস্তি কল্যাণীর নিকট আসিয়! 
লিজ্ঞ।সা করিল, “ ডাকিয়াছ কেন ? 

ক। পুরুষ সাজিয়া কদিন থাকিবে? 
দেখ! হয় নাঃকথ। কহিতে পাই ন11 
কামার স্বামীর সাক্ষাতে তোমায় প্রকাশ 
হইতে হইবে। 

নবীনানন্দ বড় চিন্তিত হইয়া! রই- 
লেন, অনেকক্ষণ কথ! কহিলেন না। 


হৈশাখ। 


শেষ বলিলেন, “ তাহাতে অনেক বিক্ক 
কল্যাণি।” 

ছুই গুনে সেই কথাবার্তা হইতে 
লাগিল। এদিকে যে ভৃত্যবর্গ নধীনা- 
নন্দের অন্তঃপুরে প্রবেশ পিষেধ করিয়া 
ছিল, তাহার! গিয়। মহেন্ত্রকে পংবাদ 
দিল, যে নবীনানন্দ জোর করিয়া অস্তঃ" 
পুরে প্রবেশ করিল, নিচষেধ মানিল ন1। 
কৌতুহলী হইয়া! মহেন্দ্রও অস্তঃপুরে 
গেলেন। কল্যাণীর শয়্নঘরে গিয়া 
দেখিলেন, যে নবীনানন্দ গুহমধো ধাড়া- 
ইয়া আছে ; কল্যাণী তাভার গায়ে হাত 
দিয়! বাঁঘছালের গ্রন্থি খুলিয়া! দিতেছে। 
মহেন্দ্র অতিশয় বিশ্ময়াপন্ন হটলেন-- 
অতিশয় ,বুষ্ট হইলেন। 

নবীনানন্দ তাহাকে দেখিয়া ছাসিয়! 
বলিল, “কি গৌসাই ! সম্তনে সস্তানেও 
অবিশ্বাস ? 

মহেন্দ্র বলিলেন, «ভবানন্দ ঠাকুর 
কি বিশ্বাসী ছিলেন ?* 

নবীনানন্দ চোখ ঘুবাইয়া বলিল, 
'“কেল্যানী কি ভবানন্দের গায়ে হাত 
দিয়। বাঘছাল খুলিয়৷ দিত ?7, বলতে 
বলিতে শাস্তি কল্যাণীর হাত টিপিয়া 
ধরিল, বাঘছাল খুলিতে দিল না । 

ম। তাতে কি? 

নবী। আমাকে অবিশ্বাম করিতে 
পারেন-কল্যানীকে অবিশ্বাস করেন 
কোন্‌ হিসাবে? 

এবার মহেস্ত্র বড় অগ্রতিভ হছইলেন। 
বলিলেন, 


১২৮৯ ।) 


“কই কিসে অবিশ্বাস করিলাম 1” 

নবী। লহিলে .আমার পিছু পিছ 
অন্তঃপুয়ে আসিয়! উপস্থিত কেন? 

ম। কল্যাণীর সঙ্গে আমার কিছু 
কথ! ছিল; তাই আঙিয়াছি। 

ন। তবে এখন যান। কলাণীর 
সঙ্গে আমারও কিছু কথা আছে। আপনি 
সরিয়1! যান, আমি আগে কথা কই। 
আপনার ঘর বাড়ী, আপনি সর্বদ! 
আসিতে পারেন, আমি কষ্টে একবাৰ 
আসিয়াছি। 

মহেন্দ্র বোকা হইয়া রহিল। কিছুই 
বুঝিতে পাবিতেছে ন/। এ সকল কথা 
ত অপরাধীৰ কথাবার্ডার মত নহে। 
কল্যাণনীরও-ভাব বিচিত্র । সেও ত অবি- 
শ্বাসিনীৰ মত পলাইল না, ভীত হইল 
না, লজ্জিত নহে-কিছুই না বধং 
মুছু মুড হামিতেছে। আর কলা'নী--ষে 
সেই বুক্ষতলে অনাগ়্ামে বিষভোজন 
করিয়াছিল সে কি অপরাধিনী হইতে 
পারে? মহেন্্র এই সকল ভাবিতেছেন 
এমত সময়ে অভাগিনী শান্তি, মহেন্দ্রের 
ছুরবস্থ1! দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া। কল্যা- 
নীর প্রতি এক বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ 
করিল। সহসা তখন অন্ধকার ঘুচিল--. 
মহেন্দ্র দেখিল, এ যে রমণীকটাক্ষ। 
সাহসে ভর করিয়া, যা থাকে কপালে 
বলিয়া; নবীনানন্দের দাড়ি ধরিয়! মহেজ্্র 
এক টান দিপ--কৃত্রিম দাড়ি গোপ 
থসিয়া আদিল পেই সময়ে অবমর 


আনশা মঠ। ১ 


পাইন্বা, কল্যানী বাঘ ছাঁলের গ্রন্থি 
খুলিয়া ফেলিল--বাঘছালও খলিয়। 
পড়িল। ধরা পড়িয় শাস্তি অবনতখুখী 
হইয়া! রহিল। 

মহেন্র তখন শাস্তিকে জিজ্ঞাস 
করিল, “তুমি কে?” 

শা। শ্রীমান্‌ নবীনানন্দ গোস্বামী । 

ম। সে ত ভুয়াচুরি; তুমি ভ্রীলোক ? 

শা। এখন কাজে কাজেই। 

ম। তবে একটা কথ। জিজ্ঞাসা করি--. 
তুমি সীলোক হইয়! সর্ব্দ! জীবানন্দ 
ঠাকুরের সহবান কর কেন? 

শা। সে কথা আপনাকে নাই 
বলিলাম । 

ম। তুমি যে স্ত্রীলোক জীবানন্দ 
ঠাকুর তা কি জানেন ? 

শা! জানেন। 

শুনিষ1, বিশুদ্ধাত্মা মছ্চেন্ত্র অতিশয় 
বিষ হইলেন । দেখিয়া, কল্যাণী আর 
থ!কিতে পারিল না, বলিল, “ইনি জীবা- 
নন্দ গোস্বামীব ধর্মপত্ী শান্তিদেবী |” 

মুহূর্ত জন্য মহেজ্জের মুখ প্রফুল্ল হইল । 
আবাব মে মুখ অন্ধকারে ঢাকিল। 
কল্যাণী বুঝিল, বলিল, *" ইনি শ্রহ্গ- 
চারিণী 1” 

মহেন্দ্র বিষগ্নভাবে বলিল, “হউ ক--- 
তথাপি প্রায়শ্চিত্ত আছে ।” পরে শাস্তির 
মুখপানে চাহিয়া বলিল, “কি প্রায়শ্চিত্ত 
আপনি জানেন ??, 

শাস্তি বলিল, “মৃতু । কোন্‌ মস্ত!নে 

খত) 


২৮ বঙ্গদর্শন (বৈশাখ! 
নাজানে? আগামী মাথী পূর্নিমা সে এই বলিয়া! শাস্তি সেখান হইতে 


প্রায়শ্চিত্ত হইবে স্থির হইক্াছে। ক্জাপনি চলিয়া গেল। সহেন্্র আর কল্যাণী 
নিশ্চিন্ত থাকুন।” বজ্ঞাহতের ম্যায় দাঁড়াইয়] রহিল। 


০২৫০১7১১2 
কোঁজাগর পুর্ণিমা +% 


ওহে শশী এত সাজ 
আজ কেন বল বল ? 
কে তোমারে পরাইল 
শুভ্রবাস নিরমল? 
হাসাতে কুনুমকুলে, 
মাতাতে গ্রেমিকদলে, 
ভুলতে অখিল নরে 
কে তোমারে নিরমিল? 
নক্ষত্র মুকুতামাল। 

কে তোমার গলে দিল? 
পকুটিতকুন্থমকবে, 

বল বল কার তরে, 
কাহারে পুদিতে আমি 
তুমি ওহে শশধর, 
মনোহর নীলাম্বর 
আসনে বসিয়া! সাজি 
সুধারাঁশি চননরাশি 
বরধিছ স্বশীতল। 


জেযাতস। পট্বাঁসে শর্শী 
মরি কি শোভা হইল । 
যে তোমার অষ্ট। ওহে 
তারে কি দেখেছ তুমিঃ 
দেখে থাক যদি ওছে 
বল হে আমাবে বল, 
কতরূপ ধরেন সে 
জ্যোতিষ সুবিমল | 
সেই নিরমল ছবি, 
হৃদে ভাবি নিরবধি, 
পাপতপগু হৃদি ভুডাই 
হেরে কান্তি স্ুশীতল ॥ 


এ কবিত1। 
(১) 


আগ কেন এত হামি হে নিশিরমণ, 
ভুলাইতে কার মন, কুমুদ্দীর প্রাণধন, 





«* এই পদ্য কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ শ্রীলোকের লেখা । আমর! 
ইহার কেবল ছুই এক শ্থানে যৎসামান্য পরিবর্তন করিয়াছি। সম্পাদক । 


১২৮৯1) 


ধরেছে মোহন বেশ রমনীরঞন, 

আদি ফেন এতহালিহেনিশিরমণ! 
(২) 

অথব! কাহার আদি ভূলাইতে মন 

শরৎ গগনে বসি, প্রণয় আমোদে ভাসি, 

শুত্র বাস পরি শশী আহলাঁদে মগন। 

কারে হেরে এত হাঁসি যামিনীশোভন ! 
(৩) 

পার্খেশত তারা নারী, তারা নয় মনোহারী, 

তাই তাহাদের বিভ1 মলিন অমন। 

জানি আমি, অভাগিনী মলিন খেমন! 

ওই তাঁর! সম তাঁর মলিন কিরণ! 
(৪) 

জানি জানি সেই রামা, নছে পতিপ্রিয় তমা, 

তাই হে মলিন সদ! তাহার বদন, 

তুমি ত হাসিছ খুব তারকারমণ, 

পেয়েছ কি নব বধু মনের মতন। 


€ 
ছিছি শশীপায় রা ্ কি এত রূপসী, 
বল কিসে শ্ঠামাঙ্গিনী, ভূলাইল মন, 
কিশ্বা যে প্রবাদ আছে যার যাতে মন, 
রজনী সজনী, সে তে। চির পুরাতন ! 
(পুয়াতনে পুরুষের এত কি যতন ?) 


(৬) 
গড়েছ পড়েছ ধর! ওহে শশধর, 


যাহার কারণে আজি বেশ মনোহর, 

যে দেখি ধরার ধারা, সাজিয়াছে মনো হারা, 
হেসে চলে দেখাইছে শুভ কলেবর ; 
(শরম থাকিলে পর ভূলান দুগ্ধর) 


(৭) 
হেরিয়া ধরার হাসি, প্রমোদে মাতিয়! শশী, 
হাদসিতেছ গুধারাশি বিকাশি বদল, 


কোজাগর পুর্ধিমা 


৯ 


ও হাঁসি হেরিয়া হাসে অখিল ভূবন, 
নব অনুরাগ বটে অমনি অমন ? 

(৮) 
পড়ে বটে পড়ে মনে, দেখেছি কবে কে 


জানে, 
ওই মত হাসি ভরা ছুখাঁনি বদন, 


মিছামিছি কত হাসি কে জানে কারণ, 
কোথা সেই হাসিমাথ। তরল যৌবন ? 
(৯) 
কোখ! হ'তে চিন্তা এবে ঢেকেছে বদন, 
জেন হে কালের করে সব পুরাতন। 
পক্ষান্তরে তোমারও রবে না অমন 
ঢাকিবে মা রজনী ও বিধুবদন। 
(১৭) 


হেরি তোমাদের ধারা,কত হমিহাসি মোরা 


এত শোভ1 আর নাহি দেখেছি কখন; 
পরপতি তুলাইত্ে বেশ প্রয়োজন 
কগন্ধ কুস্থম লত1 রুবরী বেষ্টুন | 
(পরেছ ধরণী তাই কৌধুদীবধন 1) 
(১১) 
আহ! এ পুর্ণিম! নিশি মরি কিবা মনোহর; 
মোহিত ন! হয় মরি হেরে কাহার অন্তর, 
কোমল অঙ্ুলি ভুলি, বোলে আধং স্বর, 
হেসে দেখাইছে শিশু হায় শর-শশধর। 
(মরিং কি সুন্দর জননীর অস্কোপর) 
6১২) 
বালক যুবক ভোলে, দেখে বৃহ্ধ চিন্ত! 
ফেলে, 
মরি কি দ্নদর নিশি মনোহর কোজাগর 
ষেক্জিল ছেন নিশি তব জন্যে ওহে নস 
বারেক কৃতজ্ হয়ে ভাব সে জগদীশ্বর ॥ 


%ু* বঙ্গদর্শন । 


(বৈশাখ । 


অবিশ্রাস্ত বৈরাগ্য। 


কোন বিষয়ে লিখিষ্তে গেলে যতই 
বিনীত থাকিতে চেষ্টা করি দুটা কথার 
অন্যতর অবশ্যই শ্বীকার করিতে হয়। 
হয় রলিতে হইবে আমি এমন কথ! বলিব 
যে তাহাতে পাঠকের জ্ঞালোদয় হইবে। 
নতুবা মনিতে হইবে যে প্রস্তাবিত 
বিষয়ে লেখক পাঠক উভয়ে সমান কিন্ত 
অবস্থান্থুসারে পরম্পরের মতভেদ আছে 
এবং পাঠকের মত খণ্ডন করাই লেখ- 
£কর অভিপ্রেত। ইদাঁনীস্তন ইংরাজি 
ভাষাঁজ বাঙ্গালির কোন কথা ব্যক্ত 
করিতে হইলে*কয়েকটা বিষম মঙ্কট উপ- 
স্থিত হয়। এতাদৃশ স্থলে আমাদিগের 
মনের ভাব ইংরাঘি ও বাঙগালাতে নিতাস্ত 
জড়ীভূত। যে সকল কথা স্পষ্টতঃ মনে 
উদয় হয় তাহার অধিকাংশ বিষয়ের 


বাদামবাদ ইংরালি পুস্তক অবলম্বন করি- 


যাই করিতে হয়। বাঙ্গালাতে ইংরাজি 
পুণ্তক লইম! বাদাম্ুবাদ করিতে হইলে 
একটু লঙ্জ। বোধ হয়। কেননা এরূপ 
বিষয়ে ইংরাঁজেরাই প্রধান শ্রোতা হওয়! 
আবশ্যক। কিন্ত ষখন ইংরাজিতে এ নকল 
কথ। বাক্ত করিতে চেষ্ট! করা যায় তখন 
অনেক স্থলে সাহেবের দেখাইয়া দেন 
“অমুক অমুক কথ! ত আমরা তোমাকে 
শিখাই নাই। এ গুলি ভ্রান্তিমূলক |» 
তথাচ ইহাতে সকল সময়ে আমাদিগের 
মত পরিবর্তন হয় না। কারণ উল্লিখিত 


ইংবাজবিদ্বিই কথার অনেকাংশ অ।মা- 
দিগের প্রাচীন হিন্দুশান্বমলকি। সেগুলি, 
স্পষ্টতঃ মনে উদয় না হইতে পারে; 
আমর! অনেক কথা নিজের, অগৌঃচর- 
বপে মনে ধারণ করিয়া থাকি । স্থতরাং 
ইংরাজের প্রতিবাদ করিতে সক্ষম না 
হইয়াও কেবল প্রাচীন হিন্দুসংস্কারবশতঃ 
অনেক ইংরাঁজবিদ্িষ্ঠ কথা *আমাদিগের 
মুখে ব্যক্ত হওয়া সম্তভব। এগুলি সংস্কৃত 
পুঁথি খুজিলে পাওয়া যাইতে পারে। 
কিন্ত আমি সংস্কতজানি না তবে এরপ 
কথা কোথায় পাইব? সংস্কতজ্ঞ পশ্ডি- 
তের নিকট পাইয়াছি? কতক বটে। 
কিন্ত এগুলির উপরেই বা আঁমাদিগের 
এঁকাস্তিক বিশ্ব(স হয় কি প্রকারে? 
ইংরাজি, আমাদিগের পুজি, শিখাবি শিষ্ট 
অধ্যাপক দেখিলেই প্রায় মনে করিয়। 
থাকি ইনি হস্তিমুর্খ। [ বিলাত ফের- 
তেরাও আমাদিগের সহিত আলাপ 
কালে সেইরূপ আস্থ। গ্রদর্শন করিয়। 
থাকেন গতএব প্রাগুক্ত পাপের প্রায়" 
শ্চিন্ত হাতে হাতে পাইতেছি) তবে 
সংস্কতপর্ডিতের কথাতে আমাদের এত 
দৃঢ় যংস্কার হইবার মম্বাবন! কি যে 
সাহেবের মুখে আপত্তি শুনিলেও তাহ! 
ত্যাগ করি না? ইহার হেতু এই যে 
স্কৃতজজ পওিতগণ এতদিন পুরুষসু- 
ক্রমে যে. উপদেশ দিয়া আসিষাছেন 


১২৮৯) 


তাহ! হিন্দুমমাঁজে প্রোথিত হইয়! আছে। 
স্পটত£ মনে উদয় হয় না অথচ সকল 
চিন্তাতে মিশিয়! খাঁকে ; সৃতরাং তাহার 
দোষ গুণ বিচার না করিয়াও তাহ! 
অবলম্বন করিয়! থাকি । 

বালিকাবিবাহ ভ্ীশিক্ষা লইয়। যতই 
ইতরাজের অনুকরণ করি; হিঙ্দুগণের 
গার্স্থ্য বাবস্থার মধ্যে তাহ! প্রবিষ্ট 
করাইতে গেলে ইংরানি শিক্ষা যেন 
উড়িয়। যায়! একবার এক বিবাহের 
নিমন্ত্রণে ১৪। ১৫ বসব বয়স্ক! একটী 
কন্যাকে পিঁড়িতে বসিয়। বর গ্রদ- 
ক্ষিণ হইতে দেখিয়া আমার চৈতন্য 
হয়। তখন বুঝিশলাম যে সাহেবের! 
সত্রীজাতির সঙ্গে যেরূপে মিশিয়া গীবন 
যাপন করেন তাহ? কেবল মুখের কথায় 
আয়ত্ত করা যায়না । ১৬ আনা কি, বরং 
১৮ আনা সাঁছেব না হইলে সেই প্রণালী 
আশ্রয় করা অসাধ্ায। সাহেবদিগের 
মধ্যে অথব! থিয়েটরে যেরূপ শ্রীপুকষের 
সম্ভাষণ দেখা যায় এবং বাঙ্গাল! নবেল 
রোমান্দ মধ্যে যেরূপ নায়ক নায়িকার 
বৃত্তান্ত পাঠ কর! যায় তাদৃশ আচরণ 
মাতা ভগিনী বা কন্যার প্রতি আমর! 
কদাচ করিতে পারি না। মনে যতই 
তর্ক করি চক্ষে প্রাগুক্ত আচরণ দেখিলে 
স্রীজাতির অপন্ৃষ্ট সম্প্রদায়ের তুলনা 
স্বভাবতঃ উপস্থিত হয় বং অভিনিবেশ 
পূর্বক চিত্ত! কঙ্গিলে বুবিতে পার] যায় 
যে এতছ্িষয়ে আমাদিগের মনের ভাব 
নিতান্ত জটিল। ভাছা! কতক হিন্দুশান্র 


অবিশ্রাস্ত বৈরাগা । ২ 


কার এবং কতক হরাজি শিক্ষকগণের 
হত্ধে উৎপন্ন হইয়াছে । ইহার মধ্যে যে 
বৈষম্য আছে তাহা ন! বুঝিয়া কথ 
কহিলেই সাহেবের! বলেন « বর্ধর ” 
অধ্যাপক মহাশয়ের বলেন “বেলিক 1” 

এইরূপ ঘটন! নাঁনাশ্বলেই ঘটিয়! 
থাকে হ্ুতরাং আমর! ন! সাছেব ন! 
বাঙ্গালি এইরূপ এক অদ্ভুত শ্রেণী হইয়! 
উঠিতেছি। ইহাতেও মনের ভাব গ্রকাশ 
করা নিতান্ত সঙ্কটন্থল হইত না। যদি 
এমন হইত যে বাঙ্গালি হইয়া ইংরা- 
পিতে কিঞ্চিৎ বুৎপত্তি লাভ করিতে 
পারিলেই ইংরাজ এবং হিন্ছু সম্প্রদায়- 
ছাত হইবেন বটে কিন্তু এপ সবল 
বাঙ্গালির মনেয় ভাব প্রায় একরপ 
হইবে; তাহ! হইলেও আমরা নিতান্ত 
আকর্ষণবিহীন বালুকারাশির ন্যায় অক- 
্ণ্য হইতাম না। কেন না! তাহ! ছুই- 
লেও মনের শ্রক্যহেতু পরস্পরের সহ- 
যোগিতা করিবার স্থল থাঁকিত। এবং 
সেই আশয়ে মনের তিস্তা তুল হুউক 
ব! ঠিক হউক ব্যক্ত করিয়! ক্ষান্ত হইতে 
পারিতাম। কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ ইংরাজি 
শিক্ষা হইতে উত্তরোত্তর আমাদিগের 
অনৈক্যই বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা 
দকলেই সমাজ নূতন করিক্না গড়িতে 
চাই কিন্ত ইংরাজ ও বাঙ্গালির মধ্যে 
তেদ নির্ণয় পূর্বক বিষয় বিশেষের অঙ্গ- 
রোধে অন) বিষয়ের আকাঙ্ক! স্বরণ 
পুর্বক স্বজাতির উপযোগী ৰন্দোবন্ত 
করিতে সঙ্গম নছি। ঘঙগভাবষিগণের 


২২ বন্গদশন। 


পরস্পরের মল চেষ্টা কর! প্রায় শাশার 
অতিরিক্ত হইয়া! উঠিতেছে। বদি বাঙালি 
প্রকৃতিতে কিছু সার পদার্থ থাকে তবে 
অবশ্যই কোন সময়ে ন! কোন স্ময়ে 
তাহা প্রকাশ হইবে এবং তখন এই 
অসার বৈষম্য স্বভাবতই অপনীত ছইয়। 
যাইবে। এই জন্য বলি যে ইংরাজি- 
ভাষাজ্ঞ বাঙ্গালির কোন কথ! বল! 
বিষম সহট শ্থল। 
নিয়লিখিত কথাগুলি যে কাহারও 
হয়গ্রাহী হইবে এতদৃব প্রত্যাশা করি 
ন1। কিন্তু উহার বিষয়ে ইংরাজি ভাব 
গতিকের আপত্তি আর হিন্দু প্রকুতি- 
সন্ত বিভেদ পৃথক করিতে পারিয়াছি 
এইব্ধপ স্পর্ধা মনে উপস্থিত হুইয়াছে। 
এই জন্য গুটি তিন কথ! সন্বন্ধে পাঠক- 
গীদেরইংরাদি মত ধরিয়া কয়েকটা কথা 
এবং হিল্গুসমাদাত্রিত সংস্কার ধরিয়া 
আর কতকগুলি বক্তব্য প্রকাশ করিতে 
ংকল্প করিয়াছি । কথা তিনটার মধ্যে 
একটা লইয়াই এই প্রস্তাব লিধিব আর 
ছুইটী ইহার সংলগ্ন বলিয়া নাম করি- 
তেছ্ছি। তাহার কথা কবে লিখিতে 
পারিব তাঁছ! বলিতে পারি না। 
কথ! ভিন্টা ইংবাজিতে বলিলে এই- 
রূপ নাম দিব (১) 10180167 9£ 18901, 
(২) ব0167)890 ব। 019০৮%9 29৮০৭ 
এবং (৩) 12720000195 ০07 019025105 
অথবা] 951909 229070৭ 1 বাঙ্কালাতে 
ইহার অনুবাদ করিলে আমি ১৭ দিন পরে 
নিজেই সেই অনুবাঙ্গের মর্শগ্রহ করিতে 


(বৈশাখ । 


পারিব না। সেয়া! হউক আপাততঃ 
গ্রপমোক্ত বিষয়টীই আলোচনার স্থল। 

2)15701 02199: বাকফোর কেবঙ 
0792165 শব্বষ ধবিলে তৎপরিবর্তে বোধ 
হয় মাহাঝ্্য শব্দই প্রয়োগ কর! যাইত । 
কিন্ত আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি 
ষে প্রাগুক্ত বাক্যে যেক্ধপ মাহাত্মা ব্যক্ত 
হইতেছে তাছা একজন হিন্দু স্বডাবতঃ 
প্রকাশ করিতে গেলে বৈরাগা শব্ধই 
গ্রয়োগ করিবেন । আমার বক্তব্য কথা! 
এই যে ইংরাজিতে শ্রমেব যে লক্ষণ ব! 
অঙ্গ ধরিয়া উহার 01221 বা! মাহাত্ম 
প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহা আমাদিগের 
মধ্যে সর্ধতোভাবে বৈরাগোর লক্ষণ- 
বিশিষ্ট । কিন্ত হিন্দু সমাজস্থ সংস্কার মতে 
পরিশ্রমে নিফাম বৈরাগ্যের লক্ষণ দেখা 
যাক না| অতএব শ্রমের মাহাত্সা ব! 
শ্রমের বৈরাগ্য বলিলে হিন্দুর পক্ষে হয় 
ছুর্ববোধ নচেৎ অগ্রাহ্য হইবে এইরূপ 
আশঙ্কা! হইতেছে। 

ছিন্দু শান্ত্রমতে বৈরাগ্য অতি মহৎ 
গুণ। অল্ন্যাপী সর্বতোতভাবে বৈরাগী 
হইবার আকাজ্কা বশতঃ আশ্রম ত্যাগ 
করেন কিন্ত তথাপি গৃহস্থ আশ্রমের শ্রম 
অন্ততঃ কিঞিৎ পরিমাণেও তাহাকে 
স্বীকার করিতে হয়। দগুধান্ী এক" 
সন্ধ্যা আহারের জন্য গৃহস্থের নিকট 
একাধিকবার হাজ্জ! কয়েন না! বটে কিন্ত 
সেই একবার যাজ্জাও হিন্দুধর্দো স্তর 
সন্্যাস লক্ষণবিরুদ্ধ বলিয়া মানিভে 
হইবে। ঘোঁ্গী বলেন আমি জীবনের 


১২৮৯1) 


সমগ্য ক্রিক শ্ততিত রাখিয়া! শ্রমের 
আবশ্যকতা নিবারণ কর্সিব এবং আত্ম" 
হত্যার দোষ হইতেও বিরত থাকিব? 
কিন্ত ষোঁগ ভঙ্গ হইলেই আবার তাঁহার 
জীবমের কল চলিবে; জীবনের কল 


চালাইতে হইলে শ্রমর়ূপ ইঙ্ঈন অপরি- 


হার্য। অতএব হিন্দুশান্ত্র মতে বৈরাগ্য 
কখনই অনিশ্রান্ত হয় না। স্থৃতর!ং 
বৈরাগা ফি গ্রকাঁরে অবিশ্রান্ত হইবে 
তাহাতে হিন্দুধর্মাবলখবীব কৌতুক 
জন্মিতে পারে। আমাৰ স্থুল বক্তব্য 
এই যে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়। নিঃস্বার্থ, 
ভাঁবে শ্রম করিলে মনোমধ্যে গ্রকৃত 
বৈরাগ্য ভাব আশ্রয় করে। অতএব 
যখন গৃহীর পক্ষে শ্রম হইতে অব্যাহতি 
নাই তখন সেই অবিশ্রাস্ত শ্রমই অবি- 
শ্রাস্ত বৈরাগ্যের সার উপায়। বৈরাগ্য 
বক্ষ! করিতে হইলে নিরন্তর জগতের 
হিতর্জনক শ্রমসাধ্য কার্যে ব্যাপৃত 
থাকাই একমাত্র বিধি । 

পক্ষান্তরে ইংরাজি ভাষাঁজ্ঞগণের সমী- 
পে 0120105 ০118%00: সম্বন্ধে কতকগুলি 
বিশেষ বক্তব্য আছে। প্রাগুক্ত বিষয়ে 
আমার বিদ। বুদ্ধি কোমতের উপদ্দেশ 
হইতে উৎপন্ন । তীহার সহিত অন্যান্য 
ইউরোপীয় শিক্ষকের গুকতর মতভেদ 
আছে। ইদানীস্তন ইউরোপীয় মণ্ডলী 
কেহই পরিশ্রমের 91201 (মাহাআ্মা) 
ভন্বীকার করিবেন না কিন্ত আমার 
কার এই যে কোম্তের উপদেশ বাস্ত- 
' ধিক বৈরাগ্যলক্ষণবিশিষ্ট এবং অন্যান 


অবিশ্রান্ত বৈরাগা। 


২৩ 


শিক্ষকের! বৈরাগোর সমাদর করেন না 
অতএব শ্রম ও বৈরাগ্ের সম্বন্ধ এদর্শন 
করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য । ইংরাজি 
ভাঁষাজ্ঞের পক্ষে শ্রমের সঙ্গে বৈরগা 
অবলম্বন করা এবং হিন্দুধর্দীবলম্বীর 
পক্ষে শ্রম অবলম্বন পূর্বক বৈরাগ) অবি- 
শ্রাস্ত করা এই ছুটী উপদেশ সপ্রমাণিত 
করাই আমার সংকল্প । 
উপরে বলিয়়াছি যে শ্রমের মাহাখ্য 
বৈরাগা লক্ষণাক্রাস্ত কি না তথ্থিষয়ে 
ইউরোপীয়গণের মধ্যে মততেদ আছে। 
অতএব এতদ্বিষয়ক বিচার ইংরাজিভাষাজত 
পাঠকের উদ্দেশেই বক্তব্য। 
এক প্রকাঁৰ মত এই যে 41201 ০£ 
12১০; কেবল ইউরোপেই ব্যক্ত হইয়াছে 
এবং তাহাদিগের বথা আমি এই পর্য্যস্ত 
বুঝিয়াছি যে ব্যবস।, কারখানা, রাস্তা, 
গাড়ি, জাহাজ) কল, ভাল বন্দুক, ইউ- 
রোপীয়দিগের যুদ্ধপ্রণালী, শাসন প্রণালী, 
আচার ব্যবহার, টেবিল, চৌকি, ছুরি, 
কাটা ইত্যাদি 0110168997. নামক পদ 
তের অঙগমধ্যেই শ্রমের মাহাত্মা প্রতীয়- 
মাঁন। তীাহাদিগের মতে 01511596002 
শর্ষে উল্লিখিত এবং তদান্ুষজিক 
বিষয়াদি বুঝা আবশ্যক এবং 0151118807 
ও পরিশ্রমের মাহাত্ম্য অভেদযা। এই 
প্রণালীতে'বিচার করিতে হইলে শ্রম. 
জীবিগণকে রাজ! ব্রাঙ্গণের উপরে 
প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক। এবং এই 
নিমিত্ত বিলাঁতে শ্রমজীবিগণের উন্নতির 
জনা হুল; থবরের কাগজ 0:209-510100 


২৪ বলদ শন। 


20119508580, ইত্যাদি ব্যাপার হইয়া 
থাকে । অনেকের প্রত্যাশা! এতদূর যে, অল্প 
কাল মধ্যে উহ!রাই পার্লিয়ামেন্টের প্রধান 
অবলম্বন হইবে এবং পা্দরি আাছেবেরা.ও 
ভূম্যধিকারীর! জ্রমশঃ খর্ব হইয়া! উহ্থাদের 
সহিত মিশিয়া যাইবেন। এবং তাহ! 
হইলেই শ্রমজীবিগণেরও শ্রমের মাহাত্মা 
অগতে যথাযোগ্য মতে জাজ্জলামান 
হইবে। আর ইউরোপীয়ের| সভ্য- 
প্রধান; তাহাদদিগের এইরূপ সভ্যতা 
শিখিলে সর্বত্র শ্রমের মাহাত্মা সুমিদ্ধ 
হইবে। 
উন্নিখিত প্রণালী মতে আর কিছু- 
দুর বিচার করিতে হইলে স্বীকার করিতে 
হুইবে যে ইউরোপীয়েরা ভারত অধি- 
কার করিয়া জগতে সভ্যত। বিস্তার 
করিয়াছেন। মুর্খ চীনেব। উষ্ঠাদিগের 
আশ্রয় গ্রহণ ন। করাতে নিতাস্ত বর্বর! 
প্রকাশ করিতেছে । জাপানবাসীর! 
ইউরোপের অস্করণ করাঁতেই এসিয়। 
থণ্ডের মধ্যে উচ্চতম সোপানে আবোহণ 
করিয়াছে। আলজিরিয়] টিউনিস কম্বোজ, 
ফরাসি অধিকৃত হওয়াতে পরম মঙ্গল 
হইয়াছে । কাবুল কাশ্ীর নেপাল 
ইংরাজাধিকৃত এবং চীন তাতার রুশিয়া- 
ধিরুত ছইলে জগতে যার পর নাই সখ 
হুইবে। কেবল ইজিপ্ট টুরকি এবং পারস্য 
কে অধিকার করিলে ভাল হয় তাহাই 
চিন্তার স্থল । 
ঘর্দি এই মতের মুলতন্ব অনুসন্ধ'ন 
কর ওতে এই কথ! প্রকাশ হইবে 


(বৈশাখ। 


যে ৪819 6০0: 85158009 একটি 
নৈসর্গিক নিক্মবিশেষ এবং 960 
81 86190000. ইহার ত্বতাঁবদিত্ব ফল। 
তাহার অন্যথ! চেষ্টা কর! মুঢ়তার লক্ষণ 
মাত্র । সভ্য ও অসভ্যগথ বিরোধ করিলে 
29219] 89190802 মতে সভ্যঙাতির 
বর্ধন ও অলভোর ক্ষয় াবশ্যই হইবে। 
অগ্ডামানবাসিগণ, আমেরিকার ইগ্ডিক়ান 
জাতিগণ্,। নিউজিলাও্ড দেশের লোক 
ইত্যাদি ইউরোপীয়ের প্রাছুর্ভাবে নিঃশে- 
বিত হুইলে এবং উহাদ্দিগের দেশে ইউ- 
রোপীয়গণের অধিষ্ঠান হইলে জগতের 
উৎপাঁদিক] শক্তির পূর্ণ চালনা হইবে। 
ইউরোপীয়েরাই শ্রম করিতে সক্ষম; 
তীহারাই শ্রমের সার বুঝিতে পারিয়া- 
ছেন; ত্াহারাই সংসারসাগবে শ্রমরূপ 
মন্থন প্রবর্তন করিয়। 07৮11188502 সুধা 
উদ্ধার করিতেছেন। ইহারা অন্য 
জাতির সহিত বিরোধ ৪৮:০৫21০ করিয়া 
জয় লাভ করিলে কৃষি বাণিজ্যাদির বারা 
ধনবৃদ্ধি হইবে; বর্ধরগণ আলস্য কাল- 
যাপন ন| করিয়া শ্রম করিতে বাধ্য 
হইবে, অথব] যদি অবাঁধা হয় তষে 
ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়া পরিশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত 
হইবে এবং তাহাদিগের স্থলে ইউরো 
পীয়গণের অভিষেক হইয়! অপেক্ষাকৃত 
শ্রেষ্ঠ জাতি ধরাতল সুশোভিত করিবে। 

উল্লিখিত শ্রমের লক্ষণ (৪800219 2০ 
9318897008) উহাতে বিদ্দুমাঅ বৈরাগা 
দেখিতে পাই না। যদি 70121 ০৫ 
1900 পদে এরপ মাহাত্মা বুঝিতে হয় 


৯২৮৯1) 


তবে তাহ! সত হউক বা না হউক 
তাহার পহিত হিন্দুধর্মের সংযোগ সাধন 
করা আমার সাধ্যাতীত। 

90১0009হ: এবং 70122) ৪60৫219 
10৮ 9218692009 গু 2078] 991906$01] 
নামক মতের পক্ষবাদী। তাহারা কেহই 
এ কথা বলেন না যে এসিয়া আফিক। 
এবং আমেরিকা হইতে বর্ধরদ্িগকে ধ্বংস 
কর কিস্তর্ীহাদ্দিগের দোহাই দির! 
লকল চাকর নীলকরই বলিতে পারেন 
যে,আমরা ফোন অপরাধ করি না কেবল 
স্বতাবসিছ ঘটনাতে 1.26079] 50160107 


হেতুক আমাদিগের প্রাছুর্ভাব হইতেছে ।* 


ধাহারা উপরিলিখিত মত্ত অবলম্বন 
করেন তাহাঁদ্িগের সমীপে আমার একটি 
কথা জিজ্ঞাসা আছে । মনে কর আমি এক 
জন এগ্ডামানবাঁপী, ২০০/ বি! ভূমিস্থ 
জঙ্গল ব্যতীত আমি জীবনযাত্রা নির্বাহ 
করিতে অক্ষম; একজন ইংরাজ এখানে 
থাকিলে আমাকে স্ানান্তরিত হইতে 
হুয় বটে কিন্তু ভূমিখণ্ডে ৫০ জন ইংবা- 
জের ভরণপোষণ হইবে । তাহাদিগের 
শ্রমের দ্বারা এই অরণ্য, জঙ্গল, অপুর্ব 
উদ্যান হইয়। উঠিবে কিন্ত আমার জন্য 


* ব্রদ্দদেশ সম্বন্ধে 21076০৮ লিখতেছেন। 
81017501908 (1190. 01১০6 1170 11017017101 02 80116581101), 


অবিশ্রীন্ত বৈবাগ্য। ২ 


জগতে আর স্থান নাই, আমার বুদ্ধি, 
প্রবৃত্তি এবং কার্ধ্যনিষ্ঠ! ধী ইংরাজের 
বাবস্থার পক্ষে নিতান্ত অনুপযোগী । 
আমি ইংরাজের আজ্ঞাবন্তী হইতে 
নিতান্ত অক্ষম । এই ২০০/ বিঘা ছাড়িলে 
আমার আপাততঃ মহ! কষ্ট এবং 
পরিশেষে নিজের অথবা বংশাবলীর 
দেহ নাশ অবশ্যই হইবে। অতএব 
আমাব পক্ষে 10810181 809190001, এর 
মহকারিত। করিয়া আত্মহতা! করাই কি 
বিধেয় ? না ইংরাজের পক্ষে শ্রম, সুখ ও 
পুলিচ্ছন্দ্য কিঞ্চিৎ খর্ব করা ও এই ২০০ 
বিঘ1! ভূমি সম্বন্ধে মহীতলের দুরবস্থা 
সহ্য করা বিধেয়। ছুর্বল ও অক্ষমকে 
বিন করা যদি সত্গ্রকৃতির লক্ষণ না 
হয় তবে উল্লিথিত প্রকরণের পরিশ্রম ও 
সভ্যতার শীবৃদ্ধি সাধন বিষয়েও কিঞ্চিৎ 
ধৈর্ধ্যাবলম্বন করা! আবশ্যক। অতএব 
17701178] 59190610 এবং ৪৮00019 
£০॥ ৫%1562009 বিষয়ক মতের সমধিক 
পোঁষকতা করিতে হইলে উল্লিখিত লক্ষণ- 
বিশিষ্ট পরিশ্রমের মাহাত্ম্য নিতান্ত সুক্ষ 
হইয়া যায়। সভাতা এবং পরিশ্রমের 
মাহায্ম্য ঘমধিকরূপে রক্ষা করিতে হইলে 


পা পোলপপপাশিশি 


11)670 15 ৯ 0102৮ 4০1 ০01 





1071180)5 


89)2)0 21111095211927) 010 10)18 00111011711) 1009 028৮ 0189 1)6910 110801088 220 
10070110505 09০5210 06 ৮০0510 19 91000] 69 00106 হাটা 00010 1301 
1050567 116610 00500791910 10 01110779০, 1)85 006 17১960 2. 0০০৫. 111100 001 
211107071০3 00100310002 31510101080 60 17010518165 1) 100 00052 


1167 9, 16959, 


ংঙ বঙ্গদর্শন । 


প্রাগুক্ত নিয়মের নিভাস্ত অধীন হইয় 
থাক! চলে না। 

মিল 1201510621165 ভক্ত | 17501%7 
09115 স্থলে স্থাসুবর্থিত। শব্দ প্রয়োগ 
একপ্রকার চলিয়া আসিয়াছে | শ্বাসুব্- 
ভিত! বর্ধন ইদ্দানীস্তন ইংরাজি শিক্ষার 
অঙ্গস্বরূপ গণ্য হুইয়। থাকে । কিন্তু মিল 
যে প্রকার শ্বান্তবর্তিতার পক্ষবাদ করি- 
র্াছেন তাহা এক বিষয়ে অতি ভয়ানক। 
মিল বলেন মন্ুষ্যের সকল প্রকার মান- 
দিক এবং শাবীরিক ক্ষমতা পরিবর্ধিত 
হওয়াই বাঞ্নীয়, এ বিষয়ে লোক 
নিজের সুবিধা নিজেই ভাল বুঝে, 
অপর ব্যক্তিরা ততদূর বুঝিতে পারে 
না। অতএব স্থান্ুবর্তিতার কোনরূপ 
অবরোধ করা কর্তব্য নহে; কেবল এই 
পর্ধযস্ত নিষেধ থাকিলেই' যথেষ্ট যে 
একজনের স্বনুব্র্তিতার দ্বারা অন্য 
ব্যক্তির স্বানবর্তিতা খর্ব না হয়। 
এই নিষেধ পালন কবিলেই যথেচ্ছা- 
চাররূপ কলঙ্ক মোচন হইয়া শ্বানুবপ্তিতার 
অমল রশ্মি বিকাশিত হইকে। 

মিলের অনুসবণ করিতে হইলে স্ব স্ব 
মানমিক এবং শারীরিক ক্ষমতার চালনা 
করাই অনন্াকর্তবা। আমার যাঁহা 
ইচ্ছা তাহাই করিব তুমিও সেইরূপ 
করিও আমি তাহাতে আপত্তি করিব 
না। আমি ইচ্ছামতে টাকা উপার্জন 
করিব, টাক। উড়াইব, সামাজিক গ্রথ। ও 
ধার্দের আদেশ লঙ্ঘন করিব, তাহাতে 
আমার গাপ হয়, হউক) দেহ ক্ষয় হয় 


(বৈশাখ। 


হউক, অর্থক্ষয় হয় হউক। বতক্ষণ 
তোমার ফোন ক্ষতি না হয় ততক্ষণ 
ভুমি কোন কথা কহিতে পারিবে না, 
ততঙ্গণ আমার কার্য শ্বানুবর্তিত। নামে 
অভিধেয়, এবং শ্বামুবন্তিতা জগতের 
অত্যন্ত হিতকর জানি । 

ইহাতে শ্রমের বিলক্ষণ আধিক্য দৃষ্ট 
হইবে কিন্ত বৈরাগ্যলক্ষণ নিতান্তই 
বিরল মনে হয় । অতএব শ্রমের মাহাত্ম্য 
বলিলে যদি এই রূপ শ্বানুবপ্তিভারই 
আদর কর! হয় তবে আমার প্রস্তাবিত 
অবিশ্রাস্ত বৈরাগ্যের স্থল ইহাতে নাই। 

মিলের প্রতিবাদ কর! আমার পক্ষে 
ধৃ্টভাঁমাত্র। কিস্ত কয়েকটি কথার 
বিচার কর! নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে । 
বাঙ্গালি নব্যসম্প্রদায় সর্বদা শ্বাচ্বর্তি- 
তার ভাণ করিয়া! থাকেন । আও স্থান্ু- 
বর্তিতা ভাল বাসি বটে কিন্তু মিলের 
গ্রাদর্শিত স্থানুবর্তিতাকে যথেচ্ছাচার 
বলিলে বোধ হয় অতুক্তিহয়না। সে 
যাহ! হউক মিল অস্মদ্দেশে স্বানুবন্তিতা 
অবলম্বন বিষয়ে কি বলেন তাহা মনে 
করা আবশ্যক । মিল লিখিয়াছেন-_- 
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এস্থলে আমার জিজ্ঞাসা এই ষে, মিল 
কি ইণ্ডিয়া আফিসে চাকরি করিতেন 
বলিয়া এতই ভ্রান্ত হইয়াছিলেন যে 
বলপুর্র্বক অন্যের র্বাজ্যাধিকার করিলে 
কি দোষ হয় তাহা! কোন মতেই তাহার 
হৃদয়ঙম হইতে পারে নাই? ফলতঃ মিল 
খ্বানুবর্তিতার মাহা্ম্য দেখিতে দেখিতে 
আক্ঞানুবর্তিত1 দূরে থাকুক আত্মশাসনের 


৯৮" বঙ্গদর্শন । 


মাহায্যুও একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। 
তিনি খৃষ্টান ধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন 
বটে এবং 08৮ মতে মুষোর কর্ন্য 
স্থির কবিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য । 
কিন্ত 88110 মানিলেও আত্মশাসনের 
প্রতি উপেক্ষা! করিবার বিধান দেখা যাঁয় 
ন!। যদি মিল, কার্ষের (801) বিচার 
হলে, এই কথার অনুসন্ধান করিতেন 
যে কর্তার মনে কিবপ ভাবের উদয় 
হইলে তীহার কার্ষ্যে 78118 আশ্রয় কর! 
সম্ভব, তাহ! হইলে তিনি অবশাই স্বীকার 
কবিতেন যে আত্মহিতেব পরিবর্তে পরের 
হিভ অভিলাষ করিলেই অপেক্ষারূত 
বহুলপরিমাণে জগতের হিতসাধন 
হুইত্তে পারে । কিন্ত নিজের হিতসাধনে 
বিরাগ করা মিলের রুচিবহিভূতি হুইয়! 
থাকিবে । স্থতবাং প্রাগুক্ত বৈরাগ্য 
ত্বীকার ন! করিয়া কতদূব স্থানুবপ্তিত! 
লাভ করা যায় তাহাই সাধ্যমত প্রদর্শন 
করিয়াছেন । বাস্তবিক পবের হিত 
সাধন অভিপ্রেত হইলেও শ্বানুবন্তিতভাব 
যথেষ্ট স্থল থাকে । অন্য ব্যক্তি স্বাহ্ু- 
বর্তী হইতে পাইলে স্বেচ্ছা চবিতার্থ 
করিয়া স্থখী হইবে এবং তাহাব মানমিক 
ও দৈহিক শক্তির যথাযোগ্য চালনা হইয় 
তদদ্বারা জগতের হছিতনাপধন হইবে--এরপ 
তর্কের দ্বাও স্বান্নর্তিতার মাহাত্মা 
গ্রতিপন্ন করা অনাধ্য নছে। কিন্তু তাহ! 
হইলে কোমৎ প্রণীত পরার্থপরতামূলক 
গ্ামাণিক (605:61%০) ধন্দ্দ অগতা। অব. 
লঙ্বন কবিতে হয়। মিল কোন মতেই 


(শখ । 


তাহা স্বীকার করিতে পারেন নাই! 
মিল কি পিতৃশামনে এতই উৎপীড়িত 
জ্ঞান করিয়াছিশেন যে গুক্ধপদেশ মাত্রেই 
অতক্তি হইয়াছিল ? কিন্তু ভোম্ন্‌ মিলের 
শানে কই জন মিলের স্বানুবর্তিত।র তো 
কোন ব্যাঘাত হইয়াছিল বলিয়া দেখা- 
যায় ন।। যাহা হউক মিল এইরূপ ভাবি- 
যাই বৌধ হয়, পিতা ক্সেহবশতঃ সস্তা" 
নেব যেরূপ শামন করেন তাহ'ব সহিত 
ইষ্ট ইণ্ডিয়! কোম্পানির ভারনশাসনের 
কোন প্রতেদ দেখিতে পাঁন নাই। ইষ্ট 
ইঙ্ডয়া কোম্পানির শ।দনে ভারত- 
বাসীপ্দগেব প্রতি বল প্রয়োগ হয়, আব 
কে!মৎ গ্রণীত ধর্ম শাননে মিলের ন্যায় 
ব্যক্তিব স্মেচ্ছাচারের বা শ্বানুবন্তিতার 
স্থল থাঁকে না। শ্তবাং মিল উভয় 
কুল ত্যাগ কবিয়া ইউরোপ অঞ্চলে 
স্বচুবর্তিতাব মাহাস্মা কীর্তন করিলেন। 
ভূমধ্যসাগর পাব হইলে আর শ্বান্ু- 
বর্তিতা চলিবে না| 
০৮000) ৪1) ৮০ ৮ 6০ 09 
আব শ্বানুবর্তিতা ও বথেচ্ছা- 
চারেব মধ্যে ভেদ কি রহিল? মিল বলেন 
অন্যেব স্বান্ুবর্তিতা। উত্তবটা সর্ধ্- 
প্রকারেই ঠিক গ্যালিলিওর মত হইয়াছে। 
ফলতঃ যথেচ্ছাচাঁর এবং স্বানুবর্তিতার 
মধ্যে কোন ব্যবধান রাখ! আবশ্যক 
হইলে আত্মশাসন ব্যতীত তাহার উপা- 
য়াস্তর নাই এবং সেই আত্মশীমনে- 
রই নামান্তর স্বার্থপরতাদমন। তাহা! 
হইতেই পরার্থপরতা ধর্দ সাধন হয়। 


5৮7৩ 87078 


071) 1 


৬২৮৯1) 


এবং এতছুভয় একত্র করিলেই বাস্তবিক 
বৈরাগ্োর লক্ষণ সংঘটিত হয় । 

মিল যে প্রক্কাৰে স্বান্ুুবর্তডিতার মাহাত্মা 
প্রকাশ কবিয়াছেন তাহ। প্রায় সর্ব 
প্রকাঁব পবিশ্রমেৰ প্রতিই বর্তে। পরিশ্রম 
মাত্রই হয় আপনার অনুষ্ঠিত নচেৎ 
অন্যের আদিষ্ট । অন্যের আদেশ 
পালন করা নিজের সংকল্লিত হইলে 
তাহ।তেও শ্বানুবর্তিত থাকে । কেবল 
উত্পীড়নভয়ে উহা! পালন করিতে 
হইলেই সকল দোষ আশ্রয় করে। 
সে যা হউক মিলেব কথিত স্বানুবস্তী 
ব্যক্তি যত্বমহকারে আপন শ্বেচ্থা 
চরিতার্থ করেন। ইহাতে এ যত্বই 
প্রকৃত পক্ষে মাঙ্গলিক বিষয়; স্বেচ্ছা 
চবিতার্থ কবিবব স্বাদীনত। কেবল 
উপায় মাত্র। মন্ুধা শ্রম করিলেই 
কাধ্যকুশল হয় এ শ্রমেব দ্বার আমা- 
দ্িগের যে নকল বৃত্তি সঞ্চালিত হয় তৎ- 
সমুদায়ই পুষ্টি লাভ করে । আর শ্রম- 
লব্ধ ফল যে কেবণ শ্রমীব্যক্তিরই ভোগে 
আইসে তাহা নহে। আমী নিজে 
বেতন ব! মূল্য প্রাপ্ত হয় এবং কার্ধ্য- 
বিশেষে দক্ষতা লাভ করে। কিন্তু তাহার 
শ্রম কিন্ব। শ্রমজাত দ্রব্য যে ক্রয় বা 
হণ কবে সেও বিশিষ্ট রূপে উহার ফল- 
ভোগী। যদি কোন স্থলে কাহারে! শ্রমের 
ঘার। অন্যের অপকার হয় অথবা কোন 
হিত নাহয় তাহ! হইলে নানাগ্রকার 
গ্রতীক1র হইয়া থাকে। অতএব শ্রমের 
তর আপন ও পর, একে ব্হুলোকে- 


অবিশ্বাপ্ত নৈরাগা। 


২৯ 


রই হিতসাধন হয়। এবং পরের সখ 
দুঃখ আমার কার্ধ্যেরই উপর নির্ভর করি- 
তেছে এই কথা বুঝিয়া এবং আপন ইষ্ট 
অপেক্ষা! পরের আবশাকতাকে শ্রেষ্ঠ 
জ্ঞান করিয়। শ্রম করিলেই স্বানুবর্দিত। 
পরার্থপর এবং বৈরগালক্ষণ। ভ্রান্ত 
হই উঠে। মনে কর আমি শ্রম 
শ্বীকার করিয়া একটা গ্যালি কম্পেজ, 
করিলাম, ইহাতে যদি টাইপ নষ্ট হয় 
তবে আমাকে অবশাই নিন্দা করিবে 
এবং আমিও ভবিষ্যতে কম্পোজিটরের 
কার্ধা হইতে বিরত থাকিব। যদি এ 
গেলি বেশি ভূল থাকাহেতু অব্যবহার্ধা 
হয় অর্থাৎ উহ্হাতে উপকার অন্পকার 
কিছুই না দর্শে তবে আমার শ্রমেব 
বেতন পাইব না। স্বৃতরাং আমি 
তজ্জন্য যে সময় অতিবাহিত করিলাম 
তাহা আম।র জীবন হইতে বিলুপ্তপ্রায় 
হইল বলিতে হইবে । এবং স্বেই পরি- 
মাণে অন্যান্য ব্যক্তির প্রয়োজনসিদ্ধিব 
কালবিলম্ব এবং অভাব ঘটিবে। 
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অতএব শ্রমী পরের হিত মনে করুক 
না করুক,শ্রমের নিগুঢ় মাহাত্ম্য লোকের 
হিত)শ্রমীর নিজের হিত এবং তাহার শ্রম- 
জাত ফল যাহর! উপভোগ করে তাহাঁ- 
দিগের হিত তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এস্থলে শ্রমের 98116 প্রকৃষ্ট রূপেই 
সাব্যস্ত হইতেছে । এখন জিজ্ঞাস্য যে 
ইহার সহিত পরার্থপরতার বিতেদ কি। 

0811৮ মতের বিরুদ্ধে ইউরোপের 
বড় বড় পণ্ডিতের! ষে সকল প্রতিবাদ 
করিয়াছেন ইংরাজি ভাষাজ্ঞ পাঠকের 
নিকট তাহার পুনরুক্তি করা অনাবশ্যক। 
অন্য পাঠকের নিকট তাহা প্রকাশ কর! 
এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবের আয়ত্ত নহে। কিন্ত 


(6০706 7197৮0757, 


(বৈশাখ। 


দুটা কথ! না! বলিলে আমার বক্তব্য 
বিষয় অসংলগ্ন হইবে । 

2199 87551586 080003989 0৫ 0 
£5569560501-(অপেক্ষাকত অধিক- 
সংখ্যক ব্যক্তির, অপেক্ষাকৃত অধিক 
পরিমাণ সুখ) সাধন করিবার উদ্দেশো, 
সকল কার্য করিতে হইলে স্বীকার 
করিতে হয় যে সকল ব্যক্তিই পরস্পরের 
সহিত তুল্য । এ কথার ভাবাস্তর এইরূপ 
হইতেছে যে, ম্বপরিবার ও শ্বগ্রাম বা 
হ্বদেশবাসী বলিম্মা যে সম্বন্ধ ভেদ গণ্য 
করা গিয়া থাকে তাহা দঙ্গত নহে। 
অতএব উপকারের পাত্র মধ্যে উল্লিখিত 
কোন তারতম্য রক্ষা করা 88116 বিধাঁ- 
নের বহিভূতি। কিন্ত ভরসা! করি এ 
কথাতে অনেকেই অনন্ত হইবেন। 

দ্বিতীয় কথ! এই যে প্রাগুক্ত বিধান 
মতে হিতমাধকের মনের অভিসন্ধি 
সম্বন্ধে সকল বিচার পরিত্যাগ কর! আব- 
শ্যক। আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ পূর্বক 
সাদরে ভোজন করাইলাম। ইহ।তে 
তে।মার সুখ বধ্ধীন হইল ন্ুতরাং 8৮115 
মতে কার্য্যটা নিন্দনীয় নহে। কিন্ত মনে 
কর যে আমার অভিসন্ধি যে তুমি আমার 
বিশেষ প্রত্যুপকার করিবে । এখন 
জিজ্ঞাস্য এই যে এই অভিিনন্ধি ধরিয়। 
বিচার করা কর্তব্য কি না? 

রীষ্টানের বলেন জগদীশ্বর কেবল 
লোকের অভিসন্ধিই বিচার করেন 
কার্ধের ফলোদয় দেখেন না। মনে 
কর এক অন খ্রীষ্টান আমার মললো- 


৩১৮৯1) 


দেশে আমাকে খ্রীষ্টধর্দাবল্বী কবি- 
লেন। তিমি জানেন যে পরিণামে 
ইছাতে গুরুতর বিপত্তি হইতে পারে) 
অর্থাৎ হিন্দু শ্রীষ্টান সম্প্রদায়ে বিষন্বাদ 
ছেতু যুদ্ধ বিগ্রহাদি ঘটিত নান! অমঙ্গল 
উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্ত তিনি 
সদ্দভিসন্ধির বশবর্তী হইয়া আমাকে 
্রীষ্টান করিতেছেন) এই নিমিত্ত আপ- 
নাকে এই সকল অহিতের জন্য দাঁয়িক 
মনে করেন না, এবং অগর্দীশ্বরের নিকট 
দগুনীয় হইবারও আশঙ্কা করেন মা। 
হিন্দুগণ বলেন ত্রাঙ্গণকে দান কব 
বিধেয়। শাস্্কার আদেশ করিয়াছেন 
এই জন্য বিধেয়। ইহাতে মনেব 
অভিসন্ধি বা কারের ফলাফল কিছুই 
বিচার করা আবশ্যক নহে। শান্ধকা- 
রের আদেশ পালন কবিলে তোমার 
আঁজ্ঞাবাহিতা এবং ভক্তির চালনা 
হইবে। একজন দরিদ্রঘে দান করিলে 
তোমার দয়াঁধর্ম্মেব বৃদ্ধি হইতে পারে; 
যজন--যাজন- অধ্যয়ন -অধ্যাপন কারী 
কোন ব্যক্তিকে দান করিলে সংসারে 
বিদ্যান্ুশীলন এবং ধর্ম্মানুশশলনের 
উন্নতি হইতে পারে; কিন্ত এই সমস্ত 
হিতাঁতিসন্ধি অথব! হিতাধন কিছুই 
হিন্দুর বিচার্ধ্য বিষয় নহে। শান্তাছ- 
সারে যে ব্রাঙ্গণ পতিত হইয়াছে 
যাহাকে ব্রাক্ষণবর্ণ হইতে বহিষ্কৃত করাই 
কর্তব্য এবং যেখানে এরূপ শাসন 
(তুমি ব্রাহ্মণ বলিয়া তোমার অধিকার 
চচ্চাও বটে) সেস্থলেও এতাদৃশ ত্রাঙ্মণকে 
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দান কর! বিধেফ; ইহাতে শীস্ত্রাজ্ঞাই 
প্রকাবান্তরে লঙ্ঘন হইতেছে তথাচ এ 
অব্রাঙ্গণকে দান করিয়! শান্দ্ের স্পষ্ট বিধি 
তোমাকে প্রতিপালন করিহে হইবে; 
তোমার অভিনদ্ধি এমন হইতে পারে 
যে ব্রাহ্মণ বশীভূত করিয়া সমাজের 
সমক্ষে তোমার হিছুয়ানি বজায় রাখিবে 
মাত্র, তথাচ তাহাতে দোষ নাই; প্র 
ব্রাহ্মণকে দান করিলে হয়ত সে অদ্য 
বাত্রেই রেল যাত্রা! করিবে এবং তাহার 
পরিবারবর্গকে যার পর নাই বিপদে 
নিক্ষেপ করিবে, তুমি ইহা জানিলেও 
এই অহিতের দ্বায়িক নহ্‌। 

হিন্দুশান্ত্রের কথ। এতই অসঙ্গত বোধ 
হয। কিন্তু কার্যে *হিদ্দগণ অনেক 
সকলেই 06105 ভক্ত দেখা যায়। ফলা- 
ফলেব বিচারটণ চক্ষে পড়িলে এড়াঁয় না; 
অভিসন্ধির কথ! গুহা বলিয়া আন্দোলন 
হয় না। সুতরাং বাঙ্গাল, ইংরাজি শিক্ষা 
বশতঃ একবার মন্তু যাঁজ্যবন্ধকে ভগ্ড কি 
মুর্খমনে করিতে আবন্ত করিলেই 08115 
বিধানের বশবর্তী হইয়! পড়েন । কেন ন! 
খ্রীষ্টানেব গ্রতি ঘৃণা অন্য কাবণে বদ্ধমূল 
হইয়াই আছে। এই কথাগুলিতে কিঞ্চিৎ 
অভ্যুক্তি হইতেছে বটে তাছ। বাদ দিতে 
হইলে পুথি বেড়ে যায়। অতএব 
বাহার 0016যর পরিবর্তে, আদেশ, 
10051007 দির সমাদর করিয়। 
থাকেন তাহার! আমাকে মাঞ্ডন! করি- 
বেন! তাহাদিগের কথার প্রতিবাদ 
7111 বিষয়ক পুস্তকে যথেষ্টই আছে। 


৩২ বঙ্গদর্শন । 


বান্তবিক মনুষোর কৃর্তবা নির্ণয় করি” 
বার সময়ে উপরোক্ত তিন বিধাঁনই অব- 
লম্বন করা আবশ্যক। গুরূপদেখ, 
কর্তীর অভিসন্ধি, এবং ক্রিয়ার হিতাঙ্িত 
ফল, এই তিনট? বিষষের প্রতিই লক্ষ্য 
করা কর্তব্য। হিন্দুশান্্রান্থসারে কেবল 
গুকপদেশের অধীন হইয়া থাকিলে 
খীষ্টানেব উপদ্েেশটা ত্যাগ করিতে হয়; 
অর্থাৎ অভিনন্ধির বিচার থাকে ন1। 
ক্েৰল গুরূপদেশ অথব! গ্রীষ্টানের পরামর্শ 
গুনিলে ৮9110 বিধানের তবমানন! 
পূর্ধ্বক কার্যে ছিতাহিত ফলের প্রতি 
দৃষ্টি ছাড়িতে হয়। কেবল নদসদভি ন্ধি 
ধরিয়া গুরূপদেশ এবং ক্রিয়াফল উপেক্ষা 
করিলে লোকের হিতসাধন বিষয়ে ক্রটা 
দ্বীকার কবিতে হয়। ইহার একটীও 
নির্দোষ নহে । অমুক কার্যে 5011 
আঅ'ছে কি না এই কথার মীমাংসার জন্য 
পঙ্ডিতগণের অভিজ্ঞতা! অবলম্বন করিবার 
ব্যবস্থা 9৮11৮ বিষয়ক বিধানেই আছে। 
সুতরাং প্রাগুক্ত বিধানে গুরূপদেশের 
স্থল বিলক্ষণ দেখ! যাইতেছে । লেকের 
কার্ধ্য এবং মনের অভিনন্ধি মধ্যে প্রবল 
সন্বন্ধই আছে। তাহা না থাকিলে লোকের 
চরিত নিতান্ত অব্যবস্থিত হইত, এবং 
কেহকাহারই প্রতি বিশ্বান করিতে পারিত 
না। অতএব মনের অভিসন্ষি উপেক্ষা! 
করিবার বিষয় নয়। [06116 বিধান 
মতেও £6%698৮ 70510020985 ০1 0৪ 
(বন্ুব্যক্তির স্থৃথ 
বাহুল্য) লোকেব শভিশন্ধি মধ্যে পরিগ- 
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ণিত হওয়া আঁবশাক। এস্কলে বন্ত 
ব্ক্তির মধ্যে বর্ত! স্বয়ং গণনীয়। 
কিন্ত যতগুলি লোকের সখ লাধনার্থ 
861১6 বিধানমত্তে কার্ষা করা যায় তন্মধ্যে 
আপনি ভিন্ন অন্য সকপের সম্বগ্থেই 
পবার্থপব অভিপন্ধি বর্ডে। 0৮1তে 
শ্বচ্ছন্দ পবচ্ছন্ন উভয়ই সংকল্পিত থাকে । 
হ্থতর।ং পরচ্ছন্দানুবৃত্তি, 1165 মতে 
নিষিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্ত যেষে 
স্থলে শ্বচ্ছন্দানুবৃত্তি বা স্বার্পরতার 
দ্বারা পরচ্ছন্দের ব্যাঘাত হয় সেখানে 
পবার্থপরতা বিষয়ক 
বিধান মতে 081: দুষণীয় হইয়। 
উঠে বলিতে হইবে । স্বার্থপরত! 
হইতে নিজের হি, পরার্থপরত। হইতে 
অন্যের হিত হুইবার কথা। খভিসদ্ধি 
এবং কারের, সম্বন্ধে এইরূপ । কিস্ত শথার্থ- 
পরতা হইতে পরের অহিতও জুইতে 
পারে। ছুরভিসদ্ধি প্রযুক্ত হইতে পারে, 
ছুরভিনন্ধি অভাবেও হইতে পারে। 
এবং কোম্ৎ পরার্থপরত। বিষয়ে যে 
উপদেশ দিষাছেন তাহা! হইতে নিজের 
অহিত হইবার জন্তাবনা নাই। 06110 
অবলম্বন কবিয়! শ্বান্ুবর্তী হইলে স্বচ্ছন্দা- 
ভিলাধী এবং পরের অহিতকারী হওয়। 
অসম্ভব নহে। শ্থান্ুবর্তিষ্ভা বিষঙ্কে 
মিল যে নিষেধ অবধারণ করেয়াছেন 
তাহাতে পরের অহিত কতকদুর নিবা- 
রিত হইতে পারে বটে, কিন্ত সর্বতো- 
ভাঁবে হইতে পারে না। 

আমি স্বাছ্ব্তী চিস্তাতে নিমগ্ন 
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হইয়। বির করিলাম ঘে একক্ত্রীর বন 
পতি বরণ করাতে কোন দোষ লাই। 
স্থির করিয়া শ্বানুব্তিতার বিধান মতে 
গাপন মতান্থমারে কার্য করিলাম; 
এবং মিলের আদেশ গ্রতিপালনার্থে 
আনাকেও সেইরূপ করিতে দিলাম। 
মনে করা যাউক যে কার্যট! লতাই 
নিতান্ত গর্হিত। কিন্তু আমার মতিভ্রম 
এবং আমার সহকারিগণের যথেচ্জাচার 
বশতঃ প্রাগুক্ত কার্ধ্য নিম্পন হইয়! 
গেল। এবং আমার অনুকরণ হেতু 
কিছু কাল পর্থান্ত দেশ বিশেষে গাহৃস্থা 
ধর্মের মাহাত্মা, লোকের বুদ্ধিবহিভূতি 
হইর। থাকিল। এই আহতকে স্বানু- 
বপ্তিনার ফল বলিতে হইবে। 

এস্কলে আমার কার্যাটার দোষ গুণ 
বিচার করিতে হইলে মিলের মতে 
দেখিতে হইবে যেকচগু'ল লোক আমার 
মহাবলম্বী হইয়া অহিত্তগ্রস্ত হইল আর 
কতগুলি লোক স্বানুবন্তী হইয়া মানব- 
গ্ররৃতির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিল। এই 
কথ! স্থির করিতে হইলে সহশ্র বৎসর 
চুপ করিয়া থাকা আবশ্যক। অন্যান্য 
মত আন্ুসারে দেপিতে হইবে যে আমার 
অভিসন্ধি কি ছিল--নমাজের হিত সাধন 
করা না নিজের বিলাসবাসন। চরিতার্থ 
করা! আমার মতাবলম্িগণের মঙ্গল 
কামনাই ধঘদি আমার মনোগত অভিগ্রায় 
হইত তবে নাধ্যপক্ষে প্রস্তাবিত কার্য্ের 
ফলাফল পর্যবেক্ষণ না! করি! থাকিতে 
পরিভাম না এবং আপন ভ্রম জানিতে 


অবিশাস্ত নৈপ্বাগ্য। 


৩ 


পারিলেই তত্ক্ষণাৎ অবশ ক্ষান্ত হই- 
তাম। কিন্তু বদি নিজের বাহাছুরী দেখা- 
নই আমার অভিগ্রেত হয় তবে আমার 
স্বাগ্রবর্তিতা হইতে কেবল বিলাসবাসনাই 
চরিতার্থ হইবে। 

এভাদৃশ আচরণ স্থলে অভিসন্ধিয 
দোষ কিছুতেই খণ্ডন হইতে পারে না। 
এরূপ স্থাস্থৃবন্তী বাক্তিকে এক বিষয়ে 
কোন মতে নিবৃত্ত করিতে পাগ্গিলেও 
প্রকারান্তরে তাহার দ্বার! আবার অহিত 
সাধন হইবে; অন্ততঃ তাহার অনুকরণ 
হেতু অন্য ব্যক্কির দ্বার ক্রমশঃ লোকের 
অনেক অমঙ্গলই ঘ্বটিতে থাকিবে । অত- 
এব কার্ষের হিতাছিত ফল জানিবার 
জন্য কেবল আপন অভিজ্ঞতার উপরে 
নির্ভর না করিয়! গুরূপদেশ চেষ্টা কর! 
বর্তব্য। স্ব স্ব আস্তরিক প্রকৃতির একতা! 
রক্ষ। করিবার জন্য মনোগত অভিলন্ধি 
গুলিকেও সুনিয়মানুবর্তী কর! আব- 
শ)ক। কার্ধ্যফলের হিতাহিত 
বিচারে নিতান্ত বিমুধ হইলে গুরূপদেশ 
এবং মনের অভিসন্ধি উত্তয়ই বিফল 
হইতে পারে, অতএব মনোগত দমভি' 
সন্ধির অগ্র পশ্চাৎ ভাবিয়াই মমুষা* 
বর্গের সেবা করা বিধেয়। 

কেবল স্থান্ুবত্তী হইলেই যে চরি- 
ত্রের উৎকর্ষ সাধন হয় তাহা নছে। 
অন্যের আল্তান্ুবর্তী হইতে না শিখিলে 
কখনই ব্যাপক কাল স্বীয় অসংকয়ের 
অনুবর্তা থাকা যায় না! । বছুজন সমবেত 
হইয়। কার্ধা করিতে হইলে একজনের 


এবং 


তি 


হদাছ্চাগান এবং অগা সফলের আন্ত! 
বহন ব্যতীত কোন কার্ধাই লমাধা হচ্গ 
মা। যাহারা আধ বহন করিতে শিখে 
মাই তাহার স্ুপ্রপালীমতে আজ্ঞা রাশ 
করিতেও নিতাত্ত অক্ষম হয়! জগতের 
কাধ অল্লাধিক শারিমাণে সমধেত হুইয়] 
নির্বাহ করিতে হয়। স্ুভরাং শ্বাস 
বর্তিত! এবং আজ্তানুবর্তিভা উভয়ই 
আবশাক্গ। উভয়ের পরিমিত অবস্থাকে 
কোন দোষই হয় না। পরিমিত 
হইলে উত্য় হইতেই ধিভিন দোষ উৎ- 
পল হয়! অপরিষিতরূপে শ্বানুবস্তী 
হইলে স্বান্রত্ভী ব্যদ্তিকেই দোষী 


বঙ্গদর্শন! 


(বৈশাখ । 


হলিতে তয় কিন্তু অপরিমিতদূপে আকা 
হুবস্তা হইলে দেই দোষ বাহুলাপরিমাণে 
আজ্যাাতাকেই স্পর্শ করে। যেআঙ্জ। 
দাতা বক্ঞাবাহীকে অধযরাক্াপ জধনগ্ত 
রাঁধন তীর পৌষের বিষয়ে বিচায় 
করিলে গ্রকাশ হইবে ধেবল প্রয়োগ 
বিষয়ে শ্বাহুবর্তিতা এবং পরচ্ছন্দের প্রতি 
উপেক্ষাই দোষের সার ভাগ। এই 
কারণেই ইউরেপ কর্তৃক এসিয়ার 
উপরে যে বলগ্রয়োগ হইতেছে তাহ! 
দৃধনীয়। এবং তছ্িষয়ে মিলের মত 
ভ্রান্ত । শীযো, 


৩9০১6৩2%, 


ফলের ভাষা । 


আব এই শীতকালট। ভাল লাগে না। 
যে অনস্ত নীল আকাশ দেখিতে এত 
গুলার, এত সুষ্ী--ঘে আনস্ত আকাশে 
অনস্ত নক্ষত্রাজিপরিবেহ্টিত আঅনস্ত 
শোভাফ শোভিত চত্রমণ্ডল দেখিলে এত 
আহলাদ, এত উল্লাস, এত মোহ জন্মে 
শীতকালে সে নকল কিছুই পাকে না। 
এই স্কুল এবং তৃষ্টি ও ঘ্রাগেব অগ্রী 
ভ্িকর পদার্থে পরিপূর্ণ অড়জগৎ হইন্টে 
কি এক কম ধমব্ত কুূপ এবং স্ফর্ধি 


২৩ 


নাশক বাপ্প উঠিয়! মাঁহাষব চক্ষু এবং 
আকাশরূপ অনস্ত (সীদর্ষযোর আঁবার্স 
স্থলের মধ্যে আসিয়া ঈাড়ায়। মানুষ 
অতুল রূপের পরিবর্তে অসহনীয় কুরূপ 
দেখিতে থাকে । অ্রষ্টব্য জগতের উপরার্থধ 
বিকৃত হইয়। পড়ে, তাহ! দেখিতে ইচ্ছ। 
হয় না, দেখিলে বিরক্তি জম্মে এবং 
মেজাজ খারাপ হইয়া যায়। জগতের 
নিয়াদ্ধীও তদ্রুপ। শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত 
মনোহক্ বৃক্ষলতাশে(ভিত ৩টভূমি- 


১১৮৯1) 


বেত স্ব সঙগিগপূর্ণ। পুষ্করিনী। 
ভুপীর্ঘ, ভুপ্রশন্ত, প্রস্ফুটিত পলো সত, 
সুনির্মলবারিপূর্ণ সরোবর 7; পর্থবতো- 
কুতা, জ্ীড়াম্ী, রদপ্রিয়া, চঞ্চল- 
নেআ।, মধুকতাবিধী, আতন্মিণী ; সুদূর" 
বিস্ত ত, গাভীর্ধ/ময়, গর্জ নশ্ডিয়, বাত্য।- 
নোলিত) স্থুনীল, স্কীতবক্ষ লমুদ্্র-- 
এ সকলই শীতকালে সেই অনন্ত 
বিস্ত ত, কু-রূপ, ্ত্তিনাপক বাশরাশিতে 
আবুত। ইহাদের সমন্তরূপ, সমস্ত 
সৌনার্য্য অনস্তাকাশেব অতুল সৌন্র্যযে 
ব্যায় বিলুপ্ত অথব। কলুষত । পৃথিবী 
ঞবং আকাশ একট! ঘোল! আবরণে 
মন্ডিত/ দেখিয়া চক্ষু পরিতৃপ্ত হয় 
এমন কিছুই নাই। বৃক্ষে পত্র নাই। 
কক্ষের শাখা গুশা এক একখান! পোড়। 
কাটের ন্যায় এদিকে ও দিকে প্রপা- 
রিত। বৃক্ষট! যেন মৃত্যুর প্রতিমূর্তির 
ন্যায় দণ্ডায়মান । কীট, পতঙ্গ, পন্ড কেহ 
ক্রীড়া করিতেছে নাঁযেন সকলেই 
মরিয়া রহিয়াছে । কি অদুরে কিস্থদূষে 
কোথ।ও পাখীর ডাক শুনিতে পাই ন]। 
মানুষের বাহাজগতের সহিত সম্পর্ক 
নাই। মাসুষ গৃহ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া 
শীতে জড় সড় হুইয়! পড়িয়া আছে 
খর! বস্ত্রাভাবে শ্বুদ্র পর্ণকুটার[ভাত্তরে 
রিস্ব পথপার্থে পড়ির। হিমখতুর নিদা- 
ক্ুণ মন হাড়ে ছাড়ে অনুভব করিতেছে। 
€য়াগী রোগ ঝাড়ি! কুগ্রশযা ছাড়ি 
উঠিতে পারিতেছে ন1। পৃথিবী হিমময়। 
যেন হিমে জমাট বাধিয়া গিরাছে। জড় 


ফুলের ভাষা । ৩৫ 


জগতের শি, জড় জগতের প্র) জড় 
জগতের সৌন্দর্য্য সকগই বিল! 

ক্রমে কূর্ধযবের দক্ষিণারন হইতে 
উত্তরায়ণে গম করিলেন। তাহার 
নিস্তেজ মুর্থি সতেজ ভাব ধারণ করি 
তেছে। পৃথিবী হাড়ে হাকে তাপ 
অন্ভুভর করিতেছে। 

এখন দেখ দেখি পৃথিবীতে কি এক 
অপুর্ব্ব দৃশ্য দৃ্ই হইতেছে! যে অনন্ত 
বিস্তত, কু-ব্ধপঃ ্কর্কিনাখক রাষ্গরাশি 
স্থন্দঘর আকাশ এবং সুন্দর পৃথিবীকে 
ঢাকিয়া র।খিক়্াছিল) সে বাপ্পরাশি 
কোথায় মিলাইয়! গিয়!ছে। উপরে 
তারকাখচিত নীলাকাশ, নীচে নীল 
সমুদ্র, স্বচ্ছনলিল আোতশ্বিনী, এবং 
গ্রন্ফুটিত পল্মশে।ভিত সরোবর হালি 
তেছে। মৃততবৃক্ষ প্রাণ পাইয়াছে। তাহার 
গ্ররতি শাখ। এবং প্রশ।খ। ছোট ছোট 
কচি কচি পাতায় আবৃত। সেই সকল 
পাতার ভিভর ছোট ছোট পাখী খেল! 
করিয়া বেড়াইতেছে। মর1 গাছ যেন 
একটি নবন্ধাত শিশুর শোভায় পরি” 
শোভিত হইয়াছে । দেখিয়া বোধ 
হইতেছে গাছ অনস্ত জীবন লাভ 
করিয়াছে-কথ্ননই ময়িবে ন। আদ 
থে দিকে চাই, সেই দিকেই সৌন্দর্য্য, 
মেই দিকেই ল্লীবন-শক্তির রমণীয় 
কুর্তি । আজ মান্য গৃহের দ্বার 
গুলিয়। বৃক্ষ, লতা, আকাশ, সমুদ্রের 
শোভা দেখিয়া! বেড়াইতেছে। আত 
শীতরিষ্ট কাঙ্গাল এবং কুষক হামিয়। 


৬৬ 


কথা কহিতেছে। আজ রোগী রুগ্রশযা। 
ত্যাগ করিয়। ঈাড়াইয়াছে। আজ কীট, 
পতঙ, পণ্ড উদ্বৃত্ত হইয়া খেল রি 
চেছে। আজ কি অদূরে কি সুদুরে 
সর্বত্রই স্থকণ্ঠ পঙ্গী গল! ছাড়িয়া গীত 
গাহিতেছে। আজ পৃথিবীর স্ফৃর্তি আকা. 
শের স্র্তিতে মিশিয়াছে। আব এই 
'আজিকার তপনতাপজনিত অপূর্ব 
স্যূর্তির দিনে উদ্যানে, প্রাঙ্গণে, কাননে, 
অরণ্যে ফুট ফুট, করিয়! রাশি বাশি ফুল 
ফুটিয়া পড়িতেছে। 

যে তাপ জড় জগতেব গ্রাণ, যে 
তাপে জড় জগৎ ফোটে, সেই তাপ 
ফুলেরও প্রাণ, সেই তাপে ফুল ও 
ফোটে । যে ভাপের প্রভাবে জড় 
জগতের এত বাহাবিকাশ, এত বায রঙ্গ, 
দেই তাপের গ্রভাবে ফুলেরও এত 
বাহাবিকাশ, এন বাহ্ায রঙ্গ ফুল তুমি 
এত জড়, তোমার ভিতর এত ভাপ? 

শুধু কি তাই? ফুলকি শুধু তাপো- 
ভুত, তাঁপগর্ভ জড় ? ফুল আদর্শ জড়। 

দেখ, সকল ডের একরকম ন 
আর একরকম রূপ আছে। কিন্ত 
ফুলের মতন রূপ কার আছে বল দেখি? 
প্রশস্ত লরোবরে যখন বড় বড় পদ্প ফুল 
ফুটিয়] থাকে আর সেই পগ্মফুলে অসংখ্য 
ভ্রমর বলিয়। মধুপাঁন করে তখন দেখিলে 
মনেহয় নাকি যে সরোবরের শবচ্ছ জলে 
কত আগ্রীবনিমজ্জিতা সুন্দরী কাল 
চুল এলাইয়! দিয়! পরস্পরের প্রতি 
চাহিয়া নিঃশষে আপন আপন রূপের 


বঙ্গনর্শন। 


(বৈশাখ । 


প্রশংসা! করিতেছে ? যখন চাপ 
গাছে টাপার কলিটি দেখ! দেয় তখন 
মনে হয় নাকি যে জগতের আদর্শ 
গঠনটি প্রকাশ পাইয়াছে,-গ্ষুতী, ঈষৎ 
দীর্ঘ, নিটোল, নিখুঁত? & দেখ একটি 
লতা একটা সরলদ্রম €েষ্টন করিয়া! 
বুক্ষটিকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ডাদিত করি- 
যানে । মন্দ মন্দা) সমীরণে লতারাশি 
অল্প অল্প হেলিতেছে ছুলিতেছে। লতার 
গায় এক একটি গুচ্ছে কতকগুলি করিয়| 
ঈষৎ দীর্ঘ লাল ফুল ঝুলিতেছে এবং 
বাতাসে অল্প অল্প নডিতেছে। ঠিক বোধ 
হইতেছে যেন লতান্তর!লে কত অনুপম 
কপসী লুকাইয়। ছোট ছোট রাঙ্গা রাজ! 
করপল্লব গুলি বাহির করিয়া তোমাকে 
আমাকে খেলা করিতে ডাকিতেছে। এ 
দেখ ও খানে কতকগুলি কিংশুক বৃক্ষ 
ফুলে ছাইয়! পড়িয়াছে। ঠিক যেন-- 


“আদীপ্ত বহ্িসদৃশৈর্ম রুতাবধুটিঃ 
সর্ধাত্র কিংশুকবনৈঃ কুম্থনাবনমৈঃ| 
সর্দো বসস্তলময়ে সমুপাগতে হি 
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এ শ্বচ্ছললিল! নদীর তীরে উ রঙ 
পীয় উদ্যানে বেল, যু'ই, মল্লিক প্রভৃতি 
কতকগুলি ফুলগাছে অন*খা ফুল ফুটিয়! 
রহিয়াছে । সকল গুলিই স্ুনর, শুহাস্য- 
ময়, দ্বীপের ছটায় চারিদিক আলো 
করিয়৷ রাহয়াছে। অল্প অল্প বাতাসে 
হেলিয়া ছুলিয়া এ ওর গায় ঢ্জিয়! পড়ি- 
তেছে। সকলের মধ্যস্থলে একটা উচ্চ 
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গোলাবের ডালে একটা বড় গোলাব 
ফুটির! রক্ছিয়াছে-_ছেলিতেছেও না ছুলি- 
তেছেও না? যেন বূপসীর সভা হই- 
পাছে--সকল দূপসী হাবভাব গ্রকাশ 
করিয়া পের চটক বাড়াইতেছে, 
কেবল মধাস্থলে একটা ক্লিওপেটা ফপ- 
গর্ধে গন্ভীর হইয়। ধীাড়।ইয়া রহিয়াছে । 
আবার পু দেখ নদীর অপর পাবে কি 
এক অপূর্ব দৃশ্য ! অন্ত বিস্তৃত কানন। 
কাননে কোথাও অনৎখ্য কর্ণিকার বৃক্ষে 
অসংখা কর্ণিকার ফুটিয়া রহির়ান্ছ। 
কোথাও অসংখা জবাবৃক্ষে অসংখ্য জব। 
ফুটিয়া রহিয়াছে; কোথাও অসংখ্য 
অশোক বৃক্ষে অসংখ অশোক ফুটিয়া 
রহিয়াছে; কোথাও অসংখা টগর বৃক্ষে 
অসংখ্য টগর ফুটিয়া রহিয়াছে । বৃক্ষ ও 
অসংখা ফুলও আসংখা। বৃক্ষও বিবিধ 
ফুলও বিবিধ । বৃক্ষ ও নানাজাতীয় ফুলও 
নান] বর্ণের। ষেন একখানা শব 
স্তুত সবুজ বস্ত্রে ভারতের খ্যাতনামা 
শিল্পী নান! বার্ণর রেশমী সুতায় নানা 
বিধফুল তুলিয়া নক্ষত্রথচিত নীলাকা- 
শের সহিত তুলনা করিবার নিমিত্ত 
ছড়াইয়। রাখিয়াছে । অথব' যেন মিপ্টন 
কর্তৃক চিত্রিত হুর্যালোকশ্টিত নানা রত্বু- 
খচিত সুদূবপ্রসারিত মহাদেশ )-- 
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ফুল; তোমার রূপের কথা আর কি 
ধলিব। তোমার রূপেই পৃপিবী রূপ- 
বতী। তুমি রূপের উৎস, এবং সেই 
জন)ই মুগ্ধ 21610, অতুল রূপ 
দেখিতে দেখিতে ভাবিল;--“ &৪ 
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আবার, ফুল, তোমার রূপ যেমন 
রলও তেমনি। তুমি অতি ক্ষুপ্র বটে, 
কিন্ত তোমার রসের পরিমাণ নাই। 
তোমার রসে পৃথিবী ডুবির| রহছিয়াছে। 
তোমাকে দেখিলে বোধ হয় না যে 
তোমার বেশী রস আছে। কিন্ত 
তোমার ভিতর প্রবেশ করিলে, রসের 
হদে পড়িতে হয়। এ দেখ দেখি 
একটী মধুমক্ষিকা এ ক্ষুদ্র যুই ফুলটীর 
রম কতবার খাইয়! যাইতেছে, আবার 
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আয় কতবার খাইতেছে, আবার 
যাইতেছে, আবার আলিয়। কতবার 
খাইতেছে। আবার এদিকে দেখ 


দেখি একটী ক্ষুদ্র গোলাব ফুণে কত 


৩৮ ঘঙদর্শন। 


মৌমাছি হসিয়া রযপাঁন করিতেছে। এ 
দেখ মৌমাছিগুলা রস পান করি 
উড্ভিয়! গেল; কিন্ত আর শুকদল যৌসাছি 
আসিগ্1 রস গান করিতে বলিল। দেখ, 
গণ, কত মৌআাছিত ধবল রস পান 
করিতে আসিতেছে, রস পান করিয়। 
ঘাইতেছে। তবুও ত উক্ষুপ্র গোলাবের 
রগের ভাগার ফুরাইতেছে না। আর এ 
রস কি সামানা বস? এই ধসের নামই 
ত মধু। ফুলের মধুকতমিষ্ট তাকেনা 
জানে? ফুলের মধুষে খায় সে কখন 
কি ভুলিতে পারে । আবার ফুলের রস 
যে শুধুগিষ্টনচা নয় । ফুলের রম মাদক। 
পৃথ্থিবীর সর্বরই ফুলের রসে সুর! প্রস্বত 
হয়। সেই সুরা পান করিয়া মাহুষ 
হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ঃ আপন পর 
জানশৃনা হয়, কর্ধব্যাকর্তব্য ভূলিয়! 
যায়, কর্দিমকে বিশুদ্ধ শধ্যা মনে করে, 
পাপকে পুণা বলিয়া আলিঙ্গন করে। 
ংসারক্ষে্ে উন্মত্ত পশুয় ন্যায় ছুটির 
বেড়ার । ফুল, তুমি অতি ক্ষুদ্র, 
কিন্ত তুমি বিষম প্রতারক। চোমাকে 
দেখিলে বোধ হয় তুমি নীরদ। কিন্ত 
যে তোসার সহিষ্ত আলাপ করে সে 
তোমার রস পান করিগা শেষ করিতে 
পায়ে না এবং ভোমার রস পান করিক্কা 
যুগ্ধ এবং নেশায় বিহ্বল হইগ্ল। মধুকলস- 
অগ্প মধুকপৈর ন্যায় ইহকাল এবং পর 
কাল হারাষ্টর। থাকে! তাই বলি, ফুল, 
তঁমি রসের ভাশার এবং ভোমার রসের 
মণ্তন রধ জগত আর ফিছুতেই নাই। 


( বৈশাখ । 


তোমার গন্ধই বাক্গি ভমৎকার। 
তোমাকে আপ্রাণ করিফেই শরীরে কি 
একট! অপূর্ব ভাবের লঙ্চার হয় তাহা 
ঠিক কন্ধিতে পারা যায় না। বুথিতে 
পারা বায় না খে বিশেষ কিছু অনুতষ 
করলাম, অথচ সর্যশরীর়ে একট! 
বিশেষ পরিবর্তীন অনুতৃত হুয়। বর 
যখন সেই পরিতর্তৃন অনুতূষ্ঠ হয়--ফখন 
সেই চমৎকার দৌরতে শরীর উৎফুল্ল 
হইয়। উঠে, তখন শরীর, মন, প্রাণ 
সঙন্তই সেই পরিবর্তিত ভাবে, সেই 
চমত্কার সৌরভে মঙ্গিয়া যায়, ডুবির! 
ধার, গলিয়। যায়! তখন এই জগতে 
শরীর, যন, গ্রাণ আর কিছুই অন্ুভর 
করে মা, আর কিছুই অনুভন করিতে 
সক্ষম হয় না) ফুল, যখন তোমার 
কোমল সৌরভ আশ্রাণ করা বায়, তখন 
দমস্ত শারীরিক শন্কি যেন অল্লে অল্পে 
হাস প্রাপ্ত হয়-"যে শারীরিক তেজ 
মহ্াবীরের অদ্ভুত বিক্রমের উৎসম্বরূপ, 
সেই তেজ অল্পে মলে নিবিতে থাকে-- 
যে সচেতন ভাব জীবাত্মার প্রধান 
ধর্ম এবং লক্ষণ দেই সচেতন গাব 
অল্পে জল্পে বিলুপু হুইয়া আইসে। 
ফুল, তোমার কোমল, সৌরভের ক্কি 
অসাধারণ শক্তি! বোধ হয় যদিসানুষ 
সর্বক্ষণ তোমার সৌরভ আত্রাণ করে 
তাহ! হইলে মানুষ চিরকালই এক রকম 
অরিপা থাকছে! ক্ষুত্র ফুল। তোমার 
কোমল লৌর়তে কৃতাপ্তের কিন শাসন 
দেখিতে পাই! আবার তোমার সৌর- 
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তের বৈচিতই হা কত। চাপায় উগ্র 
গন্ধ এরং শিরীষের কোমলতষ ক্ষপেক্ষা। 
কোমলত্তর গন্ধ--.এই ছুই গন্ধে মধ্যে 
কত রকমের গন্ধ কাছে কে ঠিক করিবে? 
এবং সেই সকল গন্ধের মধ্যে গ্রত্যে- 
কেই থে মনোমখো এক একটী বিশেষ 
স্পফার উদ্রেক করে তাহাই বা ফেনা 
জানে? কেম! জানে যে ফুলের যত 
কম সৌরভ ফুল তত্ত রকম লালনা 
উৎপন্ন করিয়। থাকে? ফুল, তোমায় 
সৌরতের গুণে তুমি ঘের মায়াবিনী-_- 
খোর কুহফিনী! ফুলের সৌরভকি 
মিউ কি মাদক! যখন বিস্তীর্ণ পুষ্প 
কাননে মন্দ মন্দ বাতাস বহে এধং 
পুম্পের ফৌরত চারিদিকে ছড়াইয়! 
পড়ে, তখন দিগর্দিগন্ত যথ!র৫ই মধুময় 
ছইয়] যায়) যথার্থই নেশায় ভোর হইর। 
উঠে। নিদারুণ গ্রীষ্মের জ্ালায় 
মানুষ ঘখন জুলিয়া যাইতে থাকে তখন 
ফুলের গন্ধ শরীরে যেন মধু ঢালিয়া 
দের--গ্রীক্ের জালা যেন সেই মধুর 
রসে বিলীন হইয়! যায়। ফুলের সৌর 
ঘথকটী ইন্দ্রিয়ের ভোগা বিষয় হইয়াও 
অনেক ইন্ড্রিয়ের তৃত্তিসাধন কয়ে। 
তাই বলি, ফুল, তোমার গন্ধ কি চমৎ- 
কার! তোমার গন্থের গুণে তুমি এজ- 
জালিক। 

ফুল, €তামায় স্পর্শ কি হাখজাদ! 
জগতে কোমল পদার্থ অনেক আাছে। 
শা।মল হুর্বাদল অতি কোমল। শুল্র 


কার্পাস অতি কোমল। পক্ষীর পক্ষ. 


কুলের কাযা ৩৯ 


স্করালস্থিভত রোষাবলী অতি কোমল। 
ভারত শিল্পের গৌরব « সব্নাম, বস্তি 
কোমল । কিন্ত ইহাদের মাধ্য কোন. 
টারই স্পর্শ ফুলের স্পর্শের ন্যায় সুখগ্রদ 
নয়। কেন? শিরীষ অতিশয় কোগল 
সাধবী অতিশয় কোমল তা জজানি। কিন্তু 
ঘমাধবীর কোমলত। কি শিরীষের কোম- 
পাত ইহাদের কোমলতা অপেক্ষা যে 
বেশী তা! বদিতে পারিনা । তবে 
কেন ফুলের স্পর্শ ইহাদের স্পর্শাপেক্ষ। 
এত বেশী সুখগ্রদদ ? ফেন তাহ! জানি 

1, কিন্ত বেশী হাখপ্রদ তাহা জানি। 
ইহাও পনি যে অনেক ফুল অপেক্ষ। 
কার্পাম প্রভৃতি পদার্থ অনেক গুণে 
কোমল কিন্তু তাহাদের স্পর্শ সেই সকল 
ফুলের স্পর্শের ন্যায় সুখকর নয়। আর 
এইটী ভানি বলিয়া বলিতে পারি যে, 
ফুলে এমন কোন গুণ অ!ছে যাহ! অন্য 
কোমল পদার্থে নাই। সেটুকু কি? 
যিনি ফুল স্পর্শ করিয়াছেম তিনি ফোম- 
লত। ছাড়া আরে! এক প্রকার ভাৰ 
আনুতন করিরাছেন। কোমলতার নাব 
নে ভাখটুকু শরীরে অনুতৃত হয় না, লগে 
ভবটুকু কেবল প্রাণে অনুভূত হচ্ন। 
তাই ফুলের স্পর্শে প্রাণে কেমন একটা 
অপুর্ব ভাবের জথবা রসের সঞ্চার হয় 
আর মনে হয় বুৰ্ধি ফুলের তকোমলতার 
সহছত আয়ে কত কি মিশ্রিত আছে। 
মনে হয় বুঝি কুলের একটা এাণ আজে, 
ফুলের একট! সাব জাছে, ছুলের একট? 
মোহিনী মন্ত্র গাছে-ফুল আমাকে 
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সেই প্রাণে অনুপ্রাণিত করিল, সেই 
তাবে ভাবময় করিল, সেই মন্ত্রে মন্ত্র 
বন্ধ করিল। ফুল ছাড়া আর কোন 
পদার্থে সে প্রাণ নাই, সে ভাব নাই, সে 
মন্ত্রনাই। তাই ফুলের ম্পর্শ সকল 
স্গর্শাপেক্ষা এত সুখকর, এত মোহকর, 
এত কোমল, এত কল্পনাবৎ। আর সেই 
জন্যই কল্পনাময় মহাকবি তাহার কল্পনা- 
গ্রস্থত কলিত সুন্দরীর নিষ্জিু ফুলের 
শয্যার রচন! করিয়াছেন *। 

ফুল; তৃমি রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে, 
সরুল রকমেই শ্রেষ্ঠ । রূপ দেখিতে 
হইলে মানুষ ভোমারই রূপ ঘেখে। রস 
পান করিতে হইলে তোমারই রস পান 
করে; গন্ধে যজিতে হইলে তোমারই 
গন্ধে মজে; ম্পর্শস্বশে গলিতে হইলে 
তোমাকেই স্পর্শ করে। তাই বলি 
তুমি আদর্শ জড। এবং তুমি আদর্শ 
গড় বলিয়াই জগতের জড়গ্রক্কৃতির মূল 
মন্ত্র, মূল শক্তি, প্রাণের প্রাণ | হ্িমা- 
চলের মহারাখ্য মহ'দেব যোগমগ্ন। 
সহ্ছসা সেই মহারণো বসন্তের কুল ফুটিয় 
উঠিল। অশোক ফুটিল, কর্ণিকার ফুটিল, 
পলাশ ফুটিল, আরে! কত ফুল ফুটিল। 
যেমন ফুল ফুটিল অমনি-_ 

মধুদ্বিরেফঃ কুহটমকপান্ে 

পপে। প্রিয়াং শ্ব'মন্থবর্তমানঃ | 

শঙ্গেণ চ ম্পর্শনিমীলিতাক্ষীং 
মৃগীমকতুয়ত কৃষ্খসার১ ॥ 
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দদৌ রসাৎ পদ্ষজরেগুগন্ধি 

গজায় গণ্ষঞ্জলং করেণুঃ । 

অর্ধোপতৃক্তেন বিসেন জাযাং 

সম্তাবয়ামাল রথাঙ্গলাম] ॥ 

গীতাস্তরেষু শ্রমবারিলেশৈ 

কিঞ্চিৎসমুচ্ছুসিত পঞ্রলেখম্‌। 

পুষ্প সবাধূর্ণিতনেজশো তি 

গ্রিরামুখং কিম্পুরুষন্চচুদ্ছে | 

ফুল, তুমি আদর্শ জড়! বলিয়া, জড় 
প্রক্কতি তোমাকে লইয়! উন্মত্ত । বৃক্ষ 
বল, লত! বল, পর্বত বল, সরোবর রেল; 
নদ বল, নদী বল, সকলেই তোমার 
রূপের পক্ষপাতী, সকলেই তোমার 
রূপের তৃষ্ণায় কাতর, সকলেই তোমার 
রূপের দোহ'ই দিয়া রূপের ছ্ছাটে শরি- 
চিত, সকলেই তোমার স্পর্ধায় স্পদ্ধা- 
বান্। যেপানে তুমি নাই সেখানে জড় 
জগৎ নাই বলিলেই হয়, ফেন ন! 
মেখানে রূপের ছটা নাই, রসের শোত 
নাই,। সৌরতরপ সুরা মাই, ম্পশ্থখ 
নাই। যেখানে তুমি নাই সেখানে হাসি 
নাই, উল্লাস নাই, সঙ্গীত নাই, তৃষা 
সাই, পরিতৃপ্তি নাই,কেন না সেখানে 
কেহই ফোটে না, কেহই নাচে লা, 
পাখী গীত গায় না, মৌমাছি মধুপান 
করে না। ভাই বলি, ফুল, তুমি 
জড়গ্রকৃতির প্রাণ । একথাট1 কিছু 
তোমার পক্ষে নিন্দার কথা নয়। 
এ জগতে যে কাহারও খ্রাণগ্বরূপ 
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ছয়, জগৎ তাক্কে চাঁক। জগতে তাহার 
কায আডে। সে যে রফমেরই 
প্রাণ হউক, উচ্চ প্রকৃতির অথবা নীচ 
গ্রন্কতির, জগতের প্রাণ তাহার প্রাণের 
সহিত জড়িত--তাকে ছাড়িলে জগৎ 
বাড়ে না1 তাই বলি. ফুল, তুমি যদিও 
স্বভ গ্ররৃতির গ্রাণ, তথাপি তুমি নিন্দনীয় 
লও--তথাপি তুমি অদেক সুখের 
কারণ, অনেক ভে!গের গ্রধান উপাদান, 
আনেক সম্পদের মূ । পৃথিবীতে 
যতক্ষণ জড়ত্ব জাছে, যক্ষণ জড় প্রক্ক- 
তভিতে ভোগলালসা আছে, ততক্ষণ 
পৃথিবী তোমাকে চায়! কিন্তু তোমাৰ 
কতকগুলি গুরুতর দোষ আছে। 
ভূমি বড় হাক, কেন না ভূমি বড মোহ- 
গরবশ । তুমি আদর্শ জড়, কিন্ত তুমি 
তোসার পদ্মর্ধ)দ। বুঝনা। তোমার 
আত্ম! নাই, হ্বদয় নাই, স্থুরুচি নাই, 
লঙ্জ! নাই, ত্বণানাই। পৃথিবী তোমায় 
চায় বলিয়! তুমি প্রথবীর নহিত এত 
মেশ কেন, পৃথিবীকে এত মাতাও কেন। 
& দেখ দেখি, তুমি ওখানে ফুটিয়। 
রহিয়াছ আর কত ভ্রমর, কত মৌমাছি 
তোমার মণুপান করিতেছে, মধুপান 
করিয়। উন্মত্ত হইয়া নিলজ্জের ন্যায় 
তোমাকে ৰেষ্টন করিয়া ঘুদধিয়া বেড়াই 
তেছে, আবার তোম!র মধুপান করি- 
তেছে, আবার আরও উম্মন্ত হুইয়! 
গান করিতে করিতে তোমায় চারি- 
দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ধ&ঁ দেখ 
একটি ক্ষুত্র পক্ষী স্বণা করিয়। তোমাকে 


কুলের ভাষা । ৪১ 


তার ক্ষত্র পদ দ্বার! আথাত করিয়া 
উ্ভিক্না গেল। কিন্তু তুমি একটিবার 
মাত নড়িয়! আবার স্থির হইয়া বসলে 
এবং তোমার নিলজ্জ ভোমরা এবং 
মৌমাছিগুলি আবার বন্ধাব করিয়া 
তোমার মধুপানে প্রতৃত্ব হইল। মধু 
আছে বলিয়। তাহ! কি এই রকম করি, 
ঘাই যাকে তাহাকে বিলাইতে হয় £ 
ফুল, তোম!ব মধু আছে বলিয়। তুমি 
নিজে নিলজ্জ এবং উম্মন্ত এবং মে 
তোর কাছে আসে তাহাকেই নিল 
এবং উন্মত্ত করিয়। ফেল। তুমি বড় 
হাল.ক1, তুমি বড় অপদার্থ । তুমি নদীর 
শত, তোমাতে সমুতের মহত্ব, সমুদ্র 
গা্ভীর্ধয নাই। তুমি মর না কেন? 
ফুল, পৃথিবী তোমাকে চায়, তুমি 
পৃথিবীর একটি গ্রমোজনীয় পদ্দার্থ, কিন্ত 
তুমি আপনার রসে এমনি ডুবিয়া থাক 
যে তোমার মিজের মর্ধ্যাদ। কিছুই মনে 
থাকে না; তুমি যে জড় এবং ক্ষণস্থায়ী 
তাহা ও মনে থাকে না। তাই তোমার 
এত হূর্দাশা) এত আঅপমাঁন এত খঅধঃ- 
পতন। মনে কর দেখি কাল তুমি 
কিছিলে। কাল তুমি মনোহর গুচ্ছা- 
কাবে মনোহর হর্থ্যে মনোহর পুষ্প্‌া- 
ধারে সঘত্বে, সাদরে রক্ষিত । কাল 
তোমাকে যে দেখিয়াছে সেই তোমার 
গুণগাম করিয়াছে, তোমাকে কত 
আদর করিয়াছে, কত গ্ষেহের, কত 
গ্রীতির, কত গৌরবের বস্তু বলিয়! বুকে, 
করিয়া রাখিয়াছে | অথবা, কাল মি 
ঙ 


নুহ ব্গঘর্পন। 


সিংহালমাহিজাড় মছাকাণী | তোমাকে 
একটিবার সাজ দেখিবার জলা অসংখ্য 
লোক মাথ! ফ।টাফ।টি করিয়াছে । কাল 
ক্ষোমার স্ঞাবকের সংখা ছিল মা 
ক্ডোনার একটি কট'ক্ষেয কামনার কত- 
পলোক রক্তপাত করিয়াছে। কাল 
তোমার দজ.পিস্ই বাধি আর দিদীর 
হাধশাহের মজলিস্ই বা কি। কিন্তু 
আল তৃষি কোথায়? আজ তোমার সেই 
বাজ গ্রালাদ কোথায়? তোমার সেই 
স্কাটিক মিংহ'সন কোথায়? তোমার 
লেই স্তাবকবুন্দ কোথায় 1 তোমার সে 
অর কোথায়, মে গৌরব কোখায়? 
জজ তুমি ধুলিধৃসরিত অঙ্গে ধুলায় 
পড়িয়া রহিয়াছ, কাল যাহারা তোমার 
গুণগান করিয়।! শেষ করিতে পারে 
নাই, কাল যাহারা তোমার কটাক্ষ 
লাভার্থ রকপাত করিয়ান্িল, আজ 
তাহায়া তোমাকে চরণে দলিত শরিয়া 
চলিয়। যাইতেছে । আঞ্জ তুমি পৃথিবীর 
ধূলি অপেক্ষা নিকৃষ্ট | কেন, ফুল, তৃমি 
ভোনার আপনার রমে এত ভিজিয় 
গ্ত্ত লোককে ভিজ্াইতে চাও? জান 
ন1কি যেযেবেশীরপ বিতরণ করেসে 
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নিজে শেবে ক্ককাইয়। মরে ?তাই বলি, 
ফুল, সাবধান হইও |] রসে অত ভুবিক্া 
থাকিওনং; তাহা হইলে আপনাকে 
ধ্াপলি ভুলিয়া, অপমানিত তিক্কুফে রত 
ধম হইয়া! গুকাইয়! মরিতে হইবে। 
তোমার রসই তোমায় সর্বানাশের 
গোড়া । তোমার রলের গুণেই তুমি এন্ড 
মুগ্ধ, এত অন্ধ । তাই বলি, ফুল, তোমার 
রসকে ভূমি আপনি ঘ্বণা করিতে শিখিও। 
আর, ভাই সকল, তোমাদিগকেও 
বলি, তোমরা ফুল লইয়া! ভ্রীড়া করিও 
না। ফুল আদর্শ জড়, ফুল জড়গ্রকৃতির 
প্রাথ, ফুলের মধু বড় মোহকর, ফুলের 
মধুতে বিষ আছে। তপনতাপঞ্জনিত 
ফুলে যে' অগ্রিআছে তাহাতে ফুল 
আপনি পুড়িয়া দরে এবং সকলকেই 
পোড়াইয়। মাঝে । যদি উন্নত হইতে 
চাও তাহা হইলে ফুলকে ত্যাগ করিতে 
পারিবে না। কিন্ত মনে রাখিও যে ফুল 
জড়, ফুলে জড়ত্ব আছে, ফুল জড়তব 
পোষণ করিতে ভাল বাসে। অতএব 
ফুলের কাছে সাবধানে থাবিও। এবং 
ফুল যাছাতে জগতের জড়ত্ব বৃদ্ধি করিতে 
ন! পায়ে প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিও। 


বে 


ঢেকি। 
প্ীকমলাকাস্ত চক্রবর্তী প্রণীত। 
স্প্রিকত 92 88223 8০--- 


আমি ভাবি কি, যদ্দি পৃথিবীতে 
ঢেকি না থাকিত, তবে খাইতাম ফি? 
পাখীর মত গাড়ে বসিক্সা! ধান খাইতাম? 
1, লাঙ্গুলকর্ণছলামান। গলেজ্্রগামিনী 
গাভীর যত মরাইয়ে মুখ দিতাম? 
নিশ্চন্ন তাহ! আমি পারিতাম নানব" 
যুব কৃষ্ণকায় বন্ত্রশূনা কষাণ আসিয়! 
আমার পঞ্জরে য্কিপাত করিত), আর 
আমু ফোস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়। 
শৃঙ্গ তাঙ্গ,ল লইয়। পলাইভাম । আর্য্য- 
সভাতার অনন্ত মহিমা সে তয় নাই 
--ঢেকি আছে--ধান, চাল হয়। আমি 
এই পরোপকান্ন-নিরঙ ঢেকিকে আর্ধা 
লত্যতাঁর এক বিশেষ ফল মনে কফরি-- 
আর্য সাহিতা, আর্ধ্য দর্শন আমার মনে 
ইছার কাছে লাগে না-_রামায়ণ কুমার- 
সম্ভব, পাণিনি পতগ্জীলি, কেহ ধানকে 
চাপ্ করিতে পারে না। ঢে"কিই আর্ধ্য- 
সভাতার সুখোজ্জলকারী পুজ,--শ্রাদ্ধাধি- 
কারী,--নিত্য পিওদান করিতেছে । গুধু 
কি ঢেকিশালে? সমাজে, সাহিতো, 
ধর্মমংস্কায়ে, রাঙসতায়,-কোখায় না 
ঢেঁকি আর্ধযনত্যতার মুখোজ্ৰলকারী 
পুর্।-শ্রাঙ্ছাধিকারী, নিতা পিগুদান 
করতেছে। ছুঃখের মধ্যে ইহাতেও আধ্া- 


সভ।ত| মুক্তিলা করিল না, আজিও 
ভূত হইয়া রহিয়াছে । তরল! আছে ফোন 
ঢে"কি অচিরাৎ তাহার গয়া! করিবে। 
ঢেকির এই অপরিমেয় মাহায্মোের 
কারণানথুন্ধানে আমি বড় সমুৎ্স্ুক 
হইলাম। এ উনবিংশ শতাবী, বৈজ্ঞা- 
নিক সময়--অবশ্য কারণ অগ্গসন্ধান 
করিতে হয়। কোথা হইতে ঢেকির 
এই কাধ্যদক্ষতা! এই পরোপকারে 
মতি! এই 10119 20161 না বস্কন। 
বস্তসিদ্ধিঃ--বিন! কারণেকি ইহা! জন্মে? 
অন্ুপন্ধানার্থ সামি ঢেকিশালে গেলাম । 
দেখিলাম, ঢেঁকি খানায় পড়িতেছে। 
বিশ্লুমাত্র মদ্যপান করে নাই, তথাপি 
পুনঃ পুনঃ খানায় পড়িতেছে, উঠিতেছে, 
বিরতি নাই । ভাবিলাধ খুহমুছঃ খানার 
পড়াই কি এত মাহাষ্ম্ের কারণ? 
ঢে'কি খানায় পড়ে বলিয়াই কি এত 
পরোপকারে মতি? এত টা 910110 
8017161 ভাবিলাম--ন1) তাছ। কখনই 
হইতে পারে না। কেন না আমার 
রামচন্দ্র ভায়া ছুই বেলা খানায় পড়ি! 
খাকেন-ক্ষিত্ক কই তাহার ত কিছুমাত্র 
[১১110 881৮ নাই--শৌগ্ডিকালয়ের 
বাহিরে ত তাহার পরোপকার কিছু 
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দেখি না। আরও- মনের কথা লুক. 
ইলে কি হইবে? আমিও-দামি জী 
কমলা কস্তি চক্রবর্তী শ্বব এক দিন খানায় 
পড়িয়াছিলাম | ড্রাক্ষারসেষ বিকার 
বিশেষের সেবনে আমার সেই গর্ভলোক 
প্রাপ্তি খটে নাই-_কাঁবণাস্তবে । গ্রসন্ন- 


গোয়ালিনী- গোপাঙ্গনা কুল-কলগ্ি নী)-- 


একদিন তাহার মঙ্গল গাইকে ছাড়িয় 
দিয়াছিল। ছাঁডিবামীত মঙ্গল!) উর্ঘা- 
পুচ্ছ, প্রণতশূঙ্গে ধাবমান 1 কি ভাবিয়। 
মঙ্গল। ছুটিল ত1 বলিতে পারি না, 
হাতি ও গোজাত্তির মনের কথা কি 


গ্রকারে বলিব? কিন্ত আমি ভাবিলাম, 
"আমিই "তাহার উভয় শূজের একমাত্র 
লক্ষা। তখন আমি কোটিদ্দেশ দৃভতর 


বন্ধ করিয়], সদর্পে বদ্ধপরিকর হইয়া, 
উর্ধস্বাসে গলায়মান । পশ্চাতে সেই 
ভীষণ! ঘটোরী রাক্ষসী। আমিও যত 
দৌড়াই, মেও তত দৌড়ায়। কাজেই, 
ধদৌড়ের চোটে ও চট খাইয়া, ড়াইভে 
গড়াইতে গড়াইতে, চন্ত্রস্র্যয গ্রছলক্ষত্রের 
ঘ্যায় গড়াইতে গড়াইতে গড়াইভে-_ 
বিবরলোক প্রাপ্তি! “আলু থলু কেশ 
পাশ, যুখে না বহিছে খাস” হায়! 
তখন কি আমার এই ভ্ৃদয় আকাশ 
যধ্যে 0100 গএএ৮ কূপ পুর্ণচন্ত্রের 
উদয় হইয়াছিল? না হইয়াছিল এমত্ত 
নহে। তখন আমি সিদ্ধান্ত করিয়।ছি- 
লাম যে বন্থজ্বর! যদি গোশুন্া। হয়েন, 
আর নারিকেল, তাল, খক্ডর প্রভৃতি 
বৃক্ষ হইতে ছুপ্ধ নিঃসরণ হয় তবে এই 
হু্পোষ্য বাঙ্গালিজাতির বিশেধ উপ- 
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কার হয়। তাহার! শৃঙ্গভীতিশুন্য হইয়া 
দুগ্ধ পান কবিতে থাকে । সেদিন 
সেই বিবরপ্রাপ্তি হেতু 'সমার পর- 
হিত কামনা এতদূর প্রবল হইয়াছিল, 
যে,আণ্ম পগ্রসন্নকে সময়াস্তরে বলিয়!- 
"ছিলাম, £ অয়ি দধি-ছুদ্ধ ক্ষীর নবনীত- 
পবিবেষ্টিতা গোপকনো 1 তুমি গোর 
গুলি বিক্রয় করিয়া স্বরং লাউ তৃসি 
খাইতে থাক, তুমি স্বয়ং ঘটোদী হইয়া 
বছুতত হুপ্ধপোষ্য শ্রতিপালন করিতে 
পারিবে, কাহাকেও গু'তাইও না।” 
প্রত্াত্তবে প্রসন্ন হঠাত সম্মার্জনী হন্ডে 


গ্রহণ কবায়) সে দিন আমাকে পর- 
হিতত্রহ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল । 
অতএব পরহিতেচ্ছা, দেশবাৎসল্য 


“সাধারণ আত্মা? অর্থাৎ 20150 9১7৮ 
বিশেষতঃ কার্যানক্ষতা, এ সকল খানায় 
পড়িলে হয় কি না? যর্দ না হ্বয়, 
তবে ঢে*কির এ কার্য্যদক্ষত।, এ মহাবগ 
কোথা! হইতে আমিল ? আমি এই কুউ- 
তর্কের মীমাণ্সার জন্য সন্ধিহানচিত্তে 
ভাবিতেছিলাম, এমত সময়ে মধুরকঠে 
কে রলিল, “চক্রবস্তী মহাশয়! ৷ 
করিয়। কি ভাবিতেছ £ ঢেঁকি কখন 
দেখ নাই £, 

চাছিয়! দেখিলাম, তরজিণী মাতগিনী 
ছুই ভগিনী ঢে'কিতে পাড় দিতেছে। 
সেদিকে এতক্ষণ চাহিয়। দেখি নাই। 
হাতী দেখিতে গিয়া অগ্ধ কেবল 
গুগড দেখিয়ছিল আমিও টেকি দেখিতে 
গিয়া কেবল টেকির শুড় দেখিতে 
ছিলাম। পিছনে যে ছুই অনের ছুই 


১২৮৯ 1) 


খানি রাকা! পা চৌকির পিঠে পড়িতেছে 
ভাহ। দেখিরাও দেখি নাই! দেখিব! 
মাজ্জ যেন কে ক্সামার চোখের খুলি 
খুলিয়া লইল। 

মার দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল-_ 
কার্য কারণ সথন্ধপরস্পয়া আমায় চক্ষে 
গ্রথর সুর্যযকিরণে প্রভাসিত হইল। 
এত ঢেশ্কির বল !1--উঁত ঢেকির মাহা- 
স্মযের মুল কারণ !--এী রমণী পাদপদ্স! 
ধপাধপ পাদ্পন্ম পিঠে পড়িতেছে আর 
ঢে”ক ধাঁন ভানিয়া চাল করিতেছে। 
উঠিয়া! পড়িয়া-ঢক ঢক কচকচ! 
কত পরোপক্ারই করিতেছে |! হায় 
চৌকি! ও পায়ের কি এত গুণ। 
পিঠে পাইপ তুমি এই সাত কোটি 
বাঙ্গালীকে অন্ন দিতেছ--তাব উপর 
আবার দেবতার ভোগ দিতেছে! এস, 
মেয়েমানুষের শ্রীচরণ! তুমি ভাল করিয়া 
ঢেশকির পিঠে পড়, আমি কৃতঞ্ঞতাপাশে 


বন্ধ হইয়া তোমায়--হায়। কি করিব ?-- 


কাসার মল পরাই। 

আব ভাই, টেখকির দ্গ 1 তোমাদেব 
বিদ্যা বুদ্ধ বুঝিয়াছি। যখনই পিঠে 
ব্রমণীপাদদপন্প ওরফে মেয়ে লাঘি পড়ে তখ- 
নই তোমর। ধান ভান,--নছিলে কেবল 
কাঠ--দারুমর়_গর্তে শুশ্ড লুকাইয়া, 
লেজ উচু করিয়া, টেকিশালে পড়িয়া 
থাক। বিদ্যার যধ্যে খানার পড়; জান- 
ন্বের মধ্যে 'ধান্য'; পুরস্কারের মধ্যে 
০সই রাঙ্গা পা। আবার গুনিতে পাই 
তোমাদের একটি বিশেষ গুধ আছে নাকি? 


চেক । ৫ 


»স্বয়ে খাকিয়! নাকি মধো মধ্যে কুমীর 
হও? আর ভাই চেশক, আর একটা 
কথ। লিজ্ঞাসা করি--মধ্যে সথে) শবর্গে 
যাওয়া! হয় গুলিয়াছি, সত্য সত্যই কি 
সেখ।নে গিয়াও ধান ভালনিতে হক? 
দেবতাব! সকলে স্বমূত খাস, পারিজাত 
লোফ, অপ্সরা লইয়া ক্রীড়। করে, 
মেথে চড়ে, বিছ্যাৎ ধরে, রতি রতিপতির 
সঙ্গে লুকোচুরি খেলে-_ তুমি নাঁকি 
ততক্ষণ কেবল ঘেচর ঘেশচর করিব! 
ধান ভান? ধন্য মাধা ভাই তোমার! 
ঢেকি কোন উত্তর দিল না) কেবলই 
ধান ভানে। রাগ করিয়া সেখান হইতে 
চলিয়।! গেলায--একেবারে কমলা শ্রমে। 
কমলাশ্রমট। কি? নিগ্রতা।শী নাপিতানী 
একখানি ভাঙ্গ। চাল! ঘর রাখিয়। উত্ত- 
রাধিকারি-বিরহিতা হইয়া স্বর্গারোহণ 
করিয়াছে--তর খানির এমনি অবস্থা 
যে আর কেহ তাহার কামনা করিল 
ন।--স্তরাং আমি তাহাতে কমলা শ্রম 
করিয়াছি--ফেবল কমলাকাস্তের আশ্রম 
নহে-সাক্ষাৎ কমলার জাম । আমি 
মেই খানে চারপাউর উপর পড়ি 
আফিঙ্গ চড়াইলাম। তখন চক্ষু বুজিয় 
আসিল। জ্ঞাননেত্র উদয় হইল। 
দেখিলাম এ সংসার কেবল ঢেকিশাল। 
বড় বড় ইমারত, টবঠকথানা, রাজপুরী 
সব্বঢে'কিশীলা--তাহাতে বড় বড় টে কি, 
গড়ে নাক পুরিয়! খাড়া হইয়া রহিন্নাছে। 
কোথাও জমীদাররূপ ঢেশ্কী, প্রজাদিগের 
হৎ্পিও গড়ে পিশিয়।, নুতন নিরিখ 


$ত হজদরশন। 


কপ চাউল বাহির করি! গখে সিদ্ধ 
করিয়া আর কোঞল কগ্রিতেছেন। 
কোথা আইনকারক চেগ্ফি, সিনিউ 
মিপোটেরি কাশি গড়ে পিশিরা, ভালিন! 
বাহির ছরিতেছেদ--আইন ; বিচারক 
পেফি সেই আইন গুলি গড়ে পিশিক্। 
বাহির কর়িতেছেন--দারিদ্র, কালাবাস 
স্পঙনীর ধনান্ত--ভাল মানুষের মেছাস্ত | 
বাঁধু চেক, বোস্তল গড়ে পিতৃধন পিশিয় 
ধাহির করিতেছেন-পিলে যকৃৎ ; 
ভার গৃহিনী ঢে'ফি একাদশীর গড়ে 
হাজাক় খরঢ পিশিক়্1 বাছির করিতেছেন, 
“ক্মআছায় | সর্বাপেক্ষা ভয়ানক দেখি- 
লা লেখক ডেশক/ সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর 
মুড ছাপার গড়ে পিশিয়। বাহির করি 
তেছেন--স্থুলবুক ! 

দেখিতে দেখিতে দ্লেবিলাম--আমিও 
আকটা মণ্ত ঢে*কি--কমলাশ্রমে লত্বমান 
হইয়া পড়িয় আছি; নেশার গড়ে মনো: 
সংখ গাজ্য পিশিক্পা দণ্ড য় চাউল বাছির 
করিতেছি । মনে সনে অহষ্কার জন্থিল__- 
এসন চাউকা ও কাহারপ% গড়ে হইতেছে 
মা । ভখন ইচ্ছ। হইল--এ চাউল মনুষা 
লোকের উপযুক্ত নহে, আমি আ্র্গে 
শিরা ধান ভানিব । তখনই স্বর্গে গেলাম 


(বৈশাখ । 


সক্সস্বমনোরতথে 0 শবর্গে গিয়া) দেব- 
রাজকে প্রণাম করিয়া বলজিলাষ, “হে 
দেবেজ্ ! আমি শ্ীকমলাকান্ত ঢেশকি--. 
সুর্গে ধান ভানিব।” 

দেবেজ বহিলেন, "আ'পতি কি-- 
পুরস্থায় চাই কি?” 

আমি। উর্ধাশী মেনক! রস্তা। 

দেবরাজ । উর্বশী মেনকা পাইবে 
না--আর যাহা চাহিলে তাহ! ত অর্ত্য- 
লোকেও তুমি পাইয়া থাক,--আটটায় 
হিসাবে । 

আমি ছুর্মখ-বলিলাম “ক ঠাকুর, 
'মষ্টরস্ত1! সে কিআব্ কাল নরলোকের 
পাবার যে খ্সাছে? সে আঞজকাল 
দ্েবতাদেরই এরকচেটে 1” 

সন্ত হইয়া দেবরাজ আমাকে খক্- 
শিশ হুকুম করিলেন,-এ্রক মের অমৃত, 
আর এক ঘণ্টার জনা উর্বশীর সঙ্গীত। 
চৈতন্য হইয়া! দেখিলাম, পাশে খটিতে 
একসের হুগ্ধ,-আর শ্রাসন্গ। ধাড়াইয়া 
চীৎকার করিতেছে--“নেশাখোয় 1” 
«“বিটফো” “পেটার্থি!" ইত্যাদি ইত্যধদি। 
আমি উব্বশীকে বলিলাম “বাইজি ! এক 
থণ্ট। হইয়াছে--এখন বন্ধ কর়।” 


হু 


"০১০ ভিউ. 


১২৮৯1) 


সংক্ষিগ্ত সবাংলাচন। ৪ 


সংক্ষি সযালোচন। 


সামুয়েল হানিমানের জীবনী। 


জীযহেঙ্্রনাথ রায় কর্তৃক বিশ্নচিত। 
মূলা 1?* আনা। 

গ্রন্থকার চারি পাত ভূমিক! লিখিয়া- 
ছেন, আবার এক জন প্রকাশক তাহার 
উপর আর চারি পাতা লিখিয়! গ্রন্থের 
মাহায্স্য বুঝাইয়াছেন। জ্ৃতরাং গ্রস্থ 
লিখিবার হেতু বুঝিতে আর কাহারও 
বাকি থাঁকিবান্ধ কথা নহ্থে। প্রকাশক 
এক স্থলে লিখিয়াছেন_- « এই গ্রন্থ 
সঙ্কলনে গ্রন্থকর্ডকে বিশুর ক্ষতি স্বীকার 
করিতে হইয়াছে। আমাদের তরল! 
হইতেছে, জনপাধারণ এইরূপ মহ্োচচ 
গুণ-সম্পনন গ্রাঙ্থের এক এক খণ্ড ক্রয় 
করিয়া পাঠ করিবেন।" এই অনুরোধ 
গ্রন্থকার নিঙ্ধে করিতে বোধ হয় একটু 
কুঠিত হইন়। থাকিবেন, তাহাই গ্রকা, 
শকের সাহাযা আবশ্যক হুইয়াছে। নতুব! 
গ্রকাশকলিখিত ভূমিকা অন্য কোন 
বিশেষ প্রয়োজন জনা লিখিত হইয়াছে 
এমত স্পাই বোধ হইল না। 

প্রকাশক আরও একটী কণা আমাদের 
বলিয়া দিয়াছেন যে এই গ্রন্থ ' যাহাতে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠা পুশ্তকন্পে পরি- 
গণিত হইতে পারে” গ্রন্থকার ভাহায় 
উপযোগী করিয়া লিখিঘাছেন । এ 
কথাটি বলিয়া না দিলে আমরা কোন 


মডে ভাঙা অন্থভব করিতে পারিতাষ 
ন)। 


তাহার পর ভাষ1 সন্বন্ধে গ্রন্থকার স্বয়ং 
লিখিয়!ছেন “্যান্থাতে বৈজ্ঞানিক যত 
সধল সাহিত্যে প্রাঞ্জল ভাষার পরিব্যক্ত 
হয়) তাহায় যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি।" 
কিন্ত তিনি কতদূর কৃতক্কার্ধ্য হইতে পারি 
যাছেন তাহ! তাহার নিজের এই ভাবায় 
কতকটা প্রকাশ আছে। তথাপি গ্রকা- 
শক আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন-- 
সর্বসাধারণ যাহাতে ইহার পঠনাপি- 
কারী হইতে পারেন) তঙ্জপ প্রাঞ্ল 
ভাষায় ইচা লিখিত ক্ইয়াছে।' সুতরাং 
প্রকাশকের এই সার্টিফকিটে সাহস 
করিয়। আমর] পাঠ আরম্ভ করিলাম 
দ্বিতীয় পাতে দেখিলাম গ্রন্থকার লাথতে- 
ছেন- «“ বাধিপ্রশমদের উপায় যন্ত্র 
তাহাদের (বিদ্যাভিমানী হল) হন্ড-তল- 
নাস্ত খাকিয়! এত শ্রমসংকুল অনঙগতিকে 
দার্শনিক মতের দোহাই দিয়া কি ধারা- 
বাহক কাল নির্ষিবাদে বিরাজিত রাখিতে 
পারে? না, অনন্ত শক্তর প্রতৃত্ব আক- 
পে অধকারী হয়?” প্রকাশকের 
সার্টিফকেট মিথ্যা নছে। আশ্চর্য প্রাঞ্জল 
তাষ।! 
এই দ্বিতীয় পাতে আক এক চ্ছাসে 
লিখিত আছে “তাছ। জানিতে অবশিষ্ঠ 
মাই।'' ইছা! পড়িয়া আমদের এক- 
জন সেকালের অধ্যাপককে মমে হইল। 
তিনিও অধিকল এই ভাষা প্রক্োগ করি 
রাছিলেন। তীহার এক জন ছাত্র এক 
স্থলে লিখিয়াছিল “জানিতে বাফি ছিল 
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না)" অধ্যাপক জাহ। কাটি 'কঙ্গিলেন 
“তাহ। জানিতে অবশিষ্ট ছিল না” অধ্যা" 
পক বলিতেন ছোট কথাক্ন কখন বি! 


প্রকাশ হয় না। একদিন ভিনি হজ দিগাকে 


[জ। করিলেন “ওছে ! ক্ষোমারা একটি 
প্রবন্ধ লেখ । ৪৪)9০$ কে বৃহৎ মন্তুষায ?” 
ছাত্রের। হাপসিয়! উঠিল। তিনি মুখ ভার 
করিয়া বলিলেন "ইতর ভাষায় না বলিলে 
তোমর! খুঝিতে পার না। ভাল! 
তাহাই বলিতে ছি--লেখ “কে বড় লোক । 
এক ঝন ছাত্র দিজ্ঞ।স। করিল “ কে বৃহৎ 
মন্গষা তবে আর লিখিব ন! ?” অধাপক 
ক্রোধ করিয়া বলিলেন--যাহাকে তোমা" 
দের ভাষায় বড় লোক বলে, সাধু 
ভাষায় তাহাকে বুহৎ মনুষ্য বলে। বড় 
শব ইতর কথা) তৎপরিবর্তে বৃহৎ 
শন্ত বাবছার কর! উচিত। ছাত্র বলিল 
অপরাধ হুইয়!ছে |”, অধ্যাপক তখন 
সন্তষ্ট হুইয়। বলিলেন কখন নরল 
ভ।ষ! ব্যবহার করিওন।; তাহ! করিলে 
লোকে তোমায় মূর্খ মনে করিবে, বৃহৎ 
সুহৎ বাক্য ব্যবহার করিলে লোকে 
আশ্চর্য হইবে, আর ভাঁবিবে “না জানি 
এ ব্যস্তি কতই সংস্কৃত কথ! জানে। 
জান না? আমি গ্রন্থ লিখিয়। কতই মান্য 
হইয়াছি) কেহ সে গ্রস্থ বুঝিতে পারে 
নাই। নে গ্রন্থ পণ্ডিতী ভাষায় লেখা) 
অভিধান হাতে করে লেখা! মূর্ধের কর্ম 
তাহ! বুঝা ?” 

আমরা বলি না যে এই জীবনী- 
লেখক অভিধান হাতে করিয়। লিখি- 
মাছেন। দে শ্রেণীর লেখক বাঙ্গা- 
লায যঙ্দিও বিস্তর আছেন, কিন্তু এই 
গ্স্থকার মে দল নন, তবে ইইার ভাষ। 
ও ভাব উভয়ই স্থানে স্থানে কিছু 
জটিল। 

* এইই প্রন্থথানির প্রশংসা করিধার খড় 
সাধ ছিল। হোমওপাযথি আবিষ্র্ত! 


বঙ্গদশন। 


(ইবশাখ। 


ছানিমানকে আমরা শিদ্ধ। করি, তাহার 


জীবন বৃত্তান্ত সকল বাঙ্গালিই অবগত 
হন উচ্া আমানের একান্ত ইচ্ছা। কিন্ত 
গ্রন্থকার যে ভাধায় জীবনী লিখিয়াছেন 
তাহাতে বোধ হয় যে অধিক লোকে 
এগ্রন্থ পড়িবে না। প্রকাশক যে ভরসা! 
করিয়াছেন তাহ! বুঝি বৃথ। হইবে। “ৰিষ্থ- 
বিদ্যালয়ের পাঠ?” হওয়া দূরের কথা। 

এই পুস্তকের পঙ্কলন বিষয়ে গ্রন্থকার 
অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন ইহা! শ্বীকার 
করি। এরূপ পরিশ্রম বাঙ্গালী লেখ* 
কের পক্ষে সুখ্যত্ির কথ] । 


প্রায়শ্চিত্ত | অবকাশ হইতে পুন- 


মুর্রিত। শ্রীহরিদাস বন্দোপাধ্যায় 
প্রণীত। মূল্য ৩* 


এই ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে গল্পটি ষে 
প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে তাহ পড়িয়। 
আমরা পরিতৃপ্ত হইলাম । নির্মীলের অধঃ- 
পতন ছুই এক স্থলেম্পষ্ট বুঝা যার ন! 
সত্য, কিন্তু তাহ! বুঝাইতে গেলে আয়- 
তন বাড়াইতে হয়। ম্তরাং ভ্রটি 
থাকিয়া গিয়াছে, তথাপি গল্পটির আমরা 
পক্ষপাতী । ইহা সব্ধগ্রকারে সাধারণের 
উপযোগী হইয়াছে, মূল্য আরও অল্প 
হইলে ভাল হইত। কিন্ত পল্লীগ্রাম 
অঞ্চলে যাহারা এইবপ মূল্য দিয়া পড়িতে 
সক্ষম তাহাদের মধো শতাংশের একাংশ 
লোকও এই গ্রন্থ চক্ষে দেখিতে পাই, 
বেন না। কে তাহাদের দেখাইবে? 
পল্লীগ্রাম বামীর। বটত্ুলার হাততোলা। 
ঘেগ্রাস্থ বটতলার ধল দেখাইবে কেধল 
যেই প্রস্থ গ্রাম্য লোকের দেখিতে 
গাইবে, আন্য গ্রন্থ তাহাদের পক্ষে নষ্ট 
চন্দর। যন্দি তাহার সকলে এ গ্রন্থথানি 
দেখিতে পাইত তাহ! হইলে ন্যুনকল্লে 
পে দশ হাজার কাপি প্রথমেই বিক্রুনন 
হইভ। 


বজদর্শন | 
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অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য। 


(পুর্ব গ্রকাশিতের পর) 


আমি 8৮99] 8619061078) 8৮৮৫ 
19. 107 631869009) 01115 এবং 
20015100211 বিষয়ক মতের প্রতি" 
বাদ করিলাম। ইহাতে কৃতকার্য 
হইঙ্গাম কি ন! একসপ প্রশ্ন মনে করাও 
আমার পক্ষে ধৃষ্টতা । কিন্ত আমার 
কথার সার সংগ্রহ এই মাত্র যে এ 
| সকল বিধান মতে শ্রম করা মন্ুষোর 
নিতান্ত কর্তব্য বটে তবে জীবমান্রেই 
্বাথপরতাবশতঃ পরম্পরের সহিত যে 
বিয়োধ (৪2819) করিয়া থাকে,অস্ততঃ 
কিয়ৎপরিম।ণে তাহার স্িধারণ চেষ্টা! কর1ও 
আবশ্যক। এবং এই চেষ্টাতে কৃতকার্য 
হইলেই শ্রমের মাহাথ্মা হ্ুসিদ্ধ হয়, এবং 
তাহা! হইয়া শ্রমসংস্ষ্ট কার্ধ্য মাত্রেই 


বৈরাগ্য আশ্রন্ন করে। 00116 পরাথ- 
পরতার সহিত মিশ্রিত হইলেই অথব! 
উহু!র শ্বার্থপরতা ভাগ নিবৃত্ত হইলেই 
তদ্দাঁর! হিন্দু ত্রীষ্টানাদি বিষম্বাদী স্প্র- 
দায়ের উপদেশও প্রতিপালন কর! 
সাধ্যায়ত্ত হয় এবং তাহ! হইলেই আবার 
শ্বনুবর্তিতার এক নস্ুচারু নিয়ামক 
স্থিরীকৃত' হয়। স্তরাং শ্রমের মধ্যে 
যে স্থার্থপরতা নিছিত আছে-যাহার 
জন্য হিন্ুপ্রীষ্টান উদ্ভপ্নেই এতকাল ব্যতি- 
ব্যস্ত হইয়াছেন--তাহ!1 চিত্ত হইতে দুরী- 
কৃত কর] কর্তব্য এবং দুরীকৃত করিতে 
পারিলে উপরোক্ত উদ্দেশযগুলি সমস্তই 
স্থসিদ্ধ হয় । 


অড়এব পরার্থপয্নতা এবং স্বার্থ" 


€* 


পরত! মধে কিছ্গপ সম্বন্ধ তাহ! একবার 
বুধিয়! দেখা আবশাক। হ্বসাধিখের 
মন এক্ষটী দ্বতন্্র ইন্ত্ির,। এবং কান 
কে)ধাধি বড় রিপু যে অন্তরেজ্িয়তে 
আশ্রয় করে তাছতেই আবার দয়! 
ধকিণ্যও অধিষ্ঠান করে এরূপ কথ! 
বলিলে বোধ হয় ফোন হিন্দুর সহিত 
সতভেদের লম্ভাবন! নাই। 

কিন্ত খ্রীষ্টানেরা বলেন সয়তান 
মাদবগ্রকতি অধিকার করাতে আমা- 
দ্িগের সমস্ত সদ্গুণ বিলুধ হইয়াছে 
তবে মন্ুযোর যে যৎকিঞিৎ সদাচার 
দেখা যায় সে কেবল ঈশ্বর প্রমা- 
ম/ৎ (£:8০6) । অতএব ঈর্বয়োপাসন। 
বাতীত আমাদিগের ন! খুকি হইতে 
পায়ে, ন! মুক্তির উপায় স্বরূপ কোন 
সতপ্রবুদ্ধি (0১016) আমাদিগের আ্মাতে 
আশ্রয় করিতে পায়ে। বিশেষতঃ এমন 
লোক নাইযে সংকর্ হইতে কখনই 
'লিতচিত্ ছয় না। পুণা কর্দা সকল 
সগয়েই আবশযক। এক সময়ের কৃত 
গাপ বময়াস্তরের পুণা কর্দের দ্বার! 
বিযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং পপ 
হইতে নিষ্কৃতি লাভের জনও জগদী- 
স্বয়ের অনুগ্রহ ব্যতীত উপায়াজয় 
নাই। অতএব বীন্ুধ্বীষ্টের অনুসরণ 
পুর্বক এই কথ। মনে কর! উচিত, যে 
যেমন তাহার নশ্বর দেহ পতন হইবার 
পরে তাহার অবিনশ্বর দেহলাভ হইয়াছিল 
লৈইন্প গ্রীষ্টধর্দ্ে অবগাহন করিলে জগ- 
তের স্বর্থপরতময় কলুষিত আত্ম! হইতে 


বঙ্গার্শর়। 


(নোষ্ঠ। 


বিসুক হুইপ অপুর্বব বৈরাগয লক্ষণ- 
বিশিষ্ট পুরর্থম লাত কর বায়। এই 
স্বিতীয় জল লাভ করিতে পারিলে, 
যাহাতে খ্রীষ্টের টচ্ছ! পালন হয় তাহাই 
আমাদিগের শ্রেরস্কর হইয়া উঠে। 
যাহাতে নিজের স্বার্থ চেষ্টা করি অথব! 
যখন নিমের চেষ্টার উপয়ে নির্ভর 
করিয়। মুক্তি লীভের আপা করি সে 
সমন্তই কেবল উল্লিখিত পূর্বজন্মাশ্রিত 
সম্গভানের কার্য । অতঃপর আত্মবিষয়ে 
একাঁস্ব বিয়াগী হইয়। যীগ্ুর অনুসরণ 
করিতে পারিলে আমাদিগের হুক্তি- 
লাতের আয় কোন সংশর থাকিবে না। 

এই বিশ্বামের অনুবর্তী হইলে দয়া 
আর মনুষোর শ্বধর্্ম বলিয়। গণা হইতে 
পারে ন।। সুতরাং পরচ্ছন্ানুবৃতিয় চালন। 
করিব অথব পরার্থপরভারূপ (ব্রাগ্য 
আমাদিগের শ্রম গধো আশ্রয় করিবে 
এতাদুশ কথ! একবারেই দনপ্রাসজিক 
হুইপ উঠে । খ্রষ্টানের সহিত বিয়োধ 
কর। আগার সাভিপ্রেত নছছে আুতরাং 
পরার্থপরতা কিলে শ্বতাবলিন্ধ হুইল 
তাহ! পপ্রমাণিত করিবার আবশ্যকত। 
নাই। হিঙ্দুগণ পরার্থপর তকে মন্ধুয়া- 
প্রন্কতির বছিতূ্ড বলেন না স্মতয়াং 


ঠাহ।দিগের পক্ষে €1৩820য5 70980 
108৮ বিষয়ক মত অবলম্বন কর! 
অপাধ্য। তাহাধিগের নিমিত স্বার্থপরতা 
ও পরধপরভার ট্বষষা দয় করিবার 
উপায় কে ইহা দেখানই আবগাক 
হইতেছে। 

শ্বখপরর1 এবং পরার্থপরতায় বৈষ্ম 


৯৮১. 1) 


(সই প্রকারে খর্ব হইয়া খাকে। এক 
ষ্টার বার বার সতাধতঃ । বমি 
 স্বরপির হইলে তোমায় স্বচ্ছন্দের প্রতি 
উপেখল কর। কোন হক্তেই বিচির নহে। 
ফিন্ক তাহা হইলে তুমিও আধার শ্বভী- 
৫ শ্বহঃ স্বার্থগরতার বশবর্তী হই! 

খআঙগাকে শাসিত রাখিতে চেষ্টা করিকে। 
এই শ্রণালীতে আমাদিগের পরম্পরের 
হে বিয়োধ হইয়! খাক্ে। তাহাতে 
শ্বার্ধপরত! শ্বভাবতই কত্তক দুর খর্ব 
হইয়া আইসে। 3৮55215 0 6215- 


৪১৩০৬ এবং 18011652150 র বিধানষতে 


এই বিরোধ নিতাস্ত প্রয্োজনীধ। 
পতিগণ বুদ্ধ করিতে করিতে পরিশ্রাস্ত 
হই পরিশেষে শব শ্ব রাজ্যের সীম! 
আবধারণ কিয়েন। স্বাইসতাঁ ব্যতি 
সন্বন্ধে ছিল টিক খ্নধপ একটী সীম! 
নির্দেশ করিয়াছেল। শ্রার্ঘগণ গ্থার্থ 
পাতায় বশবর্তী হইয়াও মীরামারি হইতে 
আপত্য থাকে । হইঞ্ার জন্য চেষ্টা আব 
শ্যক তে না। পরপ্রব্য অপহরণ 
করিব না,ফেবল শ্রদলন্ধ ড্রবাঙ্জাত হইতে 
জীবিকানির্ধাছ করিব; এইরূপ সংকল্ল 
হইতে স্বউবতঃ পরদ্বেষ অমেকদূর সানা 
লাতিকয়ে বটে, কিন্ত ইহাতে পরাধণরত। 
'আত্রর না করিলে কখনই ধনের অতি. 
সা পাধঝ হয না। | 

| পরার্থপরতাও (ইনসর্তিক ব্যাপার 
ভিসির শ্রধ চি আপছরণ দ্বার 
৫ প্রকারে জীবিক! নির্ধহছ করে 
সাহা ধদি কেবল দিঞের স্চছদ্দ 


আবিপ্রান্ত টবরাগ্য। | 7&5 


লাভই অনীক হইত ভবে মনুষ্য গণ্তবৎ 


পৃখক অবস্থায় হিতরণ করিত ত্র 
বল কি দক্যুই বল, ইজ্ারাও স্বতাবত: 


স্নেহ এবং তক্ষিরপে আগত 'হইয়! 


থাকে, এবং এইকপে আপ্লুত হই 
বআহরিত ড্রবাজ!তের অধিকাংশ স্ত্রী পুত্র 


পিতা মাতাইতাক্গির পোধণে নিয়োজিত 
করে। ইহাতে তাঙাদিগের মনে থে 
তাৰ আশ্রয় করে তাহা বাণ্তবিক 


বৈয়াগা। কিন্ত একথা পরে বিচাঁর 
করিতে হইবে। 


এখনে ইহাকে পর. 
জুনাভুবুদ্ধি বা পরার্থপরতা বলিলেই 
হথেষ্ট হইবে। শতএব  স্বার্থল়ত! 


যেমন শ্বপ/বদিস্ধ এই পররখিপরতাও সেই 


দবপ। কিন্ত উউষ্বের মধ্যে এক প্রধান 
বিভেদ এই বে একটা হিরোধজনক আর 
এর্টটা একতাঞ্জনক। প্রবৃত্িগধূহেই 


.বৈধঘা দুর হইলে গলের একা গ্রত। 


ধযে।, বিভিন্ন বাক্কিতর মধ্যে একতা 
লাতের নাম হদ্যতা। জগতে বিয়োগ 
ইদাতা উতদই বিদ্যমান। বিরোধ, 
হেতু জীবন এবং পরস্পরের তেজ ক্ষয় 
হজ "আর হ্বিদ্ত! হইতে পরস্পরের 
মইযোগিতা এবং সহযোগিগণের এক- 
ভ্রিত বল নংগৃহীত হয়। 

অচ্যা ঘতই কেন ধথেচ্ছাঁচায়ী হষ্টক 
না কালদহকায়ে অসেকের' চরিত 
জ্রমশঃ এমম পাকিয়া উঠে যে অনুসন্ধান 
করিলে প্রাক্» লকল কার্ধযই ধেন এক 
হত্ধে গঁথি। বলির প্রকশি ছয়। ইহাই 
নাম ০8০9২ যাহার যে 0:8180- 


৫২ বঙ্গদর্শন '। 


$9: তাহা তাহার, প্রতি কার্ষেই ব্যক্ত 
হয়। এবং একজনের ০102780692 
চিনিলে তাহার ভাবী আচরণ ফর 
গণন| কর! যাইতে পারে। 

নেপোলিয়ান বিসমার্ক আদির ন্যায় 
বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কোন মন্ুষোর একটা 
মাত্র আচরণ দেখিলেই এক রকম স্থির 
করিতে পারেন যে উহাকে সময়াস্তে 
অমুক কথা বলিলে ব্যক্তি নিশ্চয় 
অমুক প্রকার আচরণ করিবে । কেবল 
নেপোলিয়ান বিশমার্ক নহে। কল 
সিম্নান। ব্যক্তি অল্লাধিক মাত্রায় এইরূপ 
্ষমত] প্রয়ে!গ করিয়। থাকে । বিষয়ী 
বাক্তির যদি আদালতের মত পঙ্গে পদে 
প্রমাণ লইয়! এবং লাক্ষীর মুখভঙ্গির 
বিচার করিয়া কার্ধ্য করিতে হইত তবে 
সংসার চ।লান কঠিন হইত । এই নিমি- 
সই পরস্পরের 90১8:5069: জানা নিতাস্ত, 
আবশ্যক। কিন্তু এই প্রকার বুদ্ধিচাতুর্ধ্য 
কলের ধমান পরিমাণে নহে । আুতরাং 
ঘংমারে এই চতুরত1 দ্বার কেহ লাভ 
করে কেহ বা ইচ্ছার অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। আপনি লাভ অথবা ক্ষতি নিবারণ 
করিব বলিয়! সংসারে ভয় প্রদর্শন কৌশল 
প্রবঞ্চন! আদির আবশ্যক হইয়া থাকে। 
কিন্ত ইহাতে পরস্পরের সহকারিত! 
থাকে না । 30:592819 00 63:18092509 
প্রকারাস্তরে উপস্থিত হইয়া নানা বিপাত্ত 
ঘটায় । নীতি শিক্ষকেরা বলেন যে এই! 
ভাল ময়। মনুষ্য পরম্পরের সহকারিত! 
করিলেই ভাল হন্ব। 


(মোষ্ঠ । 


ফলত£ এই প্রগালীকে বিচার করিতে 
করিতে পরিশেষে এই মূলতস্তের বিচার 
কর! আবশ্যক হয় বে মনুষাগণ সমাজ. 
বন্ধ হইর। খাক্ষিবে কি না। সমাজের 
অপেক্ষ। না করিয়া জীবন যাত্রা! নির্ধবাহ 
করা কাহারে সাধা কি না তাঁছ! বিভিন্ন 
কথা। আমি বলি ছলাধ্। কিন্তু 
অসাধ্য না হইলেও, এ কণার সন্দেহ 
নাই যে, সমাজে থাকিতে হইলে 
সমারল ক্ষয় করিবার চেষ্টা হুইতেত 
বিরত থাকা কর্তব্য। তুমি কিন্ধুপ 
ব্যক্তি তাহা! আমি বুঝিতে ন! পারিলে 
তোমার নিকট কাপটা ত্যাগ করি ন1। 
আমি কিরূপ ব্যক্তি তাছ1ও এরূপে 
তোমার না আবশ্যক । কিন্তু উভয়ের 
কাপ্টা না গেলে কেহ কাহারে! উপরে 
নির্ভর করিয়! কার্যা করিতে পারে না। 
পরস্পরের প্রতি নির্ভর না করিতে 
পারিলে পরম্পরের সাহায্য পাওয়। যার 
ন1। বিরোধ ও ৪/৮8৫8)9 0০ 519097509 
তে! আছেই। পরস্পরের সহযোগিত। 
ব্দ্ঠীত তাহাই প্রবল হইস্ব। উঠে এবং 
পরিশেষে সমাক্গ ভাঙ্গিযা যায়। অত- 
এব যাহাতে বিরোধের হস হয় 
এবং উ্ঁকোর বর্ধন হয় তাহ।ই সামা" 


জিকতার দিগ্ঠচ উদ্দেশ এৰং মরন 
সেই মর্ম প্রতিপালন করিলেই চিত্ছের 
স্থচারু ব্যবস্থা উৎপন্ন হয়। 

পুণে ু্টিঃ ক্ষণে রুষ্টিঃ 

তুষ্টি রুষ্টা ক্ষণে ক্ষণে । 

অব্যধস্থিতচিপ্ত স্য 

প্রপাদবো২পি ক্য়ঙ্করঃ ॥ 


১২৮৯ |) 


এইফপ অধাবস্থিত চিত পরিত্যাগ 
এবং চিত্তব্যবস্থা লাভ করাই সমস্ত নীতি 
শিক্ষার উদ্দেশায। ইহাতে পরকালের 
ম্গলামঙগল হেন্ধপ হউক, ইহুকালের 
পক্ষে কর্থাৎ নরঙমাজের পক্ষে ইহ। 
আগরিহার্য্য। 


স্বার্থপরত। এবং পরার্থপরত! উভয়ই " 


স্বভাবতঃ মানব প্রকৃতির অঙ্গ । কিন্তু 
উভয়ের মধ্যে গুরুতর বৈষম্য আছে। 
সেই বৈষম্য ভিন্ন ভিন্ন লোকের আচরণে 
ব্যক্ত হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে নিবৃত্ত 
হইয়া থাকে। সই আংশিক নিবৃত্তি 
শ্বভাঁবসিদ্ধ বটে কিন্তু তাহ! সমাজরক্ষার 
পক্ষে যথেষ্ট নহে। জগতে খলের 
প্রাছুর্ভাৰ এবং সরলের দুর্গতি পদে পদে 
দৃষ্ট হয়। অতএব দ্ব'শ্ব চেষ্টার দ্বারা 
্বন্ব মনোমধ্যে এই বৈষম্যের কোন 
প্রভিবিধান করা নিতাস্ক আবশ্যক । 
এইন্ূপ চেষ্ট! সহকাঁরে উল্লিধিত বৃত্তি- 
দ্বয়ের যে ব্যবস্থ। সিদ্ধ হয় তাঁহাকেই 
বলি চিত্তব্বন্থা। 

এই চিত্বব্যবস্থা সাধন করি্ছে 
হইলে স্বার্থপররত! এবং পরার্থপরস্তা 
মধ্যে কোনটার সমধিক চালনা কর! 
আবশ্যক ? এই প্রশ্নের সছুত্তর এই যে 
ছুর্ঘমনীয় স্বার্থপরতাকে যত দমন করিতে 
চেষ্টা করিবে ততই পরার্থপরতার পথ 
খুবিবে। স্বার্থপরত! কখনই একবারে 
বিনষ্ট হইবার নহে বিনষ্ট হইলে জীবন 
রক্ষা! হয় না। পীবন খাকিলে তছুপ- 
যোগী স্বাথপরতা লোপের আশঙ্কা! নাই। 


অবিশ্রান্ত রৈর।গয। ৫৩ 


বরং পরার৫থপরতার উদ্দেশে জীবন রক! 
করাই কর্তব্য। অভ্ঞব স্বার্থপরতা 
দমন করিবার চেষ্টা হইতে অছুত- 
আশঙ্ক। করা ভ্রাস্তিমাত । পরার্থপরতার 
বশবস্তী হইয়া কার্ধ্য করিলে প্রত্যেকেই 
অনের ঘারা উপকৃত হইতে পারে এবং 
পরচ্ছন্দ মাধনাস্তে স্বচ্ছন্দ লাভেরও সময় 
পাওয়। যায়। অহএব প্রকাস্তিক চিত্তে 
পরার্থপরতা পালন করিতে চেষ্ট। করিলেই 
উহার সহিত স্বার্থপরতার বৈষমা এবং 
ব্ক্িপরম্পরার স্থার্থপরত। জনিত 
লোকালয়ের নিষস্বাদ অপনীত হইতে 
পারিবে। 
উল্লিখিত মতে এীকান্তিকচিত্তে পরা- 
পরত! ব্রত স্বীকার করাই নীতি- 
শিক্ষার উদ্দেশ্য । ইহাতে পরস্পরের 
সহযোগিত। এবং প্রত্যেকের একাগ্রত। 
ছুই স্ুসিহ্ধ হইতে পারে। শ্বভাবতঃ 
মন্থযোর বিরোধ হইতে স্থার্পরতাঁর 
কিঞ্চিৎ দমন হয় আর চেষ্টা পূর্বক পরার্থ- 
পরতার চালনা! এবং স্বার্থপরতার শামন 
করিলে নির্মল ধর্শ বা নীতিশিক্ষা! হয়। 
পরাথপরত হইতে কদাচ বলপ্রয়োগে 
অভিরুচি হয় না। যদ অগত্যা প্রয়োজন 
হয় তাহ! হইলেও উহ! দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হয় ন1। যাহার মঙ্গলের জন্য বল প্রয়োগ 
করা আবশ্যক মনে কর সে তাহ! 
বুঝিতে পারিলে সহজেই শ্রদ্ধা সহ- 
কারে তোমার সহযোগিতা করিবে। আর 
দীর্ঘকাল পরেও যদি সেতাহানা করে 
তবে তোমার নিজের কার্ষ্যে কোন দোষ 


€% বস ধর্শন | 


আছে কিন ভাহা দেখাই 'আআবশ্যক 
হইবে। এমন হইতে পায়ে যে তুমি 
বাহাক্তে তাহার হিত হইবে মনে করি- 
তেছ তাহাই ভ্রান্ত? তুমি নিজে ভ্রান্ত 
অথবা] ছুট ও হইতে পার। আমার হিত 
“আমি বুখিব। একেবারে না পালি, 
কাঁললগুকারে পায়িব। কিন্তু আমি বদি 
কিছুতেই না মানি যেতোমার অমুক 
ফার্ধ। আমার হিতজনক তবে আমার 
বুদ্ধিই যে ত্রান্ত তাছার প্রমাণ কি? 
অহঞব বল প্রয়োগ কছির বপভ্য 
জাতির শাসন করা বিধিসঙ্ত নহে। 
ধ্দ কালমহকারে তাহার! ব্পবাঁদের 
বশীতৃত হল তা! হইলে আর বল 
প্রয়োগের আবশ্যকক্কা খাক্কে ন1। আর 
যদ চিরকলই বল প্রন্নোগ কল্িতে 
হয় তবে সেই উৎপীক্ষিত অসভ্যগণের 
সুখবন্ধন হইতেছে লা এইক্গপ গিদ্কাত্ত 
করাই ন্যায়সঙ্গত। 

শ্রম কেহ ইচ্ষ! পূর্বক কেছ ব! 
লিগা পূর্বক করিয়া খাকে। থে 
কেবল আক্মমুখের লাবসাতে শর করে 
দে ভাবিতে পারে ষে শ্রসজনিত হুংখ 
টুকু নান্বীকাঁর কারতে বহইলে আরে! 
ভাল হুইত। কিন্ত ঘেপরের মৃখাভিলাষী, 
পরছুচখে কাতর সে আর পরোপকান্ত 
করিবার জন্য মন্্রবল লানত ফরিবার 
প্রতীন্ষ। করে না। শ্রষ ভিন্ন তাহার 
উদ্দেশ্য পিদ্ধি হইবার নছে জানিয়। 
€ল স্ষেচ্ছ পূর্বকই পবশ্রমে রত হ্য। 
কিন্তু ইছাতেও তাহার পরাথ-পর্কার 


(ইজ 


পূর্ণ উত্লেক না হইতে পায়ে। পারিবার 
প্রতিপালন করা ধর্তরপাবিশেষ খাব 
শ্রন্ন সেই বস্ত্রণার সস এই শ্রার 
তাখের বশবর্তী হইরা কার্ধা করিলে 
পরিবাকগাণের উপকার হয় লা শন 
নহে । ইহাতে হিতলাধস। ৩৮15 
পালন,সম্পূর্ণপেই সম্পত্ষ হইতে পাঁরে। 
কিন্ত কার্ধযগুলির খঅভিপন্ধিতঠে কিন্াং 
কলঙ্ক থাকিয়। বায, এবং চিগ্ত ব্যবপ্কর 
বিষয়েও ব্যতিক্রম পাকে সেই ব্যাতিত 
মনের কিন্ত সংসারের ক্বন্থার বিশ্ুমাঙ্ 
ব্যতায় হইলেই তাছার লংকল পরি, 
ত্যক্ত হইবার সন্তান । কুরাং 
এতাদৃশ লোকের প্রতিও সম্পূর্ণ দির্চর 
করা যাক ন।। সমান্ের বাধন রক 
করিতে হইলে শ্রম-উদ্দিই একা গ্রা্ত 
বিষেয় নহে। 

পরস্ত বদি শ্রমী মনে করে যে পন্িযায় 
প্রতিপালন করাই আমায় ধর্্া কার্া। 
ভাভাদিগের সুখের নিষিদ্তই শ্রহ করিব, 
মরি আর বচি যতক্ষণ "পাতি ততক্ষণ 
করিব, সাধ্য মতে স্রিটী করিধ না। তাহা 
হইলে শ্রমীর কার্যে আর স্থার্থপরত। 
থাকে না। সকল শ্রসী পরস্পয়ের গন্ধ 
যোগী হইয়া কার্যা করিতে সক্ষম হত । 
এবং অক্ষম বাকিরা ও শ্রদীর খনশ্রয় সাক 
করিতে পান্ে। শ্রষধীর এইকপ হলের গা 
ইরাগ্যলক্ষণাজ্ঞযান্ত, বৈরাপঃ ছি আস 
কিছুই নছে। 

এইরাপ পরার্থ পরার লীম! ঠশীক 
হ্ব্ধন। কিন্ত শ্রযের ফল যেবেছল শ্রদীক 


1 


১২৯৯1) 


শজনধধে)ই নিহিত থাকে তাহ! নহে। 
শ্রথলয়, রেতনই তার স্বজনগঞ্ণর 
অরযাছর | চিন যাঁজার বিনিময়ে মেই 
রেক্কন উপাকিদিত হয সেই শ্রমজাত 
বসতে সম্পপ্র মাদবমগুলীর উপকার 
দর্শে। অন্তর পরার্থপর শ্রমের উপ- 
কার জগৎ বিজ্ভীর্থ। 

বাহার 2:96 ৮৯7০ ভক্ত এবং এ 
নিমিত্ত চীনের স্বাতস্ত্রযবাবস্থা স্ করিতে 
পারেন মা, আপনাদের শ্রষজাড় পণা 
সর্বচেশে বলপুর্ধক গরাবি করাইতে 
অভিলাষ করেন তাহার! হয় তবু" 
বেন ন! যেম্যাঞ্চেষ্টরবামিগণ ভারতের 
উপকারার্ধে কৃত্বনংকর হইলেই ভাল 
হয়) কিন্তু এন্বলে 29০ 0%৭৪ যদি 
পরার্পরতার অনুরোধে অবলম্বিত 
হইত তবে তুল।র মাসুল উঠান লইয়া 
ম্যাঞ্টেটরের সহিত আমাছিগের এত 
মমাস্তর ঘটিত ন। বাদ্তবিক আমর! 
আমেরিকার কার্পাস-উৎপাদক এবং 


আনন সঠ। 


€% 


মযাঞ্েষ্টরের তত্ধবার়গঞ্জের ছারা নিতাস্ক, 
উপরূত হইতেছি। ইহার কোনও 
সন্বেহ নাই। রিস্ত, এতছ্িয়য়ক চৈতন] 
না আমাদিগের আছে না ম্যাপের 
বামিগণের আছে। 

এই চৈতন্য লাত হইলেই শ্রমের 
গ্রন্কত মাছাক্মা অন্থৃভূত় হছইরে। এবং ইহ! 
ছার! মমোযধো যে বৈরাগ্য আশ্রয় 
করিবে তাহাতে বিশ্রাম থ!কিবে ন। 
এই মহাস্থভব শ্রম হুইড়েই প্ররুত 
01511358005) ন্যারান্থগত 20৯৮০: 8৪" 
1০৩০০ রখার্থ ৪10 এবং বৈধ সমাজ, 
বর্তিতা সম্ভব । ক্ষার এইযপ অবিআস্ত 
বৈরাগা হইতেই বোধ হজ, ছিন্দুগথের 
উদ্নতি এহং হিন্গুর্দ্ের উদ্ধার সাধন 
হইতে পারে। 
হিন্দুগণ যে ক্রেযশঃ এই পথেই চলিয়াছে 
তাহ! ইছার পনে প্রদর্শন করিব। 


জী যো-- 


--8ট6%%-_. 
আনন্দমঠ। 


শ্রীযুক্ত বন্ধিযচজ্্র চট্টোপাধ্যায় গ্রধীত | 


যোঁড়শ পরিচ্ছেদ 


বীরভূুমি ইংজেজ সুসান হার 
হাড়। হইয়াছে । ইংরেজ মুসলমান 
ফেহই এ কা সামেন মা-স্ম্সকে 


চোধ ঠারেন-+বলেক কওকণ্য] দুঠেকা, 


কাকার গবর্ণয়। কেয়া । 
হেটিংস সর চোখ ঠারিখায লোক 


তে ড় দৌরাধ্মা করিতেছে-্পাসম 
করিছ্েছি। এইরগ কগ্তকাজ হাইত 
বল হায়] কিন্ধ ই সময়ে ভখবা. 
দেয় নিয়োথে ওয়ারেন হেটটিংস কলি, 
খয়ায়েন 


৫৩ বলগরশন। 


দহেন--তার লে বিদা! থাকিলে আজ 
ভারতে ত্রিটিশ পাত্রাঙ্জা কোখায় থাকিত? 
াগৌনে বীরভূমি শাসলার্থ উভ নাম! 
স্িতীৰ সেনাপতি নুতন সেন! লইর। 
উপস্থিত হইলেন। 

উড দেখিলেন এ ইউরোপীয় যুদ্ধ 
নছে। শক্রদিগের সেনা নাই) নগর 
নাই, রাদধানী নাই, ছুর্গ নাই, অথচ 
সকলই তাহাদের ভধধ।ন। যে দিন 
যেখানে ব্রিটিশ সেনার শিবির, সেই 
দিনের জন্য সেম্কান ব্রিটিশ সেনার 
অধীন--তার পর দিন ব্রিটিশ সেনা 
চলিয়। গেল ত অমনি চারিদিকে “ বন্দে 
মাত্র" ” শীত হইতে লাগিল। উড 
সাহেব খুণজিয় পান না কোথা হইতে 
ইহার] পীপিলিকার মত এক এক রাত্রে 
নির্গত হইয়। যে গ্রাম ইংরেজের বশীভূত 
হয় তাহ! দাহ করিয়। যায় অথবা অল্প- 
ংখ্যক ত্রিটিষ মেন! পাইলে তৎক্ষণাৎ 
সংহার করে । অনুসন্ধান করিতে 
করিতে উড সান্কেব জানিলেন যে, পদ- 
চিহ্ছে ইহারা ছুর্গনির্মাণ করিয়া ফেই- 
থানে আপনাদিগের স্মন্ত্রাগায় ও ধনা" 
গার রক্ষা করিতেছে । অতএব সেই 
দুর্গ অধিকার কর! বিধেয় বলিয়া! স্থর 
করিলেন । 

চরের দ্বারা তিনি সম্বদ লইতে 
লাগিলেন যে, পদ্চিছে কত সম্তান 
থ|কে। যে সন্ব।দ পাইলেন তাহাতে 
তিনি দহস! হর্গ আক্রমণ কয়া বিধেয় 
বিবেচন1 করিলেন না । মনে মনে এক 


(ট্্যষ্ঠ। 


অপুর্ধ্ব কৌশল উড্ভীবন করিলেন। 

মাধী পূর্ণিমা! সম্মুখে উপস্থিত।' 
তাঁহার শিবিরের অদূধ্তী কেন্ুবিষ্- 
গ্রামে বরের গোস্বামীর মেলা হইবে। 
এবার মেলায় বড় শটা। সহজে মেলায় 
লক্ষ লোকের সমাগম হইয়। থাকে । 
এবার নৈষবের রাজ্য হইয়াছে, বৈষ্ঃ- 
বেরা মেলায় আসিয়া বড় আৰ 
করিবে স'বল্প করিয়াছে। অশ্তএব 
যাবতীয় সন্তানগণের, পুর্ণিমার দিন কেন্দু- 
বিল্লতে একজ্র সমাগম হইবে, এমন 
সম্তবন।| মের উড বিবেগন|। করি. 
লেন যে পদচিহ্কের রক্ষকেরাও সক- 
লেই মেলায় আসিবার সম্ভাবনা । সেই 
সময়েই সহস! পদচিছ্নে গিয়। হর্গ অধি- 
কৃত করিবেন। 

এই অভিপ্রায় করিয়া, মেজর উড 
রটন। করিলেন, যে তিনি মেলার দিবস 
কেন্দুবিল্ল আক্রমণ করিষেনল। এক ঠাই 
সকল টৈষব পাইয়া, একদিনে শক্ত 
নিঃশেষ করিবেন। টষ্ণবের মেল! 
হইতে দিবেন ন!1। 

এ সন্থা্দ গ্রামে গ্রামে প্রচারিত 
হইল। তখন যেখানে যে সন্তানস্প্র- 
দ্বায়তূক্ত ছিল, সে তৎক্ষণাৎ অস্ত্র গ্রহণ 
করিয়! মলা রক্ষার জন্য কেন্দুবিল 
অভিমুখে ধাৰিত হইল। সবল সন্তা- 
নই কেন্ছুবিল্লে আদিয়! মাঘী পূর্ণিমায় 
মিলিত হুইল। মেঙধর উড যাহ! ভাবি- 
যাছিলেন তাহাই ঠিক হইল। ইংয়েজের 
সৌভাগ্যক্রষে রহেম্রও ফাদে প1 দিলেন 


১৯৮৯ 1) 


হেন গপদচিছেত্র ছুর্গে অল্পমাত্র সৈন্য 
রাখিয়া! অধিকাংশ সৈন্য লইয়া কেন্দু- 
বিন যারা! করিলেন 

এ সকল কথ! হইবার আগেই 
ভ্ীবানদ ও শাস্তি পদচিহ্ন হইতে বাহির 
হইয়। গিয়াছিল। তখন যুদ্ধের কোন 
কথা হয় নাই, যুদ্ধে তাহাদের তখন মম 
ছিল না| মাধী পূর্ণিমায়, পুণাদিনে, 
গুতক্ষণে, জয়দেব গোস্বামীর তীর্থে, 
আন্রয়ের পৰিজআঅ প্লে গ্রাণ বিসজ্জন 
করিয়া, প্রতিজঞাগজ মহাপাপের শ্রায়- 
শ্চিন্ত করিবে, ইহাই তাহাদের অভি- 
সন্ধি। কিন্তু পথে বাইতে যাইতে 
তাহার গুলিল ষে কেন্দুবিল্লে সমবেত 
সম্তানদিগের সঙ্গে ইংরেজদিগের মহা- 
যুদ্ধ হইবে। তখন জীবানদ বলিল, 
* তবে যুদ্ধেই মরিব, শীঘ্র চল ।+ 

তাহার! শীঘ্র শীত্র চলিল। পথ এক 
গানে একট! টিলার উপর দিয়! গিয়াছে। 
টিলায় উঠিয়া, বীরদম্পতী দেখিতে 
পাইল--যে নিয়ে কিছু দূরে ইংরেজ- 
শিবির। শান্তি বলিল, « মরার কথ! 
এখন থাক্‌--বল বন্দে মাতিরং |, 


গাল কক্স 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। 


ধন ছুই জনে কানেকানে কি 
পরামর্শ করিল । পরর।মর্শ কবিয়। 
দীবানন্দ একর রনেলুকাইল। শান্তি 
আর এক বনে প্রবেশ করিয়) এক অদ্ভুত 
রহসো প্রবৃত্ত হছইল। 


নন্দ মঠ। ৫৭ 


শাস্তি মরিতে ফাইতেছিল) কিন্ত 
মৃত্যুকালে স্ত্রীবেশ ধরিবে ইছা স্থির 
করিয়াছিজ। তাঁহার এই পুরুষ বেশ 
জুক্বাচুরি, মহেস্ত্র বলিয়াছে। জুরাচুরি 
করিতৈ করিতে মরা হইবেন! | স্তরাং 
বাপি টেপারিটি সঙ্গে আনিয়াছিল। 
তাহাতে তাহার সজ্জা সকল থাকিত। 
এখন নৰীনানন্দ ঝাঁপি টেপারি খুলিয়া 
বেশপরিবর্তনে গ্রবৃত্ত হইল। 

চিকন রকম রমকলির উপর খয়েরেক 
টিপ কাটিয়া, ততকালগ্রচলিত ফুব ফুরে 
কৌকড়! কৌকড়া কতক গুলো ঝাপটায় 
গোছায় চাদমুখ খানি ঢাঁকিয়া, শাস্তি 
একটি সারঙ্গ হন্তে বৈষ্ৰীবেশে, ইংরেজ 
শিবিরে দর্শন দিল দেখিয়। ভ্রমরকৃষঃ 
শশীযু্ঞ সিপাহীর! বড় সাতিয়া গেল। 
কেহ টগ্লা, কেহ গজল, কেহ শ্যাষা- 
বিষয়) কেহ কৃষ্বিষয়। ফরমাস 
করিয়া শুনিল। কেছ চল দিল, 
কেহ দাল দিল, কেহ মি দিল, কেহ 
পয়সা দিল, কেহ সিকি দিল। বৈষ্ঃৰী 
তখন চলিয়া যায়, সিপাহীর! লিজ্ঞাসা 
করিল “আবার কবে আসিবে ।” বৈষ্ৰা 
বলিল “তা জানি না, অমার বাড়ী ডের 
দূর ।” সিপাঙ্থীবা জিজ্ঞাসা করিল “কত 
দৃঘ ?” বৈষ্ঞ্বী বলিল “আমার বাড়ী 
পব্নচিহে।” এখন সেই দিন মেজর উভ্‌ 
পদ্রচিক্কের কিছু খবর লইতেছিলেন। 
একজন সিপাহী তাহা আানিত। বৈষ্ঃ- 
বীকে ডাকিয়া কাণ্ডেন সাছেবের কাছে 
লইরা গেল। কাণ্ডেন সাহেব তাহাকে 


৫৮ বঙ্গদূর্শন) 


মেজর উড়্ের কাঁছে লইয়া! গেল। মেজর 
উডের কাছে গিক্স। বৈষ্ণবী মধুর হালি 
হালিয়া, মর্দাতেদী কটাক্ষে উড সাহেবের 
মাথা খুরাইয়! দিয়া, খঞ্জনীতে আঘাত 
করিয়া, গান ধরিল। 
ম্নেচ্ছনিবহনিধনে, কলয়মি করবালং। 
উড সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তোমার বাড়ী কোথ! বিবি 1 
বিবি বলিল, * আমি বিবি নই, 
বৈষ্ণবী। বাড়ী পদচিচ্থে।” 
উড ড৮০] 07০৮ 16157080510 1 
[১80911) গ 1536? $ছয়। একটো! গর 
হ্যায় ?” 
বৈষ্ণবী বলিল "ঘর ?--কত খর 
তছে।” 
উড | গ্রর নেই,_গর নেই,_গর,- 
গার 17 
শাস্তি। সায়েক তোমার মনে 
কথ! বুঝেছি। গড়? 
উড । ইয়ে্‌ ইয়েন, গর! গর! 
হ্যায়? 
শাস্তি। গড় আছে। ভারি কেল্লা। 
উড্। কেট্রে আড্মি। 


শাস্তি। গড়ে কত লোক থাকে? 
বিশ পরধ্চাশ হাজার । 
উড়। নন্সেম্দ। একটে! কেলেষে 


ডো চার হাজার রহে শক্তা। হয়! 
পর আবিহ্যায়? ইয়া নিকেল গ্রিয়!? 
শাত্তি। আবার নেকলাবে কোথা? 


₹ জো। 


উড । মেলামে--কিক্ক বোল উ! হ্যায় | 
কিগেল-- 
শাস্তি। কেঁছুলী--কেঁছলীর মেলায় 
তারা যাবে না। 


উদ্ভ। টোম কব আয় হ্যায় 
হয়াসে। 

শাস্তি। কাল এসেছি সায়েব। 

উড। ও লোক আদ্গ নিকেল গিয়া 
হোগা । 


শাস্তি মনে মনে ভাবিতেছিল যে 
£ তোমার বাপের শ্রাঙ্ধের চাল যদি 
আমি ন! চড়াই, তবে আমার রমকলি 
কাটাই বৃথ1। কতক্ষণে শিয়ালে তোমার 
মুণ্ড খাবে আমি দেখবো!” প্রকাশ্যে 
বলিল। “তা সাহেব হতে পারে, আজ 
বেরিয়ে গেলে যেতে পায়ে। অত খবর 
আমি জানি না, বৈঞৰী মান্থষ) গান 
গেয়ে ভিক্ষা! শিক্ষা করে খাই, অত খবর 
রাখিনে। বক্ষে বকে গলা শুকিয়ে 
উঠলো, পয়লাট! পিকেট! দ্বাও উঠে 
চলেযাই। আর ভাল কনে বকৃশিশ 
দাও তে! না হযপরণু এসে বলে যাব।'; 

উড সাঁছেব ঝণাৎকরিয়! একটা নগদ 
টাকা ফেলিয়া দিয়], বলিল--“পরগড 
নেহি বিবি।” 

শাস্তি বলিল, গ্দুর বেট1! বৈষ্ণবী 
বল) বিবি কি?” 

উড। পরশু নেহি, আঁজ রাংকো 
হাম্‌কো খবর মিলন! চাহিয়ে। 





ই পদচিহু। 


১২৮৯ )) 


শান্তি? বশ্টুক মাথায় দিয়ে সরাপ 
টেনে সর্মের তেল নাকে দিয়ে ঘুমো'ও। 
দশ কোশ রাস্তা যাব আনবো আম 
আমি ওঁকে খবর এনে দেব! ছুঁচো 
বেটা কোথাকার । 
উড ছুঁচো নেট! কেন্কা কয়ত! 
হাায়। 
শান্তি। যে বড়বীর-__তারির্জাররেল। 
উড | 07926 29207] হমহো- 
শক্ত হায় ক্লাইবকা মাফিক। লেকেন্‌ 
আজ হাম্কেো। খবর মিলনে চাহিয়ে। 
শও রুপেয়া বখসিন দেছে। 
শাস্তি। শ-ই দাও আর হাজারই 
দাও বিশ ক্রোশ এ ছুখান। ঠেঙ্গে হবে 
ন। 
উড়। ঘেড়ে পর। 
শান্তি( ঘোড়ায় চড়তে জান্লে 
আর তোমার তাঁবুতে এসে সাবেছগ 
বাজিয়ে তিক্ষে করি। 
উড । গদি পর লেযায়েগা। 
শাস্তি। কোলে বপিয়ে নিয়ে যাবে? 
আমাৰ লঙ্জা নাই? 
উড। ক্যা মুস্িল, পান্সে রূপেয়। 
দেঙে। 
শাস্তি। কেযাবে, তুমি নিজে? 
উড্‌ তখন অঙ্গুলিনির্দেশ পূর্বক মন্মুখে 
দণ্ডায়মান লিগুলে নামক; এক জন বুব! 
এন্সাইনকে দেখাইয়1, তাহাকে বাপ 
লেন “লিগুলে তুমি যাবে?” লিগুলে 
শাস্তির রূপ যৌবন (দেখিয়া বলিল 
“আহল।দ পূর্বক ।” 


আনন্দ মঠ। রি 


তখন, ভারি একটা আরবী ঘোড়া 
সজ্জিত হুইয়! আসিলে লিগুলেও তৈয়!র 
হইল। শান্তিকে ধরিয়া ঘোড়ায় তুলিতে 
গেল। শান্তি বলিল “ছি, এত লোকের 
মাজখানে? আমার কি আব কিছু লঙ্জ! 
নাই। আগে চল ছাউনী ছাড়াই ।” 

লিগুলে ঘোড়ায় চলিল। ঘোড়! 
ধীরে ধীরে হাটাইয়! ২ লইয়া চলিল। 
শাস্তি পশ্চাৎ পশ্চাৎ সাটিয়া চলিল। 
এইরূপে তাহারা শিবিরের বাহিরে 
আসিল। 

শিবিরের বাহিরে আধগিলে নির্জন 
গ্রাস্তব পাইয়া? শাস্তি লিগলের পায়ের 
উপর পা দিয় এক লাফে ঘোড়ায় 
চড়িল। লিগুলে হামিয়া বলিল, "ভুমি 
যে পাকা ঘেড়সওয়ার। *। 

শাস্তি বলিল) “আমব। এমন পাকা 
ঘোঁড় সওয়ার) যে তে।মার সঙ্গে চড়িতে 
লজ্জা! করে। ছি! জিন পায়ে দিয়ে 
ঘোড়ায় চড় ? 

একবার বড়াই করিবার জন্য লিগুলে 
জিন হইতে পা লইল। শাস্তি অমনি 
নির্বোধ ইংরেজের গলদেশে হস্তা্পণ 
করিয়া ঘোডা হইতে ফেলিয়! দিল। শাস্তি 
তখন অশ্বপৃষ্ঠে রীতিমত আমন গ্রহণ 
করিয়া ঘোড়ার পেটে মলেব ঘ! মারিয়!) 
বাযুবেগে আববীকে ছুটাইয়। দিল। শান্তি 
চ।রিবৎসর সন্তান সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে 
ফিবিয়! অশ্বারোহণবিদ্যাও শিখিয়াছিল। 
তা না শিখিলে জীবানন্দের সঙ্গে কিবা 
করিতে পারিত ? লিগলে মাগি! ভাঙগিক। 


৬৩ বঙ্গদর্শন । 


পড়িয়। রছিলেন। শাস্তি বাযুবেগে অশ্ব 
পৃষ্ঠে চলিল। 

ঘে বনে জীবানন্দ লুকাইয়। ছিল, শাস্তি 
সেই খাঁনে গিয়া, জীবানন্দকে সকল 
সম্বাদ অবগত করাইল । জীবানন্ন 
বলিল, “তবে আমি শীঘ্র গিয়!, মহেন্ত্রকে 
সতর্ক করি। তুমি কেন্দুবিল্ল গিয়া 
সত্যানন্দকে খবর দাও । তৃমি ঘোডাঁষ 
যাও গ্রভূ যেন শীদ্ব সম্বাদ পান।” 
তখন দুই জনে ছুই দিকে ধাবিত হইল। 
বল! বৃথ। শান্তি আবাব নবীনানন্দ হইল। 


আস সরস 


অক্টাদশ পরিচ্ছেদ। 


উড পাঁকা ইংরেদর। ঘাটিতে ঘাটি 
তাঁহাদ লোক ছ্িল। শীঘ্র ন্যাহাব 
নিকট খবর পৌছিল, যে মেই খৈষ্ঙদীটা 
লিগুলে সাহেবকে মমালয় নামক খাবাপ 
যায়গায় পাঠাইয়া দিয়া আপনি ঘে'ডায় 
চড়িয়। কোথায় চলিযা! গিয়াছে । শুনি 
য়াই মেজাব উদ, নলিশে ন-৭*47) 11))]) 
০3071) 1 4 91) 1 061১0 016 1001? 

তখন ঠকৃ ঠক খটা খট তান্ুুৰ 
খোটায় মুগডবের ঘা পডিতে লাগিল। 
মেঘরচিত অমববহীব নায় বস্বনগবী 
অন্তর্ভিতা হইল । মাল গাডিতে বোঝাই 
হইল। মানুষ ঘোড়াষ অথবা আপনা 
পায়ে। হিন্দু মুসলমান মাদ্রাজী গোবা 
বন্দুক ঘাড়ে, মস্‌ মস্‌ কবিয়। চলিল। 
কামানের গাড়ি ঘড়োর ঘড়োর করিতে 
করিতে চলিল। 


( জোন্ত। 
এদিকে মহেন্্র সম্তানসেন লইয়! 
ক্রমে বেন্দুবিল্লেব পথে অগ্রসর 


মহেন্দ্র ভাবিল বেল! পড়িয়া আমিল। 
শিবির সংস্থাপন কবা যাক। 

তখন শিবির সংস্থাপন উচিত বোধ 
হইল। বৈষ্ণবেব তাবু নাই। গান্ধ 
তলায় গুণ চট না কাথা পাতিয়।, শয়ন 
কবে। একটু হরিচবণমৃত খাইয়। 
বান্ধি যাপন কবে। ক্ষুধা! যে টুকু বাকি 
গরকে, স্বপ্পে বৈষ্ণবী চাকুবাণীব অধরামূত 
পান কবিয়া পবিপুবণ করে শিবির- 
উপযোগী নিকটে একটা স্থান ছিল। 
একটা বড বাগান-_-আম কাঠাল বাবল। 
তেতুল। মহেন্দ্র আজ্ঞ। দিলেন "এই 
খানে শিবিব কব।”? তারি পাশে 
এচট| পাহাড ছিল, উঠিতে বড বন্ধুরঃ 
মাহন্দ্র একবাব ভাধিল এ পাহাভের 
উপব শিবিব করধিলেও হয়। স্থান টা! 
দেখিয়া আসিবেন মনে করিলেল। 

এই ভাবিমা অশ্বে আরোহণ কবিয়া 

ধীবে ধীবে পর্বতশিখরে উঠিতে আরম্ত 
কবিলেন। তিনি কিছু দূব উঠিলে পর 
এক ঘুবা যোদ্ধা বৈষ্ণবসেনামধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া বলিল, “চল, পর্বতে চড় | 
নিকটে যাহাবা ছিল তাহার! বিশ্পি 
হইয়া! বলিল “কেন £ 

যোদ্ধা এক শিলাথগ্ডেব উপর উঠিয়া 
দাডাইয়! বলিশ “চল এই জ্যোত্লা রাজে 
এখানে পর্বতশিখরে, নূন বসম্তেব 
নৃতন কুলের নূতন গঞ্ধ শুকিতে শু“কিতে 
আজ আমাদের ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ 


১২৮৭ ।' 


করিতে হইবে ।” সন্তানেব। দেখিল 
সেনাপতি জীবানন্দ। 

'তখন হবে মুরারে উচ্চ শক করিয়! 
যাবতীয় সন্তানসেনা বললমে ভর করিয়া 
উচু হইয়! উঠিল । এবং দেই সেনা জীবা- 
নলের অন্থকরণ পূর্বক, বেগে পর্বত- 
শিখরে আরোহণ কবিতে লাগল । এক 
জন সজ্জিত অশ্ব আনিয়া জীবানন্দকে 
দিল। দূর হইতে মহেন্দ্র দেখিয়! বিস্মিত 
হইল। ভাবিল একি এ? না বলিতে 
ইহাবা আসে কেন? 

এই ভাবিয়। মহেন্দ্র ঘোড়ার মুগ 
ফিবাইয়া। পিঠে চাবুকের ঘায়ের ধেশায়। 
উঠাইয়। দিয়! পর্বত অবতরণ কবিতে 
লাগিলেন। সন্তাননাহিনীব অগ্রনন্তী 
জীবানন্দের সাক্ষাৎ পাইয়|, জিজ্ঞানা 
করিলেন। 

« এ আবার কি আনন্দ” জীবানন্দ 
কাসিয়। বলিল। 

“আদ বড় আনন্দ। পাহাডেব ওপিঠে 
ইংরেজ । যে আগে উপবে উঠবে তারি 
জিত”, 

তখন জীবানন্দ সম্তানটৈনোব প্রতি 
ডকিয়! বলিলেন; 

€£ চেন তোমর। !। আমি জীবানন্দ 
গোস্বামী । অজয়তঃরে সহমত সহস্র 
ইংবেজেব প্রাণবধ ক'বয়াছি।» 

তুমুল নিনাদে পর্বত কনার কাশন 
প্রান্তর সব ধ্বনিত করিয়। শক হইল 
“চিনি আমরা! তুমি ভীবানন্দ 
গোন্বামী | 
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জীব। বল হবে মুরাবে! 
পর্বত কনার কানন প্রাস্তব সহতঅ 
সহত্র কে পবনিত হই, হবে মুরারে ! 
জীব। পাহাড়ের ও পিঠে ইংবেজ। 
আজ এই পর্বভশিধরে, এই নিলাশ্বরী 
যামিনী সাক্ষাৎকাব, ইংবেজে টব্চবে 
রণ ভইবে। দ্রুত আইস, যে আগে 
শিখবে উঠিবে, সেই জিতিবে | বল, বন্দে 
মাতরং | 
তখন পর্ধত কন্দর কানন প্প্রান্তুর 
ধ্বনিত করিয়া গীত ধ্বনি উঠিল খন্দে 
মাতবহ। ধীরে ধীরে বৈষ্ণবীসেনা 
পর্বহশিখব আরোহণ করিতে লাগিল; 
কিন্তু তাহারা সহসা সভয়ে দেখিল, 
মহেন্দ্র সিংহ অতি দ্রতবেগে পর্বত অব- 
তবণ করিতে করিতে তুর্যানিনাদ করি- 
তেছে। দেখিতে দেখিতে পর্বতশিখব- 
দেশে নীলাকাশ পটে প্রতিবিষ্বিত হইল, 
কামানশ্রেণীসহুত, ইংরেজের গোল- 
ন্দাজ সেন! শোভিত হইয়াছে । উচিত 
স্বরে বৈষ্ঞণী সেনা গায়িল, 
তুমি বিদ্যা তুমি ভক্তি, 
তুমি মা বাহুতে শক্ত 
ত্বংাহ প্রাণাঃ শরীরে | 
কিন্ত ইংবেছের কামানের গুড়ম 
গুড়ম গুম শব্দে, সে মহাগীতিশবা 
ভামিয়। গেল। শত শত সন্তান হন 
নিহত হইয়া, অশ্ব অন্ত্রসহিত, পর্র্বত- 
সান্দেশে শয়ান হইল । আবার 
গুডম গুম, দৃূধিচির অস্থিকে ব্যঙ্গ করিয়া 
সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গকে তুচ্ছ করিয়া, 


৬২ বদর্শল। 


ইংরেজেব পজু গড়াইনে লাগিল চামার 
কর্তনীনঙ্গুখে স্ুপন্ধ ধানের ন্যায় 
সম্তানসেনা থণ্ড বিধণ্ড হইয়! ধরাশায়ী 
হইতে লাগিল। বৃথাষ জীবানন্ন, বুথায় 
মহেন্দ্র যত্ব করিতে লাগিল। পত্তনশীল 
শিলারাশিব ন্যায় বৈষ্ণবসেন1 পর্ববত- 
গাস্গ হইতে ফিবিতে লাগিল। কে 
কোথায় পল।য় ঠিকানা নাই । তখন 
একেবারে সকলেব বিনাঁশসাধনেব জন্য 
ভব্রেএ ভর্রেএ শব্দ করিতে কবিতে 
গোরার পণ্টন পাহাড হইতে লাগিল। 
সঙ্গীন উচু করিয়! অতি ড্রুতবেগে। পর্বত- 
বিষুক্ত বিশীল তটিনীগ্রপাতবৎ ছূর্দমনীয় 
অলঙ্ৰ্য অজেয়, ব্রিটিশসেনা পলায়ন- 
পর সম্ভতানসেনার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। 
জীবানন্দ একবার মাত্র মতেন্দ্রেব সাক্ষাৎ 
পাইয়] বলিলেন, “আজ শেষ | এস এই 
খানে মরি |” 
মহেন্দ্র বলিলঃ * মবিলে যদি রণজয় 
হইত তবে মরিতাম। বৃথ! মৃত বীরেব 
ধর্মী নঙে |£, 
জীব । আমি বৃথাই মরিব। তবু 
যুদ্ধে মবিব। তখন পাছু ফিরিয়া, উচচৈ:- 
স্ববে জীবানন্দ ডাকিল, «কে হরিনাম 
করিতে কবিতে মরিতে চাও, আমাব 
সঙ্গে আইস1+, 
অনেকে অগ্রসর হুইল। জংবানন্দ 
বলিল, « অমন নছে। হবিলাক্ষাৎ শপথ 
কর, জীবন্তে ফিবিবে না।ঃ 
“যাহারা আগু হইযাছিল, তাহারা 
পিছাইণ। জীবনন্দ বলিনেন, 


( গা 


«“ কেহ আসিবে নাঃ তবে আমি 
এক চলিলাম |” 

জীবানন্দ অশ্বপৃষ্ঠে উচ় হইয়া বহুদুর 
পশ্চাতস্থিত মহেগ্দ্রুকে ডাকিয়া বলিলেন, 
«ভাই! নবীনানন্দকে বলিও আমি 
চলিলাম। লোকান্তবে সাক্ষাৎ হইবে |» 

এই বলিয়া সেই বীরপুরুষ লৌহ- 
বৃষ্টি মধ্যে বেগে অশ্বচালনা করিলেন । 
বামহন্তে বলগা- দক্ষিণে বন্দুক- মুখে 
হরে মুর!রে ! হবে মুরাবে ! হরে সুরাবে! 
যুদ্ধের সম্ভাবনা নাই। এ সাহমে কোন 
ফল নাই--তথাপি হবে মুরারে! হরে 
মুবারে! গায়িতে গায়িতে জীবানন্ 
শত্রব্যুহমধ্যে প্রবেশ কবিলেন। 

পলায়নপর সম্তানছ্িগকে মহেন্জ 
ডাকিয়া বলিল “ দেখ, একবাব ভোমরা 
ফিবিয়া জীবানন্দ গৌসাইকে দেখ। 
দেখিলে মবিবে ন। 11, 

ফিরিরা কতকগুলি সন্তান জীরাঁননের 
তমানুষ কীর্তি দেখিল। প্রথমে বিশ্মিত 
হইল, তাৰ পব বলিল “জীবানন্দ মরিতে 
আনে, আমরা জানি না? চল, জীবা- 
ননের সঙ্গে আমবাও পৈকুঠে যাই ।” 

এই কথা শুনিযা. কতকগুলি মন্ত,ন 
ফিরিল। তাহাদের দেখ দেখি আব 
কতকগুলি ফিরল, তাহাদের দেখা দেখি 
আরও কতকগুলি যিরিল। বড় একু- 
টা গণ্ডগে।ল উপস্থিত হইল । জীবানন্ৰ 
শত্রবাহ প্রবেশ করিয়াছিলেন; সম্তা- 
নেরা আর কেহই তাহাকে দেখিতে 
গইল না। 


১২৮৯) 


এদিকে সমস্ত রণক্ষেত্র হইতে সন্তান- 
গণ দেখিতে পাইল, যে কতক সন্তানের! 
ভাবার ফিরিতেছে। সকলেই মনে 
করিল সন্তানের ভয় হইয়াছে; সস্তান 
ইংরেঞকে তাড়াইয়া যাইতেছে । তখন 


সমস্ত অন্তানসৈন্য মার মার শবে 
ফিরিয়া ইংরেজসৈন্যের উপর ধাবিত 
হইল 


এদিকে ইংরেজগেনার মধ্যে একটা 
ভাঁরি হুল স্থূল পড়িয়া গেল। সিপাহীরা 
যুদ্ধে আর যত্ত না করিয়। ছুই পাশ দিয়া 
পলাইতেছে ; গোরারাও ফিরিয়। ঙ্গীন 
খাড়া করিয়া শিখরাভিমুখে ধাবমান 
হইতেছে । ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়। 
মহেন্ত্র দেখিলেন, পর্বতশিখরে অসংখ্য 
সন্তানসেনা দেখা যাইতেছে । তাহারা 
বীরদর্পে অবতরণ করিয়া, ইংরেজসেন| 
আক্রমণ করিতেছে । তখন ভাকিয়! 
মন্তানগণকে বলিলেন, 

“সম্ভানগণ! এ দেখ পর্বতশিখরে 
প্রভু সত্যানন্দ গোস্বামীর ধ্বজা দেখ! 
যাইতেছে । আজ স্বয়ং যুরাঁরি মধু- 
কৈটভ-নিস্্দন কংস-কে শি-বিনাশন, 
রণে অবতীর্ণ, লক্ষ সন্তান পর্রতপৃষ্ঠে । 
বল হরে মুরারে! হরে মুকারে ! উঠ! 
ইংরেজ মুসলমানের বুকে পিঠে চাপিয় 
মার। লক্ষ সন্তান পর্বত পিঠে ।” 

তখন হরে মুরারের ভীষণ ধ্বনিতে 
পর্ধত কনর কানন প্রান্তর মথিত 
হইতে লাগ্িল। সকল অন্তান মাভৈঃ 
মাত: রবে ললিত-তাল-ধবনি সম্বলিত 
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অস্ত্রের ঝঞ্চনায় সর্ধ জীব বিমোহিত 
করিল। তেজে মহেন্দ্রের বাহিনী পর্বত 
আরোহণ করিতে লাগিল । শিলা প্রতি- 
ঘাতগ্রতিখ্রেরিত নিকঝরিণীব ইংরেজের 
সেন! বিলোড়িত, স্তম্ভিত) ভীত হইল । 
সেই সময়ে পঞ্চবিংশতি সহ বৈষ্ণব- 
সেনা লইয়। স্বয়ং সত্যানন্দ ত্রহ্মচারী 
পর্বত শিখর হইতে, সদুদ্র প্রপাতবৎ 
ইংরেজ সেনার উপর বিক্ষিপ্ত হইলেন। 
তুমুল যুদ্ধ হইল। 

যেমন ছুই খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের 
সঙ্বর্ষে ক্ষুদ্র মক্ষিক! নিম্পেষিত হইয়া 
যায়, তেমনি ছুই সন্ভানসেন! সঙ্বর্ষে 
সেই বিশাল ইংরেজসৈন্য, পর্বত 
সানুদেশে, নিঃশেষ নিশ্পেষিত হইল। 

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কাছে সংবাদ 
লইয়া! যায়, এমন লোক রিল না । 

ইংরেজ ইংরেজের মত যুদ্ধ করিল। 
কিন্ত দেশী মিপাহীর! সকলে ভঙ্গ 
দিয়া পলাইল। 


চআ53:-সনচজজএতেরাছিড 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ । 


পূর্ণিমার রাত্রি !- সেই ভীষণ রণক্ষেত্র 
এখন স্থির। সেই ঘোড়ার দড়বড়ি, 
বন্দুকের কড়কড়ি, কামানের গুম্‌--সর্ব্ঘ- 
ব্যাপীধুমঃ আর কিছুই নাই। কেহ 
ছুর্রে বলিতেছে ন-কেহ হরিধবনি 
করিতেছে না। শব্ধ করিতেছে--কেবল 
শৃগ!ল, কুকুর, গৃধিনী। সর্কোপরি আহত 
বাক্কির ক্ষপিক আর্তনাদ । কেহ ছিন্ন 
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হস্ত) কেহ ভগ্রমন্ত কক, কাহারও পা ভাছগি 
যাছে, কাহারও পঞ্জ রবিদ্ধ হইয়াছে, কেহ 
ঘোড়ার নীচে পড়িয়াছে। কেহ ডাকি- 
তেছে মা! কেহ ডাকিতেছে বাপ! 
কেহ চায় জল, কাহারও কামনা মৃড্া। 
বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, ইংরেজ, মুসলমান, 
একত্রে জড়াজড়ি; জ্গীবন্তে মুতে; 
মন্ুষো অশ্বে, মিশামিশি ঠেনাঠেসি হইয়! 
পড়িয়া রহিয়াছে । সেই মাঘ মাসের 
পূর্ণিমার রাত্রে, দরুণ শীতেঃ উজ্জল 
জ্যোত্স(লোকে দেই রণভূমি অতি ভয় 
হ্কর দেখাইতেছিল। সেখানে আদিতে 
কাহারও সাহস হয় না। 

কাহারও সাহস হয় না, কিন্ত নিশীথ- 
কালে, এক রমণী দেই. অগম্য রণক্ষেত্র 
বিচরণ করিতেছিল। একটী মশাল 
আলিয়া! সেই শবরাশির মধ্যে সেকি 
খুদ্ধিতেছিল। গ্রতোক মৃতদেহের 
মুখের কাছে মশাল লইয়া মুখ দেখিয়।, 
আবার অন্য শবের কাছে মশাল লইয়! 
যাইতেছিল। কোথাও, কোন নরদেহ 
মৃত অর্থের শীচে পড়িয়াছে; সেখানে 
যুবতী, মশাল মাটিতে রাখিয়া, অশ্বটী 
দুই হাতে সরাইয়া নরদেহ উদ্ধার করি- 
তেছিল। তার পর যখন দেখিতে পায়, 
যে যাকে খুঁজিতেছি সে নয়, তখন 
মশাল তুলিয়া লইয় সরিয়াযায়। এই- 
রূপ অন্থুসন্ধান কবিয়া, যুবতী সকল মাঠ 
ফিরিল--কোঁথাও যাখুদেতা পাইল 
ন[। ভখন মশাণ ফেলিয়া, সেই শব- 
রাশিপূর্ণ রুধিরাক্ত ভূমিভে লুঠ।ইয়। 


বঙদদশন। 
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পড়িয়া কাদিতে লাগিল। সে শাস্তি, 
জীবানন্দের দেহ খুজিতেছিল। 

শাস্তি লুঠাইয়া পড়িক়। কাদিতে 
লাগিল, এমন সময়ে এক অতি মধুর 
সকরুণধ্বনি তাঙ্থার করণরন্ধে প্রবেশ 
করিল। কে যেন বলিতেছে, ' উঠ 
মা]! কীদিও ন11” শাস্তি চাছিয়! 
দেখিল-_-দেখিল সম্মূথে জ্যোত্ম্ালোকে 
দড়াইয়া, এক অপূর্বদৃশ্য প্রকাণাকার 
জটাজুটধারী মহাপুরুষ । 

শান্তি উঠিয়া াড়াইল। যিনি আসি. 
যাছিলেন, তিনি বলিলেন, “ কাদিও ন। 
মা! জীবানন্দের দেহ আমি খু্ধিয়া 
দিতেছি । তুমি আমার সঙ্গে আইস” 

তখন সেই পুরুষ শাস্তিকে রণক্ষেত্র 
মধ্যস্থলে লইয়। গেলেন; সেখানে অসংখা 
শবরাশি উপর্য,পরি পড়িয়াছে। শান্তি 
তাঁহা! সকল নাড়িতে পারে নাই। সেই 
শবরাশি নাড়িয়া) সেই মহা'বলবান্‌ 
পুরুষ এক মৃতদেহ বাহির করিছলন। 
শাস্তি চিনিল সেই জীবানন্দের দেহ। 
সর্ধবাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, রুধিরে পরিপ্রুত। 
শান্তি, সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চেঃ- 
স্বরে কাদিতে লাগিল। 

আবার তিনি বলিলেন, “কাদিও ন! 
ম!! ভীবানন্দ কি মরিয়ছে? স্থির 
হইয়া উহার দেহ পরীক্ষ। করিয়! দেখ। 
আগে নাভী দেখ।» 

শাস্তি শবের নাড়ি টিপিয় দেখিল, 
কিছু মাত্র গতি নাই। তিনি বলিলেন, 
« বুকে হাত দিয়া দেখ?” 


১২৮৯1) 


যেখানে হৃৎপিও। শাস্তি সেই খানে 
হাত দিয়! দেখিল, কিছু মাত্র গতি নাইঃ 
নৰ শীতল । 

সেই পুরুষ আবার বলিলেন,'নাকের 
কাছে হাত দিয় দেখ--কিছু মাত্র 
নিঃশ্বাস বহিতেছে কি?” 

শাস্তি দেখিল, কিছু মাত্র না। 

তিনি বলিলেন, “আবার দেখ, মুখের 
ভিতর আঙ্গুল ছিয়। দেখ--কিছু মাত্র 
উষ্ণত। আছে কি না?” শান্তি আঙুল 
দিয়। দেখিয়া বলিল, “ বুষ্ঝিত পারি- 
তে হু না” শান্তি আশামুগ্ধ হইয়াছিল। 

মহ।পুকষ, বামহস্তে জীবাননদের দেহ 
স্পর্শ করিলেন । বলিলেন, * তুমি ভয়ে 
হতাশ হইয়াছ ! তাই বুঝিতে পারিতেছ 
না-শরীরে কিছু তাপ এখনও আছে 
বোধ হইতেছে । আবার দেখ দেখি।* 

শাস্তি তখন আবার নাড়ী দেখিল, 
কিছু গতি আছে। বিশ্মিত হইয়া হৃৎ- 
পিণ্ডের উপর হাত রাখিল-_-একটু ধক্‌ 
ধক করিতেছে । নাকের আগে আঙ্গুল 
রাখিল--একটু নিঃশ্বাস বহিতেছে। 
মুখের ভিতর অন্ন উষ্ণতা গাওয়! গেল । 
শান্তি বিশ্মিত হুইয়] বলিল, « প্রাণ ছিল 
কি? না! আবার অ।সিয়াছে ?" 

তিনি বলিলেন, *“ তাও কিহয় মা 
তুমি উহাকে বহিয়়া পুধ।রণীতীরে 
আনিতে পারিবে? আমি চিকিৎসক, 
উছ্বার় চিকিৎসা করিব । * 

শাস্তির শরীরে অগাধ শক্তি, অনা- 
সে জীবানন্দকে কোলে তুলিয়া পুকু- 
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রের দিকে লইয়া চলিল। চিকিৎসক 
বলিলেন, “তুমি ইহাকে পুকুরে লইয়! 
গিয়া, রক্ত সকল ধুইয়া দাও । আমি 
ওঁষধ লইয়! যাইতেছি। ”» 

শান্তি জীবাননকে পুষ্ষরিণীতীরে 
লইয়! গিয়! রক্ত ধৌত করিল। তখনই 
চিকিৎসক বন্য লতা পাতার প্রলেপ 
লইয়া আসিয়া সকল ক্ষতমুখে দিল। 
তার পক, বারম্বার জীবানন্দের সর্বালে 
হাত বুলাইল। তখন জীবানন্দ এক, 
দবর্থনিঃশ্বা ছাড়িয়। উঠিয়! বদিল। 
শাস্তির মুখপানে চাহিয়! জিজ্ঞ।স। করিল, 
€ যুদ্ধে কার জয় হইল?” 

শাস্তি বলিল, « তোমারই জয়। এই 
মহাত্মাকে প্রণাম কর।* 

তখন উভয়ে দেখিল কেহ কোথা 
নাই ! কাহাকে গ্রণাম করিবে € 

নিকটে বিজ্লয়ী সস্তানসেনার বিষম 
কোলাহল শুন! য/ইতেছিল, কিস্তু শাস্তি 
বা! জীবানন্দ কেহই উঠিল না--সেই 
পর্ণচন্ছ্রের কিবণে সমুজ্জল পুক্ষরিণীর 
মোপানে বসিয়া রছিল। জীবানন্দের 
শরীর ওষধের গুণে, অতি অল্প সময়েই 
সুস্থ হইয়! আমিল। তিনি বলিলেন, 
* শাস্তি! সেই চিকিৎসকের ওষধের 
আশ্চর্যযগুণ! আমার শরীরে আর 
কোন বেদন! বা গ্লানি নাই--এখন 
কোথায় যাইবে চল। এ সস্তানসেনার 
জয়েব উত্সবের গোল শুন! যাইতেছে 1” 

শান্তি বলিল “সার ওখানে না। মার 
কার্ষোদ্ব(র হুইয়াছে--এ দেশ সন্তানের 
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হইগ্াছে। আমরা রাজোর তা চাহি 
না-এখন আর কি করিতে যাইব ? 

ভী। ব| ফাড়িয়! লইয়াছি। ত1 বাস্ছ- 
বলে রাখিতে হইবে। 

শা। রাখিবার জন্য মহেন্র আছেন, 
সত্যানন প্বয়ং আছেন । তুমি প্রায়শ্চিত্ত 
করিয়া সন্তানধর্থ্ের জনা দেহ ত্যাগ 
ফরিঘাছিলে; এ পুনঃপ্রাগ্ত দেহে সন্তা- 
নের আর কোঁন অধিকার নাই। 
আমরা সন্তানের পক্ষে মরিয়াছি। এখন 
আমাদের দেখিলে। সন্তানের! বলিবে, 
জীবামনা যুদ্ধব সময়ে প্রায়শ্চিত্তভয়ে, 
লুকাইয়াছিল, জয় হইয়াছে দেখি! 
রাজ্যের ভাগ লইতে আলিয়াছে। 

জী। সেকিশান্তি? লোকের অপবাদ 
উতদ্জে আপনার ফাজ ছাড়িব? আমার 
কাজ মাউন্সেবা ; যে যা ধলুক না কেন, 
আমি মাতৃসেবাই করিৰ। 

শী । তাহাতে তোমার আর অধি- 
কার নাই-ফেন না! তোষার দেহ মাতৃ- 
সেবার জন্য পরিত্যাগ করিয়াছ। যদি 
আবার সার সেবা করিতে পাইলে, তবে 
তোমার প্রারশ্চিত্ত কি হইল? মাড়সেবায় 
বঞ্চিত হওয়াই, এ প্রায়শ্চিতের প্রধান 
তাংশ। নহিলে শুধু তুচ্ছ প্রাণ পরিত্যাগ 
ফি বড় একটা ভারি কাজ! 

জী। শাস্তি! তুমিই সার বুঝিতে 
পার। আমি এ প্রায়শ্চিত্ত অসম্পূর্ণ রাখিব 
না। আমার স্থখ সস্ভামধর্শ্ে--সে 
হুখে আপনাকে বঞ্চিত করিব। কিন্ত 
যাইব কোথায়? মাতৃসেবা! ত্যাগ করিয়া, 
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গৃছে পিয়া ত সুখতোগ করা হইবে 
না। 

শ।। তাঁকিআমিবলিতেছি? ছি! 
অমর আর গৃহী নহি; এমনই ছইজনে 
মরা!সীই থাফিব--চিরব্রঙ্গচর্ধ্য পালন 
করিব। চল, এখন গ্রিয়! আমর দেশে 
দেশে তীর্ঘধূর্শন করিয়। বেড়াই । 

জা। তারপর? 

শা! তার পর--হিমালয়ের উপর 
কুটার গ্রপ্তত কবিয়, ছুই জনে দেবতার 
আরাধনা! করির- যাতে মার মঙ্গল হয়, 
সেই বর মাগিব। 

তখন ছুইজনে উঠ্রিয়1, হাত ধরাধরি 
করিয়৷ জ্যোত্নাময় নিশীথ-অনসন্তে অস্ত- 
হিত হইল। 

হায়! আবার আমিবে কি? মা! 
জীবানন্দের ন্যায় পুভ্র, শাস্তির লায় 
কনা, আবার গর্ভে ধরিবে কি? 


গে রজত] 


বিংশ পরিচ্ছেদ । 


সত্যানন্দ ঠাকুর, রণক্ষেত্র হইতে 
কাহাকে কিছু না বলিয়া আনন্দমঠে 
চলিরা আলিরেন। সেখানে গভীর 
রাত্রে, বিষ্ুমণ্ডপে বঙগিয় ধ্যানে প্রতৃত্ত । 
এত সময়ে, সেই চিকিুসক সে 
খানে আলিয়া দেখা দিলেন। দেখিয়া, 
সত্যালন্দ উঠিগ্না গ্রণাম করিলেন। 

চিকিৎসক বলিলেন *"সতযানষ, আজ 
মাতী পুর্ণিমা।৮ 

সত্য । চলুন--আমি প্রস্তত। কিন্তু 
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হে মহাত্বন!--্দামার এক সময ভঞ্জণ 
করুন। আমি যে মৃহর্তে মুদ্ধ অয় 
করিয়! আর্ধ্য ধর্মী নিন্বণ্টক করিলাষ-- 
সেই মময়েই আমার প্রতি এ প্রত্যা- 
খ্যানের জাদেশ কেন হুইল? 

যিনি আসিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, 
£তামার কার্ধ্য মিদ্ধহইয্াছে; মুনলমাঁন- 
রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে । আর তোমার 
এখন কোন কার্য নাই অনর্থক প্রাণি- 
হত্যার প্রয়োজন নাই ।+ 

সত্য | মুসলমান রাজা ধ্বংস হই- 
যাছে কিন্ত ছিন্দুবাল্য স্থাপিত হয় নাই-+-. 
এখনও কলিক'তায় ইংরেজ প্রবল। 

তিনি। হিন্দুরাজ্য এখন স্থাপিত 
হইবে নাভূমি থাকিলে, এখন অনর্থক 
নরহত্যা হইবে । অতএব চল। 

শুনিয়া সত্যানন্দ তীব্র মর্দ্দপীড়ায় 
কাতর হইলেন। বলিলেন “ হে প্রভু! 
যদি হিন্দুরাল্য স্থাপিত হইবে না, তবে 
কে রাজ! হইবে? আবার কি মুদল 
মান রাজা হইবে?” 

তিনি বলিলেন, “ না, এখন ইংরেজ 
রান্জ! হইবে ।”, 

সত্যানন্দের ছুই চক্ষে জলধার! বহিতে 
লাগিল। তিনি উপরিস্থিতা, মাতৃরূপা 
জন্মভূমি গ্রতিষার দিকে ফিরিয়া, ঘোড়- 
হাতে, বাম্পনিক্ঘ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন, 
“হায় মা! তোমার উদ্ধার করিতে 
পারিলাম ন!--আবার তুমি গ্নেচ্ছের 
ছাতে পড়িবে। সন্তানের পরাগ 
লইও ন1। হায়ম্বা! কেন আন রণ- 


আনন্দ মঠ। ৬৭ 


ক্ষেত্রে আম!র মুহা হুইল ন।1% 

চিকিৎসক বলিলেন, “ সত্যানন্দ! 
কাতর হই$ ন1। ,য়াছা হইবে, তাহ! 
ভালই হইবে। ইংরেন্ আগে রাজ। 
না হইলে আর্ধ্যধর্দ্ের পুনক্রদ্ধারের সন্ভা- 
বন! নাই। মছাপুরুষের! যেরূপ বুঝি- 
ফাছেন, এ কথ! আমি তোমাকে সেই 
রূপ বুঝাই । মলোযোগ দিয্ক! গন । 


তেত্রিশ কোটী দেবতার পুজ। আর্ধাধর্শ 
নহে, সে একটা লৌকিক অপরুপ ধর্ম) 
তাহার প্রভাবে প্ররূত আর্াপর্শা-- 
ম্েচ্ছের যান্ছাকে হিন্দুধর্ম বলে, তাহ! 
লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দু 
জ্ঞানাত়ক, কর্শাত্মক নছে। সেই জ্ঞান 
ছুই গ্রকার, বহির্বিিষয়ক ও অন্তর্ধ্িষয়ক। 
অন্তর্ব্বিষয়ক যেজ্ঞান। সেই আর্ধাধর্ম্ের 
প্রধান ভাগ । কিন্তু বৃহির্ধ্িষয়ক জ্ঞান 
আগে ন! জন্ষিলে অন্তর্ধিষয়ক জ্ঞান 
দন্মিবার সম্তববন! নাই। স্কুলকি তাহ! ন 
জানিলে, স্থক্ম কি তাহা জান! যায় না। 
এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহি- 
ঝিরিষয়্ক র্তান বিলুপ্ত হই! গিয়াছে-- 
কাছেই প্রকৃত আধ্যধর্মও লোপ পাই. 
য়ছে। ন্আর্ধ্যধর্মের পুনরুদ্ধার করিতে 
গেলে, আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের গ্রচার 
করা আবশ)ক। এখন এদেশে বহি 
ি্বষয্নক জ্ঞান নাই-_-শিখায় এমন লোক 
নাই; আমর। লোকশিক্ষায় পটু নছি। 
গসতএব ভির দেশ হুইতে বহির্কিষয়ক 
জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বছি- 
বির্বষয়ক জ্ঞানে অতি স্থুপঙিত; লোক- 


৬ 


শিক্ষায় বড় স্পট । সুতরাং ইংরেজকে 
রাজা করিব। ইংরেজি শিক্ষায় এদে- 
শীয় লোক বহিন্তত্বে সুশিক্ষিত হইয়া, 
অন্তন্তব বুঝিতে সক্ষম হইবে) তখন 
আর্ধ্যধন্্ প্রচারে আর বিদ্প থাকিবে 
না। তখন প্রকৃত ধর্শখ আপনা আপনি 
পুনকুদীপ্ত হইবে। যতদিন না তা হয়, 
যতদিন ন! হিন্দু আবার জ্ঞানবান্‌ গুণ- 
বান আর বলবান্‌ হয়, ততদ্দিন ইংবেজ- 
রাজ্য অক্ষয় থাকিবে । অতএব হে 
বুদ্ধিমন২-এখন ইংবেজের সঙ্গে যুদ্ধে 
নিরম্ত হইয়। আমার অনুসরণ কর 1” 

সতানন্দ বলিলেন, “হে মহাত্মন্‌! 
যদি ইংরেজকে রাজা কবাই আপনাদের 
অভিপ্রায়, যদি এ সময়ে ইংবেজের 
রাজ্যই দেশের পক্ষে মঙগলকর, তবে 
আমাদিগকে এই নৃশংস যুদ্ধকাধ্যে কেন 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন ?” 

মহাপুরুষ বলিলেন, “ ইংরেজ এক্ষণে 
বণিক_অর্থসংগ্রহেই মন, বাধা শাম 
নের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তান 
বিদ্রোহের কাবণে। তাহারা রাজাশাসনের 
ভার লইতে বাধ্য হইবে, কেন ন1 রাজ্য- 
শান ব্যতীত অর্থসংগ্রহ হইবে না। 
ইংরেজ রাজো অভিষিক্ত হইবে বলি- 
যাই সন্তানবিদ্রেহ উপস্থিত হুইয়াছে। 
এক্ষণে আইস- জ্ঞান লাত্ত কবিয়। 
তুমি স্বয়ং সকল কথ! বুঝিতে পাবিবে ।” 

সত্যানন্ন। হে মহাত্মন--আমি 
ক্ঞানলাতের আকান্গা রাখি না-- 
জনে আমার কাজ নাই-আমি যে ব্রতে 


বঙ্গদর্শন । 


(সোষ্ট। 


ব্রতী হইয়াছি ইহাই পালন করিব। 
আশীর্বাদ করুন আমার মাতৃতক্তি 
অচল] হউক। 

মহাপুরুষ । ব্র্য সফল হইবে না-- 
কেন তুমি নিরর্থক ন্রশোণিতে পৃথিবী 
প্লাবিত করিতে চাও? যৃদ্ধবিগ্রহ পরি- 
ত্যাগ কর, লোকে কৃষিকার্ষ্যে নিযুক্ত 
হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউন, 
লোকেব শ্্রীবৃদ্ধি হউক । 

সত্যানন্দেব চক্ষু হইতে অশ্বিস্কুলিজ 
নির্গত হইল । তিনি বলিলেন, “ শক্র- 
শোণিডে সিক্ত করিয়া মাতাকে শমা- 
শালিনী কবিব।” 

মহাপুবষ। তুমি আব কিছু করিতে 
পাবিবে না-তেমার ছুই বাঁছ ছিন্ন 
হইয়াছে_ভোমাবও আর পরমাযু নাই। 

সত্যানন্দ। না থাকে, এইখানে। 
এই মাতৃপ্রতিমা। সন্মথে দেহত্য!গ 
কবিব। 

মহাপুক্ষ। অজ্ঞানে? চল জ্ঞান 
লাভ কবিয়া দেহ ত্যাগ করিবে চল। 
হিমালয়শিখবে মাতৃমন্দব আছে, ৫সই- 
থান হইতে মাতৃমুর্তি দ্েখাইব। 

এই বলিয়া মহাপুরুষ সত্যানন্দেব 
হাত ধরিলেন। কি অপূর্ব শোভা! 
সেই গন্তীব বিষ্ুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুভূজি 
মৃস্তিব সম্মুখে, ক্ষীণাশোকে মেই মহা 
প্রত্তিভাপুর্ণ ছুই পুরুষঘূর্ঠি শোভিত-_- 
একে অন্যের হাত ধরিয়াছেন। কে 
কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আপিয়া 


* ভক্তিকে ধরিয়াছে-ধর্ম আমিয়! কর্মকে 
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ধরিয়াছে; বিসর্জন আনিয়। গ্রতিষ্ঠাকে 
ধরিয়াছে; কল্যাণী আসিয়া শাস্তিকে 
ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শাস্তি; এই 
মহাপুরুষ কল্যাণী । সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা; 
মহাপুরুষ বিসর্জন । 

বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া 
গেল। বিষ্ণমণ্ডপ শূন্য হইল। তখন 


একটী প্রিয় ঘলাশয়। ৬১৯ 


সহসা মেই বিষ্ুমণ্ডপের দীপ, উজ্জ্লতর 
হইয়া জুলিয়! উঠিল; নিবিল না। সত্যা- 
নন্দ যে আগুন জালিয়া গিয়াছিলেন 


একটা প্রিয় জলাশয় । 


কত মনোহব ছিলি সরোবর 
যবেহৃদি পব তোর। 
আলো করিজল ভাসিত কমল 
কিরণে রাছিলে ভোৰ॥ 
২ 


কিবা পরিসব 1----ও দেহেব পর 
স্ুঘুট অফুট কলি 
মুছল পবন ছলাত যখন 


ঢেউ নাচইযা চলি! 
খ্ 
সে শোভা মনে কখনও দেখিনে 
জনমের আগে যাহা; 
তবু পদ্বাহদদ নামেতে আহ্লাদ ! 
ভুলিতে নারিঘ তাহা ॥ 
ঞ& 
নাবিব ভুলিতে যখন নিশিতে 
টাদখানি ভাঙাভাছ! 


তাহ! সহর্পে নিবিল না। পারি ত 
সেকথা পরে বলিব। 
সমাগু। 
বুকে তুলে নাও ছুলে ছলে যাও 


চাদের কিরণে বাঙা ॥ 


৫ 
ভুপ্পিতে নাবিব যেখানে থাকিব 
ও তোর প্রতিমাথানি। 
শিশুকাল হ'তে শিশির শরতে 
ধ্ী কপই চ্চোব জানি ॥ 


৬ 


অই সে উত্তরে ত্রিশূল শিখরে 
উঠেছে শিবের মঠ। 

প্রাসাদ ঝুটাব ঢাক! চারি তীর 
সেই মনোরম পট ॥ 

৭ 

তক ছায়াকর তাহার ভিতব 
ভূণের কুটার কোলে; 

শাখা ছডাইযা আছে দীড়াইয়] 
পাতাল ধীরে দোলে! 


৯ 
পারিম। করিয়া আকাশে উঠি! 
নারিকেল নাবি তার 
শি্নে যেন ছাতা ছড়াগেছে গা 
পশ্চিমে গগনগায় ॥ 
নু 
হ'লে সঙ্ধ্যাকাল মৃছ রশ্মিজাল 
যখন সে সবে পড়ে, 
দিক তরুজল করিস্বিদল-- 
ছবিখানি যেন গড়ে ॥ 
১৬ 


বৃহৎ শরীর জল[শয়নীর 
গোধুলি বরণে কালো; 
তীরে থরে থর গৃহতরু'পর 


চিকি চিকি করে আলে ॥ 


১১ 
পশ্চিম চাপিয়। থরে থর দিয়! 
শারদ] কালে! মেঘখদলে 
গাঁয়ে মাখি ছটা! করি মহ! ঘট! 
গগনের গায়ে জলে ॥ 
১২ ্ 
ভূলে তার সনে কত কি বরণে 
কল্ঘর মঠশির । 
ছায়াঢাকা জল গৃহ তরুদল 
ছবিগুলি তাহে স্থির! 
১৩ 
ঘারে কিছু দূরে শুনাদেশ পুরে 
আকাশের কোলে গাথা 
খ(উ তরুলায়ি বিথারি বিখান্সি 
ধরে স্বাযধ হণ পাতা 1 


বজছর্শন | 


( দোষ্ঠ 1 


১৪ 
লে মবে মিশিকা আকাশে উঠির? 
জ।হাজের চুড়াগুলি। 
কখনও জড়ায়ে কখনও ছড়ায়ে 
পাক! পাইল্গ ভুলি। 

১৫ 
পূর্ণিমা-জোছন! ববে অতুলন। 
এ সবে জড়ায়ে রয়। 
কিবা! মনোহর ছবিটা স্থন্দর 
তোর চারিধার হয়! 

১৬ 
ভুলিব ন ওরে বরোবর তোরে 

গগনে যখন মেঘ । 
কালে! ছায়া জলে ধারা ধেয়ে চলে 
ঝাপটে ঝটিকাবেগ !! 

১৭ 
ফুতকারেফুতৎকারে জলকণা পরে 
যুক্তাঝারা যেন ধায়! 
মেঘে গরজন, বারি বরিষণ 
বাযুৰ নর্তন তায়! 


১৮ 
ভুলিব ন| তোর সন্ধা নিশি ভোর 
এখনও নিরথি যাহা; 
যাদিনী জোছন! হিল্লোল খেলন! 

প্রভাত রক্তিম! আহা !! 


১৯ 
ন বংসর হ'তে বসন্ত শরছে 
হ্মস্ত বরিষাভাগে। 
হে বিশাল হম সরল বিশ 


ই রূপ হদে জাগে!! 


১২৮৪1) 


২ 
গুটায়েছে বেলা জীবনের ডেলা 
একে ধিকি ধিকি যায়। 
তবু তোর তীর প্রাসাঙ কুটার 
ভূলিতে নারিরে হায় ॥ 
১ 
চ।রিধারে ঘাট রদ্রকের পাট 
অই তরুসারি জল--- 


বাঙলার ইতিহাপের ভগ্নাংশ । ৭১ 


দেখিলে এখনও নিশিতে কখনও 
তেঙজেরে হদয়তল।॥ 


১, 


মনে পড়েকত হারায়েছি যত 
এখন খুঁজিলে নাই !-- 

আমি যাধ চলে লোকে যেন বলে 
তোর ভীরে ছিল ঠাই ॥ 


88496 
বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্গাংশ। 


কামরূপ-_রঙ্গপুর। 


কোঁন দেশের ইতিহান লিখিতে 
গেলে মেই দেশের ইন্ডিহাসের প্রকৃত 
যে ধ্যান তান! ভ্বদরঙ্গম কর] চাই। 
এই দেশ কি ছিল? আর এখন এ দেশ 
যে অবস্থায় দাড়াইয়াছে, কি প্রকারে, 
কিদের বলে এ অবস্থাস্তর প্রাপ্তি, ইহ! 
আগে ন! বুঝিয়া ইতিহাস লিখিতে বস! 
অনর্থক কালহরণ মাত্র । আমাদের কথা 
দুয়ে থাক, ইংরেজ ইতিহাসবেত্তা- 
দিগের মধ্যে এই ভ্রান্তির বাড়াবাড়ি হই- 
মাছে। “বাঙ্গালার ইতিহাস" ইহার 
এক প্রমাণ । বাঙ্গালার ইতিহাষ পড়িতে 
বসিয়া আমর1 পড়িক়া থাকি পালবংশ 
সেনবংশ বাঙজালার রাজ! ছিলেন, “বথু- 
ভিয়ার খিলিজি বাঙ্গাল! জয় করিলেন, 


পাঠানের! বাঙ্গালায় রাজা হইলেন, 
ইত্যাদদ ইত্যার্দি। এ সকলই ভ্রান্তি, 
কেন না সেন পাল ও বথ্তিয়ারের সময় 
বাঙ্গাল বলিয়া কোন রাঙ্গা ছিল ন1। 
এখন কার এই বাঙ্গাল! দেশের কোন 
নামাস্তরও ছিল না। সেন ও পাল 
গৌড়ের বান্দা চিলেনঃ বখধৃতিয়ার 
খিলিজি লক্ষণাবতী জয় করিয়াছিলেন। 
গৌড় ব! লক্ষণাবতী বাঙ্গালার প্রাচীন 
নাম নহে। বাঙ্গালী বলিয়া কোন 
জাতি তথাকার অধিবাসী ছিল না। 
যাহাকে এখন বাক্কাল! বলি, গৌড় বা 
লক্ষণাবতী তাহার এক অংশ মাত সে 
দেশে যাহার] বাস করিত, তাহার! 
অন্য জাতির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আধু. 


ণ২ বজদর্শন। 


নিক বাঙ্গালী হইয়াছে । যেমন গৌড় 
রব! লক্ষণাবতী একটি রাজ্য ছিল, তেমনি 
আরও অনেক গুলি পৃথক রানা ছিল। 
সে গুলি বাগগালার অংশ ছিল না, 
কেন না বাঙ্গালাই তখন ছিল ন!। সে 
গুলি কোন একটি রাব্যের অংশ ছিল 
না--সকলই পৃথক্‌ পৃণক্‌, শ্ব শ্ব গ্রধান। 
সকলই ভিন্ন ভিন্ন অনার্ধযজাতির বাপ- 
ভূমি। ভিন্ন দেশেভিন্ন জাতি । কিন্তু 
সর্বত্র প্রায় আর্ধা প্রধান; এই 
আর্ধ্যরাোই এই ভিন্ন দেশগুলি একীভূত 
করিবার মূল কারণ। যে দেশে যে 
জাতি থাকুক না কেন) তাহারা আরব্য 
দিগের ভাষ! গ্রহণ করিল, আধ্যদিগের 
ধন্ম গ্রহণ করিল। আগে একধর্শা, এক- 
ভাষা), তার শেষে একচ্ছত্রাধীন হুইয়! 
আধুনিক বাঞঙ্গালায় পরিণত হইল। 

কিন্তু সেই একচ্ছত্রাধীনত্ব সম্প্রতি 
হুইয়াঁছে মাত্র, ইংরেজের সময়ে । বাঙ্গা- 
লীর দেশ, মুসলমানের! কখনই একচ্ছ- 
আধীন করিতে পারেন নাই। ষোগ- 
লের। অনেক দুর করিয়াছিলেন, কিন্তু 
ত্বাহারাও আধুনিক বাঙ্গালার অধীশ্বর 
হইতেপারেন নাই। 

অতএব যে অর্থে গ্রীসের ইতিহাস 
আছে, রোমের ইতিহানল আছে, মে 
অর্থে বাঙ্গালার ইতিহাস নাই | যেমন 
আধুনিক ফোরেক্সের ইতিহাস লিখিলে, 
বা মিলানের ইতিহাস লিখিলে, ব! নেপ্ন- 
সের ইতিহ।স লিখিলে আধুনিক ইতা- 
লির ইতিহাম লেখ! হয় ন। বাঙ্গালার ও 


(বো্ঠ। 


কতক তেমনি । কিন্ত ইতালি বলিয়া 
দেশ ছিল; বাঙ্গাল! বলিয়া দেশ ছিল 
ন। বাঙ্গালার ইতিহাস আরস্ত মোগলের 
সময় হইতে । 

আমর! ধাঙ্গালার ঈতিহাসিক ধান 
এখন আর পরিস্কৃট না করিয়া) যাহ! 
বণলিতেছি বা বলিব আগে তাহার প্রমাণ 
সংগ্রহ করিনে প্রবৃত্ত হইব। গ্রাথমে 
উত্তর পূর্বব বাঙ্গালার কথা বলিব। দেখা 
যাউক কবে এ অংশ বাঙ্গালাভূক্ত 
হইয়াছে, কবেই বা বাঙ্গালার সংস্পর্শে 
আসিয়াছে। 

যেমন এখন যাহাঁকে বাঙ্গালা বলি, 
আগে তাহ! বাঙ্গাল! ছিল না, তেমনি 
এখন যাহাকে আপামবলি তাঁহ। আসাম 
ছিল না। অতি অন্নকাল হইল আহম 
নামে অনাধ্য জাতি আসিয়া এ দেশ জয় 
করিয়। বাস করাতে উনার নম আনাম 
হইয়াছিল। সেখানে, যথায় এখন কাম- 
রূপ তথায় অন্তি প্রাচীন কালে এক 
আ'্্যরাজ্য ছিল। তাহাকে গ্রাগ্জ্যো- 
তিষ বলিত। বোধ হয় এই রাজ্য পূর্ব্বা- 
ঞলের অনার্ধ্যভূমি মধ্যে একা আর্ধ্য 
প্াতির প্রত! বিস্তার করিত বলিয়া, 
ইহার এই নাম। মহাভারতের যুদ্ধে 
প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর স্গদত, ছুর্য্যোধনের 
সাহায্যে গিয়াছিলেন। বাঙ্গালার অধি- 
বাসী, তাঁঅলিপ্ত, পৌওঃ মৎস্য প্রভৃতি 
সে যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। তাহারা অনার্ধা- 
মধ্যে গণ্য হইয়াছে। বাঙ্গালা যে সময়ে 
অনার্ধাভূমি, সে সময়ে আসাম থে 


১২৮৯ 1) 


আর্ধভূমি হইবে ইহা এক বিষম 
সমস্যা । কিন্ত তাহা অঘটনীয় নহে। 
মুসলমানদিগের সময়ে ইংরেজদিগের 
এক আড্ড। মান্দ্রাজে, আর আঁডডা 
পিপ্ললী ও কলিকাভায়, মধ্যবর্তী প্রদেশ 
সকলের সঙ্গে তাহাদের কোন সন্বন্ধ 
নাই। ইহার ইতিহাস আছে, বলিয়া 
বুঝিতে পারি। তেমনি প্রাগ্জ্যোতি- 
ষের আর্ধযদিগেব ইতিহাস থাকিলে; 
তাহাদিগের দূর গমনের কথাও 
বুঝিতে পারিতাম । বোধ হয় তাহার! 
প্রথমে বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালার 
পশ্চিম ভাগেই বাস করিয়াছিল । তাঁর 
পর আর্যেরা দাক্ষিণাত্য জয়ে প্রবৃত্ত 
হইলে, সেখানকার অনার্ধ্য জাতি 
সকল দূরীকৃত হইয়া, ঠেলিয়। উত্তর 
পূর্দঘ মুখে আপিয়! বাঙ্গাল! দখল করিয়।- 
ছিল। তাহাদেরই ঠেলা ঠেলিতে অন্ন- 
খ্যক আর্য ওপনিবেশিকের। সরিয়! 
সরিয়। ক্রমে ব্রহ্গপুজর পার হুইয়! বাইতে 
বাধ্য হইয়া ছিল। 

এক সময়ে এই কামরূপ রাঁছ্য অতি 
বিস্তুত হইয়াছিল। পূর্বে করতোয়! 
ইহার সীমা ছিল; আধুনিক আসাম, 
মণিপুর, জয়স্ত্যা, কাছাড়ঃ ময়মননিংহ, 
শ্রীহট্র, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি ইহার 
অন্তর্গত ছিল। আইন আকবরীতে 
লেখে, যে ভগদত্তের বংশের ২৩ জন 
রাজা এখানে রাঁত্ব করেন। যাহাই 
হউক, পৃথুনামা রাজার পুর্বে কোন 
রাজার নামের নির্দেশ পাওয়া যাঁয় না। 


বাঙলা ইতিহাসের ভগ্গাংশ | 


শা?) 


পৃথু রাজার রাজধানী তল্াানামে" নদী- 
তীরে) চাকল! ও বোদ1 পরগণ! বৈকু$ 
পুরের মধাস্থলে ছিল, অদ্যাপি.তাহার 
ভগ্নাবশেষ আছে। কথিত আছে কীঢক 
নামে এক শ্লেচ্ছ জাতির দ্বারা পৃথু রাজ! 
আক্রান্ত হয়েন। শ্রেচ্ছের স্পর্শের. ভয়ে 
তিনি এক সরোবরের জলে অবগাহন 
করেন। তথায় নিমজ্জনে তাঁহার 
গ্রাণ বিনষ্ট হয়। 

তাঁর পর পাল বংশীয়েরা বঙ্গপুরে 
রাজা হয়েন। ইতি পুর্বে, রঙ্গপুর কাম- 
রূপ হইতে কিয়ৎকালজন্য, পৃথক্‌ 
রাঁজ্য হইয়াছিল। বোধ হয রঙ্গপুরে 
পালবংশের প্রমথ রাজ! ধর্দপাল। এই 
পালেরা ইউরোপের বুর্বে বংশের, 
আর আসিয়ার তৈমুর বংশের ন্যায় 
নান! দেশের রাজা ছিলেন। গৌড়ে 
গাল বাছা, মৎস্যে পাল রাজা, রঙপুরে 
পাল রাজা, কামরূপে পাল রাজ! ছিল। 
যোধ হয় এই রাজবংশ অতিশয় প্রতা- 
পশালী ছিল। ধর্মাপালের রাজধানীর 
ভগ্র/বশেষ, ডিমলার দক্ষিণে আজিও 
আছে। তাহার ক্রোশেক দূরে, রাণী 
মীনাবতীর গড় ছিল। রাণী মীনাবতী 
ধর্মপালের জাতৃজাঁয়। । মীনাবতী 
অতি তেজন্িনী ছিলেন--বড় হর্দাস্ত- 
প্রতাঁপ। গোপী চন্দ্র নামে তাহার পুত্র 
ছিল। মীনাবতী ধর্মপালকে বলিলেন 
“আমার পুত্র রাজা! হইবে, তুমি কে ?” 
ধর্মপাঁল রাজ্য না! দিবায় মীনাবতী সৈন্য 
ল্‌ইয়। তাহাকে আক্রমণ করিলেন, এবং 
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যুদ্ধে তাহাকে গর্ত করিয়া গোঁপী- 
চন্্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। 
কিন্ত গোপীচন্্র নাম মাত্র রাজা হইলেন, 
রাজমাত। তাহাকে রাঝ্্য করিতে দিবেন 
ন! শ্বয়ং রাজ্য করিবেন ইচ্ছা । পুজকে 
ভূলাইবার জন্য তাহার এক শত 
মহিষী করিয়া নিলেন, কিন্তু পুত্র ভূলিল 
না। তখন মাত। পুন্রকে ধর্দ্দে মত 
দিতে লাগিলেন । এইবার পুত্র ভুলিয়!, 
যোগধর্শ অবলহ্ধন করিয়।, বনে গমন 
করিলেন। 

গে।পীচন্ত্রের পর, তাহার পুত্র ভবচন্জর 
রাজ। হইলেন । পাঠক হবচন্ত্র রাজ) 
গবচন্ত্র পাত্রে কথা শুনিয়াছেন ? এই 
সেই হবচন্দ্র; নাম হখচন্দ্র নয়, ভবচঙ্জা, 
আর একটি নাম উদয়চন্ত্র। ভবচন্ত্ 
গাবচন্দ্রের বুদ্ধি বিদ্যার পরিচয় লোক 
গ্রবদে এত আছে, তাহার পুনকুক্তি 
না করিলেও হয়। লোকে গল্প করে 
গবচন্ত্রঃ বুদ্ধি বাহির হইয়া যাইবে ভয়ে 
টিপ্লে দিয়! নাক কান বন্ধ করিয়! 
রাখিতেন। তাহাতেও সন্তষ্ট নন, পাছে 
বুদ্ধি বাহির হইয়া যায় ভয়ে মিস্ুকে 
গিয়া! লুকাইয়৷ থাকিতেন, রাজার কোৰ 
বিপদ আপদ পড়িলে, সিঙ্কৃক্ক হইতে 
বাহির হইয়া, নাক কানের পটু খুলিয়া 
ঘুদ্ধ। বাহির করিতেন। একদিন রাজার 
এইক্প এক বিপদ উপস্থিত, নগরে 
একট! শুরুর দেখা দিয়াছে। শূকর রাজ 
সমীপে আনীত হইলে রাজ! কিছুই 
স্থির করিতে পারিলেন না, যে একি 
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জন্ত। বিপদ আশঙ্কা করিয়া মন্ত্রীকে 
সিন্দুক হইতে বাহির করিলেন। মন্ত্রী 
চিপলে খুলিয়! অনেক চিত্ত! করিয়। স্থির 
করিলেন, এটা অবশ্য হম্তী, ন1 খাইয়। 
রোগ! হইয়াছে, নচেৎ ইন্দুর, খাইয়! বড় 
মোটা হইয়াছে । আর একদিন, ছুই জব 
পথিক আসিয়া সায়াহে এক পুক্করিণী- 
তীরে উত্তীর্ণ হইল। রাত্রে পাক শাক 
কঙ্গিবার জনা, সরোবরতখরে স্থান পরি- 
ফার করিয়া চুল। কাটিতে আরস্ত করিল। 
নগরের রক্ষিবর্গ দেখিয়! মনে করিল, 
যে যখন পুকুর থাকিতেও তার কাছে 
আবার খানা কাটিতেছে, তখন অবশ্য 
ইহাদের অসৎ অভিপ্রায় আছে। রক্ষি 
গণ পথিক ছুই জনকে গ্রেপ্তার করিয়া 
রাজনম্লিধানে লইয়া গেল । রাজ শ্বয়ং 
এবপ গুরুতর সমস্যার কিছু মীমা'স! 
করিতে না পারিয়া, পরম দীমান্‌ পান্জ 
মহ।শয়কে সিস্ুকের ভিতর হইতে 
বাহির কবিলেন। তিনি নাক কানের 
ঢিপলে খুলিয়াই দিব্যচক্ষে, কাওখান! 
দর্পণের মত পরিষ্কার দেখিলেন। তিনি 
আজ্ঞা করিলেন, “নি/শ্চত ইহার! চোঁব! 
পুকুরটা চুরি করিবার জনা পাড়ের 
উপর সিধ ক!টিতে ছিল। ইহাদ্িগকে 
শুলে দেওয়া বিধেয় 1” রাজ! তকচন্ত্র, 
মন্ত্রীর বুদ্ধিপ্রাখধ্ে মুগ্ধ হইয়! ততক্ষণেই 
পুদ্করিতীচোরদ্থয়ের প্রতি শুলে যাইবার 
বিধি প্রচার করিলেন। 

কথা এখনও ফুরায় নাই। পুকুর 
চোরের শূলে যাইবার পুর্বে, পরামর্শ 
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করিয়া হঠাৎ পরস্পর ঠেলাঠেলি মাৰা- 
মারি আরশ করিল। রাজা ও রাজ- 
মন্ত্রী এই বিচিত্র কাণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাস! 
কন্িলেন যে ব্যাপার কি? তখন এক 
ভন চোর নিবেদন করিল যে “হে মহা- 
রাজ! দেখ্ন ছুই শূলের মধ্যে একটি 
বড়, একটি ছোট । আমবা জোতিষ 
নানি । আমর] গণনা] করিয়। জানিয়াছি 
যে আজি যে ব্যক্তি এই দীর্ঘ শুলে 
আবোহণ করিয়া প্রণত্যাগ করিবেসে 
পুনর্জগ্ধে চক্রবন্তণ রাজা হইয়া স্ছ্বীপা 
সসাগর। পৃণ্থখীর অধীশ্বব হইবে, আর 
যে এই ছোট শূলে মবিবে, সে তাহার 
মন্্রী হইয়া জন্মিবে। মহারাজ। তাই 
আগি দীর্ঘ শূলে চডিতে যাইতে ছিলাম, 
এই হতভাগ। আমাকে ঠেলিয়। ফেলির। 
দিতেছে, আপনি বড শৃলে মরিয়! সম্রাট 
হইতে চায়।”, তখন দ্বিতীয় চোর 
যোড হাত করিয় বলিল, “মহাবান্দ। ও 
কে যেও চক্রবন্তী রাজা হইবে? আমি 
কেন না হইব ? আজ্ঞা হউক ও 
ছোট শুলে চক, আমি স্‌ হইব, ও 
আমার মন্ত্রী হইবে ।” তখন রাজ! 
ভবচন্দ্র ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়! 
বলিলেন, “কি । এত বডস্পদ্ধী! তোর? 
চোর হইয়া! জন্মান্তরে চক্রবর্তী রাজা 
হইতে চাহিম্‌। সসাগব। পৃথিবীর অধীস্বর 
হইবার উপযুক্ত পাত্র যদি কেহ থাকে 
তবে সেআমি। আমথাকিতে তোরা 11, 
এই বলিয়। রান! ভবচন্ত্র তখন ঘ্বারী- 
গণকে আব্ঞ। দিলেন যে এই পাপাত্বা- 


নালা উত্তিচামের ভগ্ম।শ | দত 


দিগকে তাঁড়াইয়া বাহির করিয়া! দাও। 
এবং মন্ত্রীববত্ক আহ্বান পূর্বক, সর্থীপ। 
সসাগব! পূর্থবীর সাম্রাজ্যের লোভে হ্ুয়ং 
উচ্চ শূলে আবোহণ করিলেন। মন্ত্রী 
মহাশয়ও আগামী জদ্মে তাদৃশ চক্রবর্তী 
রাজার মন্ত্রী হইবার লোভে ছে।ট শুলে 
গিয়! চডিকন। এইকপে তাঁহার মান 
লীলা সমাপ্ত হইল । 

এ ইতিহান নহে-এ সম্ঠাও নছে 
এ পিভামহীর উপন্যাস মাত্র । শভবেএ 

হিহামিক প্রবন্ধে এই অমূলক গাল 
গল্পকে স্বান দিলাম ফেন? এই কথ। 
গুলি রাজার ইতিহাস নহে, লোকের 
ইতিঙাস বটে। ইভাতে দেখা যায়, থে 
রাজপুরুষদিগের দন্থে এডদু্ নিরব দ্ি- 
তার পবিচাধক গল্প বাঙ্গালীর মধ 
প্রচার লাভ কবিয়াছে। তবচত্ত্র রাজ! 
ও হবচল্জ্র পাব দ্বারাও বাঙজালায় রাজ্য 
চলিতে পানে ইচ বাল।লীর বিশ্বাস। 
যেদেশে এই সকল শ্রাবাদ চলিত, সে 
দেশের লোকের বিব্5েনা এই) যে, রাজা- 
বাজভা মচবাচব ঘোরতব গগুমূর্খ হইয়া 
থাকে, হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। 
বান্তবিক এই কথাই সতা। বাঙ্গালায় 
চিরকাপ, লমাদই সমাদকে শাসিত ও 
রক্ষিত করিয়া আসিয়াছে । রাজার! 
হয়, সেই বাঙাল কবিবুলরদ্ব প্রীহ্র্ধ 
দেবের চিজিত বৎ্সরাজের ন্যায় মমের 
পুতুল, নয় এই ভন্চন্জ্র হবচন্ত্রে্ ন।য়ঃ 
বার়েঈয়ারিব স*। আগ কালের রাজ- 
পুরুষদের কথা বলতেম্ি ন; তাহার 
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অতিশয় দক্ষ । কথাটা এই যেআমাদের 
এ নিরীহ জাতির শানকর্ত। বটবৃক্ষকে 
করিলেও হয়। 

ভবচন্দ্রের পর কামবূপ রঙলগপুর রাজ্যে 
আর একজন মাত্র পাল বংশীয় রাজ! 
রা করিয়] ছিলেন। তাহার পর 
মেছ গারো কোচ লেপ্চ। প্রভৃতি 
অনার্ধ্য জাতিগণ রাজ্যমধ্যে ঘোঁরতর্ন 
উপদ্রৰ করে। কিন্তু তার পর আবার 
আং্ধযজাতীয় নূতন রাজবংশ দেখা যায়। 
তাহার কিপ্রকারে রাঞ্জ| হইলেন) 
তাহার কিছু কিন্বদ্স্তী নাই। এই বংশের 
গ্রথম রাজা নীলধ্বজ | নীলধ্বজজ কমত!- 
পুর নামে নগরী নির্মাণ করেন, তাহার 
ভগ্নাবশেষ আজিও, কুচবেছার রাজ 
আছে। ইহার পরিধি ৯॥* ক্রে।শ অন্ত. 
এব নগরী অতি বৃহৎ ছিল সন্দেহ নাই। 
ইহার মধ্যে শাত ক্রোশ বেড়িয়! নগরীর 
প্রাচীর ছিল আর ২॥০ ক্রোশ একটি 
নদীর দ্বার রক্ষিত । এাচীরের ভিতর 
গ্রাীর।; গড়ের ভিতর গড়--মধ্যে রাজ- 
পুরী। সেকালের নগরী দমকলের মচ- 
রাচর এইনপ গঠন ছিল। শক্রশঙ্কহীন 
আধুনিক বাঙ্গালী *খোলা .সহবে বাস 
করে, বাঙ্গালর মে কালের সহর সকলের 
গঠন কিছুই অনুভব করিতে পারে না। 

এই বংশের তৃত্বীয় রাজ! নীলাস্বরের 
সময়ে রাজ্য পুনর্ধবার স্বিস্তত হইয়া 
ছিল দেখ।যায়। কামবপ, ঘোড়াঘাট 
ঈর্য্যস্ত রঙ্গপুরঃ আর মতম্যের কিয়দংণ 
ভীহাব ছত্রধীন ছিল| এই সময়ে 
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বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠ।ন রাজাঁর। দিল্লীর 
বাদশাহের সঙ্গে সর্বদ! যুদ্ধে প্রবৃত্ত! 
অতএব অবসয় পাইয়! নীলাম্বর তাহা 
দের কিছু কাঁড়িয়া লইয়াছিলেন বোধ 
হয়। কমতাঁপুর হইতে ঘোড়াঘ।ট 
পর্য্যস্ত তিনি এক বৃহৎ গাজবর্্স নির্দ্িত 
করেন, অদ্যাপি দে বর সেই প্রদেশের 
প্রধান রাজাবর্। তিনি বহ্ৃতর ছুর্গ 
নিন্দমাণ করিয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি 
নিষ্ট,রন্দভাব ছিলেন তাহাতেই তাহার 
রাজ্য ধ্বংস হইল। শচীপুভ্র নামে 
তাহার এক ব্রাক্ষণ মন্ত্রী ছিল। শচী- 
পুল্দের পুত্র কোন গুরুতর অপরাধ 
করিয়াছিল। নীলাম্বব তাহাকে বধ 
করিলেন। কিন্ত কেবল বধ করিয়াই 
সন্তষ্ঠ নহেন, তাহাব মাংস রাধাইয়! 
শচীপুক্রকে কৌশলে ভেগজন করাই" 
লেন । শচীপুভ্র জানিতে পারিয়! 
দেশত্য।গ করিয়! গৌড়ের পাঠান রাঁজার 
দরবারে উপস্থিত হইল । শচীপুত্রের 
দেখান গ্রলোভনে লুব্ধ হইয়!, পাঠানরাজ 
(মামি কখনই গৌড়ের পাঠানরাজাদি- 
গকে বাঙ্গালাব রাজা বলিব না) নীলা- 
হবে 'মাক্রমণ করিবার জন্য সৈল্য 
প্রেবণ করিলেন। নীলাম্বর আর যাই 
হউন-_বাঙালার (সনকুলাঙ্গারের মত 
ছিলেন না। খড়ক্কীঘার দিয়। পল।য়ন 
না করিয়া সন্ুখীন হইয়! যুদ্ধ করিলেন । 
যুদ্ধে মুসলমানকে পরাজিত করিলেন । 
তখন জেই ক্ষৌরিত মুণ্ড প্রতারক, 
যে পথে টুষ হইডভে আজি কালি- 
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কার অনেক রাজ্য পর্যযস্ত নীত হই- 
যাছে চোরের মত তেই অন্ধকার পথে 
গেল। হার মানিল; সন্ধি চাহিল। সন্ধি 
হইল। ক্ষৌরিতমুণ্ড বলিল, ''মুসল- 
মানের বিবির! মছারাণীজিকে সেলাম 
করিতে যাইবে ।/ মহারাভ। তখনই 
সম্মত হইলেন। কিন্তুযে নকল দেল! 
বিবিদের লইয়া! আদিল তাহা! রাজ 
পুরমধ্যে পৌছিলে; তাহার ভিতর হইতে 
একটিও পাঠানকন্যা) বা কোনজাতীয় 
কন্যা বাহির হইল ন।--যাহা?। বাহির 
হইল, তাহারা শ্মশ্রগুম্ষশোভিত সশস্তব 
যুব পাঠান। তাহার! তৎক্ষণাৎ বাজ 
পুবী আক্রমণ করিস! নীলাস্বরকে এক 
পিগররের ভিতর পুরিয়া গৌড়ে পাঠাইল; 
নীলাম্বব পথে পিঞ্জর হইতে পলায়ন 
+রিয়ছিলেন। কিন্তু বোধ হয় অধিক 
দিন দীবিত ছিলেন না, কেননা! কেহ 
তাহাকে আর দেখে নাই। 

এ দেশে রাজা গেলেই রাজা যায়। 
নীলাম্বব গেলেন ওত তহাব রাজা পাঠা 


বছপত্বীতূ। ৭৭ 


নের অধীন হইল। ইহার পূর্বে মুমল- 
মান কখন এদেশে.আইসে নাই। কিন্তু 
যখন নীলাম্বরের পর আধ্যবংশীয় 
রাজার কথা শুনা যায় না তখন ইহাই 
সিদ্ধাত্ত করিতে হইবে যে রঙ্গপুর রাজ্য 
এই সময় পাঠানের কবকবলিত হইল । 
এই সময়ে--কিস্ত কোন সময়ে সেই 
আমল কথ! ! সন তারিখ শুন্য যে ইতি- 
হাস_-সে পথশুন্য অরণ্যতুল্য--প্রবে- 
শের উপায় নাই। এমত বৰিবেচন! 
করিবাব অনেক কাবণ আছে যে বিখ্যাত 
পাঠানবাজ হোসেন শাহাই রঙ্গপুরের 
জয়কর্তী। হোসেন শাহ! ইং ১৪৯৭ সন 
হইতে ১৫২১ সন পর্য্যস্ত রাজ্য করেন। 
মুসলমানের রঙ্গপুরের .কিয়দংশ মাত্র 
অধিকৃত করিয়াছিলেন । কামরূপ 
কোচেব। অধিরূত করিয়াছিল । তাহার! 
রঙগপুরের অবশিষ্ট অংশ অধিকৃত 
করিয়া কোচ বিহাব রাজ্য স্থাপন কগিল। 


ক্রমশঃ 
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অ]দিম অবস্থায় স্রীগণ সকলেই এক- 
প্রকাব স্বেচ্ছাচারী। কিন্ত সে স্বেচ্ছা 
চাবিতা চিরস্থায়ী নহে। ক্রমে ক্রমে 
তাহা শিনা চেষ্টায় লোপ পায়। হুজ্জন্য 


গ্রথমে অন্য দ্রব্যেব ন্যা়্ স্ত্রীতেও 
সম্পত্তি বোধ আবশ)ক, তাহ! সহজেই 
জন্মে, স্থতরাং সহজেই স্বেচ্ছাচারিতা 
লোপ পাধ। মম্পত্তি যেকপে অর্জিত, 
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হ্রীগ প্রথমে সেইয়পে অর্জিত হয়। 
কোন পক্ষী ধরিলে শিকারী যেরূপ 
মনে করে পক্ষী আমার হইল, বনোর। 
স্ত্রী ধরিলেঠিক সেইরূপ মনে করে। যুদ্ধ 
উপস্থিত হুইলে বিজয়ীরা পরজিতদের 
স্রীলোক ধরিয়া আনে। যেটাকে যে 
ধরিয়া! আনে সেটা তাহারই হয়। অন্য 
দ্রবা অপহরণ করিয়। আনিলে যদি 
তাহা অপহারকের নিজন্ব হয়, তবে স্ত্রী 
লুঠ করিয়া আনিলে কেনন সেন্ত্রী 
তাহার নিজস্ব হইবে স্ত্রী নিজস্ব ভইলে 
আব তাহা ন্দেচ্ছাচারিত থাকিতে 
পায় না। 

কিন্ত স্ত্রী প্রথমে নিজন্ব হইতে গেলে 
ঘটা বাটীর ন্যায় নিজন্ব হইতে হয়, অর্থাৎ 
ঘটী বাটার ন্যায় সম্পত্তিত্ববপে নিজস্ব হ 
ইতে হব । এবং সেই জন্য স্ত্রীরা উত্তরা- 
ধিকারীতে অর্পিত হয। পুর্বমন্বন্ধ তাহার 
কোন প্রতিবন্ধক হন না। যে দেশে 
ভা(গনেষ উত্তরাধিকারী, মে দেশে মাতুল 
মারলে মাতুলানীকে ভাগিনেয়ের স্ত্রী 


হহতে হয। যে দেশে সহোদর উত্তরধি- 


কারী, সে দেশে ভ্রাতা মবিলে উত্তরাধি 
কাগী তা ভ্রাতৃপত্বীকে নিজপত্ধী স্বক্ূপে 
গ্রহণ কবে। অন্য সম্পত্তি যদি উত্তরা ধি- 
কারী পায়, জীও কেন মেনাপাঙ্রে? 
আমাদের দ্বেশে গল্প আছে)যে ননষ যখন 
ইত্রন্ব লাভ করেন শচীকে তিনি এই 
কারণে দ।বি করিয়াছিলেন। বলির রা 
যখন নুগ্রীব রাজ। হন, তায়াকে এই ক্ষ, 
রখে ভার রাণী হইতে হইয়াছিল। রাব- 
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খের মন্দোদরীকেও এই কারণে বিভী- 
যখের রাণী হইতে হুইয়াছিল। এ সকল 
গল্প সত্য লহ্ধে, কিন্তু ইহাতে যে গ্রাথার 
কথ! উল্লেখ আংছ তাহা সত্য। 
স্ত্রী যাহার সম্পতি,তাহার নাম শ্বামী। 
যে স্বত্ববলে পুরুষেরা অম্য সম্পতির 
স্বমী সেই স্বত্ববলে স্ত্রীরও শ্বামী। “শ্রীব 
স্বামী” এই কথায় পূর্বপরিচয় সমুদয় 
সপ রহিয়াছে। যখন সম্পত্তি বলিয়। 
স্ত্রী গৃহীত হইয়াছিল, স্বামী কথাটা সেই 
সময়ের। অদ্যাপি আমরা সেই স্বাী 
শব্দ ব্যবহার করি। অদ্যাপি আমাদের 
ংসারে স্ত্রীগণ কতকফাংশে সম্পতিত্ববপে 
জধিষ্ঠান করতেছেন। 
যাহ! সম্পত্তি স্বরূপ, তাহ! দান করা, 
ধার দেওয়া, নষ্ট কর1,ত্যাগ করা স্বামীর 
সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। বন্যলোক্কের মধ্যে 
আনেক শানে এইজপ স্বমিত্ব অদ্যাবধি 
আছে । আমাদের দেশেও স্বামীর! পুর্বে 
এই লকল ক্ষমতার সম্পূর্ণ চালন! 
করিতেন, পরে বহুকাল হইতে তাহ! 
এক একটি করিয়া কময়। আসিতেছে । 
এক্ষণে এই পর্যন্ত আছে যে যখনই 
স্বামী মনে করেন তখনই তিনি স্ত্রী 
ত্যাগ করিতে পারেন । জ্ীর সম্পত্তিত্ব 
সম্বন্ধে বাঙগাল(য় অব্যাপি এই শেষ চিহ্ন 
আ।ছে। শান্ুকারের! বাবস্থ। করিয়াছেন 
বে, ঘ্দ কেছ স্ত্রী ত্যাগ কষে তবে সে 
ব্যক্তি তক স্ত্রীকে গ্রতিপালন করিবে, 
তাছাকে থোরাকি দিবে । এই ব্যবস্থৃ! 
অন্থলারে আর স্ত্রী ত্যগ করিয়া লিঃ 
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সন্বন্ধ হওয়! যায় না! । অন্য কোন সম্পত্তি 
ত্যাগ করিলে আব সে ত্যন্ত সম্পত্তির 
সহিত কোন নস্বন্ধ থাকে না, কিন্ত স্ত্রীকে 
ত্যাগ করলে €সই ত্যক্ত স্ত্রীর সহিত 
সুতরাং এক্ষণে ঈষৎ সম্বন্ধ থাকিতেছে। 
কত্তক সুবিধা বটে, কিন্ত তথাপিস্ত্রীত্যাগ 
কর।র এই ক্ষমত! যতর্দনন] একেবারে 
যাইবে তত দিন স্ত্রী এদেশে সম্পত্তিবূপে 
থ/কিবেন। এক্ষণে ব্রাঙ্মদল, সাম্যবাদী 
দল সকলেই দাসী শব্দ এবালিস করিয়া 
স্রীকে স্বাধীন করিয়াছেন, আমর! 
অনুরোধ করি তঠাহাদেব স্ত্রীরা ষেন স্বামী 
শব্দ এবালিন করিয়া সেই স্বাদীনতার 
আরও বুদ্ধি কবেন। স্বামী শব্ধ বড় 
কুপরিচয় দেয়। স্বামী শব যত দিন 
ব্যবহার থাকিবে ততদিন তাহাদিগকে 
ত্বামীৰ সম্পতি বুঝ।ইবে। 

স্ত্রী গ্রথমে কেবল ষে সম্পত্তিশ্বরূপে 
নিজস্ব হইয়াছিল এমত নহে, ভূতান্বর- 
পেও নিজস্ব হইয়াছিল| বন্য অবস্থায় 
কুটার গ্রস্তত করা, মোট বহন করা, 
ফল মূল আহরণ করা, এ গকল ভূতোর 
কাধা। স্ত্রীরা ভূত্যরূপে এ সকল করিত। 
যখন সম্পত্তশ্ববপা, তখন স্ত্রীর অধি- 
কারীর নাম স্বামী। যখন ভৃতা- 
্বরূপু তখন তাহার প্রভুর নাম 
ভর্তা। এই নামটা আমাদের দেশে 
অদ্যাপি আছে। এখনকার উন্নত 
যুবতীর] হয় ত “ভরা শব্দ আর সহ্য 
করিতে পারিবেন না, নে বিষয়ে ব্রাঙ্গ- 
বিবাহিতাদের মত কি আমলা এক্ষণে 
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জানি না। কিন্তু মী শব, ভর্ত। শব 
উত্তয় শবই অপরাধী; উততক্মই কাট! 
পড়িবার যোগয। 

কিন্ত আদল কথা বাঙ্গালার এক্ষণে 
যেরূপ অবস্তা, তাহাতে শত বার ভর্ত 
শব, শত বাব শ্বামী শব্ধ কাটা পড়িলে, 
অথব]1 তাহাদের পুরুষেরা, ওরফে “বাড়ীর 
লোক”, শত বার দামী শব্দ কাটিয়। 
দিলেও বিবাহিতার দ্রাসীত্ব ঘুচিবে না। 
কেবল বাঙ্গালায় কেন? ইংলগ্ডে, 
ফরাসিদেশে, মারকিন দেশে, অন্যান্য 
সভা দেশে অদ্যাপিও প্রকারান্তরে জীর 
দাসীত্ব আছে। তাহাই মোচন করিবার 
জনা মহামহোপাধায়েরা মধো মধো গণ্ড- 
গোল করিয়া থাকেন। এবং 1/19:00 
01 */00)612 বলিয়া! নানাগ্রবন্ধ লেখেন। 
কিন্তু সংসারের বর্তমান গ্রণালীর যত 
দিন পরিবর্থন না! হইবে, তত দিন এই 
রূপ দাসীত্ব থাকিবে । যত দিন গ্রণয়ের, 
স্সেক্চের বেগ ও বন্ধন, পবিবর্তন না 
হইবে, ততদিন এইরূপ দাসীত্ব থাকিবে। 
তত দিন পতিতব্রভার এ দ্াসীত্ব জাপ- 
নারাই পরিম্া আত্মভূষণ করিবে। 
তবে যেখানে তক্কি প্রীতি কিছু মন্দা 
পড়িয়।ছে, বা বপাস্তর হইয়াছে, ০সথান- 
কার কথ! স্বতন্ত্র হইতে পারে। 

স্ত্রীর এরূপ দাসীত্ব নিতান্ত অর্থাভাবে 
নহে। এদ্দাসীত্ব কেবল উন্নতির জন্য । 
পূর্ধ্বেই বল! হইয়াছে যে যে পর্য্্ত স্ত্ী- 
লোক সম্পত্তির সামিল ন| হইয়াছিল লে 
পর্ধ্যস্ত তাহাদের উপর স্বত্বাধিকার জন্মিতে 
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পায় নাই অর্থাৎ তাহারা কাহারও নিজস্ব 
হইতে পায় নাই, সুতরাং লে পর্যন্ত 
তাহাদের শ্বেচ্ছাচারিতা কমিবার কোন 
উপায় হয় নাই? প্রথম অবস্থায় শ্রীল, 
ককে সম্পত্তি জ্ঞান করাই মহা! মঙ্গলের 
বিষয় হইয়াছিল। তাহার পর স্ত্রীর 
দাসীত্ব গার সংসার বাঁধিয়াছে, সংসার 
আঁটিয়ছে, সংসার হইতে সমাজ গড়ি- 
য়াছে। দ্বাসীত্বের কার্য এখনও শেষ হয় 
নাই, তদ্দারা আরও কোন ইষ্টসাঁধন 
হইবার সম্ভাবন। এখনও আছে । তাহ! 
মিদ্ধ হইলে দ্বাপীত্ব আপনিই যাইবে। 

এই সঙ্গে আর একট কথা! বলিয়া 
রাখি। এক সময় ভারতবর্ষে ভক্তি, প্রীতি 
বড় প্রবল হইয়াছিল, সেই সময় ভারত- 
মহিলাদের দাসীত্বও বড় বাড়য়াছিল; 
তাহার! সকলেই পতিত্রত1 হুইয়! উঠিয়- 
ছিল। ক্রমে সেই দ্াসীত্ব এতট। পরিপুষ্ট 
হইয়াছিল যে, স্বামীর নিমিত্ত স্ত্রীরা অনা- 
যাসে প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিত। তাহা" 
দের যুক্তিকি ছিলজানি না। হয়ত 
তাহার! মনে ভাবিত ““সেবায় ভর্তার 
দেহ আর রক্ষা হইল ন।, তবে দাসীর 
দেহে আর কার্ধকি? অর্থ দেহ গেলে 
অপরার্ধে আর কাজ কি? বরং উভয় 
অর্ধ একত্রে ভন্দ্মীভূত হওয়া তাল।” 
একত্র মরণ, সহমরণ, প্রণয়িনীর একমাত্র 
অভিল।ব। সে অভিলাষ ভারতে নিত্য পুর্ণ 
হইতে লাগিল। জর্দ্মণি ভিন্ন আর কোন 
দেশের কবিরাও কখন এই অভিলাষ 
ধ্যানেও পান নাই । কিন্তু ভারতে গ্রামে 
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গ্রামে এই নাটক নিত্য অভিনীত হইছে 
লাগিল। দেই অবধি ভারতমহিলাদের 
মুলমন্ত্র হইল-_আঁত্মবিসর্ভন | এই 
মহাকাব্য নিজোভব হইয়াছিল। কবির 
কাব্য লেখন, সম'জ ও মহ।কাব্য উদ্ভাবন 
করে। কিন্তু সে মহাকাবা কেহ দেখে 
ন1,দেখিতে পাইলেও কেহ বুঝে না। 
কে বুঝাইয়া দ্রিবে? কোন দেশেই 
তাহার টীকাকার এ পর্ধাস্ত হয় নাই। 
তবে ছুই একজন মহাত্মা পুর্বগত সমা- 
জের স্তিমিত উচ্ছণান কখন কথন দু'রগত 
শবের ন্যায় মাত্র অনুভব করিয়াছেন। 
লোকে তাহাদের মহাকৰি বলে। 
তাহারাই সমাজ-স্থষ্ট মহাকাব্যের টাক! 
লিখিতে চেষ্টা পাইয়াছেন এবং লিখি- 
য়াছেন। টীকা! সম্পূর্ণ না ছউক, [লাকে 
তাহাতে পরিতৃপ্ত হইতেছে | কিন্ত 
লোকে কেবল টীকাই পড়িল, কেহ 
কখন মূল আরখুলিল না! মূল সমাজ- 
তত্ত্ব! 

আমরা যে কথা আরম্ত করিয়াছিলাম 
তাহ! অনেকক্ষণ ছাড়িয়া আসিয়াছি। 
বন্য অবস্থায় যাহার দলপতি, বলবীর্ষ্ে 
অসাধারণ, তাহারাই গ্রথমে স্ত্রীর শ্বামী 
হয়। একটী ছুইটী করিয়া তাহারা 
ক্রমে বহু স্ত্রীর স্বামী হয়। সর্বদাই 
পরাজিতদের স্ত্রী লুঠ করিয়া! আনে এবং 
সেই সকল স্ত্রীকে নিজন্ব করিয়! রাখে। 
ইহাই বন্ুপত্রীত্বের আদি। 

যাহার বলবীর্ধ্য অসাধারণ তাহাঁরই 
বহু স্ত্রী। সুতরাং বহুপত্বীত্ব গৌরবের 
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পরিচয় হুইয়। উঠে। তখন অনা সক- 
লেই সন্্রমের নিমিত্ত বহস্ত্রী লাভের চেষ্! 
করিতে থাকে । প্রধানের অনুকরণ 
সকল অবস্থাতেই আছে। হীনবলেরা 
যুদ্ধে স্ত্রী লুঠ করিতে পারে না গোপনে 
রী চুরি করিতে আরস্ত করে, তাহাতেও 
সম্মান । মে চুরি বিপক্ষদলের সম্বস্থে 
হউক, অথব! নিজ দলের সম্বন্ধে হউক 
বহুন্ত্রী থাকিলেই সন্মান। বহ্ুপত্ী কেবল 
বল বীর্যের পরিচয় নহে, সঙ্গতিরও 
পরিচয়, বহুম্্ী প্রতিপালন কর! 
অর্থস।পেক্ষ। স্থৃতরাং বর্ধব অবস্থায় 
একপত্বীত্ব হীনবল ও হীনঅর্থের পরিচয়, 
আর বুপত্বীত্ব বহু খল ও বহু অর্থের 
পরিচয়। কালে কান্জেই সকলেই বন 
সত্রী সংগ্রহের চেষ্টা করে। 

কিন্তু তাই বলিয়া! সকলেই যে বন" 
পতী লাভ করিবে এমত সম্ভব নহে। 
যদি পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী অধিক জন্মিত 
তবে সকলেরই বহু স্ত্রী সম্ভব হইত; কিন্তু 
তাহা জন্মে না। বন্য অবস্থায় পুরুষের 
সংখ্যা কতক কমিয় যায় সত্য,--তাহা- 
দের বিপদ অনেক, সর্বদাই যুদ্ধ করিতে 
হয়, সর্বদাই ব্যা্র ভন্গুক প্রভৃতি 
হিংঅন্নন্ত কর্তৃক আক্রান্ত হইতে হয়-- 
কিন্ত তথাপি যে সকল পুরুষ জীবিত 
থাকে তাহাদের প্রত্যেকের ভাগে 
বহুপত্বী পড়ে না । কেবল তাহাদের মধ্যে 
কতক লোক বহুপত্বী লাভ করে। 

বনু স্ত্রী নিজস্ব থাকিলে বন্যদেশে 
অনেক ম্বিধা হয়। যাহা পুর্বে 
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নিঃসহায় হইয়! একা করিতে হইত; 
বনুস্ত্রী দ্বার! তাহ! অক্লেশে সুদম্পাদিত 
কর! যায়। নিজস্ব স্ত্রীরা আহ।র গ্রস্বত 
করে, কুটার প্রস্তুত করে, ফল আহরণ 
করে, চাষ করে, মোট বহন করে, 
শিকারে তির যোগায়। এসকল ত পূর্বে 
আপনাকে এক করিতে হইত, এক! 
বলিয়া আবার হয় ত তাহা কিছুই 
স্থসম্প্াদিত হইত ন1। 

অর এক কথা। পুর্ব বলা হুই- 
য়াছে যে, যে বন্যদের মধ্যে সর্ধ্দাই 
যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়! থাকে; তাহাদের স্ত্রী 
অপেক্ষা পুরুষের সংখ্য। কমিয়া যায়। 
স্বতর|ং তাহ!দের মধ্যে বহৃপত্রীত্ব গ্রচ- 
লিত ন! হইলে কখন কখন বংশ লোপ 
পায়। মনে কর তাহাদের একপক্ষের 
পুরুষেরা মাত্র এক একটী করিয়। স্ত্রী 
গ্রহণ করিলঃ অপর পক্ষের পুরুষের! 
এক একটা স্ত্রী গ্রহণ না করিয়া প্রত্যেকে 
বু স্ত্রী গ্রহণ করিল। এ অবস্থায় 
বহুপত্বীকদের যে পরিমাণে বংশবৃদ্ধি 
হইবে, একপত্ীকর্দের বংশ সে পরি- 
মাণে কদাপি বৃদ্ধি হইবে না । বন্ৃপ- 
ত্বীকদের সমুদয় স্ত্রী পুক্রবতী হইবে, কিস্ত 
একপত্বীকদের অনেক স্ত্রী অবিবাহিত! 
থাকিবে। স্থতরাং সংখ্যাপ্রাথল্য হেতু 
বনুপত্বীকের! যুদ্ধে বিজয়ী হইবে; আর 
একপত়ীকের বংশ ক্রমে উচ্ছেদ হইয়া 
যাইবে। 

দ্বিতায় কথা। বন্য অবস্থায় আত্ম" 
রক্ষা অতি কঠিন) পুরুষেব সাহার্ঘয 


৬হ 


বাতীত খুবতীরাই শ্রাণ ধারণ করিতে 
প্রায় অক্ষম, বয়চ্কা হইলে তআর কথাই 
নাই। আহার অঞ্জন করা হুর বা 
পীড়িতের পক্ষে অতি কঠিন, তন্থ্যতীত 
হিং জন্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া আঁবও 
কঠিন। স্্রীলোকদের কথা ছুরে থাক,সে 
অবস্থায় গুরুষেরাই অধিক দিন রক্ষ। 
পায় না। আগামানের মধো চল্লিশ 
বৎসর বয়ন কোন পুরুষেই অতিক্রম 
কবিতে পায় না, সেই বয়সের পুর্কেই 
তাহাদের বলক্ষয় হইতে আবম্ত হয়, 
আব তাহাব! আত্মবক্ষ। কবিতে পারে 
না, ম্বতরাং ম'বনতে আবন্ত কষ্ে। এ 
তবস্থায় স্ত্রীলোকেব কথ। বাছুল্য। 
একুইমে। জাতির মধ্যে দেখা যায় স্বাসী 
না থাকিলে বমস্কাবা একেধাবেই 
বাঁচে না। অনেক বর্ধর জাতির মধো 
বৃদ্ধ স্ত্রী যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় 
না, তাহার কারণ অন্য কিছুই নাই। এই 
সকল ছুর্দীশার নহুপতীত্ব দ্বারা কতকা1ংশে 
মোচন হয়। বহুপত্রীতে সকলেই হ্বামী 
পায়, স্বামীর আশ্রষে স্ত্রীলোকেরা অপে- 
ক্ষাকৃত কিছুকাল বচিতে পারে। 

বন্য অবস্থায় বহুপত্রীত্ব মঙ্গলদায়ক, 
কিন্ত সকল দেশে, সকল অবন্থায় তাহা 
নহে। মরুভূমি অঞ্চলে বহৃস্্রী বড় কষ্টদা- 
কক। যথাক় বহুশ্রমেও স্ত্রীগণ আপন 
বপন উদ্দরানন উপার্জন কবিতে পারে 
না, তথায় বনু স্ত্রী অসম্ভব। যাহাব। 
মক্ষভূমে থাকিয়া ইচ্ছাপুর্বক বহুপত্বী 
গছণ করে তাহাদের অনাভাব বৃদ্ধি 


বঙছগদর্শন। 


( োষ্ঠ | 


পায়, সন্তান সন্ততিরা সুতরাং প্রতি- 
পালিত হয় না; ছুই এক পুক্ষের মধ্যে 
তাহাদের বংশলোপ হইয়া যায়! 

যে আচার ব্যবহার এক সমাজের উপ- 
যোগী, তাহ! যে অবশ্য অন্য সমাজের 
উপযোগী হইবে এমত মনে কগ।ই 
ভ্রম। এই ভ্রম আমাদের দেশে ইদানীং 
অতি গ্রবল হইয়াছে। 

এক মমাজে বহুপত্বীত মঙ্গলদায়ক 
দেখিয়া অন্য সমাজে তাহা শোর 
কয় প্রচলিত কবিলেঃ মে সমাজের 
সর্ধনাশ উপস্থিত হইবে। আমরা পুর্ব 
৮৯ সংখ্যক বঙ্গদর্শনে বহুপতিত্ব প্রবন্ধে 
বলিয়াছি যে তিব্বংদেণেব পক্ষে বছুপ- 
তিত্ব সম্পূর্ণ উপযেগী; যদি তথাকার 
অধিবাসী 41 এক্ষণে কলে একবাক্যে বনু- 
পতিত্ব ত্যাগ করিয়। বহুপত্রীত্য চলিত 
কবে, তাহ! হইলে তিব্বৎংদেশে আপাততঃ 
হঠাৎ প্রজ। বৃদ্ধি হইবে। গ্রজ] বৃদ্ধিতে 
অন্নাভাব হইবে । তথায় যে সংখ্যক 
লোকের ভক্ষ্য উৎপন্ন হইতে পাবে, 
এক্ষণে কেধল সেই মংখ্যক লোখের 
জন্ম হুই্যা থাকে । বহুপতিত্ব দ্বার! 
জন্ম সম্বন্ধে এই বন্দোবস্ত বহুকাল দাড়া 
ইয়! গিয়াছে । তদ্বিকদ্ধে এখন বছপ- 
ত্বীত্ব দ্বারা লোকের সংখ্য। বাড়াইলে 
ভক্ষ্য অকুণান হইবে, সকলেই মরিবে। 
যদি সভাতার অনুরোধে তথ! হইতে 
বহুপতিত্ব উঠাইন্ে চাও, গাহ! হইলে 
আমাদেবনায় কেবল গলাবানি না করিয়া 
প্রথমন্তঃ ভূমিঃ উৎপাদি কাশাক্ত বৃদ্ধিকর | 


১২৮৯1) 


যদি তাহ! কর! সম্ভব হুষ এবং যদি কৌ 
শলে সেশক্তি বৃদ্ধি হয়, তাহা! হইলে 
আর বহুপত্বীত্ব কিনা একপত্ীত্বের 
সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ ও আবশাক হইবে 
নাঃ যাহা সেই অবস্থার উপযোগী 
তাহ! আপন। আপনি উদ্ভাবিত সৃইবে। 
সমাজ তাহা! আপনিই উদ্ভাবন কবিবে। 
ভিব্বংদেশের বহুপতিত্ব কেহ কখন 
অনুরোধ করিয়| বাঁ বন্তৃতা করিষা গুচ- 
লিত কবায় নাই । যাহা আবশ্যক এবং 
সর্ব প্রকাবে উপযোগী তাহা! বহুদিন 
ধবিয! ক্রমে ক্রমে আপনিই দাড়াইয়! 
গিয়ছিল। ইংরেজদের সামাজিক নিষ 
মাদ্দ দেখিয়া আমাদব আর্ধশিক্ষিত 
যুবাবা তাহা] অন্থকরণ কবিতে গেলে 
এই সকল কারণে সে উদ্যোগ নিক্ষশ 
হইয়া! পড়ে । যাহ! এখন আছে, তাহ 
পরেও থাকিবে অন্যথার কারণ ঘটিলে, 
তাহা আপনি অন্যথ! হছইনে। কদ্দাচ 
বন্তৃতাদ্বাব! অন্যথা হইবে না। 

বল! হইয়াছে বন্য অবস্তাষ বন্ুপত্বীত্ব 
মঙগলদায়ক। কিন্তু সেই অবশ্ঠার কিঞ্চিৎ 
তারতমা হইলে বহুপত্বীত্ব 'নিষ্টদাযক 
হইয়া! পড়ে, বাহ! অনিষ্টদায়ক তাহা 
ক্রমে লোপ পাইতে থাকে । এই জন্য 
বিদেশী ব্যবহার দেখিয়া স্বদশে সেই 
বাবহার গ্রচলিত করবা কঠিন। যত! 
সমাজোপযোগী নহে তাহা অবশা লোপ 
পাইবে কোন মতে প্রচলিত থাকিবে 
না। 


আদিম অবস্থা হইতৈ এ পর্য্যন্ত বাঙা 


ব্হুপত্রী্থ। ৮৩ 


লার় বহুপতীত্ব চলিয়া আদিভেছে। 
পূর্বে যতটা ছিল এখন আব ততট? 
নাই। এক্ষণে যেরূপ অবস্থা দাডাই- 
যাডে তাহাতে অনাধাসে বলা যাইতে 
পাবে এখানে বন্পত্বীত্বে অনিষ্ট ঘটে, 
কুলীনেব! তাহাব উদাভবণন্থল। তিন 
শত বতদব পূর্বে কুলীনেবা বাঙ্গালার 
গ্রাধান ছিলেন, তাহারা সকলেই ধনবান্‌, 
বিবান,) গুণবাঁন, কেহ বিদ্যালস্কার, 
কেত বিদাবাচম্পতি এইবপ উপাধি 
তাহাদেব ছিল। এই অবস্থা দেবীবৰ 
ঘটক অকুলীন হেতু মাতসশ্রখে একদিন 
অপমানিত হন। তিনি সেই অবধি 
কুলী'নব অধঃপন্ন চেষ্টায় দৃঢসংকল্প 
ভইলেন। সাত বলব পরবে কৌলীনা 
ধ্বংদের বীজ বপন কবিলেন। তিনি 
বাকৃসিদ্ধ হইয়াছেন বাষ্ করিয়া সকলেৰ 
উপৰ একাধিপনভা ম্তাপন করিশেন এবং 
একদিন কুলীনাদব সমবেহ কবিয়! 
মেল বাঁধিয়া দিলেন । র্থাৎ কে কোন্‌ 
গোঠিতে বিবাচ্চ ককিবে ইভ।ই নিদ্ধীরিত 
কবিয়া দ্িলেন। ঘর বাপার্বধিব পৰ 
দেখা গেপ অনেক কন্যার বিবান্ক 
কোন গোষ্ঠি ত কনা! বিস্তব 
কিছ তাভার “পাগটী” গোষ্টিতে পুল 
অম। স্থহবাং ভাহার্দের মপ্যে ক্রমে বছ- 
পররীত্ব আবন্ত হইল। বহুপত্ীত্বের সঙ্গে 
সঙ্গে কুলীনদের একেবাবে অধঃপতন 
হইয়। গেল। বীঙাবা দেশের শ্রেষ্ঠ 
চিলেন সাহাবা এখন দেশের অপরুষ্ট 
শ্রণীব মধ্যে গণা। তাহাদের বিদ্যা 


হয় না 


৮৪ বঙ্গদর্শন। 


নাই, বুদ্ধি নাই, ধন নাই। আছে 
কেবল অভিমান। আজন্ম পরাল্ে গ্রতি- 
পালিত, পিতৃম্বেহে, পিতৃযত্তে বিবজ্জিত ! 
বন্ধ অবস্থায় যখন বহুপত্রীত্ব প্রচলিত 
থ|কে, তখন পিতা অপরিচিত বলিয়। 
সন্তানের যে দুর্দশ! ঘটে, কুলীন বৎশীয়- 
দের বাঙ্গালায় সেই সকল দুর্দশ! ঘটিতে 
লাগিল । হতভাগ্যদের দাড়।ইবার স্থান 
নাই, সংসার নাই, আবার; বলিলে বল! 
যায় যে তাহাদের বিবাহও নাই । তাহার] 
যে বিবাহ করেন বলিয়া লোকের 
বিশ্বাস, সে বিবাহে কেবল মন্ত্রপড়। মাত্র। 
আমর! একধার একটী কন্াাকে পুষ্প. 
বৃক্ষের সহিত বিবাহ দিতে দেখিয়াছিলাম; 
কন্]াটা বড় হইল, পুষ্পবৃক্ষও বড় হইল, 
কিন্তু পুষ্পবৃক্ষ কখন কন্যাটীকে লইয়া 
সংসার করিল না| দেখিতাম কন্যাটা 


মধ্যে মধ্যে পুষ্পবৃক্ষে জল দিত; লোকে 
লিজ্ঞাস।৷ করিলে হাসিয়। বলিত আম 


কুপীনের সতী। সহ্য কথা! 


(জট । 


কুলীনদের অধঃপতন দেখিয়া বিলক্ষণ 
বুঝ! যাইতেছে বনুপত্তীত্ব আর বাঙ্গালার 
উপযোগী নছে। 

কুলীন ব্যতীত আর কোন সম্প্রদ্য় 
মধ্যে রীতিমত বন্থপত্ঠীত্ব গ্রচালত 
দেখিতে পাওয়! যায় না; ধাঁহার। পুক্র 
কামনায় বা কোন মন্ত্রণায় পড়িয়া একা- 
ধিক বিবাহ করেন তাহাদের লইয়া বছ- 
পত্ীত্বের ফলাফল বিচার হুয় না। 

আমাদের দেশে এক্ষণে কেবল এক 
প্রকার বনুপত্বীত্ব প্রচলিত । এই 
জাতীয় বহুপত্বীত্বে পত্ীরা প্রায়ই পরস্পর 
নিঃসস্পক্ীয়! | কিন্ত পূর্ব সহোদবারাই 
গ্বপন্ী হইত, একঅনের সঙ্গে সমুদয় 
সহোদরার বিবাহ ছইত। জোষ্ঠা ভগিনী 
যাহার স্ত্রী, কনিষ্ঠাও তাহারই স্ত্রী । 
মে প্রথা গিয়াছে কিন্তু সে অবস্থার 
সম্ভাষণ কতকট! অদ্যাপি থাকিয়! 
গিয়াছে। 


শত ৮ তিততট 
9১০৮৮ ১৪১ 


প্রক্কাতি।* 


সাধারণতঃ মানবসমাজের একই 
ধারণা,--তহাদের সমাল প্রকৃতির অন্থু- 
করণ মান্র। স্ুতরাং তাহাব ফল এই 
হইয়াছে যে প্রকৃতি ব1 ম্বভাব সকল 


দেশে এক ই অর্থে ব্যবস্ৃত হই! আসি- 
যাছে। সেই 'গর্থ একটু ভাল করিয়া 
বুঝিতে গেলে বড় গোল বীধিয়। যায়। 
বুঝ! যায় যে প্রকৃতির মৌলিক অর্থ লুপ্ত 
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হইয়! গিয়াছে । ধর্শের নামে গ্রতিবাদে 
যেমন পাপাচার অনুষ্টিত হুইয়! আপি- 
য়াছে, ম্বভাবের অর্থবিক্কৃতিতে তেমনি 
আমাদের রুচি ও নীতি সর্ধথ|। কলঙ্কিত 
হইয়াছে । এবং অনেক সময় ভ্রমাত্মক 
ঘর্শনশাস্্র ব! ভ্রমসন্কুল ব্যবহাবশান্ত 
পর্যন্ত প্রণীত হুইয়াছে। স্বভাবের 
দোহাই দিতে পাবিলে সকলেই একনূপ 
নিরাপদ । ধার্শিকেব প্রধান সহায় 
এই ম্বভাঁব ;--120651607. বা সহজ 
জ্ঞান। পাপী অনেক সময় স্বভাবের 
দোহাই দিয়া বাচিতে চায়, এবং 
যেখানে সমাজ বিচারক) সেখানে তাহার 
মুক্তি অনেক সময় নিশ্চিত। ছেলে 
যদি পিতামহ্ীর আদব পাইয়! বহিয়! 
গিয়। নিতান্ত উচ্ছঙ্খল হইয়া পড়ে, 
তবে পিতার মন খুলিয়া তাহাকে শাসন 
করিবার যো নাই ।-_গৃহে মাতা গ্লোহাই 
দিবেন সেই স্বভাবের। শাঁদনাথা 
পুত্রকে বুঝাইয়া দিবেন যে ছেলেবেলায় 
তিনিও তেমনি ছুবস্ক ছিশেন। যৌন 
কারণে অনুদিন সমাদে যে অশান্তি 
উপস্থিত হয়, তাহার যাথাচিত শাসনের 
দিকে আমাদের তত মনোযোগ নাই। 
কেন না সমাজ জানেন, প্রকৃতির শানন 
কেবল কথার কথা মান্র। এইরূপে 
দেখান যায় যে প্রকৃতির অতি ক্র্থ 
সমূহ দুষ্ট শোণিতের মত সমান্র শবীরের 
অস্থি মজ্জায় মিশির। গিয়াছে । নীল 
কের কগস্থ বিষের মত তা'হ। সমাজকঠে 
লাগিয়াই রহিযাছে। তাহ! জীর্ণ হই. 


প্রকৃতি । ৮৫ 


বার নহে, সহজে উদশীর্ণ হইবারও 
নহে! 

প্রকৃতির এইরূপ অর্থবিকৃতিতে মানব 
সমাজ বড় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়৷ আমিতেছে। 
নীতিবীর মিলের তাহ! সন্থা হইল ন।। 
তাই তিনি প্রকৃত বীরপুকষের মত চিরা- 
চবিত কুসংস্কার ভেদ কাবয়। গ্রাক্কৃতি 
সম্বন্ধে অপূর্ব প্রবন্ধ গ্রচার করিয়াছেন। 
তাহার * [)9:৮/” ব ন্যায় এই প্রবন্ধ 
অনেকের কাছে দৈব প্রসাদশ্বরূপ গণ্য। 
আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবে দেই মহৎ 
গ্রবন্ধই অবলন্বন। 

প্লেটোর রীতি অনলম্বন করিয়! মিল 
বিশেষ (19161071197) অর্থের ছারা, 
সাধারণ (£926151) অর্থ স্থির করিতে 
চে! পাইয়াছেন। তিনি প্রকৃতির 
অর্থ নির্ণয় করিতে গিয়া কোন্‌ পদার্থের 
প্রকৃতি কাহাকে বলে প্রথমতঃ তাহাই 
দেখাইয়াছেন। অশ্ন বা জল, উদ্ভদ ব! 
ডান্ত বশেষের প্রকৃতি কি? উত্তর--সেই 
সেই পদার্থের একীভূত শক্ষি বা গুণই 
তাহার প্রকৃতি। অতএব এক পদার্থ 
অন্য পদার্থের উপর যে প্রণালীতে 
আপন শক্তি প্রয়োগ করে, অখব! 
অন্তেব শক্ত দ্বারা যে প্রগলখতে পবিচা- 
লিত হয়, তাহাকেও সেই পদার্থের 
গ্রকৃতি বলিয়৷ ধরিতে হইবে। সুতরাং 
জ্ঞানবান্‌ জীবের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে 
হইলে, সাধারণ শক্তির উপর তাহাব 
অনুভব শক্তি এবং হিতাহিত জ্ঞানের 
শত্তিও ধর্তব্য। বস্তবিশেষের এক 


৮৬ বদর্শন। 


তির অর্থ এইরূপে স্থির করিয়। গ্রান্কৃতির 
সাধাবণ অর্থ বুঝা ক্ষপেক্ষাকুত অনেক 
সহজ। সকল পদার্থের একীভভূভ শ্তি 
বা গুণসমষ্টিব নামই প্রক্কৃতি। এই 
চবাচর বিশ্বে যে মকল ব্যাপার নিত্য 
ঘটয়৷ থাকে এবং ঘটিতে পাবে, তাহার 
ও তাহাদর কারণ সমুহ সেই গ্রক্কৃতি। 
কারণসমূহেব যে শক্তিপরম্পরা আছি ও 
াপরিণতাবস্থায় বহিয়াছে তাভাবাও 
সুতর।* পরিণভ শক্তিৰ মত প্রককৃতিবই 
অঙ্গ । মনুষ্য এতকাল ধবিয়] গ্রাক্কৃতিব 
যেসকল ব্যাপাবকে পিয্মিতবপে এবং 
ষথাসময়ে ঘটিতে দেপিয়াছে, তাহাদি- 
গকেই প্রকৃতিব নিষম বলিয়া স্থির করি- 
য়াছে। তাহার মধো কতকগুলি নিয়ম 
সাধারণ, আর কতকগুল বিশেষ। মাধা- 
কর্ষণেব যে শক্তি, তাহ! দকলেব পক্ষেই 
গ্রযুজা, এজন্য সেটা সাধারণ প্রাকৃতিক 
নিয়ম। জীবমাত্রের পক্ষে বাষু ও 
খাদ্য অবশা প্রয়োজনীয়, এই চিরজ্ঞাত 
সত্যের যণ্দ বাভিচারস্থল না থাকে, 
তবে ইছাও প্রাকৃতিক নিয়ম, কিন্ত 
মাধাকর্ষণের মত সাধারণ নিয়ম নহে, 
গ্রকৃতির বিশেষ নিয়ম মাত্র । 

শ্বৃতবাং মহজ অর্থে, গ্রকৃত এবং সন্ভণ 
ঘটন[ব্লীব একীভূত নামেই প্রকৃতি 
বলে। আরও একটু পবিষ্ক।র করিয়া 
বলিতে গেলে বলতে হয় যে, যে প্রণা- 


লীতে সংসারে ব্যাপাব মকল ঘটিতেছে-- 


তাহার কতক আমরা জানি) কতক বা 
জানি না--সেই প্রণালীর নামই গ্রক্কৃতি। 


( গোষ্ঠ | 


গ্ররুতিব এই সংজ্জঞাই ঠিক বটে কিন্তু 
তথাপি গোল মিটিল না। অর্থ সম্বন্ধে 
শিল্প (4৮9 ও প্রকৃতি 1 (8681৩) চির- 
দিন পরস্পরের বিরোধী । প্রকৃতির 
উপস্থিত অর্থে চিরদিনের সেই বিরোধ 
লোপ হইয। যাইবাব কথা । কেন ন! 
এখন বুঝা বায় ষেআব আব মকলের 
মত শিল্পও গ্রকৃতির অঙ্গমাত্র । যাহ! 
কিছু শিল্প তাহাই কৃত্রিম, স্থতবাং তাহাই 
গ্রাকৃতিক, শাল্পব নিগের স্বাধীন 
আস্তত্ব কিছুই নাই। কোন একটা! 
গ্রায়োভন সিদ্ধিব জনা মন্ুযোব! প্রাক 
তিক শক্তিৰ নিযোগ করে। সেই 
নিয়োগের ফলে শিল্পের জন্ম । চিরদিন 
ধরিয়। হাসার চেষ্ট। কবিয়াও কেহ কখন 
নূতন সত্তার স্থষ্টি করিতে পাবিল না,-- 
কখন পাবিবেও না। আমবা কেবল 
গ্রাকৃতিক সন্তার সহায়ে যাহ! কিছু 
করিডে পারি । প্রকৃতিব যে যে শত্তি- 
গ্রভাবে প্রবল ঝড়ে গগনস্পর্শী বৃক্ষগও 
উন্মুলত হয় এব* জলে ভাসিতে 
থাকে, সেই সেই শক্তি সহায়ে জাহাজ 
নির্ামণ কবিযা আমবা বিজ্ঞানের বাহা- 
হুবা (দ্রখাই। আবণা কুম্থন সকল 
নির্জন, নীরবে কুউিয়া, আপনাদের বপ 
সৌবভেব পরিচয় কাহাকেও ন। দিষ। 
যেনিরমে ফলে পরিণত হয়, আমাদের 
ভীব্নযাত্রার উপায় স্বরূপ শস্য সকণনও 
সেই নিষমে জন্মে । এই সকল বাপার 
মানুষেৰ কাজ-_-অতি সামান্য ;-- কেবল 
জিনিস গুলিকে স্থানান্তরিত কবা মাত্র। 


১৯২৮৯) 


দুইটা জিনিস শ্বতন্্র আছে, আমর! 
মিলিত করিলাম; অথবা! মিলিত আছে, 
আমরা পৃথক্‌ করিয়! দিলাম। এইরূপ 
স্থান পরিবর্তনে, প্রকৃতির নিদ্রত শক্তি 
সকল সুপ্টোথিত মহাবল সিংহের মত 
জাগিয়া উঠে এবং তখন কার্ষো পরিণত 
হয়। মেইনপ আমাদের হৃদয়ের যে 
কিছু বল, যেকিছু বিকাশ; শারীরিক 
যে কিছু মামা, যে কিছু স্কুন্তি সে সকল 
আর কিছুই নহে; প্রার্কতিক নিয়ম 
মাত্র । 

এইবপে মিল প্রকৃতিব ছুইটী প্রধান 
অর্থস্বীবার করিয়া লইন ছেন। 
অর্থে অন্তর ও বহির্জগতেব শক্তিসমূহ 
এবং তাহাদের ঝার্ষ)গুলি প্রঞৃতি | 
দ্বিতীয় অর্থে প্রকৃতি মনুষ্যগন্ধমাত্র 
বিরহিত ;- যাহা কিছু মানবমহায়তা 
ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হয়) তাহ।হ প্রকৃতি । 
বল। বাহুলা, যে নিতান্ত হুলক্মদশী৪ নিকট 
এখনও গোল মিটিল না। যাহা হউক, 
বিচারের পথ এন্সণে নিষষপ্টক হইয়। 
আসিয়াছে! 

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে স্বীকৃত অর্থ 
দুইটার মধ্যে, কাহার দোহাই দ্রিয়া মানুষ 
প্রকৃতিকে প্রশংসা ও নীতির আদর্শ 
মনে করে? কোন্‌ প্রকৃতি দেবতার 
ন।ম্‌ গ্রহণ করিলেই গাপ পুণ্যের তে 
থাকে নাঃ সুন্দর, কুৎ্ধিত স্ব সমান 
হইয়া যায়? আর মন্ত্রমু্ধ সর্পের মত 
বিষম লোৌকলজ্জ। ভয় পধ্যস্ত কাহার 
লামমাহাস্যযে শক্তিহীন হইয়' পড়ে? 


এক 


প্রতি । ৮৭ 


প্রকৃতির প্রথম অর্থ,--যাহা কিছু 
সংসারে আছে তাহাই ;- সকল পদা- 
রথের একীতৃত শক্তি ও গুণনমূহ। 
আমরা কি এই প্ররুতির অনুকরণ 
করিতে যাই? কিন্ত এজন্য আবার 
অন্গরোধ কেন যাহা না করিলে নহে, 
গত্যন্তর নাই, তার জন্য অনুরোধ 
করিলে যেন তামাসা কর! হয়। উপ- 
স্থিত অর্থে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সকলেই 
প্রকৃতির অন্ধ দাস মাত্র। এমন কাজ 
কিছুই হইতে পারে না, যাহা এই অর্থে 
প্রক।'তসঙ্গত নহে । কার্যমাত্রেই প্রাক 
তিক শক্তির আন্দোলন এবং তাহার 
পরিণাম, প্রকৃতির কোন না কোন নিয়- 
মের অধীন। মনে করুন আমার 
আহাব করিতে ইচ্ছা হইয়াছে । আহা. 
রের চেষ্ট। ও উদর পূর্তি ছুইই প্রাকৃতিক 
নিয়ম। আমি যদ্ধ আ্ীরের ৰাটা 
ভাবিয়। বিষপাত্র হস্তে লইয়। ক্ষুধার 
জ্বালায় সদা গ্রাণহাবক হলাহল পান 
করিয়া ভুতেব দেহ ভূতে মিশাই, ভবে 
কি আমি কোন অস্বাভাবিক কার্য করি- 
লাম? অতএব প্রক্কতিকে এই অর্থে 
অন্থমরণ করিতে উপদেশ দিয়। হাসা- 
ভান হওয়া উচিত নহে । আমরা এই 
মাত্র শিক্ষা দিতে পারি যে বিশেষ কার্ধ্ে 
বিশেষ প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়োগ কর! 
বিহিত। মনে করুন কেহ অতি সক্কীর্ণ 
অথচ অরক্ষিত সেতুর উপর দিয়! নদী 
পার হইবেন। সেখানে যদ তিনি 
সমসংস্থিতির নিয়মের সহায়তা গ্রহণ 


৮৮ বজনরশন। 


করিয়] পার হইতে চান, তবে তাহার 
কোন ভয় নাই। কিন্তু তখন মাধা- 
কর্ষণশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে গেলে 
তাহার নিমজ্জন নিশ্চিত 1' 

অতএব এই অর্থে গ্রকৃতিকে মানুষের 
আদর্শ বল! বাতুলের কাঙ। তথাপি 
এই 'আর্থেও আমাদের পরম লাভ আছে। 
বেকন্‌ বলিক্াছিলেন যে আমর! প্রকৃতির 
'আড্ঞাবহ হুইয়াও উহার গ্রভৃ হইতে 
পারি। প্রকৃতির সম্যক শক্তি হইতে 
আমরা আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে 
পারি ন! বটে, কিন্ত যত করিলে বিশেষ 
প্রাক্কৃতিক শক্তি হইতে অনায়াসে মুক্তি 
লাগ্ভ করিতে পারি। অবস্থা পরিবর্তনে 
প্রাকৃতিক শক্তির হাস বৃদ্ধি হইয়! থাকে। 
সুতরাং কোন লক্ষ্য সাধন করিবার 
সময়, উচিত বোধ হইলে অবস্থার পরি- 
বর্তন করিম! আমর! প্রাকৃতিক শক্তি- 
বিশেষের বলের হাস বৃদ্ধি করিতে পারি। 
এই কথ বুঝি সর্বভোভ।বে প্রাকৃতিক 
নিয়মাবলী পর্যালোচন। করা মনুষ্য- 
মাত্রের কর্তবা। এতদিন ইহা! বুঝলে 
মনুষ। উন্নতির পথে অনেকদূর অগ্রসর 
হইতে পরিত। সেই কথ! বু'ঝয়া- 
ছিলেন বলিয়াই একদিন ইউরোপের 
ঘোর অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের তিমির 
মধ্যে জ্ঞানচক্ষুতে বেকন ভাবী জ্যোতির 


(জোষ্ঠ। 


তাল দেখিয়ছিলেন। মে কথা 
বুঝেন নাই বঙিয়াই আর্ধা খধিগণ 
আধান্সক, আধিদৈবিক এবং 'আধি- 
ভৌতিক ছুঃখের ভাবনায় সুখময় শাস্তি- 
ময় সংসার ছাড়িয়া। মোগার ভারত্তবর্ধ 
শ্মশানে পরিণত করিয়া, কঠোর সন্যাম 
ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন | * 

মানুষের ধৈর্য ও বুদ্ধিবৃত্তির যত 
বিকাশ হইবে, ততই মানুষ গ্রকৃত্তর 
নিয়মাবলী আলোচন! করিয়া নিজ 
কর্তব্যাকর্ভবা অবধারণ করিতে শিখিবে। 
প্রকৃতির অনুকরণ করিবে না। অন্ভক- 
রথের সঙ্গে সম্বন্ধ নীতির । ভাল, দেখ! 
যাক প্রকৃতির দ্বিতীয় অর্থে এই নীতির 
ভাব ঠিক থাকে কি না। 

দ্বিতীয় অর্থে প্রকৃতি মনুষ্যগন্ধমাত্র 
বিরহুত ;--সংসারে যাহা কিছু মানব- 
সহায়তা ব্যতীত নিম্ন হয়, তাহাই 
গ্রন্তুতি। এ অর্থেকি প্রকৃতি আমাদের 
অনুকরণীয়? একটু ভাবিয়! দেখিলে 
বুঝ! যাইবে, অন্ুকরণের কথাটা এ 
স্থলেও অর্থহীন। প্রকৃতিকে যদি অন্ু- 
করণই করিব, তবে উহাকে নিজের 
উপযে!গী করিবার জন্য পরিবর্তিত ও 
উন্নীত করিয়া লইব কেন? সংসার 
ধর্দের সকল ব্যাপারই ত কৃত্রিম। 
কৃত্িম বদ্দি প্রাকৃতিক অপেক্ষা মনুষ্যের 





* লেখক প্রবন্ধ স্বাক্ষর করিয়াছেন, ভরসা করি কোন পাঠকই ইছ। সাধারণতঃ 


'বঙ্গদর্শনের মত বলিয়! গ্রহণ করিবেন না। 


“আর্য খযিরা ভারবর্ষকে শ্মশানে 


পরিণত করিয়াছিলেন'--ঠিক ইহার বিপরীত মতই বঙলদর্শনে অনেক সময়ে 


সমর্থিত হুইয়াছে। 


বং সং 


৬২৮৯ )) 


পক্ষে ছিতকর না হইত, তবে ইষ্টক 
প্রস্তরে সৌধমালা রচন! করি কেন, 
ৰন জঙগল কাটিয়] অপুর্ব নগর নির্মাণ 
করি কেন, প্রবল গ্রবাছের উপর সেতু 
নির্মাণ করি কেন, ছত্রের আশয়ে তাপ 
অলের অত্যাচার নিবারণ করি কেন, 
আহার্য্য পাক করিয়া লই কেন? মান্ু- 
ষের পক্ষে প্রকৃত সর্বাঙগ সুন্দরী, সর্ধ্ব- 
সস্তোষবিধায়িনী হইলে, মানুষকে এত 
পরিশ্রম করিতে হইত না। সংসারের 
ঘোর জীবন সংগ্রামে তাহা হইলে মন্ু- 
ষ্যকে প্রতিপদে এত লাঞ্ছন। ভোগ 
করিতে হইত ন1। 

আবার, আমর! যাহাকে নীতি বলি 
গ্রকৃতিতে তাহার সকলই বিপপীত। যে 
সকল কার্য অহরহঃ প্রন্কৃতি দ্বারা অন্যু- 
ষ্টিত হয়ঃ মানুষ তাহার সহত্বাংশের 
একাংশ করিলেও গুরুতর শান্তি পাই- 
বার যোগ্য । আমর! কি সাধারণ জস্ত- 
গণের আচার ব্যবহার দেখিয়। স্্রীপুরু- 
ষের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে বলিব? যে 
আত্মলংযম, যে সতীত্ব সমাজে নরনা- 
রীর ভূষণ, যাহার বলে ইহসংসার স্বর্গে 
পরিণত হইয়াছে, প্রকৃতির কথ! শুনিতে 
গেলে ত তাহ! বিসর্জন দিতে হয়! 
দুর্ধলের উপর প্রবলের অত্যাচার 
গ্রক্কৃতিতে সদাই দেখিন্তে পাই। পিংহ 
পশুর রাজা--বেন না সিংহ বলবান্‌, 
একাই খ্সনেক জন্তপ জীবন সংহার 
করিয়! উদ্দর পূর্তির সামর্থ্য শরীরে 
ধারণ করেন। ভাল, প্রকৃতির অন্থকরণ 


গ্রকৃতি। 


৮৯ 


কর্তবা হইলে আমরা অত্যাচারী অমী- 
দ্বারের কবল হইতে নিত্য ছুর্ভিক্ষপীড়িত 
কপর্দকশূন্য, ছূর্ধল অনক্ষর গ্রজাগণকে 
উদ্ধার করিবার জন্য চীৎকার করিয়া! 
মরি কেন? প্রকৃতি বলিতে কোন্‌ ভগ 
অনুকরণের উপযুক্ত ? প্রকৃতি যখন ক্ষুদ্র 
মূর্তি ধারণ করিয়া, ভীষণ বাত্য! ব! 
বন]ার উচ্ছাাসে অনংখ্য জীবের প্রাণ- 
নাশ করেন, অসংখ্য জীবের জীবিকা 
হরণ করিয়! প্রাণনাশের পথ পরিৃত 
করিয়! রাখেন; তার পর অবিচলিত- 
চিত্তে, রাক্ষসী গান্তীর্যে শাস্তি লাভ 
কবেন প্রক্কৃতির সেই ভাব, সেই বেশ 
আদর্শ করিয়া কি কার্ধযক্ষেত্রে বিচরণ 
করিব? সুধু তাহাই নহে। প্রক্কতিকে 
অনগ্নুকরণ করিতে গেলে কি মনুষাকুল- 
রত্ব সাম্যবাঁদিগণ কোন কাঞ্জ করিতে 
পারিতেন? রূসো সেই চেষ্টা পাইয়া 
ছিলেন বলিয়াই তাহার কৃত কার্ধ্যে যত 
অনিষ্ট হইয়াছে, ইষ্ট তত হয় নাঁই। 
বৈষম্যই প্রাকৃতিক নিয়ম, সাম্য তাহার 
ব্যভিচার মাত্র। রোমের জগদ্গুর্‌ 
পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারিতেন না যে 
মানুষে মানুষে সমান এবং দাসত্ব 
মহাপাপ। এ সংনারে জলে জল বাধে, 
তৈলাক্ত শিরে তৈল বর্ধিত হয়। 
যাহার ধন সম্পদ মানের অবধি মাই, 
সেই আবার অধিকতর সন্মান, অধিক 
তর সম্পদ লাত করে। যেস্ুন্দর, যে 
পবিত্র, যে উন্নত; পৌনদর্ধাঃ পবিত্রতা 
এবং উন্নতি তাহার নিত্য গহচর। 


কি 


আর যাহার ভাঙ্গা কপাল? তাছা 
কপাল আরও ভাঙ্গে! একবার যে পাপ 
করিল, আর তর উদ্ধার নাই। কোথা 
হইতে পাপের শক্তিনমূহ একি 
হইয়া ছুর্দম বলে তাহাকে পাপের 
পথে আরও হগ্রসর করে। “যেমন 
জড়জগতে মাধ্যাকর্ষণে, তেমনি অন্ত- 
্গতে পাপের আকর্ষণে, প্রতিপদে 
পতনশীলের গতি বর্ধত হয়। ” 

মুখে স্বীকার করুক বা না করুক 
কাধ্যে মানুষ প্রতিপদে প্রকৃতির সঙ্গে 
যুদ্ধ করিয়] সামাঞ্জিক সুখে সুখী হুই- 
যাছে। একদিন সমবেত শিষ্য সম্প্র- 
দ্রাকে নরদেব সক্রেটিস, বলিয়াছিলেন 
« আমি প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করির! 
তাহাকে পরাজয় করিয়া তবে নীতির 
বলে বলীয়।ন্‌ হইয়াছি।” বিনি মহাস্ম!, 
তিনিই তাহ! করেন। যাহাকে আমর! 
128000% বা! পশু বুদ্ধি বলি তাহ। অবশ্য 
জীবমাত্রেরই পক্ষে সাধারণ। এই 
পশুবুদ্ধি কি ধর্ভ(বের সহায়কারিণী ? 
গণ্ডবুদ্ধির সর্বাপেক্ষা উত্কট শক্তি 
হিংসাবৃত্তি । এই হিংসাবৃত্তি সংসার- 
বন্ধনের, সামাজিক শুভস্থাপনের এক- 
মাত্র বিপ্নকারিণী। প্রতি পদে এই 
বৃন্তিকে দমন করিয়াছে বলিয়াই 
মানু এত উন্নত হুইয়াছে। এখন 
মানুষ পরের ছুঃখে আত্মবিশ্বত হয়, 
পরের মঙ্গজলমন্দিরে আপনার প্রাণের 
প্রাণ বলী দেয়। মহাত্স! ডার্কিন দেখা- 
ইয়াছেন যে কালক্রমে মনের সামা- 


বগদর্শন। 


(জ্োষ্ঠ। 


দিক বৃত্তিসমূহ শিক্ষা-গ্রভাবে পশুবৃত্তির 
উপর আশ্র্যা আধিপত্য স্থাপন করি- 
য়াছে। মাহাকে আমরা হিতাহিত্ত 
জ্ঞান বলি তাহা আর কিছুই নহে, 
তাহা! সামাজিক বৃত্তির পূর্ণ শক্তি 
মাত্র। মানুষ যদি গ্রকৃতিস্রোতে 
ভাসিষা আত্মনংযম করিতে না পারিয়া 
কখন পাপ করিয়া বসে, তবে এই 
সামাজিক বৃত্তি ভ্রকুটি কবিয়া তাহাকে 
শাসন করে। এইকপে দেখান যায় 
যে আমরা প্রকৃতিকে যতই:দমন করি- 
তেছি, ততই সংসারে পাপক্রোত কমি- 
তেছে। যেনৈতিক বল, য়ে পবিত্রতা 
আমদের সকল সুখের আকর, তাহ! 
মানুষেরই স্থষ্ট ;--গ্রক্ৃতি তাহার নেতা 
ব। বিধাত1 নহে । 

অতএব প্রকৃতির ঠিক অর্থ আমরা 
যতই হৃদয়ঙম করিতে পারিব, ততই 
মঙ্গল। মানুষ এখন প্রকৃতিকে পবি- 
ত্রতারূপিণী,নর্ধঙ্গ সুন্দরী-_স্ুতরাং আমী- 
দের আদর্শ-_বলিয়া জানে অথচ কার্ষ্যে 
ঠিক তাহার বিপরীভ আচরণ করে। 
অতীতসাক্ষী ইতিহাস বলিয়া দয যে 
এমন দিনও ছিল যখন লোকে ভাঁবিত 
যে শিল্পীরা শী শক্তির অবমাননা 
করে। পোত নিশ্মাণ ও সমুদ্রযান্জ! 
এক দিন ইউরোপে অধর্দর্য কার্য) বলিয়া 
গণা হইভ | আমাদের দেশে সমুদ্রযাত! 
নিষেধ বিধির অন্তরালে ত্ররূপ একটা 
কিছু রহস্য লুকান আছে বোধ হয়। 
প্রকৃতিকে সাক্ষাৎ বশী শক্তি জানিয়াও 
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যখন মনুযোর] প্রতি পর্দে গ্রায়োদনা 
সুরোধে তাহাকে পরিবর্তিত ও পরি 
শোভিত কবিয়া লইতে বিমুখ হয় নাই, 
তখন প্রকৃতির ঠিক অর্থ প্রচাবেব সঙ্গে 
সঙ্গে বোধ হয় প্মনেক স্থায়ী উপকার 
হইতে পাবিবে। মিলের গঞ্রুব বিশ্বাস 
তাহাই। বাস্তবিক যেনৈতিক শিখি- 
লতা, পাপের প্রতি যে অন্যায় সহান্ু- 
ভূতি আজিও মানবসম।জ কলম্কিত 
করিতেছে, গ্রকৃতির প্রকৃত অর্থ সাধ" 
রণের ধারণা হইলে তাহা আর থাকিবে 
ন।। মানধসমাজের সেই উচ্চ ভাব, 
সেই অপাপবিদ্ধত কল্পনা করিলেও 
অপবিমেয হুখ আছে। 

অন্যেব কথা যাহাই হুউক, ন্বভাবের 
দেহাই দিয় সাধারণতঃ কাব্যশান্ের 
গতি বড় অবিচাব কব! হয়। চিরদিন 
সেইরূপ অবিচাব হুইয়। আমিতেছে। 
প্রা সাড়ে পনর আণ। লোকের ধারণ। 
যে কাব্য কেবল গ্রক্তির যথাযথ চিত্র 
মাত্র। একবাব তাহাদেব মনে হয়ন। 
যে প্রত্যক্ষ থাকিতে নকল দেখিবার 
জন্য পুস্তকেৰ অদ্বেষণ কবিব কেন? 
যে হিমালম দেখিয়া বিস্ময়বিমুদ্ধচিত্তে 
অনন্তের ভাব ইদয়ে ধারণ করিয়াছে, 
সে আবার পবিশ্রম করিয়া কাপিদসের 
হিমালয় বর্ণন1 পড়িতে যাইবে ফেন? 
জভএব কাব্য গ্ন্কতির যথাযথ অন্ুক্ৃতি 
নহে । সৌন্দর্য। লইয়াই কাব্য ;-- 
প্রকৃতি অনন্ত সৌন্দধ্যরূপিণী। তবে 
গ্রন্কতির মৌনর্দ্য সম্পূর্ণ নছে। গ্রকক- 


প্র্ক 
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তির সৌন্দর্য্য বিচ্ছিন্ন এবং পে সৌন্দর্য্য 
নৈতিক বলে সুকুমার নছে। কাবোর 
সৌন্দর্য্য পূর্ণতায় বিভাদিত এবং কাব্যের 
থষ্টি সর্বাঙ্গস্থন্দর। কাব্োর,স্থষ্টি অপূর্ণ 
বহিজ্জগতের ভিত্তিতে নির্মিত বটে কিস্ত 
সে স্থষ্টি উন্নততব। বাহ্য সৌন্দর্য্যের 
প্রবাহে অস্তরসৌনর্যয গ্রবাহ মিশাইয়! 
কবি অপুর্ব্ব স্থষ্টির অবতাবথা করেন। 
তিনি শাবীরিক বলে ধর্মাবণ গ্রয়োগ 
কবেন। যে রাম বা যুধিঠিব কবির 
মোহময় শক্কিব ফল; সংলাবে, প্রক্- 
তিতে তাহ স্থলভ নহে। সীতার সেই 
পৰিত্রত1, দেসদিমোনার সেই সতীত্ব 
গর্ব, শকুস্তলার সেই কমনীয়ত1। মির- 
নার সেই সরলতা অপার্থিব ;--প্রক্ক" 
তিতে ত তেমন কিছু দেখিতে পাই না! 
যে কবিসেকথা মানেন না, তাহার 
স্থান বটতলায় নির্নীত হইয়া! থাকে। 

এ সংসাবের গ্রধান শিক্ষক কবিগণ। 
মনুষালোকে স্কাহাদের ন্যায় মানসিক 
শক্তিসম্পন্ন আব কেহহ নহে। ধার্দিক 
বা নীতিবেত্তা, দার্শনিক খা ব্যবহারশান্" 
বিৎ, গ্রকৃতির প্রকৃত অর্থ নির্ণধ করিতে 
পাবেন নাই । তাই মনুষা গুরুতর ভরমে 
পয়। গ্ররূন্তিকে চিবদ্দন আদর্শ মনে 
করিয়া অ।সিয়াছে। কেবল জগৎ্গুকু 
কাবগণেব সে ভ্রম হয় নাই। তাহারা 
গ্রামেই বুঝিয়াছিলেন যে প্রক্কতি কদ[পি 
অনুববণীয় নছে। 


উীপ্রীখচন্জ মভুমদার। 


দহ ব্্গদশন। 


(ন্্ঠ। 


সৎক্ষিগ সমালোচন। 
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স্ভাঁর কার্ধ্যনির্বাহবিষয়ক বিধি । 

হৌম অফ কমন্স সভ।র সহকারা 
ক্লার্ক শ্রীযুক্ত পালগ্রেত সাহেব বিরচিত 
“চেয়ারম্যান্স্‌ হযাগবুক” নামক ইংরাী 
গ্রন্থ হইতে ভাষাস্তরিত। ভবাপীপুর যন্ত্র 
মূলা ॥* আনা । 

অনেকে জিজ্ঞাসা কবিতে পাবেন 
লিখিবার বিষয় এত থাকিতে, এ গ্রন্থ 
কেন? অনুবাদক তাহাব উত্তর কতকট! 
দিয়াছেন। “এতদ্দেশে এখন যে সমস্ত 
সভ1 ও কমিটা সংস্থাপিত হইতেছে 
তাহার আদর্শ ইংলভীয় পার্লিয়মেন্ট। 
সাক্ষাৎকল্পে না হউক নিগুঢ সম্বন্ধে বটে 
তাহার সন্দেহ নাই। এসকল সভার 
কার্ধ্যনির্বাহের সাহাযা, অন্ততঃ পালি- 
য়ামেন্টের কার্যাগ্রণালী ও তৎসংস্থষ্ট 
ইংলগের ইতিবৃত্ত বুঝিবার , পক্ষে 
কিঞ্চিৎ সুবিধা হইতে পারে এই সংস্কার 
বশতঃ এই অনুবাদ কারো প্রবৃত্ত 
হইয়াছি। এই পুস্তকেব সাব কথা 
আমাদিগের শ্বদেশবাসিগণেব বোধগম্য 
করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ প্রণালী 


অবলম্বন কর! অনাধ্য না হইতে পারে। 
(কস্ধ এতছিষয়ে মূল গ্রন্থকাবেব যে বু" 


পতি এবং খাতি আছে তাহার আশ্রয় 
পাইবাব 'গাশা কৰিলে অনুবাদ ব্যতীত 
উপায়ান্তব নাই। 

“অনুবাদক পার্লিয়ামেণ্টের কার্য গ্রণা- 
লীকে যে একান্তচিত্তে ভক্তি করেন এমন 
নভে । কিন্তু এ প্রণাপী বুঝলে এদেশের 
লোক স্বকীয় বুদ্ধিমতে দলাদলি কবিবার 
জনো সম্ভবতঃ একটি স্থচারু পদ্ধতি 
ক্রমশঃ সংস্থাপন করিয়! উঠিতে পাঁরেন। 
পল্লিগ্রামের দলাদলি এখনকার উপহাস 
স্থল হইলেও উহাই আমাদিগের প্রকৃতি 
সঙ্গত অনুমান ভষ, এ প্রথ।র পূর্ণ লোপ 
সম্ভব বোধ হয না, এবং তাহ! বাঞ্চনীষ 
কিনা আবে! সন্দেহেব স্থল। পার্লিয়া- 
মেণ্টব কার্যাও বাস্তবিক আমাদিগের 
দলাদলি হইতে বড বিিন নয়। পবস্থ 
এ সমস্ত ঘরের কথা। ইংরাঁজিমতে 
ইংবাজেব সঙ্গে একন্রে সম্ভার কার্ধ্য 
কবিতে হইলে এই সকল প|র্য়ামেণ্টের 
শিয়মের গ্রাতি উপেক্ষা! কর বর্তমান 
অবস্থায় স্ুৃবুদ্ধিব কার্ধা নহে | 

এ দেশে আজি কালি বিস্তর লেক 


আছেন, ধাহাবা রোডশেষ কমিটির 
মেশ্বব) ব্রাঞ্চ বোডশেষ কমিটির মেম্বব, 
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মিউনিসিপল কমিটি, ডিস্পেনসরি কমিটি, 
ড্রেন কমিটি প্রভৃতি কমিটির মেস্বর ; 
সম্প্রতি 991600500709108 ওরফে “আত্ম- 
শাসন” ওবফে “শ্বায়ত্ত শাসনেব" আবি- 
ভাবে এই শ্রেণীর লোক আবও বাডিবে। 
তত্তিম সহঅ সহ লোক সর্ব! এখানে 
এসোসিয়েশন, ওখানে ক্লুব, সেগানে 
পবিক মিটিং প্রভৃতিতে মমবেত হযেন । 
সাভার! অনেকেই জানেন না, যে এই 
সকল সভাব কার্ধ্য গ্রথাণী কোথ1 হইতে 
আসিল? মোশন, ভোট, আমেগুমেল্ট, 
গ্রভৃতিব মূল কোথায়? দকলই সেই 
পার্নিয়ামেণ্ট কার্যবিধির অন্ুকবণ। 
গেই কার্য্যবিধি সবিশেষ অবগত না 
থাকাতে অনেকেই রীতিবিপরীত কাজ 
করিয়া সন্ভামধ্যে উপহাসাম্পদ হয়েন। 
অতএব এ দেশের স্গুশক্ষিত বাক্তি 
মাত্রেরই এ কল নিয়ম অবগত হওয়! 
উচিত--কেন ন! সুশিক্ষিত বক্তিমাজেই 
এই মকল সভাব কাজে লিপ্ত । নিশেষ 
সেল্ফগবর্ণমেণ্টেব বিস্তারে এই কূপ কাজেব 
বিশেষ বিস্তার হইতে চলিল; এখন, 
এই ঝাপ গ্রন্থ সকলেব ঘবেই থাক! চ|ই। 
এসময়ে এ গ্রঙ্থেবক অন্গবাদ প্রচারের 
জন্য অমর! অন্ুবাদককে ধনাবাদ করি। 
অন্ুণাদক একজন লব্বপ্রতিষ্ঠ স্ুপঞ্ডিত 
লেখক, সুতরাং অনুবাদের প্রশংসা করা 
বাছিশ্য। 


বন-প্রসূন | জীমতী মোক্ষদ[ঘ্লিনী 


হগক্ষপ্র সমালোচন। ৯৩ 


মুখোপাধ্যায় বিরচিত। কলিকাত1। 
সাধারণ ত্রাঙ্গমমাজ যন্ত্র । ১৮৮২। মূল্য 
॥* আনা । 

“বনপ্রহ্থছন'" নাম শুশিয়।ই পাঠক 
বুঝিয। থাকিবেন এখানি কাব্য গ্রন্থ; 
ইহাতে কতকগুলি কতা আছে। আর 
“ মুখে পাধায় ” শব্ধ বাবহার সন্ষেও 
পাঠক বুর্ঝমা খাকিবেশ) যে ইহ! 
কোন মুখুযা মহাশয়ের লিখিত নহে-- 
শ্রীমতী মোক্ষদায়িনলী দেবীব বচিত। 
শীমতী মোন্দদায়িনী, দেবী সংজ্ঞায় যে 
অনন্তষ্ট শটী সবশ্বন্ী লক্ষী গ্রভৃতি 
যে নামের অন্ুবাগিণী, তাহ ছাড়িয়!, 
“মুখোপাপ্যায় মহাপয়।” হইতে কামনা 
করেন, আমবা এ রুচিব প্রশংসা করি 
না। কিন্ত কোন্দল ছাড়িয়া! দিই-- ও 
বিদ্যায় আমর শ্রীমতীগণের সমকঙ্গ 
হইবার প্রত্যাশা রাখি না । 

মুখোপাধায মহাশয়ার কবিভাগুলি 
পড়িয়া স্দামবা মুক্ত কে বলিতে পারি 
যেতিনি ক্গষমত।শালিনী বটে। স্্রীলে। 
কের কবিতার বেশী গ্রশংলা। কবিত্তে 
আমরা বড় ভয় পাই--পাছে উৎসাহ 
দিলে গৃহিণীবৰ দল? গৃহকর্্ম ছাড়ি? 
সকলেই কাগজ কলম লইয়! বেন! 
তাহ! হইলে গবিব পুরুষেব দল একমুঠ! 
অন পাইবে না। 

ভঅতএব প্রীমতী মোক্ষদায়িশী মুখো; 
পাধ্যায়, আমাদের একটু মাও্জন! করি- 
বেন--আমরা একটু কমকদিয়া এরশংস। 


৯৪ 


করিব। পুরুষ গ্র্থকার হইলে 'মামর1 এ 
ভিক্ষা করিতাম না; পুরুষের এত ক্ষমা" 
গুণ প্রকাশের ক্ষমতঠ নাই। কিন্তুস্তী- 
জোকেরা মিনিটে মিনিটে পাচ দিক 
হইতে পঞ্চাশ রকম গ্রশংন। পাইতেছেন 
সরূপের গ্রশংসা--বস্ত্রালঙ্কারের প্রসংশা 
গৃহিণীপনার গ্রশংনা--রান্নার প্রশং সা-_ 


শিল্পকাধ্যের গ্রশংসা--আর বাক্তিবিশে- 


ঘেরকাছে বিন! দবি দাওয়াতে হরিয়েক 
রকমের প্রশংসা দিনে ও রাত্রে পাইয়। 
থাকেন। তাহার! কাজে কাঞ্জে বাজে 
লোকের বাণ প্রশংস! একটু কম করিয়া 
লইতে পারেন। অতএব আমর! এই 
গ্রস্থকত্রীর অন্তান্ত গুণের গ্রশংন। ছাঁড়িয়। 
দিয়! তাহার কাব্যগত সাহসের গ্রশংন। 
করিব। সকলেই জানেন, বাঙ্গালায় 
সাহিতাসংগ্রামক্ষেত্রে। বাবু হেমচন্দজ্র 
বন্দোপাধ্যায় অদ্বিতীয় মহারথী । 
তাহার প্রতি শরনন্ধানে মাহম করে 
বাঙ্গালার পুরুষ লেখকদিগের মধ্যে 
এমন শুর বীর কেহ নাই। তাহার 
প্রণীত “বাজ]লার মনে নামক কবি. 
তার জালায়, অনেক বাঙ্গালীর মেয়ে 
অপিও কাতর। আলি সেই আঘাতের 
প্রতিশোধের অনা এই কাব্যবীরাঙন। 
বন্ধপরিকর-ধৃতাস্্ব। হেমচন্জ্রের এ 
কবিতার উত্তরে মোক্ষদায়িনী “বাঙ্গালির 
বাবু, শিরোনামে একটি কবিতা 
লিখিয়াছেন। কবিত।টি বড় রঙদার 
লেখিকার লিপিশক্তিপরিচায়িক-- 
আদে]পান্ত পাঠের যোগ্য। আমর] এ 


রঙ্গ দর্শন । 


(আছোঠ। 


কবিতাটি কিছু বাঁদ দিয়! প্রায় সমস্ত 
উদ্ধত করিলাম--প্রস্থকত্রী আমাদের এ 


আগরধ মাঞ্ঞন1 করিবেন $-- 


“কে নায় কে খায় অই, করে দড় বড়ি, 
বাঙালীর বাবু! হায় বড় তাড়াতাড়ি; 
সাহেব করিবে রাগ, বেলা হ'লে যেতে, 
তাই এত তাড়াতা'ড়, নাইতে খাইতে । 
চাপকান পেণ্টালুনেঃ পোষাকের ঘট, 
শিরে শোভে শোলা পাকুড়ী, শাল দিয়ে 
অঁট। রঃ 
চেঙারির মত দৃশ্য কিবা চমত্কার ! 
দিতে কিছু দেরী হ'লে করেন চীৎকার; 
গে সময় ছেলে যদি বাবা বলে ডাকে 
মারিতে উদ্যত হ'য়ে খিঁচয়ে যান তাকে। 
তাড়াতাড়ি করে অনা সব কর্ম হয়, 
তামাক টানিতে থাকে, যথেষ্ট সময়, 
টানিতে টানিতে ধুম, দয়! হ'লে মনে, 
শিশুরে সাস্বনা করা উচ্ছিষ্ট পানে। 
গার্ড ভাড়া পাচ পয়সা, চল্তে হ'ন কাবু, 
হায় হায় অইযায় বাঙালীর বাবু। 


হায় হার অই যায় বাঙ্গালীর বাবু! 
দশ্ট] হ'তে চার্টাবধি দাস্য বৃত্ত করা 
সারাদিন বইতে হয় দাসত্ব পশর। 
উীীল, ভেপুটী কেহ, কেহবা মাষ্টাব) 
সব্‌ জজ কেরাণী কেহ, ওভার সিয়ার, 
বড় কর্দ বড় মান, অহঙ্কার কত 

ধবারে দেখেন বাবু সর! খানা মত। 
মার! দিন খেটে থেটে। রক্ত উঠে মুখে 
গেখের বড়াই হয় ঘরে এসে সুখে । 


১২৮৯) 


£ৰ্ড় কর্ম হরি, ভেবে, দেমাকে অজ্ঞান, 
এদিকে সাহেব দেখে, হ্বদি কম্পমান ॥ 
সাহেব দেখে মান্য করা) ইতরাপ্সি বুলি, 
হদ্দ হলে! নিজ ভাষে, দেন তাবে গালি; 
শিখিয়। ইংরাজি ভাষা, বড় অহঙ্কার 
তাড়াতাড়ি যান দিতে ইংরাজি লেকচার, 
কহিতে ইংরাজি বুলি, খান হাবু ডুবু, 
শুনে যা, ইংরাজি কয়, বাঙ্গালির বাবু। 


হায় হা অই যায় বাঙালির বাবু! 
খোল! হয় ধর! চূড়া গোলামর ভাব, 
ঘরে এলে খোল৷ গায়ে চটিতে বাহাব ; 
পরিধান থ।ন ফাড়া চাকব কৌচানে, 
সিলিপার কাকু পায়ে চটি ঠনঠনে । 
আঁয়েস তামাক পানে, ত।কিয়া হেলন, 
হঁকানল মুখে দিলে স্বর্গে আরোহণ । 
বৈঠক খান! গুলজার, হাসির ধমকে; 
পাপোশেতে থুথু ফেলা,পিক্দানি সন্ুথে। 
নাহি কোন ধন্ম চচ্চাঃ শুয়ে গীত গান, 
মধ্যে মধ্যে হংকারেন “পান তামাক আন” 
গম্গুখে সেজের আলো, ভ্যারাগার তেলে 
মর্দানি ফলান হয়, মূর্খ কেহ এলে। 
ইয়ার এলে খেল! হয়, দাব! কিন্ব গ্রাবু, 
হায় হায় অই বোসে বাঙালির বাবু! 


হায় হায় অইযায় বাঙালির বাবু ! 
ছড়ি হাতে, স্থুন পায়ে, মুখেতে চুরোট, 
কাহারে! সাহেব চাল পর! হাট কোট, 


ধী সা ৪ 


ফর্শ হ'তে বড় সাধ সাবাং মাখা কোসে, 
উঠে যায় হাল চামড়া, তোয়াগেতে ঘোসে। 


সংক্ষিপ্ত সমালোচন। 


৯৫ 


সেজ! সিঁতে কাট! চুল, আলবার্ট ফ্যাশান, 
সেপ্ট মেখে গন্ধগোকুল, হন মূর্তিমান্। 


ফা রড ও 


নাটক দেখিতে সাধ সখে ভরা প্রাণ, 
মুচকে মুচ্কে হাসিটুকু, গালে তর। পান; 
এক্‌স্ণ্টে এন্‌কোবে যেন ছাড়ে বৃষ নাদ, 
ধুম টেনে দমবাখা, দেোকানিপ্রসাদ। 

খণে মাথা ডুবে আছে, সখে মত্ত তবু 
হায় হায় অইযায় বাঙালির বাবু! 


যিনি নাহি মদ খান, তার অহঙ্কার 

বুঝ বা যে করিলাম ভাবত উদ্ধার; 
শাম লিখায়ে ত্রাঙ্ম হন, ধর্ম গঙ্ধে পেটে, 
দোকানি গশারি তাক বন্ত তার চোটে, 
স্বাধীন কবিতে নাবী হন ব্রক্মজ্ঞানী 
আনেন বাহুর করে কুলের কামিনী) 
মদ্যপায়ী মদ খেয়ে, খুলে দেয় মন 
ভারত উদ্ধার হেতু হয় আস্ফালন; 

কথ! কন থহ, বুগডকী, ইংরাজি) বাঙালি, 
মন খুলে ইংরেঞ্জেরে দেন গালাখালি; 
লীলা খেল! বাবুদের যত রাত্রিকালে, 
মুখ মুচে ভদ্র হন সকাল হইলে ; 


এখন আমাদের দুইটি জিজ্ঞান্য আছে। 
গ্রথম, “বাঙ্গালি বাবু” দিগকে জিজ্ঞাস! 
করি, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনীর এই পদ- 


৯৬ 


গুলির 'মাঘাত, সহ হছইবেকি? দ্বিহীয় 
হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করি, মি লাগে 
কি? সেবার মহারাজ্ভীর পুল্প ভারতবর্ে 
আমিলে, কবি যাহা পাইয়া! ছিলেন, 
তাহার অধিক কিছু হইল ফি? 

উপসংহারে শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী 
দেবীকে দিজ্ঞাম! করি, আমরা কবিতা- 
টির কিয়দংশ পরিত্যাগ করিলাম কেন, 
বুঝিয়াছেন কি? আমাদের বিবেচনায় 
বনপ্রস্থনের অনেক স্থান এইরূপ পরি- 
তাজ); দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলি উঠ।- 
ইয়। দিলে ভাল হয়। পুরুষে যাহাই 
লিখুক, কুলকামিনীগণের ভিন্ন পদ্ধতি 
অবলম্বন করাই উচিত। 


ছুই শিকারী। মুল্য।* আন।। 

গ্রন্থবর্তীর নাম নাই কিন্তু তাহ। 
গোপনও নাই। ইনি “ঘোড়ার ডিম" 
হইতে নাটক পর্যান্ত সকলই লেখেন। 
এরূপ অবিশ্রাস্ত লেখক বাঙ্গালা অতি 
অল্প। অন্য দেশে হইলে ইনি ধনী হইতে 
পারিস্তেন। কিন্তু এদেশে লোষে বড় 
পড়ে না, পড়িবার ইচ্ছা থাকিলেও পড়িতে 
বড় পায় না। মফস্বলে গ্রন্থ বিক্রয়ের 


বঙ্গদশন। 


€( জোষ্ঠ। 


উপায় এপর্যন্ত রীতিমন্ত হয় নাই । সুতরাং 
এ সকল লেখকের শ্রম বৃথ। হুইয়! 
পড়িতেছে। ইচ্ছার উপায় ভবিষ্যতে 
অপনিই হইবে, কিন্তু আপাতত তাহ! 
করিতে হইলে কিছু যত্ব আবশ্যক। যে 


সকল গ্রন্থকার অপর সাধারণ পকলকে 


পড়াইবার জন্য এত শ্রম করিতেছেন 
তাহাদের আর একটু শরম করা উচিত। 
মফস্বলের পথ পরিষ্কার আছে, কেবল 
কোথায় কোন নুতন পথ আবশ্যক কিন! 
তাহ! একবার দেখ! চাই। পুর্ধ্বে যে সকল 
উপন্যাস শুনাইয়! পিতামহীর শিশু 
দিগকে “ঘুম পাড়াইতেন” সেই সকল 
উপন্যাস অবলম্বন করিয়। “ছুই শিকারী” 
লিখিত হইয়াছে। ইহাতে সাতমুণ্ু রাক্ষস 
আছে, ডাকিনী আছে,মায়! বন আছে; 
ইহার শুগাল কুকুর ওষধ জানে, তাহার! 
পয়ারে কথা কয়, মৃত. ব্যক্তিকে বাচ।ইয়] 
দেয়। বালক ও ইতর লোকেরা যাহ! 
শুনিতে চায় তাহ! ইহাতে যথেষ্ট আছে। 
তাহাদের বোধগম্য করিবার অনয গ্রন্থকার 
গল্পটি যথেষ্ট সরল ভাষায় লিখিয়াছেন। 


০ 


বজদর্শন। 
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৯৩ সংখ্য। | 


৯০০৫০০৯৯৯ 


বাঙ্গালিদিগের পৌরুষ। 


বাঙ্গালিদিগের যে বিষয়ে যতদূর 
উন্নতি হউক না কেন, কাপুরুষ বলিয়! 
যে তাহাদের কলঙ্ক আছে, মে কলঙ্কের 
অপনয়ন না হইলে, তাহারা মানব. 
জাতির মধ্যে কনম্মিন্কালে গণনীয় 
হইবে ন1। 

বাঙ্গালিদের শারীরিক দৌর্বল্যই 
তাহাদের পৌরুষাভাবের প্রধান কারণ। 
দুর্বল ব্যক্তি কথন কখন পাহসী হয় 
বটে, এবং সবল ব্যক্তিও সময়ে সময়ে 
তীর হয়, কিন্ত সাধারণ প্র!কৃতিক নিয়ম 
এই যে বলও সাহস একত্র বর্তমান 
থাকে । বায়ুর দোষে, আহারের দোষে, 
এবং বাল্যবিবাহ গ্রভৃতি সামাজিক 
কুপ্রথার দোষে, প্র দৌর্বল্য উৎপন্ন 
হইয়াছে । এক্ষণে শিক্ষার গুণে পৌকুষ 


কি পবিমাণে বর্ধিত হইতে পারে তন্দি- 
ষয়ে বিচার করা হইতেছে। 

যে বনে দুর্দান্ত ইংরাসৈনিক বন্দুক 
হাতে ন1 করিয়! প্রবেশ করিতে সাহস 
বরে না, মে বনে সীাওতালবালক 
অনায়সে বিচরণ ঝরে। প্রস্তাবলেখক 
গ্বচক্ষে দেখিয়াছেন একদা বলেশ্বর 
নদে প্রবল বাতাদে ভীষণ তবঙ্গ উত্থিত 
হইয়াছে, এমন সময়ে একজন ধীব বন" 
বালক অকুতোভয়ে আপন পিতার 
নৌকার কর্ণ ধরিয়া রহ্য়াছে; কোন 
সিপাহী এ বালকের কার্ধয করিতে সক্ষম 
হইত কি ন| শন্দেহ। আবার যদ্দি 
সাঁওতালবালককে নৌকায় উঠান যায়ঃ 
এবং ধীবরবালককে বনে পাঠান যায়, 
উভয়ে ভীত হয়; এমন শ্থলে সাঁওতাল 

১ 


টি বঙ্গদর্শন। 


ও ধীবরবপককে সাহমী রল| উচিত্ত 
কফি ভীরু বলা উচিত? আমাদের বিবে- 
চনায় এমন স্থলে সাহসগুণ অখব! 
ভীরুতা দোষ আরোপ কর! সম্পূর্ণবূপে 
যুক্তিসিদ্ধ নছে। প্রকৃত মিদ্ধান্ত এই যে, 
বাল্যাবধি যে গ্রকার আপদের সন্মুখীন 
হইবাব শিক্ষা পাওয়া যায়, সেই প্রকার 
আপদ উপস্থিত হইলে ভয় জন্মে না। 
সর্বদাই দেখিতে পাওয়া! যায় যে, 
বাঙ্গালিবালক বাল্যাবধি ঘোড়ায় চড়িতে 
শিথিলে নিপুণ অশ্বারোহী হয; তবে 
যিনি অধিক বয়মে সবডিপুটী হওয়াব 
আকাজ্ায় অগবা কোন কার্ধযা- 
রোধে অশ্বারোহণ কবিতে শিখেন 
তাহার অশ্বারোহণে প্রাক়ই পাবদর্শিত!1 
জন্মে না), এবং যদি তাহার হাত, পা, 


আত ন! ভাঙ্গিযা যষ, তবে তিনি 
সৌভাগ্যশালী পুরুষ । অস্ত্রশিক্ষার 


নৈপুধাসম্বদ্ধেও এ নিয়ম । অশ্বারোহণ 
ও অস্ত্র ব্যবহাব যুদ্ধেব প্রধান অঙ্গ। 
যি বাঙ্গালির! ব'ল্যাবস্থ! হইতে শিক্ষা 
পাইয়! অশ্বারোহী ও অন্ত্রবিৎ হইতে 
পাঁরে, তবে তাহারা যোদ্ধা হইতে কেন 
পারিবে না? অনেকেই এই আপত্তি 
করিবেন যে তাহাদেব সাহস নাই; 
কিন্ত সাহস যে অনেক পরিমাণে অভ্যা- 
সগত তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 
যদি বাঙ্গালি বাঁলকেরা বাল্যাব্ধি রাঁজ- 
পুতানার ক্ষত্রিয় বালকদের ন্যায় শিক্ষ! 
পায় যে, "প্রাণ অপেক্ষা মান অধিকতর 
আদরের বস্ত, এবং যুদ্ধে পরাজ্জুখ 


€ আষাঢ় । 


হওয়া অতি নীচ পুকষের বর্দার। তাহা 
হইলে বাঙ্গালিদের তীরুতার অনেক 
লাখন হইবে তাহার সনেহ নাই। অশ্া 
রোহ্‌ণ, বন্দুক শিক্ষা এবং মৃগয়ায় বাঙা- 
লিদ্িগেব বাল্যাবধি প্রবৃত্ত থাকিলে 
তাহার অধিকতর সাহুনী হইবে তাঁহার 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি বনে 
সাক্ষাৎ যমের ন্যায় ব্যান্রকে নিপাত 
কবিয়াছে, সে বাক্তি রণক্ষেত্রে অন্ত্রধাগী 
পুকষ দেখিয়! সহমা1 কেন ভীত হইবে? 
মার্শেল লানে নামক একজন প্রসিদ্ধ 
ফবাসী যোদ্ধা একজন সহযোগীকে 
বলিয়াছিলেন “কর্ণেল সাহেব! যে ব্যক্তি 
বলেন যে আমি কন্মিন কালে ভয় পাই 
নাই, সে ব্যক্তি দাস্তিক, কাপুরুষ” 
কোন কোন সময়ে মন্ুষ্যের এমন আপদ 
ঘটে যে অতি সাহমী পুরুষও ভীত হয়। 
মহাবীর নাপোলেয়ন্‌ বনা-পাটও কোঁন 
সময়ে রণে ভঙ্গ দিঁয়াছিলেন। তেমন 
স্কুলের কথা বলা যাইতেছে ন।, কিন্ত 
সাধারণ যুদ্ধের স্থলে শিক্ষিত বাঙ্গালী 
যোদ্ধা যে ভীরুত। প্রকাশ করিবে এরূপ 
বিবেচনা! একান্ত সঙ্গত নছে। 

আমাদের সমাজের একপ শোচনীয় 
অবস্থা হইয়াছে যে অশ্বাবাহুণ। বন্দুক 
ব্যবহার ও মুগয়াকে অধিকাংশ বাঙ্গালিই 
গৌয়াব ও ডাংপিটের কার্ধ্য বলিয়! 
নিন্দা করে। কএক বৎসর হইল রাজ! 
দ্বিগম্থর মিত্রের পুল্র অশ্বপৃষ্ঠ হইতে 
পতিত হইয়! হত হওয়ায় কলিকাতার 
অনেক বাঙ্গালি বালক অশ্বারোহখে 


১২৮৯ ।) 


বিরত হুইয়াছেন। বস্তুতঃ কলিকাত! 
অনেক বিষয়ে বাঙ্গালাব আদর্শ স্বরূপ 
হইয়াও যুদ্ধাভাস ব্যায়াম সম্বন্ধে মফস্- 
লের অনেক স্থান অপেক্ষা নিকৃষ্। 
বাঙ্গালাৰ সর্বত্র যে পুরুষের শরীব নারী- 
শরীরের ন্যায় কোধল, যাহার মাংমপেশী 
অপেক্ষা মেদভাগ অধিক, সেই পুরু 
যেরই অধিক আদর; কারণ তাহার দেহ 
বড়মান্ুষের লক্ষণোপেত। বিশেষত 
ক্ণিকাতাবামীদের এই সংস্কার যেমন 
বদ্ধমূল, এমন কুত্র।পি দৃষ্ট হয় নাই। 
মুগয়! বিষয়ে কলিকাতাবাসী বাঙ্গা- 
লিদের প্রবৃত্ত নাই বলিলেই হয়। 
তাহাদেব মুগয়া, উপ্টডিঙ্গি, ঘৃঘূড়াঙ্গা ও 
বেলগেছিয়াব পুকুরে মত্ম্য ধবা। 
এক্ষণে কলিকাতাবামাদিগে পৌরুষের 
কথ। ছাড়ির়া মফস্বলানীদিগে পৌরুষ 
সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলি। প্রার 
২৬ বধত্মর হইল বাকরগঞ্জ জেলাব 
গায়েম উদ্দিন ওবফে গগনমিঞা এপঃ 
মণিকদ্দন ওবফে মোহনমিঞ। নামে 
দুঈটজন মামান্য হাওলাদার এমন ব্যাপার 
করিয়াছিল, যে এ জিপার মাজি্রেট 
সাহেব মিষ্টার এচ, এ, আব, আলেক্‌ 
জেগ্ডার তাহাদের ধিরুদ্ধে এক সময়ে 
কতিপয সৈনিক নিধুত্ত করাব মানস 
করিয়াছিলেন। লুণ্ঠন; গৃহদাহ গ্রস্থতি 
অভ্ভি-ষোগ ভাহাদের নামে উপস্থত 
হওয়ায়, প্রথমতঃ তাহাদেব নামে 
গ্রেপ্তারী ওয়ারাণ্ট বাহির হয়। তাহার! 
টগর] থার্নার দারোগাকে বেদখল 


বন্।নিদের পৌক্ষ। ৯৯ 


করিয়াছিল। তাহাতে তাহাদের বিরুদ্ধে 
অন্য থানার দারোগ1, জমাদার, বরক- 
নাজ এবং চৌকিদার নিযুক্ত হয়, কিন্ত 
কিছুতেই কিছু হইল ন1। গগনমিঞা 
ও মোহনমিঞ্ার লাঠিয়ালের ভয়ে 
সকলে গ্রস্থান করিলেঃ পরিশেষে 
আলেক্জেগুর সাহেব সকল থান! 
হইতে দারগা, জমাদার, ববকন্দাঙ্জ ও 
চৌক্দাব প্রভৃতি অনাইয়া এবং সরলি- 
যার মোরেল সাহেখদিগকে সঙ্গে লইয়! 
মিঞাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন । 
মিঞ্।বা যে বাটাতে থাকিত তাহা একটা 
ক্ষুদ্র দুর্গ । নারিকেল, শুপাবি ও বশ 
গছ এবং নালা তাহাদেখ গৃহ এবপ 
পরিবেষ্টন কবিবাছিল, যে তাহাতে শক্- 
পক্ষ সহজে প্রবেশ করিতে সক্ষম নহে। 
আলেক্জেও্ডাধ মাহেবের বিশ্বাসছিণ যে 
তাহাব এবং মোরেলদের হাতে বন্দুক 
দেখিয়। মিঞ্াবা পরাজয় স্বীকার করিবে, 
কিদ্ধ তাহাব সে বিশ্বাদ অমুলক। 
তাহার অগ্রসর হইলে মিঞ্|দেব লাঠি 
য়াল মকল সড়ক, লাঠি এবং বাশের 
ঢণ হাতে করিয়া মার মাব শবে বাহিব 
হইল। অবশেষে যখন তাহ্থার্দের মধ্যে 
কয়েকজন গুলি দ্বাব হত এবং আহত 
হইপল,5খন তহাবারণে তগ দিবা প্রস্থান 
কগিল। এক্ষণে এই ভিপ্ঞাস। করিতে 
পরা যায় যে, যে বাঙ্গালিবা লাঠি এবং 
সড়কী ও বাশেরঢাল লইয়! ইউরোপীয় 
বন্দুকীদের সম্মুখীন হইতে পারে, তাহার! 
কি মন্ত্রশিক্ষা। এবং নিয়মিত রণকৌশল 
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শিক্ষ! করিলে যোদ্ধা হইতে পারে না? 
লাঠ।লাঠি করিয়া! অনেকাঁনেক বাঙ্গালি 
মরিয়াছে, এবং দেশ স্থুশাসিত হইলেও। 
স্থানে স্থানে অদ্যাপি মরিতেছে । যদি 
সেই ক্ষুদ্র যুদ্ধপ্রিয় বাঙ্গালিদের মনে 
এরপ বিশ্বাস জন্মে যে লাঠির আঘ।তে 
মরণ ও গুলির আখাতে মরণ ছুই 
সমান, বরং শেষোক্তগ্রকার মরণ 
সহজ, তাহা হইলে কি তাঁহারা কম্মিন্‌ 
কালে দিপাহি হইতে পারে না? 
আমর! লাঠিয়াল কর্তৃক শান্তিভঙ্গের 
পোৌষকতা করি ন!, কিন্ত ক্ষুদ্র রণ- 
ক্ষেত্রে লাঠিগ্লালের! সময়ে সময়ে এমন 
পৌরুষ দেখায় যে তাহাতে যুদ্ধোপযোগী 
গুণ তাহাদের শরীরে বর্তমান আছেঃ 
ইহা! প্রতীয়মান হয়। বাঙ্গালিদের মধ্যে 
অনেক কাপুকষ আছে বটে, কিন্ত ইউ. 
রোপীয় জাতিদের মধ্যে সংস্কার 
আছে যে, সকল বাঁঙগালিই কাপুরুষ, 
তাহা নিতান্ত অমূলক । 

নবান আলীবর্দিব শামনকালে মহাঁরা- 
স্বীয়ের! বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে, বাঁকুড়! 
জেল! নিবানী মল্লরা বিখুঃপুরের দূর্গ 
রক্ষা! করিতে বিলক্ষণ পৌরুষ দেখাইয়া 
ছিলেন । এক্ষণে বিষুপুরের যে পলীতে 
ফৌজদারী কাছারি স্থাপিত হইয়াছে 
সে পল্লী মহার।ট্র। নামে প্রসিদ্ধ । শ্ 
শানে মহারাষ্ট্র” সেনাপতি ভাঙ্কর পণ্ডিত 
শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্গ 
অধিকার করিতে অক্ষম হইয়া বর্দমানা- 
ভিমুখে যাত্রা করিয়া ছিলেন। বিষু- 
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পুরের লোক বলিয়া থাকে যে প্রভূ 
মদনমোহন দেবের কূপায় তাহারা রক্ষা! 
পাইয়াছিল। এক্ধপ কিন্বদস্তী আছে 
যে নগরের অধিষ্ঠাত্রী দ্বেবত। স্বয়ং দস 
মাদল নামক বৃহৎ ছুই কামান হইতে 
গেল! নিক্ষেপ করায় তাহার শবে গর্ভি- 
নীর গর্ভপাত হইয়াছিল এবং নিক্ষিপ্ত 
গোলাতে শত শত মহা রাষ্ী সৈনিক হত 
হওয়ায় ভাঙ্কর পণ্ডিত প্রস্থান করিয়াছিল। 
মললদিগের জয় সম্বন্ধে যে কবিতা আছে, 
আমর! তাহা স্তস্তান্তবে প্রকাশ করিব। 
মন্লদিগের এক্ষণে তাদৃশ পৌরুষ নাই 
কিন্ত তাহাদের মধ্যে অনেকে সাহসী 
শিকাখী বলিয়। বিখাত আছেন। 
বাঙ্গালার পশ্চিম প্রদেশে মল্লরাজ 
মহারাষ্ট্রদ্দিগকে তাড়াইয়! হেমন লব্ধ- 
গ্রাতিষ্ঠ হইয়াছিলেন, পূর্বাঞ্চলে রাঙা 
গ্রভাপাদ্িত্য তাদৃশ সৌভাগ।শালী 
হইতে পারেন নাই। তিনি কি সাহসে 
জাহাঙ্গির বাদনাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
ভুইযাছিলেন, তাহা আমবা ভাল বুঝিতে 
পারি না, কিন্ধু তিনিযে একজন বীর 
পুরুষ ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। 
«“কালিক! গ্রাসন্ন! আছেন; তাহার 
প্রসাদে ধবনজিৎ হইব, ষদ্রি তিনি 
কেবল এরূপ সংস্কারের বশবর্তী হইয়! 
কার্স্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে 
উহাকে গ্রকৃত বীর না বলিয়া উন্মন্ত 
ডাংপিটে বলিতে হইবে; কিন্তু বোধ 
হয় তিনি কেবল কালীভক্তির উপর 
নির্ভর করিয়া কার্য করেন নাই; তাহার 
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বিশ্বাম ছিল যে পাঠানরা সকলেই মোগ- 
লদের বিপক্ষ ; তাহার! তাহার সহ্থায়ত। 
করিবে। শ্রতাপাদ্গিত্যের চরিত্র অন্গু 
করণীয় নহে; কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে 
হইবে, যে লাশ্মণ্য সেন আপন কাপুরুষতা 
দোষে যে কলঙ্কসাগরে বাঙ্গালিকুলকে 
নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহ! হইতে 
বাঙ্গালির উদ্ধার জন্ঠ প্রতাপাদিতা বিল- 
ক্ষণ যত্ববান ছিলেন। তিতুমিবেব 
পৌরুষের কথা গশুনিলেই লোকে হাসে। 
তাহার “হ।মতো গোলা খাঁড়েশ!” পৰি- 
হাসজনক গ্রবাদ্দবচন সমুহের মধ্যে 
গণ্য হইয়াছে! কিন্তু তাহার সেনানী 
গেলাম মাসুম একজন প্রকৃত সাহদী 
যুদ্ধবিশাবদ পুরুষ ছিলেন। অনেকে 
ভিজ্ঞাসা করিতে পাবেন বাঙ্গালিদেব 
পৌরুষবিষয়ক প্রস্তাবে এ সকল 
লোকেব কথা কেন? আমব! ম্বীকাব 
করি যে মল্পরাদ ব্যহীত উল্লিখিত কোন 
ব্যক্তির কাধ্য আন্থকবণীয় নহে, কিন্ত 
বাহার! বলেন যে বাঙ্গালিতে যুদ্ধাপ- 
যোগী গুথ নাই ও কখনও ছিল না, 
তাহারদদেব মত খণ্ডন করা আনশাক। 
২৪ বত্নর হইণ উত্তরপাভানিবাশী 
বাবু প্যাবীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তব 
পশ্চিম প্রদেশে মুনসেফ ছিলেন । বিদ্রো- 
হীরা কাছাবি লুঠ বরিতে আসিলে তিনি 
পেয়।দা প্রভৃতি কতকগুলি লোক সংগ্রহ 
করিয়! তাহাদিগকে দুরীকৃত করেন। 
সে জন্য গরর্ণমেণ্ট তাঁহাকে জাইগির 
দন করিয়াছিলেন। প্যারী বাবুব ন্যায় 
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বাঙ্গালি রণ-কৌশল শিখিলে কি দিপা 
হাবলদার, স্ুবাদাবঃ অথবা কাগ্ডেন 
হইতে পারে ন1? 

বালা শিক্ষার ফল অতি সংক্ষেপে 
বর্ণিত হইয়াছে। গ্ৌৌটকে সাহসী 
করিতে হইলে বালককে অশ্বারোহণ, 
বন্দুক বাবহাব ও মুগয়! গ্রভৃতি যুদ্ধাভাস 
বায়ামপ্রবৃন্ত করিতে হইবে? কিন্ত 
যোদ্ধা করিতে হইলে ফেবল এইবপ 
শিক্ষাতেই সম্যক ফল উৎপন্ন হইবে 
লা। বণকৌশল উত্তমবপে শিক্ষা দিতে 
হইবে। যৎকালে ইংলগ্ডের রাজ। 
গ্রথম চার্লসেব সহিত পালেমেণ্টেব 
যুদ্ধাবস্ত হয়, ততৎকালে পার্লেমেন্টেব 
সেন! রাঙ্গকীয় সেন! কর্তৃক প্রায়ই পবা" 
জিত হইত। উভয় মেনাই অশিক্ষিত 
ছিল; কিন্তু রাজকীয় সৈনিকদের মধ্যে 
অনেকেই অশ্বারোহণ? বন্দুক ব্যবহার ও 
মৃগযায় পাঁবদশ্শী ছিলেন । পবে ক্রমও- 
এল্‌ পালমেপ্টের সেনাকে এমন শিক্ষা 
দিলেন যে উক্ত সেন! অজেয় হইয়াছিল 
বলিলে অতুক্তি হয় না। উৎকৃষ্ট বণ- 
কৌশল শিক্ষা দিতে দিতে ক্রমূএল, 
সৈন্নিকদেৰ মনে এই বিশ্বাম জঙ্মাইয! 
ছিলেন, যে রাক্জার পক্ষে ঘুদ্ধ রাজাব 
গৌবন ও প্রজার দাসত্ব জনা; কিন্ক 
পালে মেণ্টের পক্ষে যুদ্ধ ঈশ্বরেব সতান্ম্য- 
প্রকাশ সদ্বপ্ধগ্রচার। ও ইংরেজদের 
্বাধীনতার রন্য। পার্লেমেণ্টের সৈনিক 
দের মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল হইল যে 
এ ধর্দাযুদ্ধে হত হইলে, নিশ্চয় শ্বর্গলাত 
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হছইবে। ফরাশিশ পগুত ভল্টের়ার 
বলেন বে এই বিশ্বম থাকাতেই ক্রমণ্ড 
এলের সেন] অজেয় হইয়/ছিল। & 

পরিশেষে পালেমেণ্টের 
সৈলিকের নিকট রাজকীয় ৩,০০৯ 
মৈনিক অপদস্থ হইলেন। যেশিশ্বান 
ঘদ্রয়ে বদ্ধমূল হওয়ায় ক্রমওয়েশের 
সুশিক্ষিত সেনা অজেয়গ্রায় হইয়া 
ছিল, সেইরূপ প্রবল বিশ্বাস প্রভাবে 
উৎসাহিত হইয়া! মুসলমানগণ দি গ্বজয়ী 
হঈয়াছিল। 

রণকোৌশল শিক্ষার প্রভাবে মন্ধু- 
ষেোঁর পৌরুষ ও পরাক্রম কতদূর বদ্ধিত 
হয়, তাহার আর এক উত্রৃষ্ট উদাহরণ 
দেওয়া যাইতেছে । ইংপগেশ্বরী ভিকৃ- 
টে রিয়া সিংহাসনাধিন্ধ়ু হইবার অত্য- 
র্লকাল পরে, কতকগুলি ইংরেজ রাজ- 
শ।সন প্রণালী পরিধন্তিত করার জন্ত 
সন্বল্প করিয়াছলেন। 
মমে বিখ্যাত। গ্রথমতঃ তাহার! 
সভাস্থাপন, বক্তৃত1, পালে মেণ্টে আবে- 
দন প্রভৃতি কার্যে বাপৃত ছিলেন। 
১৮৩৯ ত্রীষ্টার্দে এইবূপ জনরব হইল যে 
তাহারা বল পুর্বক নিউপোট নগর 
অধিকাৰ করিবেন। নগরের মাজি- 
ফ্রেটের প্রর্থন1। মতেঃ তথায় ৩ জন 
সৈনক লেপ্টনেন্ট গ্রে নায়কের অধীনে 
প্রেরিত হয়। . সৈনিকেরা, তাহাদের 
নায়ক ও মাজিষ্্রেটে নগরের প্রধ।ন 


১৪০১৩৩৩ 


বঙছগদর্শন। 


তাহার। চার্ট, 


(আষাঢ়। 


হোটেলের দ্বিীম্ন তলগুছে বকা আছেন 
এমন সময়ে অন্যান চাটি 
আটিয়। হোটেল আক্রমণ করিল এবং 
তাহাদের উপর গোলাবৃষ্টি আয়ন্ত 
করিল। কিন্তু গ্রেনাছেন ও তাহ 
সৈনিক তিশ অন এমন যুদ্ধ নৈপুণ্য 
গ্রদর্শন করিলেন, যে চার্টি্ সকলে 
সত্বর রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিল। 
এস্কলে কেহ লিজ্ঞাস। করিতে পারেন 
যে চারি্বা কি বাঙ্গালি কাপুকষ, না 
সহী ইংবেজ? ৫৪০০১ লোক ৩২ জন 
কর্তৃক পবালিত হইন! ইহার উত্তর 
এই যে চাটিষ্টবা এ সৈনিকদের ন্যায় 
ইংরেন্স এবং প্ররৃতিদত্ত পৌক্ষে তাভাবা 
সৈনিকদের সমান; কিন্তু পৈনিকদের 
এরূপ শিক্ষা ঘে তাহাদের পরাত্রম ও 
পৌরুষ চার্টি্টদ্রেব পরাক্রম ও পৌরু- 
ষের শতগুণ বলেধ। প্রতীয়মান হয়। 

রণকৌশল শি গুণে ইংরেজদের মধ্যে 
যে ফল উৎপন্ন হইয়াছে, বাঙ্গালি- 
দের মধ্যে কি তাহাব কিছুই হইতে 
পারে নাঃ যিনি বলেন হইতে পারে 
না) তাহ।ব সত্ব প্রতি লক্ষ্য নাই, 
অথবা তিনি বিছুই 
জানেন না। 


€ ৯৩৩ 


মানব প্রকৃতির 


এক্ষণে আমাদের যুবকদের নিকট 
এই নিবেদন যে যাহাব শরীরে বল ও 
স।হন আছেঃ তিনি রাজকীয় মৈশিক বা 
সৈনিকনায়ক হইবার চেষ্টা করুন। 


* ]1)1001071)2170 1)1011999)101009, 47৮) 18809081299) ১৪০ ৫ 4 


১২৮৯1) 


যাহারা জাতিকুল ত্যাগ করিয়া ইংলণে 
যাইতেছেনঃ তাহাদের কর্মাশূনা বারি- 
ষ্ার হওয়ার ফলকি? ইহাদের মধ্ো 
অনেকেই একটিং যুন্সেফির জন্য হাই- 
কোর্টে উমেদ।রি ফরেন। সে'বিড়ৃম্বন! 
অপেক্ষ। দৈনিক কমিসন্‌ পাইবার চেষ্টা 
করিলে, যদি কৃতকার্য হন, বাঙ্গালা 
বছকালের কলঙ্ক অপনয়ন করার উপায় 
করিতে পারিবেন ও বাঙ্গালিজাতিব 
গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিবেন বাঙ্গা- 
পিরা যতই লেখা পড়া শিখুন না কেন, 
25064 


2৪9 


বিষুপুর হইতে মহার্রদিগের গ্রস্থান। 


১০৩ 


বণিক বৃত্তিতে ও শিল্পে যতই গ্রাতিষা 
লাভ করুন না কেন, যত কাল তাহাদের 
মধো কতক লোক যোদ্ধা না হইবে, 
ততকাল গ্ন্যানা জাতি তাহার্দিগকে 
অবজ্ঞা করিবে । পৃথিবীর এই গতি 
যে, যেজাতির বাহুবল নাই তাহাদেণ 
বুদ্ধিবলেৰ আদব থাকে না; এমনকি 
তাহাদের ধর্শবলকেও লোকে উপেক্ষ। 
করে। 


ত. প্র. চ. 


3১ 
65552, 


বিষুপুর হইতে মহারাফ্দিণের প্রস্থান। 


(প্রাচীন কবিতা ) 


দক্ষিণেব এক ভাঙ্কর বর্গী (১) চড়াও 


করিল, 
গুপ্তবৃন্ধাবন (২) লুঠব বলে তারা মনে 
্ভাইল। 


ঢাক! মুর্শিদাবাদ লুঠে ব্গী এল বিষুপুরে, 

দেবতাবেো খিষ।তি গড় তারা সেন্ধাতে 
না পারে। 

হাতি আড় দিয়ে বর্গী, খান। যে কাটিছে, 


সেই ঘাটের গোলন্দাল তখন দেখি- 
বারে গেছ! 


সেই ঘাটের গোলন্দাঞ্শ তখন দেখি- 
বারে পেলে! 


প্রুতগতি কামানেতে পল্তে লাগাইল। 


ছুইচার দ্বেউড় পিটে ভাই মুচ্চার উপরে, 
বর্গীর মাথার উপর দিয়ে গেলা গেল 
তাদেব কিছু করতে নারে। 


দ্রুতগতি সেই গোলন্দাজ গমন করিল, 
দক্ষিণ ভদ্রে মহারাজায় এসে আদ্দাশ 
করিল। 





(১) বর্সী বোধ হয় আরবী বাঁগী শব্দের অপত্রংশ--বাঁগী, অর্থাৎ, বিদ্রোহী। 
কবির সংস্কার ছিল যে দাক্ষিণাত্য মহা রা্রদিগের দেশ । 
(২) বিষুণপুব মদনমে|হন দ্রেবের গুপ্তবৃন্নাবন বলয়! খাত ছিল। 


৯ 


শুন শুন মহারাজ! বসে কর কি, 
প্রায় বর্মী গড় সেন্ধিল, রাজ]! ঘলতে 
এসেছি । 
রাজ! বলে শুন গে।লন্দাজ বলিরে বচম, 
আমাদের কিছু আও নাই আছেন মঙ্ধন 
মোহন। 
সহরেতে টেঁড়রা দিল রাজ! গ্রাজার 
ঘরে ঘনে, 
ঘরে ঘবে নাম সংকীর্ভন তোমবা করগে 
উচ্চৈঃম্বরে । 
জয় জনন মদনমোহন বলেউঠে গেল গোল 
জয় জয় মদন মোহন বলে বাজ্ছে কত 
খোল। 
বাবুভেয়ে চাকর নফর তারা হেতের 
ফেলিল, 
জয় জয় মদন মোহন বলে নাচতে লাগিল। 
অন্তর্যামী মদন মোহন লাল জানিলেন 
অন্তরে, 
রান্গায় প্রজায় ভার দিয়েছে বর্গী তাঁড়া- 
বার তরে। 
দুই প্রহব বেল! যখন তাই গগনে লাগিল, 
নীল জাম! যোড়। পরিধান প্রভূ ঘোড়ায় 
সওয়!র হোল। 
ধবল! ইস! ঘোড়ার উপরে প্রভু সও- 
যার হইয়ে, 
বর্গী তাড়াতে যান মদন মোহন তখন 
শাখারি বাজার দিয়ে। 


বঙ্গদর্শন। 


(আষাড়। 


শখাঁরি ব1জার দিয়ে গ্রভুর ঘোঁড়া ছুটে 
বায়, 

প্রভুকে কেউ দেখতে পায়না প্রভুর 
ঘোড়1 দেখতে পায় । 
মল বেড়ার লোক ছুটল ভাই ঘোড়া 
ধরবার তরে। 

কার সাধ্য ঘেড়া ধরি প্রভু আছেন উপরে। 
মুড় মালার মুচ্চাঁয় (৩) যেয়ে গ্রভূর 
ঘোড়া ঈাড়াইল 

বর্গীর কর্তা ভাস্কর পণ্ডিত তখন দেখি. 
বারে পেলে । 

কেউ দেখে দার বৎসাবর ব্রাহ্মণ ছাও- 
যাল মুচ্চর উপরে, 

শীল আম! যোড়া পরিধান প্রভুর ঢাল 
তরবার করে। 

কেউ দেখে পর্বত আকার যমের স্বরূপ, 
কেউ হারে শ্যাম বংশীবদন যেমন 
রসের কুপ। 

এসব চরিত্র দেখে বগী আপনার মোট 
মাট, স্বান্ধে 
আপনা আপনি গণ্ডগোল করে তার! 
পড়ে কান্দে। 

কেউ বলে তোদ্িকে পুর্ব্বে বলেছিলাম 
ভাই, 

দেবতার গড় লুঠতে নারবি চল পলারে 
যাই 
এমন সময় তৃমে নামলেন প্রভু মদন- 
মোহন, 


স্মিপাপপাপীসপপপপসপপা ০াাপপাপপসপপাপপাপপাপিপপী ি 
(৩) ছুর্গের উন্নত কোণ, যে অংশকে ইংরেজিতে 3258007. বলে বোধ হয় 
তাহাই মুজ্ঞা। বিষুপুরের ছুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিলে বোধ হয় তাহ 


এক সময়ে ছুর্ভেদা ছিল। 


১২৮৯1) 


নিজকরে পল্তে প্রভু নিলেন তখন। 
নিজকরে পল্তে লয়ে ঘল মাদল কামা- 
ণেতে দিল, 
ধানগড়ার মাঠে গোলা খেয়ে যত বগা 
মবেগেল। 
নিজ মনরে মদন মোহন এসে বিশ্রাম 
করিল। 


তিন দিন গুরগুরুণি ভাই গগনে লাগিল। 


তিন দিন গুরগুরুণি ভাই গগনে লাগিল, 


ধন গর্তুবর্তী নারী ছিল তাদের গর্ভপাত 


হোল । 
রাজ! বলে এমন কর্ম কে করিলে ভাই; 
হুকুম ছাঁড়। কামান দাগে বুঝি চিনতে 
পারে নাই। 

চার ঘাটের শাত শগোলন্দাজকে রাজ। 
ডাকাইল 

একে একে গোলন্দাজে রাজ জিজ্ঞাস! 
করিল। 

তাল বোরজের গোলন্াজ এসে বলছে 
ধীরে ধীরে; 

আমার একটী নিবেদন আছে রাজা 
বলিগে। তোমারে । 

যখন বর্গী এসে খান। কাটে, রাজ! হলাম 
নিরানন্দ, 

ভাবতে তাব্‌্তে মুচ্চার পাড়ে পেলাম 
কুষঃ অঙ্গের গন্ধ । 


বিষুপুর হইতে মারা ই্রদিগের প্রস্থান ১০৫ 


তেমন সময় ছুটী নয়ন অন্ধ হইল শুন 
হে রাজন, 

এমন মময় শব পেলাম রাজ+১ করি 
নিবেদন। 

বিষুপুবের মহারাজার দেব অংশে জ্বন্ম, 
যত কিছু বুঝতে পাবলেন সব মদন 
মোহনের মর্শ। 

ষোল সম্প্রদায় কীর্তন কবে রাজ! গমন 
করিল, 

পৃজারু ডাকিষে কপাট ঘুচায়ে প্রভুর 
বারামত হোল। 

রাজ দেখে বিন্দু বিল ঘন্ধ চোয়াচ্চে 
মদন মোহনের গায়, 

করে গকল বাকর্দ লেগে আর ধুলা 
লেগে পাষ| 

স্বকোমল অঙ্গে কত পরিশ্রম করেছেন 
প্রভু মদন মোহন 

আপনার গড় আপনি রাখলেন আপ- 
নার গুপ্ত বুন্দাবন। 

আরক আমিবে এমন দ্িনকি হবে 
মদন মোহন লাল, 

তোমার গড়ের ভিতর দিয়ে ইংরাজ 
বেন্ধেছে জাঙ্গাল (8) 





€৪) বিষুণপুরে ইংরেজাধিকারের পর এই কবিতা লিখিত হইয়াছিল স্পঃ বোধ 
হইতেছে। মহারাষ্রের উৎপাতে বর্ধমানের মহারাজ! মূলাজোড় ও ক।উগাছি 
গ্রামের মধো গড় শ্যামনগর নামে এক দুর্গ নিম্মাণ করিয়! তথায় ছিল। বধু 
পুরে হর্গ থাকায় মল্লরাজের সে দুর্ণতি ঘটে নাই। 


৬ 


বঙদর্শন। 


(আড় । 


অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য। 


হিন্দুধর্ম উপলক্ষিত কথ] । 
(১) 
মোবে না মানিয়া সব লোক হৈল নাশ। 
এই লাগি মহাগ্রভূ কবিল সন্যান ॥ 
অন্নাসি জানিয়! মোবে কবিবে নমস্কার 
তথাপি খগ্ডিবে দেষ পাইবে নিস্ত।ব ॥ 
আদ্্যলীল। ৮ম পরিচ্ছেদ। 


ঙ ৪ সং টন 
৮৬ মঠ ফা গাঁ 


শচী আগে পণ্ড়ল প্রভূ দণ্ডবৎ হৈয়া। 
বান্দিতে লাগিল শচী কোলে উঠাইয়। ॥ 
দু'হ|ব দর্শনে দু'হে হইলা বিহ্বল । 
কেশ ন1 দেখিয়। শচী হইলা বিকল 


ক ৬ ক 
« যদ]পি সহস! আমি করিয়।ছি সন্যাস। 
তথ!পি তোম! সব! হৈতে নহিব উদাস। 
তোম! সব না ছাড়িব যাবৎ আমি ভীব। 
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাডিতে নাবিব ॥ 
সন্যাসীর ধর্ম নহে সন্নযাস কবিয়া। 
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া ॥ 
কেহ যেন এই বোল না করে নিন্দন। 
সেই যুক্তি কব যাতে বতে ছুই ধর্ম |, 


৮৮ এ 


ক ্ী রং 
* « এই যুক্তি ভাল, মের মনে লয়। 
নীল!চলে রছে যদি ছুই কার্ধ্য হয়॥ 
নীলাচল নবন্ধীপ যেন দুই ঘব।” 


মধ্যলীল।, ৩য় পবিচ্ছে্দ। 
চৈতন্যচরিহামৃত | 








আমার পক্ষে হিন্দ ধর্মের ব্যাখা 
কর! নিতান্ত অনধিকাবচর্চ! এ কথ! 
মুক্তকণ্ঠে শ্বীকাথ কবিতেছি। এরই 
কার্ষোব নিমিত্ত হিন্দুশান্স বিষষক জ্ঞান, 
হিন্দুধর্মের প্রতি আসন্তবিক ভক্তি এবং 
য।জন ক্ার্য্বিষয়ে সম্যক অভিজ্ঞতা! 
থাক] আবশ্যক। আবাব সেই সঙ্গে 
সঙ্গে পাশ্চাত্য মতেব সাবভাগ জানিয়! 
তাহাৰ প্রতি যথাযোগ) সমাদব কবাও 
চাই। এ সমস্ত যে আমার অনধিকৃত 
একথা বলাই অতিরিন্ত । কিন্তু ইংবাজির 
চঙ্চা করিলেই হিন্দ,ধর্ম্মে গ্রাতি অল্লাধিক 
অনাস্থা! জন্মে। আব যতদিন হিন্দুধর্দের 
গ্রর্ত সম্যক আন্ত! থাকে ততদিন ইউ- 
রোপীয়গণকে নিতান্ত বর্কর মনে হুয়। 
এ রোগের প্রতীকার দেখি না; অথচ 
গ্রতীকার ভিন্নও মঙ্গল নাই। শাস্ত্রে 
বলে কলিকালে হিন্দুপর্্ম উত্মন্ন হইবে, 
ইংবাজেব নিকট শিক্ষা, জীর্ণ বস্ত্রে তালি 
দেওযা, বাতুলেব কাধ্য। সুতরাং কি 
করিলে লোকের মনে হিন্দু ধর্ম বক্ষা 
কবিবার ইচ্ছা! হয তাহ'তে কাহারই মন 
নাই । যাহার! হিন্দুধর্দ্েব গৌরব কবেন 
তাহাদের উর্ধতম চেষ্ট। যে আপনাপন 
দেহট| অপবিত্র না হয়। পুত্র কন্যাকে 
শিক্ষা! দিবার ভাব ম্পষ্টাক্ষরে ত্যাগ করা 


অভিগ্রেত না হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষা, 
বলিতে স্কুলের পড়া মুখস্থ করা--উর্ধ- 


১২৮৯1) 


সংখ্যা বহি লেখ! ইহার অধিক আর 
কাহাবই মনে হয় না। কিন্তু ধর্মটাও 
শিখিতে হয়। এ কথ! তুলিলে, হয় ত, 
কেহই না বলবেন না, অথচ কার্য 
দেখা যায় যে ধর্ম্দোপদেশ শ্রীষ্টানের 
অধিকার, এবং ব্রাঙ্গেধ চীৎকাব ভিন্ন 
নয়। ছিন্দ্র ধর্ম শিক্ষা কবিনার নিমিষ্ত 
উপনয়ন দীক্ষা আদি বাতীত যে অনেক 
জিনিস আবশাক তাহ! হিন্দুগণেব বুঝ 
দু থাকুক, তাহাদিগকে বুঝান পরাস্ত 
কঠিন হইয়াছে । আমাদিগের স্থির 
সংস্কার এইরূপ মনে হয়) যে বিধব| কিনব! 
তীর্থবামী না৷ হইলে ধর্দের আলোচন। 
করা জেঠামী মাত্র । সাংসারিক কার্যে 
ধর্দমানুষ্ঠানেব অভাব নাই। সুতরাং ধর্ম 
শিখাও, এইরূপ প্রস্তাব করিলে সহজ 
উত্তরটা জানিতে বিলম্ব হয় নাঁ। শাস্ত্রের 
বচন এই , এইরূপে স্নান আহক কর, 
বতানয়ম রক্ষা! কব, শ্রান্ধ পুজা নির্ব্বাভ 
কর ইত্যার্দি।+ কিন্তু এই পর্য্যস্ত। কেন 
করিব? নাকরিলে কি ক্ষতি? গ্রচ- 
লি অনুষ্ঠানাদি ধাবা সেই সকল ক্ষতি 
নিবারণ হয় কি না? এ কণা বুঝাইয়! 
দেওয়া কহাবই কর্তব্যের মধ্যে গণ্য 
নহে। স্ুচবাং ধাহাবা ব্রত নিয়মাদি 
গ্রতিপালন কবেন তাহাদিগেব উদ্দেশা 
সিদ্ধি কি পর্যান্ত হইল তাহ দেখি. 
বারও লোক নাই। হিন্দুধন্ম শুনিয়] 
শিখিতে না পাইলেও দেখিয়া শিক্ষা 
করা চলিতে পারিত। কিন্তু হিন্দুধর্শের 
ঘুক্ক বিষয়ক উপদেশ ভাবে গ্রগম 


আশ্রান্ত বেব গ্য। 


১০৭ 


পথ অনরুদ্ধ, আর উহাব দেষ গুণের 
বিচাব এবং মসালোচন। অভাবে দ্বিঠীয় 
উপায়টা অদাধ্য হইয়!ছে। বাস্তবিক হিন্দু 
শান্ধ ঠেকিয়া শিখিতে হয় সুতরাং তাহ! 
জীবনের শেষ কালেরই কার্ধ্য হইয়া 
আছে, তাহাতে যৌননেহ তেজ সপ্মি- 
লিভ হইবাব সম্ভাবনা দেখিতে পাই 
না। হিন্দুপন্মী লোপের সহস্র কারণ 
থাকিতে পাবে কিন্তু তাহাব মধ্যে উপ- 
দেষ্টাব ত্রটী সর্ধবপ্রধান। বাইবেলের 
বচন যেরূপ বিচার দ্বারা ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে তাহার শতাংশের একাংশ 
যত্রুপুর্বক হিন্দুধর্মের অবক্তব্য (£]১০- 
011) পরিত্যাগ করিলে এ ছুঃখ 
অনেক দিন পুর্ধে অপনীত হইত। 
আমরা--ইংবালি-ভাষাঙ্জেরা--ভক্তি 
পূর্বক গুরুর আদেশ গ্রহণ করি না। 
এ দোষ আমাদিগের মধ্যে অতি প্রবল 
বটে এবং মাজ্জনার যোগা নহে, স্বীকার 
কবি। কিন্তু শিষা কেন গুরুব উপদেশ 
গ্রহণ কবিতে অনিচ্ছু? গুরু ত তাঁহার 
জনা বিন্দুমাত্রও উতৎকণ্ঠিত হন নলা। 
ধর্মোপদেশ কি কেবল শিষোব মনের 
অবস্থাব গ্রতিই নির্ভর করে? সন্তান 
মন্দ হইলে শিক্ষাদান বিষয়ে ওদান্য 
কবাই কি ন্যামনগতগ না অধিকতর 
যত্ব কবাই বিধেয়? নব্য সম্প্রদায়ের 
জবানী কথ! বলতে ভয় করে। তথাচ 
বলিলাম যে শিষ্গণের সহত দেষ 
আছে । কিন্ত এক হাতে তো তালি বাজে 
না; তবে গুরু পুরোহিত ও অধ্যাপক 


১৩৮ 


মহাশয়দিগের ভ্রম দুর করিবাঁব উপায় 
কি? তাহার! শিখিবেন না) শিখাইবেন 
না) অথচ যাজন অধ্যাপন কার্য) এক- 
চেটিয়া করিয়া রাখিবেন। এই ছুঃখেই 
এত কথ! বলিলাম । আমব1 যদি মাপা 
কুটিয়! মরি যে গ্রহণেব মুক্তি হইয়াছে, 
এখন শ্লানেব সমষ উপস্থিত) মা ঠাকু- 
রাণী তাহাতে একবারও কর্ণপাত করি- 
বেন না, কিন্ত যদি একজন গণুযূর্থ 
শিখাধাপী আনিয়া বলে যে কৰে একা- 
দশীর উপবাম তাহ! বলিতে পাবি 
না, অমনি তিন দ্দিন অনশন ম্বীকাব 
করিবেন। 

গুরু পুরোহিত মহাশযদিগকে আমি 
এই পর্ধস্ত উপদেশ দিতে অভিলাষ কবি 
যেশিষোর মনেব ভাব বুঝ। তাহাদের 
নিতান্ত কর্তব্য। শিশু সন্তান যদি 
বাবাকে দ।দ1, কি দাদ।কে বাবা বলিয়! 
সম্বোধন কবে) তাহা হইলে কি তাভাব 
সম্বেধন ত্যাগ কবিতে হইবে ? বালকের! 
শিক্ষককে প্রায়ই অক্ষম অমনোষোগী 
'অথব! পক্ষপাতী মনে কবে; কিন্ত এরূপ 
দোষের দণ্ড করিবার বিধন নাই। 
যদি গুকব মহা এত টুকু ও না ভযঃ তবে 
শিষোব সভিষুণতা আর কত আধক 
হইণে? 

বর্তমান কালেব প্রধান কথ! এই 
যে ইউরোপ বর্ধব নহে, ইউবোপীযের! 
যে সকল বিজ্ঞান, ন্যায় এবং মীমাংসা 
শিখাইতেছেন তাহ! ফেলিবার বস্ত নহে, 
সম্যককণে প্রণিধান করাই আবশ্যক) 


বঙ্গদর্শন। 


(আষাঁড়। 


তাহা করিয়! হিন্দু এবং ততৎ্প্রতিকূল ধর্ম 
সমুছের বৈষমা বুঝ! কর্তব্য এবং বুঝি- 

বার পরে ইতিকর্তব্য স্থির করিয়! শিষা 

রক্ষা কর] কর্তব্য । যাহার তাহ! করিতে 

অনিচ্ছু তাহারা আপন কার্ষ্যেরই জবাব- 

দ্রিহি করিতে বাধ্য; অনোব প্রতি 

দেমার্পণ কবা তাহাদিগেব পক্ষে পাতক 

বলিয়! গণশীয়। 

ইংবাছি বিদ্যা কেবল অর্থকরি নহে 1 

পক্ষান্তরে ইহাতে পরকালের মঙ্গল না 

হউক, হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা! সম্পূর্ণরূপ 
বিনষ্ট হইতে পাবে। কিন্তু “'চোবের 
উপরে রগ বিয়া” সন্ততি বর্গের শিক্ষা 

বিষয়ে উপেক্ষা করাও কর্তব্য নহে। এতা- 
দশ বাবস্থ! যাহার] অবলম্বন কবেন তাহা - 
ব| আর একটী কথা বিবেচন! করিবেন । 

হিন্ধন্্ব যদি ইংবাভি বিদ্যার সংস্পর্শে 
বিলুপ্ত হইয়া যাঁয়, তবে পরম!র্থ লাভ 
বিষয়ে আমাদিগের পিতৃ পৈতামছিক 

বিধান প্রতিপালন কবাতে আব লভ্য 
কি? পৃথিবী হইতে ইউরোপ বিলুপু হই 
বার সম্ভাবন। বড দেখা যায় ন!। আব 

হিন্দুগণও এমন কথ! বলেন না যে 
ইউরোপীয়েবা স্বধন্ম পালন করিলে 
মুক্তিলভ করিবে না। ব্যাপটাইজেব 
পঞ্জতি আমাদের মধো চাপবে না। জমা 

শৃনা, খবচ বিলক্ষণ। অত এব ইউরোপীয় 

শিক্ষার প্রতি বেশি বিদ্বেষ করিলে পূর্বব- 

পক্ষের কগা এমন হুইতে পাবে যে 
হিন্দুধন্্ লোপ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হুইয়। 
উপায়াস্তব অবলম্বন করাই বিধেয়। 
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ইউরোপীয় বিদ্যা ছাঁড়িবাঁর যো নাই 
উহ বেষ্টন করাই কর্তবা। 

ফলতঃ ইংরাি বিজ্ঞান এবং ইংরাজি 
ধন্মশাস্ত্রের সহিত হিন্দু ধর্মের ভেদ 
নিণয় কর! এবং সেই ভেদের অপনয়ন 
করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। 
এই নিমিত্তে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগেরও 
একটু বিনয় অভ্যাস কর] কর্তবা। 
“আমি অমুক বিষয় জানিনা" এইবপ 
বিনীত ভাব মনে উদয় নাহইলে সেই 
বিষয়ের জ্ঞান দুবে থাকুক, তাহার চেষ্ট। 
পর্য্যন্ত লাভ কখনই হইতে পাবে না। 
ইংরাজিতে নাজানি কি উপদেশ আছে, 
এইবপ মনেব ভাব না হইলে তদ্দিষয়ক 
জ্ঞান জন্মিতে পারে না এবং সেই জ্ঞান 
বাতীত হিন্দুধর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে কবা 
সঙ্গত নহে | 

“হত দিন চক্র হুর্ণা আছেন তত দিন 
হিন্দু ধর্মের বিনাশ নাই” এই কথা 
গুনিলেই অধ্যাপক মন্থাশয়ের বদন 
মণ্ডল অপুর্ব গ্রভাতে উদ্দীপ্ত হইয়! 
উঠে। তাহাৰ দেই গ্রাফুন বদন মান 
কবিলে এই সকল কথা লিখিতেও 
কষ্ট বোধ হয় না। কিন্তু যদি বলি 
“যতদিন চক্র সুর্য আছেন” এই কথার 
ত্বরূপ অর্থ এই যে “যতদিন মন্ুষা বর্গ 
চক্ত্রালোকে উল্লমিত হইবে, হুর্ধ্যাতপে 
ধান্য উৎপাদন করিবে” তাহা হইলেই 
বিরোধের সুতঅপাত হয়। ইহার পরে 
বদি কথ! তুলিতে পাই এবং বলিতে 
পথ পাই যে “হিন্দু ধর্দের সাঁবাংশ মাত্র 


অবিশ্রাস্ত নৈবাগ্য। 


তলত 


ততদিন থাঁকিবে”-যদি বলি যে 
সত্যের মাহাজ্মা হিন্দুধর্ম অপেক্ষা অধিক, 
হিন্দু ধর্মে যে অমূলক ভ্রমাত্মক অলাব 
কথা আছে, তাহ। চিরস্থায়ী হইতে পারে 
না, তাহ! হইলেই অধ্যাপক মহাশয়ের 
মনের কপাট বন্ধ হইবে; আমার কথ! 
বিলাতী বলিষ! ঘ্বর্ণত হইবে; এবং 
“ইহাদিগেব দ্বারই ধর্মলোপ হুইল" 
বলিয়া কাণের বাহিরে আবো ছুই চাবিটী 
মিষ্ট কথ। শিঃহ্৩ হুইবে। এ রোগের 
প্রতীকার ব'তীত হিন্দুধর্মের মঙ্গল 
নাউ । 

মন্রষযোর জ্ঞান, আভ্যন্তরিক এবং 
বাহক বিষয় একত্রিত হইয়া উতৎপত্র 
হয়! ইহার একটী ছাড়িয়। আর একটা 
ধরিলে জ্ঞান কোন মতে ফুটে না। 
অপর, একক্তরনের আভ্যন্তবিক বিষয় 
অন্যেব মনে গ্রবিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক । 
£এট। অগ্নি দহন করে) এই জ্ঞানটা 
কেবল আমার মনে উদয় হইলেই হয় 
আর একটু আবশ্যক আছে। 
আমি “ হ1- ইহ) কি কর, সর মর 
বলিলে তুমি সরিয়া দীডাইবে , পতঙ্গের 
মত অভিজ্ঞত] লাভ করিতে যাইবে ন! 
এটীও আবশ্যক। ইহার এক মাত্র 
উপায় ভাষ। শব্দ শুনিয়!, লিপি পড়িয়া, 
আলেখ্য দেখিয়া, ইঙ্গিত অঙ্গভঙ্গি বুঝয়া 
অন্য ধ্যক্তির মনের ভাব আপন গনে 
গ্রহণ »রিতে হয়, আপনর ভাব অন্তকে 
দিতে হয়। ইহাই মনুষা পরম্পরায় 
মহ।গ্রন্থ । একভাষীর মধ্যে এই গ্রন্থি 


না 
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স্বভাবপিদ্ধ। হ্থি্ভাষীর সাহাযো এই 
গ্রশ্থদ্থার। সমগ্র মনুষাজাতি একত্রিত 
হয়। গো অশ্বাদি গৃহপালিত পশ্- 
গণও কতকদূর এই গ্রস্থিতে আবদ্ধ 
কিন্ত কীট পতঙ্গ সিংহ ব্য।স্রাদি ইহার 
বহিভূর্তি। এই গ্রস্থিতেই এক জনের 
সাহাযো অনোর জ্ঞান লাভ হয়ঃ এক 
জনের দ্বারা আর এক জনের ভ্রম বাত্ত 
হয়, এবং উভয় হইতে তৃতীয় ব্যক্তি 
জ্ঞানলাভ কবে। ইহাতেই এক সময়ের 
কথা, সেই মময় অবসান হইলেও যেন 
সজীব থাকে; এক সমক্বেব ভূল আর 
এক সময়ে 'অপনীত হয় এবং কাল পব- 
ম্পবায় বিরোধ, কাল সহকারে শাস্তিলাভ 
করে। ইহাতেই সত্য, মিথ্যাকে পরাজয় 
করে। ইহাতেই দশজনের অর্জিত 
জ্ঞান এক জনের আয়ত্ব হয়। এবং 
মহাঁমভোপাধ্যায়ের উপদেশ সামান্য 
বাক্তব মনে প্রবেশ কবে, করিয়া 
ইহা - 
তেই এক পুরুষব লব্ধ জ্ঞানব্তু পুরুষা- 
স্তব কর্তৃক অধিকৃত হয়;ভুতকাল 
অপেক্ষ। বর্তমান কালের বৃদ্ধি পরিমা- 
র্জিত হয় এবং বর্তমান অপেক্ষা ভবি 


তাহাব কার্ষে নিয়োজিত হয়। 


যাতেব প্র পান্য অননাচিন্তে আশা করা 
মায়। মহ্কাকল কেবল নশ্বব পদার্থ 
কেই গ্রাম কবেনশ। অবিনশ্বর সত্যই 
রিকলবাপী কাপীব বধাভয়ের মূলীভূত 
কারণ । নশ্বর বিষয়--কু এবং ভ্রাস্তি-- 
মন্টযোর শ্বৃতিবহিভূতি হইয়! অন্ধকার 
মন্ধী কাঁপীর করাল গ্রাসে নিপতিত 


বঙ্গদ গন। 


ধর্ম সম্মত হইতে পারে না। 


€(আঘ|ড়। 


হয়! অবনশ্বর বিষয় ও বুদ্ধ নীল নভো!- 
মণ্ডলের নায় জগতব্যাপী হুইয়া--কালা- 
স্তর কল উত্তীর্ণ হইয়া--তাবং লোককে 
তাবণ করে। কুতভবিষাতৎ বর্তগান 
ভ্রিকাল মধো বিচ্ছেদ নাই। মন্ষা 
বহু কষ্টে যে জ্ঞান লাভ করে তাহার 
বিশ্বরণই ঘে।রতর অমঙ্গল। জন কখন 
জানপূর্বক পর্ব্ভ্যাগ কর যায় না। 
নতুবা এতাদুশ পাপের গ্রায়শ্চিন্ত হইতে 
পারে না। মন্ভুযোব মন্দ তাংশ ভ্রান্তি 
মাত্র; সভোর এবং মঙ্গলের নির্মল বায়ু 
স্পর্শমাত্রই তাহার পুঠিগনঞ্ক অনুভূত হয় 
এবং তখন তাহাকে তাগ কবাই 
সতকৃতি বলিয়া গণ্য করা কর্তবা। 
অতএব যে ব্রাঙ্গণথ মনে কবেন আমার 
দেহাবসান পমান্ত মদাচাব রক্ষা কবিতে 
পারিলেই যথেষ্ট; কলির প্রভাবে পুত্র 
কলত্র সবর্ণাদি গধঃপাঁতে যাক) কিন্বা 
বলেন সবর্ণগণ বক্ষা হউক, বিষর্ণীগণ 
অপঃপান্ত যাউক, অগবা) হিন্দুগণ রক্ষা 
হউক, ইউবোপীয়েব। অধঃপাত্তে যাউক) 
তিনি স্দাচাবী হউন বাকদাচ'বী হউন, 
তাহার কথা 
শুনিবে না। তিনি নিজেও অনোব মুখে 
শুনিলে এপ কথ। 
না। এপ কথ। ভান্ত এবং হিন্দু ধর্ম 
যদি সভ্য হয় তবে উহা কখনই হিন্দু 
যদ 
হিন্দু ধর্মে কোন নার পদার্থ থাকে তনে 
উহা! বাইবেল কোরাণ উপানক দিগের 
পক্ষে কেনই বোধগম্য হইবে না। আর 


ন্য তে, উহা! কেহ 


স্বীকাব করিবেন 
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যদি বাইবেল কোরাণে কিছু মঙ্গলের 
পথ থাকে ভবে বেদোপাসকের নিকটে 
কেনই বা তাহ! ত্যাঁজয হইবে? আমা- 
দেব বেদ আম্ব। পালন করিব, ইংবা” 
জকে এবং ইতবাজ শিশ্ষিতদ্দঘদশবাসীকে 
তাহা বুঝাইয়া দির না, একপ সংকল্প 
ত্যাগ না করিলে বিচারে পথ বন্ধ 
হইয়! যায়। যাহার এইক্পে হিন্দুধার্মেব 
বিচার করিতে অনিচ্ছু তাহাবই বাস্ত- 
বিক সনাতন ধর্মের দ্বেষক। ত্াহা- 
দিগের গঙ্গান্নান অবগাহন মাত্র; 
তাহাদিগের সংকল্পই দুষিত, সুতরাং 
উহাতে সার্থকতা নাই। 

আমাব মূল সুত্র ছুটী। “কা'লপ্রবাহ” 
এবং লাক সমষ্টি ।” কাল প্রবাহ 
অর্থাৎ আজি, কালি পরম্ব-গত এবং 
আগামর--সমস্তই এক সুতে গাথা । গত 
পরন্ব ও গত কল্য ভূলিব না, আগামি 
কল্য আশগধমি পরস্ব ছাড়িব না। গত 
পরস্বের যে ভূল গতকলা দেখিয়াছি 
অংগামি পরম্ম দিবস যাহাতে তাহা 
নিবারণ হয় অন্য তাহাব জন্য সাধ্যমতে 
চেষ্টা করিব। কে করিবে? যে এতঝাঁল 
করিয়া আপিয়াছে সেইকরিবে। মহুষ্যুবর্গ 
_লোকসমষ্টি এটেষ্ট করিবে। আমি 
করিব, তুমি করিবে, উনি করিবেন। 
সকলে সমবেত হইয়া কবিব, সকলে 
পরামর্শ করিয়া করিব। ভুল হইলে এক 
বারে না৷ শিখি দশবাঁরে শিখিব। কিন্তু 
শিখিবই শিখিব। দেখিয়| শুমিয়া,ঠেকিয়1 
শিখিব। আর শিখিয়া বলিয়া থাকিব 


অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য। 
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না; ভুলিবার সুত্রপাত করিব না, 
যাহাতে ভূল ক্রমশঃ সংশোধন হয় 
তাহাই করিব | এই কার্ষোর কর্তা, 
প্রতি বাক্তি--উদ্যোগী সমষ্টি বর্গাশ্রি ত 
মনুষ্য । আর, কাল প্রবাহ ইহাব মীমা। 
চিরকাল এইরূপ হইয়াছে, এখন ও 
তাহাই হইবে! যাহাতে হয় তাহার 
উদ্বযোগ করিদ্দে হইবে | সত ত্রেতা 
ভেদে যাহা হইবার তাহ! হটক। 
কণিব শেষে যাহা ঘটিবে তাহা ঘটুক। 
আমাদেব কার্য্য আমরা করিব। কর্তব 
স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করিবার নহে। করিতে 
নাই। নিরবচ্ছিন্ন অনৃষ্টের গ্রতি নির্ভর 
কব সম্ভবপর নহে, এবং উহা শা 
সঙ্গত হইতে পারে না। শাস্ত্রের সদর্থ 
করাই কর্তব্য। কুটার্থ ধরিয়া কুক- 
স্মম্বিত হওয়া অনুচিত। 

আমি বৈরাগ্যের কথা লিখিতে 
বসিয়াছি। হিন্দুধর্্মান্থদারে বৈরাগ্যই 
জীবনের সার উদ্দেশ্য । কিন্ত আমি যে 
বৈরাগোর কথা বলিন তাহ! হিন্দুধর্মা- 
শ্রিত কিনা একথা বিবেচনা কব 
আবশ্যক। তুমি বপিবে বৈরাগ্যের 
কথ! বলা আমার অধিকার বহিতূর্ত। 
আমি বলি আমাব প্রর্শিত বৈরাগা কেন 
অগ্রাহ্য তাহ! বুঝাইয়। দেও। আমি 
দেখিতেছি ব্রাহ্মণের অন্ত্রত্যাগ, বৌদ্ধের 
প্রত্রজ্যা, র্জুনের গাণ্তীব ধারণ স্বীকার, 
তান্ত্রিকের পঞ্চতত্ব সাধন, চৈতন্যেৰু 
শিক্ষিত পঞ্চরস, খ্রীষ্টানের খ্রীষ্টোদ্দেশে 
আত্মবিসর্জন, এবং কোম্তের পরার্থপর 
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পরিশ্রম সমগ্কই বৈরাঁগা লক্ষণাক্রাস্ত 1* 
যন্দ তুমি ইহা স্বীকার না কর, তবে বল 
সত্য জ্রেতা স্বাপর কলি চারি যুগেছিন্ছু 
গণ ক্রমশঃ বৈরাগ্যের বিষয় কি শিখি- 
যাছেন। এবং কি শিখাইয়াছেন ; অহি- 
নদুগণইবা এন্তদ্িন কি করিয়াছেন? আর 
এতছ্ভয়ের এঁকা বুঝাইয়া দেও, নতুব!1 
বৈলক্ষণ্য এবং বৈলক্ষণোর হেতু ও পারি- 
ণাম দেখাইয়। দেও! আমি বলি বৈবাগ্য 
সকলেরই উদ্দোশ্য হওয়া উচিত, তুমি 
যদি তাহা ত্বীকার ন! কর; তবে বল 
তোমার মতে যাহাদের বৈরাগ্যে অধি- 
কার নাই, যাহার! বৈরাগা চেষ্টার 
অযোগা, তাহারা কি করিলে ভাল হয়। 
তোমার লক্ষিত শ্রেষ্ঠ পথ এবং 
অহিন্দু-প্রদর্শিত শ্রেষ্ঠ পথ পরম্পরের 
তৃলন! করিয়া, উভয়ের হয় এক্য দেখা- 
ইয়া দেও, নচেৎ বল উভয়ের ভেদ 
এই, এবং এই ভেদের ফলাফল এই। 
কেবল তাহ! নহে, তোমাকে আরো 
দ্বেখাইতে হইবে যে, তোমার দ্বার! 
মনুষ্যবর্গের ক্ষতিবুদ্ধি হয় না। পর- 
কাল বল, মুক্তি বল, আর পুণা খপ 
তাহার উপায় আমি একাকী কাণে 
কাণে শুনিয়া স্থির থাকিতে ইচ্ছা করি 
না। যাহাতে সকলের মঙ্গল সাধন হয় 





বঙগযশন। 
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তাহাই অবলম্বন কর! কর্তবা। অতএব 
বৈরাগ্য বা! ধর্ম সঞ্চয়ের পথে কাহাকেও 
ছাড়িতে বলিও না। অপর বৈয়াগোর 
লক্ষণ কেবল শান্ত হইতে দেখাইলে ই 
যথেষ্ট হইবে না, শাস্ত্রের আদেশ কেমন 
করিয়া গ্রতিপালিত হইয়াছে এবং তাহার 
ফলাফল কি দেখিয়াছ এবং তদনুসারে 
এখনকার কর্তব)ই বাকি? তোমার 
কর্তব্য আমার কর্তব্য এবং সসাগর। 
পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের কর্তব্য কি 
এ সমস্ত বুস্বাইয়] দেও । তত্িন্ন কেন 
ক্ষান্ত হইব? 
তৈলঙ্গস্বামী | 

আমি একবার মনে করিয়াছিল!ম 
যে ইংরাজী ছুই একখানি পুথি ঘাটিয়!, 
কি সংস্কৃতজ্ঞ দুই একজন বন্ধু তাড়াইয়! 
বৈরাগ্যের লক্ষণগুলি বাধিরা লইব। 
কথাতে লক্ষণ বাধিতে পারিলে কথার 
লড়]ই করিবার বিলক্ষণ সুবিধা হয়। 
কিন্তু এ প্রণালীটা ন্যায়বিরুদ্ধ, এই মনে 
করিয়! ত্যাগ করিয়াছি। ত্যাগ করাতে 
পাঠকের অন্বিধ! জন্মিবে জানিতেছি, 
এই দোষ অপনয়ন কর! আমার পক্ষে 
অসাধ্য । আমি যাহ! জানি না তাহ! 
প্রকারাস্তরে একটী বচনের মধ্যে 


« চৈতন্য চরিতামৃত লেখক তিন শত বসন পূর্ধ্ একটা পদ প্রয়োগ করিয়! 


গিয়াছেন--যথা “মর্কট বৈরাগ্য ৮1 


নাম করিলেই পদার্থট! কতক উপনন্ধ 


হইবে। কথাট। একটু কটু বটে। কিবুগায়ে না মাখলেই হ'ল। সুল কথ! এই 
যে “মর্কট বৈরাগ্য” ত্যাগ করা আব্শ্যক। 
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পুরিয়া তর্ক করিলে অন্ধকারে ঢিল 
মার। হউবে। কোন উদ্দেশ্য পিছ 
হইবে না1 যে পর্য্যন্ত জানি তাহারই 
প্রতিবাদ করিতে সক্ষম, তাহার ছতি- 
রিস্ত চেষ্ট। কব। বিদস্বনামাত্র। সংস্ক- 
তজ্ত অধ্যাপক মহাশয়ের বৈরাগ্যের 
যে লক্ষণ বলবেন তাহা হয়তে! আমি 
সহসা বুঝিতে পারিব না। আমি 
মোটামুটী যাহ| বুঝি এবং যাহ! সর্ব্ব- 
সাধারণকে বুঝাইতে গ্ৰারি সেই প্রণা- 
লীই আমাকে অগত্যা অবলম্বন করিতে 
হইবে। 

বৈরাগ্য কাহাকে বলে? ইহা চক্ষে 
দেখিবার জনা একবার বারাণশী ধামে 
তৈলঙ্গস্বামীকে দেখিতে গিয়াছিলাম। 
যাহারা স্বামীজির বিষয় কিছু মাত্র 
দানেন না তাহাদিগের জন্য বল| আব- 
শ্যক যে তৈললস্বামী পরমহংসগণ মধ্যে 
অপেক্ষাকতরূপে পুজিত। ইনি নগ্ন এবং 
মৌনী । এবং সুদীর্ঘ ও অতান্ত পুষ্টকায়। 
বাদ আছে যে গবিণ সাহেব তাহাকে 
নানাগ্রকারে পরীক্ষা করিয়া অবশেষে 
বুঝিয়াছিলেন যে ইহার বিষ্ঠা চনান তুল্য 
জ্ঞান হইয়াছে। 

সন ১৮৭৪ লাল নবেষব মাসে এক 
দিন বেল! আন্দাজ ২ টার নময়ে আমর! 
প্রায় এক ঘণ্ট৷ কাল স্বামীজির নিকটে 
নিয়! অভিনিবেশ পূর্বক তাহার দর্শন 
ল1ত করিয়াছিলাম। তিনি তখন মাধ্যাহ্িক 
ক্রিয়! সমাপন করিতেছেন। নিকটে 
দুইজন চেলা, বোধ হইল তাহাদিগের 


'বিশ্রন্ত বৈরাগা। 
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আহার সমাধা হইয়াছে। স্বামীর 
নিকটে ছুই খানি শাল পত্রের পাতা । 
এক খানি সন্মুখে তাহাতে খিচুড়ি অন্ন 
এবং অন্যান্য “ কাচ ৮ থাদ্যমামগ্রী। 
আব একথানি অপেক্ষাকৃত ছোট পাতা 
বাম পার্খে। তাহাতে নানাবিধ মিষ্টান্ন। 
থিচুডির উপরে ম্বামীজি প্রসারিত হস্তে 
দুই টী বেখ! দিষ। তিন ভাগ কবিলেন। 
তৎপুর্ব্বে খিচুড়ি ভাত খাইয়াছিলেন কি 
না লক্ষ্য করি নাই। আমর! দেখিলাম 
একবার এ পাতা একবার ও পাতা হইতে 
এক এক প্রকার খাদ্য মুখে দিতেছেন 
এরং উচ্ছিষ্ট গুলি পাতে রাখিয়। দিতে- 
ছেন। বোধ হইলযেন কোন্‌ জিনিস- 
টার কি আস্বাদ তাহা পরীক্ষা করিতে: 
ছেন। খিচুড়ি ভাগ করিবার পুর্বে 
এবং পরেও এইবূপ করিতেছিলেন; 
কিছুক্ষণ পরে হাত বাঁড়াইয়া দিলেন 
অমনি একজন চেল! তাহ! ধৌত করিতে 
লাগিল। ধুইতে ধুইন্তে একবার হাত 
টানিয়। একট! ভড় মুখে দিলেন। 
বোধ হইল তাহাতে দধি ছিল। পরে 
অশচাইয়া একখান তক্তপোষে উঠিয়। 
বমিলেন এবং নগ্রাবশ্থান্তেও গাতে ঘষে 
এক থান গেরুয়। বস ছিল তাহ! 
টানিয়। নিলেন। তাহ।তেও হইল না। 
নবেম্বব মাস শীত পড়িয়াছিল। এক- 
খানি লেপ লইয়৷ টানাটানি করিতে 
লাগিলেন কিন্তু তাহ।র সেই পুষ্ট কলেবর 
সঞ্চালন করিতে যেন বিপাক উপস্থিত 
হইল। পরে একজন চেলা আসিয়! 
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তাহায় শীত নিবাধ়ণের উপায় করিয়া 
দিল। টৈলঙ্গশ্থামী মৌনী। কোপীন 
ত্যাগ করিয়াও তাহার লঙ্চলিত বৈধাগা 
সম্পূর্ণ হয় নাই। বাক্যালাপেগ বীক্ষ 
রাগ হইয়া আছেন। এতাদুশ 'আধস্থায় 
অ।মার পক্ষে এক অতি রহসাজনক 
ঘটনা উপস্থিত হইল। স্বামী কথা 
কছিবেন ন। কিন্তু কথ! কহিবার উদ্দেশা 
তাগ করিতে পাবেন না। কৌপীন 
ত্যাগ করিয়া পগ্নাবস্থা অবলম্বন কবিয়া- 
ছিলেন। সামান্য বাক্তির তাহাকে 
দেখিয়া কিরূপ লজ্জত হয়, মে চিশ্তা 
[বিষয়ে বৈবাগ্য সম্পূর্ণ হইয়াছিল কিন্তু 
শীতের যন্ত্রণ] আর দধি আম্বাদনের ইচ্ছ। 
ছাড়িতে পারেন নাই। এ গুলিতেও 
আমার ভক্তি সম্পূর্ণপে টলে নাই। 
কিন্ত পরমহংলের সঞ্চয় বাসন! দেখিয়! 
অসহ্য বোধ হইল। শ্বামীকে পযসা 
টাকাদিলে তাহা লইয়া তিনি খেলা কবেন 
এবং যথেচ্ছ! বিল|ইয়া দেন। কিন্তু 
আছারাস্তে উচ্ছিষ্ট সামগ্রীগুপি ছাড়িতে 
পারিলেন না। একটা পিতলের পানর 
একখান! পাতা এবং কমগুলুতে মিষ্টার 
তাভ এবং খিটুডিব অবশিষ্ট সযত্ে 
রক্ষিত হইল। ইহাতে দোষ কি? 
হয়তে! এগুলি দরিদ্র ভিক্ষুকদিগের 
নিমিত্ত রাখিতেছিলেন। কিন্ত জাবার 
দেখিলাম .যে চিনির মঠ আদি স্থায়ী 
খাদ্য গুলি বছযত্বে পৃথক একটা লোটাতে 
উঠিল। অতঃপর একখণও্ ভীর্ণবন্ত্রে 
হার প্রকৃষ্টকপে লোটার মুখ বাধ! 


ব্গদর্শন £ 


(আয় 


আবশ্যক। লোটা আচ্ছাদন করিয! 
পরিশেষে তাহ! দৃঢ় করিয়া বাধিতে 
হইবে, এতক্কণ স্বামী উজিত্ডের ছারা 
আদেশ করিয়া স্বক্ষার্য উদ্ধার করিতে; 
ছিলেন। এখন গ্রাজ্জ ন্বয়ং একখগ্ড 
বঙ্জু সংগ্রহ করিয়! চেলাদিগকে দিলেন। 
চেলাগণ ঘটিৰব মুখ বাঁধা মাথার 
উপরে শিকাতে তুলিয়া রাখিল। তবে 
ক্বামীঙির শাস্তি লাভ হইল। আধি 
অধ্যাপক মহাণগ্জদিগকে জিজ্ঞাসা করি 
ইহাই কি তাহাদিগের বৈবাগ্য। 

দ্বমী ভণ্ড নহেন। দয়াশূনা ও 
নহেন। আমাদিগঞফে চেলার দ্বাবা 
সদয়ভ!বে জিজ্ঞাম! কবিলেন “ আহার 
হইয়াছে? কিন্তু যখন আমাদিগের 
জ্ঞান তৃষ্ণা নিবাবণের প্রার্থনা করিলাম 
তথন চেলার মাবকত আদেশ হুইল ষে 
« কল্য প্রাতে কিঞিৎ দক্ষিণা লইয়। 
আসিও, যে সকল পণ্ডিতের স্বামীজীব 
দর্শন লাভার্থে আসিয়া থাকেন, তাহারা 
তোমাদিগের গ্রশ্রের উত্তর দিবেন” 
«“ স্বামজি কতক্ষণ বিশ্রাম করিবেন ?+ 
“ প্রদীপ আলিবার সময় পর্য্যস্ত 1 '* 
“ অনুগ্রহ করিয়া যদি একট! দোয়াত 
কলম দেম তবে প্রাচীরে যে মকল 
শ্লোক লেখা আছে তাহ! নকল করিয়া 
লই ঠেলা বলিল" দোয়াত কলম 
সংগ্রন্থ করিয়া রাখিব কল্য প্রাতে 
আসিয়া নকল করিও ।” তখন ন্বামী 
একটু শব করিলেন, চেল! মুখ ফিরাইয় 
উহার ইঙিত বুঝিয়! বলিল“ লা, না, 


১২৮৪1) 


তোমর। সঙ্গে লইয়। আমিও | শ্বামীজি 
পুনঃ পুনঃ আমাদিগের প্রতি আড়ে 
আড়ে ফেখিতেছিলেন। রকম দেখিয়া! 
বিলক্ষণ বোধ হইল যে কামর! বিদায় 
হইলেই অব্যাহতি পান। ত্তাহাব ঘরে 
একখান! তক্তপোষ ছুইধান? লেপ ছুইট। 
বালিশ, মাথার উপরে রৌদ্র নিবারণার্ে 
একখানি কম্বল টাঙ্গান। এনপ্িন্ন 
একটা পিন্দুক, কতকগুল জলের কু'জ।, 
অর প্রস্তরময়ী মূর্তির উপরে যেরূপ 
পিত্তলের মুঞ্স দেয় ০সউরূপ কতক. 
গুলি। শিকার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। 
দেয়ালে লেখা-- 
অনংব্রক্গ রসং বিষুঃঃ 
ভোক্তা দেব মহেশ্বরঃ 
গ্রি্তাং ভগবানীশঃ 
পরম।ত্মা সদাশিবঃ। 
ধৈর্ধ্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ 
ভগিনী শান্তিশ্চতং গেছিনী 
ইত্যাদি । 
সর্ধবভাগী পরমহংস ও দর্ডী আদির 
দ্ববব। সমাজের কোন উপকার হয় ন। 
এইননপ কপা সহপ। মনে হইতে পাবে। 
কিন্ধা আমি এপর্যাস্ত স্বীকব করিধযে 
লোককে এইশ্রেণীর বৈরাগ্য শিখাইবার 
নিমন্তে এরূপ আদর্শ থকা নিতান্ত 
আযৌক্তিক নহে ।ক্রিন্ত ইহাতে তৈলঙ্গ- 
ত্বামীর বিষ;য় পবাজয় মানিতে হয়। 
ইস্টার ম্ড ধৈর্য্য শিক্ষা এবং শান্তি লাভ 
হইলেই বৈরাগোর পরাকাষ্ঠ। হইবে। 
ভরত রাজ! বানগুস্থ হইবার পরে 


অবিশ্রান্থ নৈরাগা। 


৮১৫ 


মুগ শাবকের প্রত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন 
বলিয়া তাহার রাজ্যভাগ ব্যর্থ হইয়াছল। 
তবে তৈলঙ্গস্থামী লোটার মধ্যে মিষ্টান্ 
রাখিয়! উদ্ধার হইবার আশ! করেন কি 
গ্রকারে ? লোকেই বা তাহাকে নির্বাণ 
পদের সমীপবন্তী মনে করে কেন? 
ফলতঃ তৈলঙ্গত্বামী কেবল মৌন হইবার 
ব্রত রক্ষা করিতেছেন মাত্র। বৈরাগ্য 
কি তাহা বুঝিবার জনা তাহাকে দর্শন 
কর| ছাড়িয়া উপায়াম্তর অবলম্বন 
করা আবশ্যক। ্‌ 
বৈরাগয বাহক আচবণে লব্ধ হয় 
না। তবে উহ] কি বহু শান্তর পাঠকরি- 
লেই হয়? শুকদেব ছাদশ বর্ষ গর্ভ মধে? 
থকিয়। বেদাপায়ন করেন, এবং ভূমিষ্ঠ 
হইব মাত্র লোকালয় পরাগ কবেন। 
ইহ।ই কি টৈরাগোর দাব লক্ষণ? রাশি 
রাশি পুস্তক পাঠ ভিন্ন কি বৈরাগ্া হয় 
ন1? রত্রাকর বীতরাগ হইম়। উপাস্য 
দেংবব নামেচ্চারণ মাজ করিতে শিখি- 
বেন বলিয়া “মর!, মরা” জপ করিয়।- 
ছিলেন। ফ্াৰ নিবিড় ধনে শাদিলা- 
দিকেও পদ্ম পণ!শ লোচন বলিয়া! সঙ্ো- 
ধন কবেন। রত্বাকর ও ঞ্রবের পাগিত্য 
আবশাক হয় নাই। বুদ্ধ বৃত্তির চালনা 


বািত যদ্দি বৈবাগ্য অনায়ন্ত হইত 
তনে ফব ও রত্বাকরের মুস্তর পথ 
থাকিত না। 

রত্ভাকরের গল্প বান্ীকিনে নাই বলিয়! 
শুনয়ান্। বোধ হয় কৃত্তিবাস নিয় 
লিখিত স্থল হইতে প্রাগুক্ত কথা উঠ!- 
ইয়াছেন। 


৬১৩৬ 


হরিদাস কহে গ্রভু চিন্তা ন। কবিহু। 
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিহ ॥ 
যবন সকলের মুক্তি হবে আনায়াসে। 
হা বাম হা! রাম বলি কছে নামাভাষে ॥ 
মহাগ্রেমে ভক্ত কছে হা রাম হারাম) 
যবনের ভাগা দেখ লয় সেই নাম ॥ 
চৈতন্য চবিতামৃত। অস্তাখণ্ড 
৩য় পবিচ্ছেদ্। 
চৈতনা শ্বভাবততঃই হউক, বা কাহাবো 
অন্নুকরণ করিয়াই হউক, আপামর তাবৎ 
লোকফের-কেবল তাহা নছে-স্থাবর 
জঙ্গম পর্য্যস্ত পদ্র্থের মুন্ত লাভ বিষয়ে 
উৎসুক হইয়াছিলেন | স্থাবব জঙ্গমেব 
মুক্তির কথাতে মনে হয় যেহিন্দু সকল 
বিষয়েই ফা্িল। শুকদেবেব উপগর্ভ 
মধ্যে বেদশিক্ষা ; তৈলগ্সশ্বামীর আচ 
বণ হাবামঃ মরা-মবাব সঙ্গে রাম- 
নামের সংযোগ; এবং হালের হ্যাট 
কোট, মায় দাড়ী ধাবণ কবিয়া ভারত- 
উদ্ধ/র কবিবাব সংকল্প, মকলই এ শ্রেণীর 
মধ্যে গণ্য । ভাঙ্গা কপাল জোড1 লাগে 
না| হিন্দুও ফিশ বুদ্ধি ছাডেনা। 


বরন । 


(কয় । 


মোটা! কথা) বৈরাগা ভাবটী মনে রক্ষা 
করিয়া! সকল কায করা যাইতে পারে, 
বৈরাগাও চাই কাধ্যে অস্থরাগও চাই, 
একথা একবারও মনে হয়না । আমি 
যেটা করিব সেটা আর দশ জনেরও 
কর্তব্য হইবে একথা বুঝিয়। পরম্প- 
রেব সহযোগীত1 না করিলে মনুষ্যত্ব 
থাকে নাঁ। কিন্তু সহযোগীত। ধেন 
আমাদের ছুচক্ষেব বিষ। বিভিন বুদ্ধির 
সহযোগীতা, বিভিন্ন ইচ্ছাব মহযোগীতা) 
ইচ্ছা বুদ্ধিব সহযোগীতা, অন্তর বাহিরের 
সহযোগীতা, দেহ মল্বে নহযোগীত! 
এ গুলি ধন্দের পথ; পরিবাব, গ্রাম, 
বণ, রাজা ইত্যাদি বিষয়ে সহযোগীত! 
সসাবেব ব্যবস্থা । ইহার মধ্যে কোন 
সহযোগীতাব মাহাত্যই আমাদের মনে 
তেজ করে না, ধর্দোপাননা ও সাংসা- 
রিক কার্যের সহযোগীতা তো কথাই 
নাই। ধন্য পাতঞ্জলীর বি--য়োগ! 
আর কত পোড পুডিলে এই পতঙ্গ 


কুলেব অগ্নি বোধ জন্মিবে তাহা বলা! 
যায না। 


৬ ৮5 
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মহারাজা নন্দকুমার রায় । 


সকলেই অবগত আছেন যে, ১৭৭৫ 
থু অবে কলিকাতার গড়ের মাঠে 
মহারাজ! নন্দকুমায়ের ফাসি হয়। 
হেষ্টিংস সাছেব তাহার জ্ালায় জালা 
তন হইয়া, আপনার মান ও সম্ত্রম রক্ষার 
জনা, সুপ্রীম কোটের চিফ ভষ্টিম ইম্পে 
সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া, তাহার 
বধ সাধন করেন। ফাম্লিন, ক্লাবরিং, 
মনসন প্রভৃতি কবৌন্সিলের মেম্ববগণ 
বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাহার গ্রাণরক্ষা 
করিতে পারেন নাই । এই গ্রঞ্াও পুরুষ 
কে? ইহাকে মারিবার জন্য বঙ্গের 
অদ্বিতীয় অধীশ্বর এত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
কেন? এবং কৌম্সিলের মেশ্বরেবা ইইাব 
নীবন রক্ষার জন্য এত ব্যস্ত কেন? 
জানিবার জন্য অনেকেরই ওহস্থক্য 
হইতে পারে । ত্তাহাদের সেই ওতম্ুক্য 
কিয়ৎ পরিমাণে দূৰ করিবার জন্য 
আমর] অদ্া এই প্রস্তাবের অবতাবণ। 
করিলাম। 

কিন্তু নন্দকুমারের জীবনচবিত 
লিখতে গিমাও আমরা কোন সন্ধান 
পাই না। তিন সবেষাত্র ১৭৭ বৎসর 
গত হইয়াছেন; কিন্ত তিনি কোথায় 
অন্প[ন, কিরপে লেখা পড়। শিখেন। 
কিরূপে প্রগম চাকরী করিতে যান, 
কত জায়গায় কি কি চাকবী করেন, 


এ সকল কথা আসর! কিছুই জানিতে 
পারি না। একশত সাত বৎসরের মধ্ো 
এতবড় একট! লোকের কণা লোকে 
একেবারে তুলিয়৷ গিয়াছে । আমরা যাহা 
জানিতে পারি, ইংরাজ ও মুদলমান 
লেখকেব নিকট । তাহাও নন্দকুমারের 
জীবনের শেষ ২৭ বঙসরের কথা। 
কিন্তু এই কুড়ি বসব বাঙ্গালার ভয়ানক 
সময়। এই ভয়ানক সময়ের নন্দকুমার 
একজন প্রধান লোক । দেখিতে পাওয়া 
যায়ঃবাহার যখন বিপদ পড়িয়াছে)তিনিই 
নন্দকূমারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। 
কি হেষ্টিংস, কি মীরজাফব, কি নজম- 
উদ্দৌল1, কি ক্লাইব, কি মণিবেগম, 
সকলেই এক না এক সময়ে তাহার 
শরণাগত হুইয়াছেন। আবার বাঙ্গা- 
লায় এমন বন্ড লোক অন্নহই ছিলেন 
যাহার! নন্দকুমারকে ভয় ণা করিতেন । 
তাহার মত তেন্বন্বী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
লোক অতি বিরশ; ভয় কাহাকে বলে 
তিনি বোধ হয় একেবারেই জানি. 
তেন না। 

নন্দকুমারের জীবনচরিত লিখিবার 
পুর্বে হিন্দুর যে মুসলমানের চাকরী 
কবিতে যাইত, তাহার কতকট। ই[তহাস 
দেওয়া! আবশ্যক । যখন প(/ঠানেরা রাজ, 
তখন হিন্ুরা বড় চাকণী করিত ন! 
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এবং পাইতও না। 'আব্স্কিন সাহেব 
“বাবর ও হুমায়ুন নামক” গ্রন্থে বলি- 
য়াছেন যে হিন্দুরা মুললমানদের সঙ্গে 
মিশিত না। মুসলমানেরা মুসলমান 
লা হইলে তাহার সঙ্গে কোন প্রকার 
সম্বন্ধ রাখিত না। ফেরিস্তা ত্রাঙ্গণ- 
দেয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণের! 
প্রয়োজন হইলে কখন কখন দরবারে 
আসিত; কিন্ত কখন চাকরী স্বীকার 
করে নাই। তাহার মতে দিলীর গঙ্ঠু 
নামক ত্রাঙ্গণ দক্ষিণের বামনী রাজ্যের 
রাজশ্বদচিব হন। এই ব্রাঙ্গণ প্রথম 
মুদলমামের নিকট চাকরী শ্বীকার 
ফ্রে। ইহার পুর্বে ছুই এক জন হীন 
জাতীয় লোক বড় চাকবী পাইয়াছে 
শুন! যাঁয়। কিন্তু বড় লোকে মুসলমানের 
চাকর হইয়াছে শুনা যায় না। গঞ্গুর 
পরও অনেককাল সদ্বংশীয় হিন্দু, যুসল- 
মানের চাকরী করিয়াছে দেখা যায় না। 
হিঘু ঘড় চাকরী করিয়াছিল, কিন্ত তে 
কিজাতি ছিল জানাযায় ন!। 
পাঠানবাজা যায় যায় এমন সমযে। 
হিন্দুবুদ্ধির একটা নূতন বিপ্রুৰ হয়? 
সেই বুদ্ধিবিপ্রবের ফল এই হয়, যে হিন্দু- 
সমাজের বাধাবাধি একটু কমিয়া যায়। 
আর উহাদের একটু নূতন জীবনের 
আভল উপলব্ধ হয়। কয়েকটা পুন 
ধর্টটের অ/বির্ভাব হয়, নুন ন্যায়, নৃতল 
স্থৃতি, নূন সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এই 
জীবনের ফল কতকগুলি ছোট ছোট 
হিন্দুর [জা স্থাপন, অনেক স্থানে স্বাধীন 


হঙ্গদর্শন। 


(অযাঢ়। 


হইবার চেষ্টা এবং যেখানে যেখানে 
পরাত্রশস্ত রা ছিল, সেখানে সেখানেই 
রাজকশ্শে গ্রবেশ করা ও ত্যাহাতে 
খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের ইচ্ছ!। 

বাবর ও আকবর আলিয়! এইটা 


লক্ষ্য করেন এবং এ হিশুদিগের 
সহিত মিলিয়া একটা মহাপরাক্রান্ত 
রাজা স্থাপন করেন। বাহাদিগের 


উপর মোগলের! বিশ্বা করিয়াছিলেন, 
তাহার কথন বিশ্বাসঘ।তকতা করেন 
নাই। তবে মোগলসাআাজ্য ধ্বংস 
হইল কেন? মহারাউ্াদের পবাক্রমে, 
নৃন মুসলমানদিগের বিশ্বাসঘাতকতার, 
এবং আরঞ্ীবের গৌড়ামীতে । 

যে রূপেই হউক, আরঞজীবের মৃতার 
পর হইতেই যত এদিকে গোলযে!গ 
বাড়িতে লাগিল, মহারাট্রারা যত অধিক 
বলবান হইছে লাগিল, চাকরিয়! হিন্দু- 
রাও ততই বলবান হইডে লাগিল। 
দিল্লীর উজীবের দেওয়ান রতন্টাদ 
যেরূপ কিছু দ্রিন সমস্ত মুক্লুকেব কর্তী! 
হইয়াছিল, যা! বলিত তাই হইত, তাহ! 
অনেকেই জানেন। 

হিন্দুরা যেখানে যতই ক্ষমতাপন্ন 
হউন না কেন, রাঙ্গালায় তাহাদের 
আধিপত্য সর্বাপেক্ষা অধিক হয়। মুর- 
শিদ কুলী খাঞ্ধীনার কাজে হিন্দু বই 
সুসলমান রাখিতেন না। স্ুজার দরবারে 
ছুই জন মুসলমান এবং তিন জন হিন্দু 
দরবারী ছিলেন। এত গেল কেবল 
রাদশ্ছের কাধ্যে। কিন্তু মীরহবীব সম- 
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সের খা প্রভৃতি মুস্লমানদিগের বার 
বার বিদ্রোহে যখন আলিবপ্দি বড়ই 
বিশ্লক্ত হইয়া উঠিলেন, তখন তিনি 
গায় সকল বড় পদেই হিন্দু নিযুক্ত 
করিতে কাগিলেন। রামনারায়ণকে 
বেহাবের নায়েবনিনাম করিলেন। রায় 
ছুর্লভ রায় রাইঞা হইলেন, রাম- 
রাম দিং ভাক ও গুইন্দা বিভাগের কর্ত! 
হঈলেন। মাণিকর্টদ্ নবারের প্রিয় 
পাত্র হইলেন। রাজবল্লভ ঢাকার, 
নায়েবনিজাম হইলেন, ত্যামসুন্দর 
পূর্ণিযার গোলন্দাঞজজ সৈনোর কর্থা হুই- 
লেন। যিনি আলিবর্দির বঙ্গ অধি- 
কাবের প্রধান সহায় ছিলেন, তিনিও 
হিন্দু । তাহারনাম নন্দ সিং। তিনি ১৭৪০ 
সালে রাজমহলের নিকট আলিবর্দির 
জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। 
এইরূপে আলিবর্দি খার সময়ে যে 
সকল লোক বড় বড় পদ প্রাপ্ত হয় 
আমাদের নন্বকুষার তাহাদের একজন | 
ইনি রাট়ীশ্রেণীয় ভরদ্বাজ গোত্রীয় 
ব্রা্ষণ। ভঙ্গকুলীন । ইহার জন্মস্থান 
কোথায় জানি না, কিন্তু ইনি মুরশিদা- 
বাদের নিকট কুঞ্জঘাটায় বাদ করিতেন 
বোধ হয় তাহার জন্পস্থানও এখানে । 
কারণ লে কালের হিন্দুরা নিজের জন্ম- 
ভূমি ত্যাগ করিতে প্রাঞ্সই চাহিতেন ন| 
থৃষ্টার অষ্টাদশ শতাবীর প্রথমেই ইহাক্ক 
জন্ম হম। কারণ বর্ক বলিম়্াছেন “যে 








মহারাজ! নন্বকুমার রায়। 
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ফাসির সময় ইহার বয়স ৭০ বৎসর 1১ 


আমবা শুঁনয়াছ্ি ইনি প্রথম 
হইতে আপনার দক্ষতা গুণে নবাবের 
প্রিয়পাত্র হন ইতিহাসলেখকেরা 


বলেন, যে ইনি অতি দরিদ্রের সন্তান। 
নন্গকুমারেব বিষয় কিছু কিছু জানেন 
আঁমবা এমন এক জনের মুখে শুনিয়াছি, 
যে এক স্ময়ে মুবশিদাবাদ অঞ্চলে 
গ্রাজাবা খাজনা! দিতে চাছে না, যেকেছহ 
নবাব সরকারেব লোক যায় তাহাকফেই 
মারিয়া তাঁড়াইয়া দেয়। সুতরাং 
সে অঞ্চলে কেহই যাইতে চাহে না। সেই 
সময় নন্দকুমার-- তখন প্রথম চাকরীতে 
প্রবেশ করিয়াছেন, যাইতে চাহিধেন, 
এবং জল্ল দিবদ মধো সে মহল শাসিত 
করিয়। আসিলেন। ইহাতে নবাব তাহার 
উপর বড় সন্থষ্ট হইলেন এবং এই 
তাহার উন্নতির প্রথম সোপান হইল। 
কিন্ত এ সময়ে নবাব কে ছিলেন তাহ! 
আমাদেব মংবাদ দাতা বলিতে পারিলেন 
না । এ কথাটাতে আমাদের সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস হয়) কারণ তাহার জীপনচরিতে 
খাজনা! আদায় সম্বন্ধে আরও এইরূপ 
ছুই একটা হুঃসাহসিক কার্ষের কথা 
লিখিত হইবে। 
যাহা হউক আমবা এক্ষণে শোনা! 
কথ ত্যাগ করিয়! ইতিহাস ক্ষেত্রে অব- 
তীর্ণ হইব। 
মিরাজ উদ্দৌলা যখন কলিকাত। 
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আক্রমণ করেল তখন নলাকুমার হগলীর 
ফৌন্গদার ছিলেন।* কিন্তু কলিকাতা 
আক্রমণসন্বসন্ধে তাঁহার কথা একবারও 
শুনিতে পাই নাঁ। বরং আন্ম বলেন। 
যেসে সময় মাণিকর্টাদ হুগলীর ফোৌক্গ- 
দ্বার ছিলেন।1 কিন্তু সিয়ার মতক্ষ- 
রীণের গ্রন্থকার বলেন যে মাণিকর্টাদ 
বদ্ধমানের রাজার দেওয়ান ছিলেন । 
কিন্ত আমর! শুনিয়াছি যে রাঞ্জা নন্দ- 
কুমার অনেক কাল ধরিয়া হুগলীতে 
ফৌবদারী করেন। কোন কোন ইতি- 
হাসলেখক বলেন যে, যখন সিরাজ- 
উদ্দৌলা ইংরাজদিগকে উৎসন্ন দিয়া 
ফরাসী ও ওলন্বাজদ্দিগকেও উৎসন্ন 
দিবার ভয় দেখান, তখন নন্গকুমার 
তাহাদিগকে টাক! দিয়! এ দায় হইতে 
অব্যাহতি পাইতে পরামর্শ দেন। তাহা- 
তেই ফরালীরা 81 লক্ষ এবং ওলন্দা- 
জেরা ৩1 লক্ষ টাকা দিয়! সে যাত্র! 
অব্যাহতি পায়। 

এইরূপে আমর] দেখিতে পাই যে 
১৭৫৬ শ্রীঃঅবে নন্দকুমার হুগলীর ফৌ জ- 
দার হইয়াছেন। তৎকালে স্ববা বাঙ্গা- 
লায় দশটা ফৌজদারী ছিল। ইস্মামাবাদ 
চাটগা, শ্রীহট্র, রজপুর, রাঙামাটি 
জেলালগড় পৃর্ণিয়া, রাজ্মহল আক বর- 
নগর) রাজনাহী, বদ্ধমানঃ মেদিনীপুর 
এবং বল্সীবন্দর হুগলী |? । জমিদার- 


৯ সপ পীর 
শপে পাপী 
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রঙ্গদর্শন | 


আষাঢ় ।) 


দিগকে দমনে রাখা চোর ডাকাত 
লুঠেড়ার শাস্তি দেওয়া এবং সৈনা- 
দিগের তত্বাবধারণ কর! ইত্যাদি ফৌজ- 
দরের কর্দ, নিঞজামের অনুমতি মাত্র 
সটৈন্যে তাহাপ্ন মিকট গৌছান তাহার 
অপর এক কার্য, নন্দকুমার ১৭৫৬ খ্রীঃ 
অন্দে এই কার্ষ্যে নিযুস্ত ছিলেন। 
ইংরাজেরা1-উৎসন্ন গেলেন। পিরাজ- 
উদ্দৌলা খুড়তত ভাএর সঙ্গে লড়াই 
করিতে পুরণিয়ায় গেলেন। এ অঞ্চল 
ঠাণ্ডা হুইল। সবাই জানল ঠাও। 
হইল। মাণিকটা!দ কলিকাতায় বন্দোবস্ত 
করিয়! বর্ধমানে গেলেন। তিনি পন 
ছিলেন, বেহারের পাহাড়ে তাহার মনির 
তৈয়ার হইতেছিল; কলিকাতার লুঠের 
টাক! লইয়! সেই সথ্যয়ে লাগাইয়! 
দ্রিলেন। সকলেই জানিল যে ইংরা- 
জেরা ইহুকাঁলের মত এ দেশ হইতে 
বিদায় হইল। কিন্তু হুগলীর ফৌজদারের 
ধারণ! অন্যরূপ ছিল। তিনি কলি- 
কাতার দক্ষিণ তানার ওপারে আলিগড় 
নামে একটী ছুর্গ নির্মাণ করিতে লাগি- 
লেন, এবং যদি ছুর্গ সম্পূর্ণ হইবার পুর্বে 
ইরা আইসে এই জন্য ছুইখানি 
জাহাজ কিনিয়। তাহাতে ইট বোঝাই ধ 
করিয়া রাখিলেনঃ যে বিপদের সময় 
সান! ও আলিগড়ের মধ্যে গঙ্গার সন্কীর্ণ 
ংশ এ ইট দিয়! বুজাইয়৷ দ্রিবেন। 


ক পপ 
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১২৮৯) 


পরে ইংরেজেয়া! সৈন্য আসিতেছেন 


গুনিয়। আবার যাণিক্টাদ কলিকাতায় আঁ 


পিয়া জুটিলেন। তাহার গুইন্দারা ক্লাইবের 
সৈন্যের সঙ্গ লইল) এবং বিবিধ উপায়ে 
তাহাকে বিপদগ্রস্ত করিবার উপক্রম 
করিল। কিন্তু একটী সামান্য যুদ্ধে 
মাণিকর্টাদ এ ভয় পাইলেন যে, পলা" 
রন করিয়া একেবাবে মুবদিদাবাদে 
উপস্থিত । ইংরাজেরাও অতি সত্বর 
আপিগড়ের নিকটে যুদ্ধ জাহাজ আনিয়া 
উপস্থিত করিল। নন্কুমীবের ছুই 
পাহাজ ইট হুগলীর ঘাটেই বাধ! বহিল। 

মাণিক্ঠাদ কলিকাতা হইতে যাই- 
বার সময় হুগলী হইযা গেলেন, সকলকে 
বলিয়া গেলেন যে, ইংবাজের সাহস তয়া- 
নক, তোমর! মাবধাম ! সেনাগণ অত্যন্ত 
ভীত হইল। নন্দকুমীর এই সময়ে 
মাণিকটাদ্দেব মত ভীত হুইলে হুগলীও 
নবাবের হাতছাড়া হইত। ইংরাজের 
কলিকাতা অধিকাৰ কবিলেন, এবং 
হুগলীতে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে জানিতে 
পারিয়! হুগলী দখল করিবার জন্য 
অনেক সৈন্য ও জাহাজ লইয়! যাত্র! 
করিলেন । রাস্তায় ৫দ্িন দেবি হইয়া 
গেল। এই সময়ে চুচুড়াব কোল হইতে 
হুগলী গঙ্গার ধারে ৩ মাইল বিস্তৃত 
ছিল। নগরের উত্তর ধাবে একটী কেল্লা 
ছিল, হুগলীতে তখন ছুই সহত্র সৈন্য 
থাকিত, এবং তিন সহস্র সৈন্য মুরশি- 
দাবাদ হইতে আমিয়াছিল। 
জের! দল হইতে যুদ্ধ আরস্ত করিলেন, 


মহারাজা নঙগকুমার রায়। 


ইংরে- 


১২৯ 


এবং কেল্লার উপর তোপ ছাঁড়িতে 
গগাগিলেন। কেল্লার কিয়দংশ তাঙ্গিয়। 
গেল, তখন ইংরাজের! বড় ফটকের দিকে 
একদল নৈনা পাঠাইয়া দিলেন । মুসল- 
মান সৈন্য সেইদিকে ধাবিত হইল। 
এদিকে ছিদ্রপথে আর একদল ছুর্গমধ্যে 
গ্রনেশ করিয়া লুঠতরাজ আরম্ভ কবিল। 
অনায়াসেই হুর্ণ অধিকৃত হইল, ইংরাজের 
নাঁকি এই যুদ্ধে সবেও জন গোবা আর 
দশ জন সিপাহী মরে। ছুর্গ দখল 
হইলেও ইংরেজের নগর আধিকাবের 
চেষ্টা কবিলেন না। . তাহার পরদিন 
ধানে গোল! লুঠ করিতে করিতে 
বানদেলে পহুছেন। কিন্তু তথায় 
তাহাদিগকে এমনি ঘেরাও করে যে, 
অতি কষ্টে তাহার! পলায়ন করেন। 
তাঁহাব পর জলে জলে লঠতরাজ করিয়! 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এই 
সময়ে নন্দকুমার কি করেন জানিতে 
পারা যায় না। কিস্তুতিনি মাণিকাদের 
ন্যায় পলায়ন করিলে ইংরাজের! 
নিশ্চয়ই হুগলী অধিকার করিয়া! রাঁখি- 
বার চেষ্টা করিতেন। কিন্ত তাহার! 
যে স্থলে বিশেষ উপদ্রব করেন নাই এবং 


হুগলী দখল করিয়াও রাখিবার চেষ্ট! 
করেন নাই, তাহাতেই বোধ হয় 
নন্দকুমার বিলক্ষণ দৃঢ়তার সহিত কার্য 
করিয়ছিলেন। 


আবার সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতায় 
আমিলেন, আবার ইংরাজদিগের সহিত, 
মুসলমানের যুদ্ধ হইল, কিন্ত সে সকল 
বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। 


১২২ 


যখন ইংবাঁজের! চন্দননগর আধিক।র 
করিবার দ্বন্য বাস্ত হইলেন, তখন 
নবাব নন্দকুমারকে শিখিয়। পাঠাইলেন 
যে, “ তুমি তি সত্বর সমস্ত সৈন্য সঙ্গে 
ফরানীদিগের সাহায্য করিবে। আমার 
সমস্ত সৈন্য অগ্রন্ীপে রহিল, প্রয়োজন 
হইলে তাহারাও গিয়! পৌছিবে |” মন্দ 
কুমার অমনি তৎক্ষণাৎ কতকগুলি টসন্য 
লইর়। ফরাসডাঙ্গায় ছাউনী করিলেন। 

এই স্ময়ে ওয়াট সাহেব ও উনি 
রদ আমিয়। হছগলী উপস্থিত হইলেন। 
এবং নন্দকুমারকে নানারূপ আশা ভরস! 
দিলেন, বলিলেন "'ই*রেজদের যুদ্ধে 
কেহ পারিবে না।” কিছু ঘুন দিলেন এবং 
বলিয়া দিলেন ইংরেজেরা চিরদিন 
তোমার বন্ধু থাকিবে, তুমি আমাদের 
পক্ষ হও। নন্দকুমার সম্মত হইলেন 
এবং উহ্বারাও নবাবের অনুমতির জন্য 
মুরশিপ্ধাবাদ যাত্রা! করিলেন। * 

নবাবের অনুমতি পাওয়! গেল, এবং 
গেলও না, কেন না সিরাজ একবার 
বলিলেন “মাচ্ছা তে!মাদের যাহা ইচ্ছ! 
হয় কর।” আব একবার বপিলেন, “ন! 
চন্দননগর আক্রমণ করিও না।” কিন্তু 
বোশ্বাই হইতে ইংরাজদিগের তিনখানি 
যুদ্ধদাহাজ আলিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, 
দুতরাং তাহার! নবাবের অনুমতির 
প্রতি তত লক্ষ্য না করিয়া! এই সুযোগে 
.ফরাসডাঙগা আক্রমণ করিলেন। এবং 
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বঙ্গবর্পন। 


(আয? 


যত শী নগর দখল হয় তাছার চেষ্টায় 
রহিলেন। এত তাড়াতাড়ি করিবার 


কারণ এই যে নবাব বারতার দূত 
পাঠ।ইয়(ছেল, যে, ছেোমরা ফরাসভাঙগায় 
ঘেবাও করিও না। এবং রায়ছুর্লভকে 
আনেক সৈনোব সঙ্গে সত্বব ফরাসডাঙ্গায় 
পভ্ছিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। রায় 
ছুলভও হুগপীর দশ ক্রোশের মধ্যে 
আণনয়া উপস্থিত হইবেন । কিন্ত নন্দ- 
কূমাব তাহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে 
আপনার আস] বৃথা, আপনি আমিবার 
পূর্বেই দুর্গ জয় হইয়। যাঁইবে। ছুর্গ জয় 
হইল, ইংরাজের সহিত নন্বকুমারের 
ঘনিষ্ঠতার সুত্রপাত হইল। 

এই সময়ে নবাবের অনুমতি অনু- 
সারে হুগলীর লোকে ফরামী টদন্য- 
গণের বিস্তব উপকার করিয়াছিল, ন! 
হইলে ই*রাজেরা তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
যেরূপ ধাবমান হইয়াছিলেন, তাহাতে 
তাহাদের একটী৪ নিরাপদ হইতে 
পাবিত না1 ফরাসীদিগের উদ্ধার 
সম্বন্ধে নন্দকুমার বিলক্ষণ সাহাধা করিয্লা- 
ছিলেন, তাহারাও নির্বিছে মুরশিদাবাদে 
পৌছিয়াছিল। 

নন্দকুমার আলিবন্দি খার বংশের 
গ্রতি অত)স্ত অনুরক্ত ছিলেন। কি্তু 
তথ।পি পলাশির যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে 
নবাব তাহাকে সনেহ করিয়। হুগলীর 
ফৌজদারী হইতে অবস্থত করেন 1 
123--195. 


১২৮৯1) 


সুতরাং গলাশীর যুদ্ধের সময় নন্দ- 
কুমার কি অবস্থার ছিলেন আমর! 
জানিতে পাই না। কিন্ত যে বিশ্বাস- 
ঘাডকতান্ধ দিরাজ উদ্দৌলাকে পদচ্যুত 
করিল, তিনি ভাহ!র মধ্যে ছিলেননা। 

সৈয়দ গোলাম হোসেন খা বলেন 
যে, মিরাজ উদ্দৌলার মৃহ্টার পর নন 
কুমার ক্লাইবের যুন্দী ও দেওয়ান হন।* 
তাছার পূর্বে বড় বাজারের, দেওয়ান 
কাশীরাম নামে একজন ক্লাইবের 
দেওয়ান ছিলেন। 

মীরজাফর নবাব হইঝর অল্প দিন 
পরেই রামনারায়ণকে নষ্ট কবিবার 
চেষ্টা করেনঃ এবং ক্লু/ইবের সহিত 
সসৈন্যে পাটনাধাত্র। করেন। কিস্তরাম 
নারায়ণ ইংরাজের শরণাপন্ন হওয়ায় 
তাহার মনোরথ বিফল হয়। রাম- 
নারাঁয়ণকে বাচাইবার অন্য ননকুমারকে 
অনেকবার ক্লাইবের এজ্জে্ট হইয়া 
নবাবের নিকট যাইতে হুইয়ান্ছিল। + 
তিনি এ বিষয়ে ক্লাইবের যথেষ্ট 
সাহায্য ক'রয়াছিলেন, এবং ক্লাব, 
রামণারায়ণ। ও নবাব, এ তিন জনের 
ধ/হাতে সন্প্রীতি থাকে, তাহার বিস্তর 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

সসৈন্যে পাটনাধান্রা কালে নন্দ- 
কুমার বরাবর ক্ল/ইবের সঙ্গে সঙ্গে 
গিয়াছিলেন, যখন যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হুইয়] 
গেল, তখন ক্লাইব মুরশিদ[বাদে মানি 


মহারাজ) নন্গকুমার রায়। 
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লেন, এবং সেখান হইতে সত্ব কলি- 
রূতায় আমিলেন। কেবল লানক্রপ্ট 
সাহেব নবাবের নিকট টাক! আদার 
করিবার জনা মুরশিদাবাদে রহিলেম, 
নবাব ইতিপূর্বে বদ্ধমান ও কষঞ্চনগরের 
রাজাব উপর ইংরাজদিগকে টাকা 
দিবার বরাত দিয়াছিলেন। কিন্ত রাজার! 
টাকা দিতে পারেন নাই। নন্দকুমার 
সুব! বাঙ্গালার সব খবর রাখিতেন, 
তিনি রাজন্ব বিষয়ে অতিশয় দক্ষ 
ছিলেন, এজন্য রাজ1 রায় দু ভ ত্বাহাকে 
আপন অধীনে নিযুক্ত কয়েন। বরাতী 
টাকা আদায় না হওয়ায় যখন ইংরা- 
জেবা অঠান্ত বিরক্ত হইলেন, তখন 
নন্দকুমার প্রস্তাৰ করেন যে, যণ্দ নবাব, 
রায়ছুলন্ভ এবং ইংরাজের| আমায় ভাব 
দেন, আমি অতি অল্প দিনেই টাকা 
আদায় করিয়। দিতে পারি। কলে ভার 
দিলেই তিমি তৎক্ষণাৎ ব্খনগরের 
রাজাকে একেবারে কয়েদ করিবার হুকুম 
দিলেন। রাজা পলায়ন করিয়া! কলি 
কাতার ইংরাদদিগের শরণাপন্ন হইলেন। 
নন্দকুমারের প্রাছুর্ভ।ব বাড়িতে লাগিল। 
সকলেই তাহাকে ভয় করিতে লাগিল। 
এই সময়ে নবাব, রার়দুলভের সর্বন।শ 
করিতে কৃতসংকল্প হইক়ছিলেন, কিন্তু 
এতদিন পারেন নাই। কারণ, ইংরা- 
জেরা তাহার পক্ষ ছিলেন। ননাকুমাঁর 
ইংবজ্দ্িগকে বেশ চিনিয়াছিলেন, তিনি 
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নবাবকে বুঝাইযা দিলেন, যে টাক! 
দিতে পারিলে, ইংরাজের| কিছুই বলিবে 
মা! এবং তিনি নবাবকে বলিক্গ(ছিলেন 
ধে, আমিই ইংরাজদের টাকা যেরূপে 
গ|রি দিব। তিনি শেঠদিগকে বলিলেন, 
যে রাঁয়ছুর্লভ যদি রাজকোষহইতে টাক! 
দিতে না চান। তাহা হইলে নবাবের যে 
রূপ টাকার দরকার, হয় ত, তোমাদেরই 
সেই টাক! দিতে হইবে। এই কথায় 
তাহারাও রায়ছুল্পভেব উপর বিরক্ত 
হইল। 

তখন মীবণ চ।কাঁর ডেপুটী গবর্ণর, 
রাজনল্ুকে আপনাব দেওয়ান শিষুক্ত 
করিলেন, এবং রায়ছুর্লভাকে চ।কা স্থুবার 
নিকাশ দিতে বলিলেন। বায়ছুল্লভ 
পলায়ন কবিয়া কলিকাতায় আমিতে 
চাহিলেন, মীবণ বলিলেন, নবাবের টন 
গণণর যতদিন মাহিয়ান।না দেওয়া হয় 
ততদিন আপনি যাইতে পাবিবেন না | 
যাহাই হউক, শেষ ইংবাজদিগের সহা- 
তায় বায়ছুল্লভি সপবিবারে কলিকাতায় 
আমিষ! সে যাত্রা! পরিত্রাণ পান। 

ইনার পব নন্দকুমার আঁবাব হুগলী 
আইসেন, নবাব এই সময়ে রায়ছুল্লভেব 
উপর ইংরাঞ্দ্দিগের বিদ্বেষ জন্মাইয়। 
দিবার জনা একটী কাণ্ড উপস্থিত 
করেন। তিনি একদিন মসদিদে য।ই- 
£তছেন। দেখিলেন খোজাহাদদীব কতক- 
গুলি অধীনস্থ লোক সশস্ত্রে তাহাকে 


বঙদর্শন। 


€ আষাঢ় । 


হত্যা করিবার জন) দীড়াইয়া আছে। 
তিনি কোন মতে তাহাদের হন্ত হইতে 
পরিত্রাণ পাইয়! বটাইয়। দিলেন যে রায়- 
ছুলরভি তাহাকে হা! করিবার জন্য এই 
সকল লোক রাখিয়াছিল। নবাধ রাঁয়- 
দুর্লভেব একথানি চিঠি দেখান, প্র চিঠি 
খোঁজা হার্দীৰ নামে লিখিত। উহ্থান্তে 
লেখ আছে যে “আমি ক্লাইবেরও এ 
বিষয়ে মত করিব।র চেষ্টায় আছিঃ এবং 
সেজন্য ওয়াট ও সানক্রপ্ট সাহেবকে 
নিযুক্ত কনিয়াছি। তুমি আমাব নাহাষ্য 
কব” চিঠিখানি জাল। কিন্তু মীরজাফর 
এঁ চিঠিখানি সত্য বলিয়! প্রমাণ কবা- 
ইতে চাছেন, এবং তজ্জন্য নন্দকুমারকে 
লিখেন যে “তুমি যদি এ চিঠি সত্য 
বলয়া ইংবাঞজদ্েব বিশ্বাম কবাইয় 
দিতে পাব, আমি তোমা উপাধি 
দিধ এবং জায়গীব দিব।”* লন্দকুমার 
প্র পত্র ক্লাইবকে দেখান, এ পত্র মীর 
জ[ফরেব শ্বহন্তে লিখিত ক্লাইব বরাঁ- 
বর নন্দকুমাবকে সন্মান করিতেন 
এবং তাহাকে বাধা কবিয়! রাখিতে 
চেষ্ট। কবিতেন। 

রূইব ৰলাত চলিয়া গেলে কলি- 
কাতায় দুইটী দল হয়। বান্সিটার্ট ও 
হেষ্টিংম একদল এবং এমিএট প্রভৃতি 
আর একদল। এই সময়ে নদকুমার 
কলিকাতায় থকিতেন, চিনি মীরজাফ- 
রের একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়া- 
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ছিলেন। খাহার! মীরজাফরকফে কলি 
কাতার নজরবন্দী রাখিয়া মীর কাশিমকে 
নবাব করিল তাহার] স্ৃতরাংই তাহার 
শত্রু হইয়। উঠিল। আমর! এই চারি 
বৎনর মন্দকুমার কি করিয়াছিলেন জানি 
না। মিল বলেন যে তিনি ইংরাজ- 
দিগের শত্রগণের সহিত পত্রার্দি লিখি- 
তেন এবং একবার কারারুদ্ধ হুইয়! 
ছিলেন” গোলাম হোনমেন বলেন 
নন্দকুমার সমস্ত দেশের লোককে চটা" 
ইয়াছিলেন। তাহার হুরাকাজ্ষ। ভয়ানক 
ছিল। গবর্ণর হেনরি বান্সিটা্ট সাছেব 
নন্দকুমারের উপর এত চটিয়াছিলেন, যে 
তিনি নন্দাকুমারের সর্ধনাশেব জন্য 
একখানি বই দপ্তপীর বাড়ী হুইতে বাঁধা 
ইপ্না আনেন। তাহাতে, নন্দকুমাবের 
দোষের কথা উল্লেখ কবিয়া রেকর্ড 
রাখিয়া যান। তিনি খেশ জানিতেন 
যে ক্লাইব নন্দকুমাবের কার্ধ।দক্ষতা 
দেখিয়া অত্যন্ত সন্ষ্ট ছিলেন। পাছে 
ক্লাইব তাহাকে কোন উচ্চ পদ প্রদান 
করেন এই জন্য বান্সিট্ট বিলাত যাই- 
বার সময় আপন ভাতা জঙ্ঞ বাম্সিটার্টেব 
হাতে এ বাধান বই খানি দিয়। যান। 
এবং প্রয়েদন হইলে ত্র বই কৌন্সলে 
এবং ক্লাইবের নিকট উপস্থিত করিবার 
উপদেশ দিয় যান।1 
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নন্দকুমার এত কি ছুফর্ম করিয়া 
ছিলেন যে, কলিকাতার গবর্ণর বাঙ্গালা 
বিহার উড়িষ্যার সর্বময় কর্ত, তাহার 
সর্বনাশের জনা এতদূর গুরুতর কার্ধ্য 
করিয়া! যান, তাহ! আমর জানিনা। 
তবে আমর] এই পর্য্স্ত জানি যে, মীর- 
জাফরের ননকুমার নিলে চলিত না, 
যখন ইংরালের! তাহাকে ত্যাগ করিলেন। 
যখন তিনি মুৰশিদ|বাদের সিংহাসন 
হাবাইলেন, যখন পৃথিবীতে তাহার আর 
আমাব বলিবার লোক রহিল না, 
তখন নন্দকুমারই তাহার একমাত্র সহায় 
ছিলেন। যেসকল কৌব্পিলের মেম্ব- 
বেরা মীরজাফরের পন্মপাতী ছিলেন, 
তাহারা নন্দকুমাবের ও পক্ষ?তী ছিলেন। 
এক্ষণে যেখানে বীডন স্কোয়ার হইয়াছে 
প্র খানে ননাকুমারের বাড়ী ছিল $। 
কলিকাতার সাহেব মহলে তাহার খুব 
পার ছিল। তিনি তন্তবায় জাতীয় শেট 
দগকে কলিকাতায় আনিয়া বাসকরান। 
যখন মীরজাফর দ্বিতীয়বার নবাব 
হন তথন তিনি নন্দকুমাথকে আপ- 
নার দেওয়ান করেন। বান্িটাট 
সাহেব বাধা দিলেন, মীরজাফর ছাড়ি 
লেন ন1। শেষ নন্দকুমার কণিকাতায় 
ব্সিয়াই দেওয়ানী করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু নবাব বারবার তাহাকে মুরশিদা- 
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কাদে লইর! যাইবার জনা পঙ্জ লিখিতে 
লাগিলেন ; রাজের মধ্যে নান। গোল 
যোগ ঘটিতে লাগিল । বান্লিট।ট' সাচ্ছেব 
তথাপি ছাড়িবেন না; কিন্ত কৌব্দিলের 
এমন্বরেক়! অনেকেই ননাকুমারের পক্ষ- 
ছিলেন। নন্দকুমার মুরশিদ্ধাবাদ যাইবার 
অন্গমতি পাইলেন। তিনি তথায় গিয়াই 
টাকার নাজিম মহল্মদরেজ। খাঁকে 
গ্রেপ্ধার করিয়া! যুরশিদ(বাদে আমিলেন। 
তাঁছার নাঞ্জিমি কাড়িয়! লইলেন, এবং 
ঢাকায় সমস্ত কাজে মুরশিদ্বাবাদ হইতে 
নিজের লোক নিযু-্ত করিয়া! পাঠাইলেন। 
তিমি মহম্মদ রেজাথার বিচারের জন্য 
উদ্যোগ করিগেছেন, এমন সময়ে 
কাশীম বাজারের ইংরাজ চিফ তাঁহাকে 
বাধাদিলেন এবং এই সময়ে মীরজা- 
ফবেব সাংঘাতিক পীভা উপস্থিত হইল । 
সীরজাফর মৃহ্ার কিছুক্ষণ পূর্বে নন্দ- 
কুমারকে কিরীটকোন! নামক স্থানের 
ঠাকুৰের চরথামৃত আনিতে আদেশ 
দেন--এবং মেই চরণামূত পান হ্ৃরিয়। 
তাহাব দেহচ্যাগ হয়। 

বাব্সিট্ট চলিয়া! গেলেন। মীবজা 
ফর মরিয়া গেলেন। নন্দকুমাবের 
সাধন শত্রু ও প্রধান মিত্র দূর হইলেন। 
কৌন্সিলের মেম্বরেরা নক্গমউদ্দৌলাকে 
নবাব করিলেন। নন্দকুমাবকে দেওয়ান 
করিলেন । কিছু দিননন্দকুমার বাঙ্গাল! 
বিহার উড়িষ্যায় সর্বময় কর্তা হইলেন। 


বলদর্শন। 


$ ভাষা । 


কিন্ত জর্জ বাব্নিট। তাহার দাদার পুস্যক 
খান একদিন কৌন্সিলে পাঠ করিলেন? 
তখন কৌন্সিলের যেশ্বরের] স্াহাকে 
সুরশিদাবাদ হইসে কলিকাতায় আসিতে 
বলিলেন । কিন্ত পচাত করিতে সাহস 
করিলেন না। তাহাবই অদীনস্থগণ 
মুরশিদাবাদে তাছার নামে দেওয়ানের 
কার্ধ্য করিতে লাগিল। কফোন্সিঙের 
মেম্বরেরা তান্াকে কলিকাত। ছাড়িয়া 
যাইতে নিষেধ করিলেন। ক্লাইব কলি- 
কাতায় আপিলে নন্গকুমার তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, ক্লাইবের 
নিতান্ত ইচ্ছা ছিল তাহার উপকার 
করেন, বিস্তু বান্সিটার্টের পুস্তক পড়ি! 
ভিনি ননাকুমারকে পদচ্যাত করিলেন, 
এবং তাহাকে কলিকাত। ছাড়তে নিষেধ 
করিলেন। তাহার পরিবর্তে মহম্মদ রেদ! 
খ!। দেওয়াণী লাভ করিলেন। 

১৭৬৭ খূঃ অবে নন্দকুমার কমলঘোষ 
নামক আর এক জন লোকের দহিত 
যেগ করিয়া রাজ! নবর্কৃষ্খের নামে 
ঘুষ লওয়া অপরাধের নালিশ করেন, 
রাজ। নবরৃষ্ণ এই সময়ে সাতটী বড় বড় 
ডিপ।্টমেটের কার্ধ্য করিতেন। তাহ।র 
বিচারক গবর্ণবের কৌন্সল। এই বিচারে 
নবকৃষ্ণ অব্যাহতি পাম। 

ক্লাইব যখন শেষবারে এখান হইতে 
যান তখন বান্দিটার্টের »ভ্ররা এবং 
রূ।ইবের মিত্রের! একত্র হইয়। ননকুমা- 


১১১১ ১ সিন 


* রাজ! নবকৃষ্টেব জীবন চরিত। 


১২৮৯ 3) . 


রকে বান্লিটার্টের শামন্রর দোষ গুকাশ 
করিতে বলেন। লন্দৃকুমাক্ষের শিকট 
ইহা অপেক্ষা ভালকাজ আর কিহুইতে 
পারে? তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হন, 
এবং বাব্নিটাটুটর বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ 
তালিকা প্রস্তত করিয়া দেন, গোলাম 
হোসেন বলেন তিনি এই কথা শুনিয়াছেন 
কিন্ত ইহার বিশেষ খবর কিছু জানেন 
ন। 

ইহার পর তিন চারি বতমর নন্দ- 
কুমারের কোন উল্লেখ পাওয়! যায় না। 
পরে যখন ইংরাজের মহম্মদ রেদা 
খাকে বন্দী করিয়! কলিকাতায় আনি- 
লেন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধে কে ভালরূপ 
সংবাদ দ্বিতে পারে, তাহার সন্ধান আরম্ত 
হইল, তখন নন্দকুমারই এ কাজের উপ- 
যুস্ত বোধে তাঁহার পুক্র গুরুদাসকে 
মুরশিদাবাদের দেওয়ান করিয়া দেওয়া 
হইল। মহ্ক্মদ্র রেছাখার সমস্ত 
লোককে বিদায় দিয়! রা! ননাকুমারের 
সমত্ত লোককে তথায় চাকরী দেওয়া 
হইল। আবার নন্দকুমার বাঙ্গালায় 
কর্তা হইয়া,উঠিলেন। কিন্তু এবার তাঁহার 
গ্রভূত্ব পূর্বের মত নহে। এখন 
কোম্পানি দেওয়ান, কোম্পানির অধীন 
একজন রায় রাইঞ্] আছেন। এখন 
রাত] গুরুদস নিজামতের দেওয়ান 
হইলেন মাত্র । নবাব নাবালগ তাহার 
শিক্ষার ভার মণি বেগমের হস্তে অর্পিত 
হইল। 
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হারার! নঙ্গকুমার রায়। 


৯২৭ 


সকজেই অবগত আছেন মে বান্দি- 
টার্ট ও হেষ্টিংস সাব বরাবর এক মত 
ছিলেন। সুতরাং ছেট্টিংস নন কুমারের 
একজন প্রধান বিরোধী । এখন নন্দ- 
কুমারকে এরূপ পদ্ম ও ক্ষমতা দেওয়ায় 
সকলেই হেষ্টিংসকে প্রিজ্ঞাসা করিলেন, 
তিনি কেন এমন অন্যায় কার্ধা করেন। 
তাহাতে হেষ্িংল উত্তর দেন, নন্গকুমার 
যখন মীর জাফরের কর্মচারী ছিলেন, 
তখন তিনি হংরাঙজ রাজের গ্রজ। 
ছিলেন না । তখন তিনি মীর জাফরের 
মঙ্গলের জনা ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে 
ঘড়যন্ত্র করিয়াছিলেন তা, কিন্ত তিনি 
নিন প্রভুর কখন মন্দ করেন নাই। 
মীরদাফর ও মীরঞঞাফরের বংশে 
তাহার অচল ভক্তি ছিল আতএবৰ 
তিনি এখন ইংরাজের প্রত এবং 
ইংরাঞ্জের অধীন হইলে, ইংরাজজদিগের 
প্রতিও সেইরূপ প্রভুভক্তি দেখাইযেন | 

আমর! হেস্টিংসের এই সার্টিফিকেট 
হইতে নন্দকুমারের চরিত্রের বিষয় 
অনেক বুঝিতে পারি। ক্াহাকে ইংরা- 
জেরা যেরূপ ভয়ানক নরাধম বলিস্ব। 
বর্ণনা করেন তিনি তাহ! ছিলেন ন1॥ 
এইরূপ পদপ্রাপ্তির কিছু দিন পরেই 
ক্লেবরিংফাম্নিস, ও মনসন মেম্বর হুইয়া 
আমিলেন। তাহারা হেষ্টিংসের নায়ে 
নানা রূপ নালিশ লইতে লাগ্িলেন। 
তখন নন্দকুমারও হেত্টিংসের নামে 
কৌন্সিলে নালিশ করিতে গেলেন । 


১২৬৮ 


নন্দকুম!র কেন হে্টিংসের নামে শুধু শুধু 
নালিশ করিতে যান, জানিতে অনেকের 
কৌতুহল ছইতে পারে। ননাকুমার 
অনেক দিন পূর্ব হইতে জানিয়াছিলেন 
যে, এক দিন না! একদিন, হেষ্রিংশ তাঁহার 
সর্বনাশ করিবেন। এমন কি তিনি 
জানিতে পারিয়াছিলেন হোেষ্টিংদ তাহার 
ছুই একলন কর্ধাচারীর সহিত গোপনে 
কি পরামর্শ করেন। একদিন নন্দকুমাব 
হেষ্টিংসের সহত সাক্ষাৎ করিতে আসি- 
লেন, সাক্ষাৎ পাইলেন নাঃ বরং শুনিলেন 
তাহারই পদচুান্চ ছুই জন কর্মাচাবীর 
সহিত কি পরামর্শ করিতেছেন। সুতরাং 
তাহার সনে দৃট়ীদুত হইল। তিনি 
ছেষ্টিংস কিছু করিবার পূর্বেই হেষ্টিংসের 
সর্বন1শ করিতে নংকল্প করিলেন। তিনি 
হেষ্টিংসের বিপক্ষ মেম্বরদিগকে বলিলেন 
আমি শ্বহন্তে মণিবেগমের ঘুস হেষ্টিং- 
সকে দিয়াছি। তখন হেষ্টিংস দেখিলেন 
মহা। বিভ্রাট--ননাকুমার অনাগ্জাসেই 
তাহার দোষ সাব্যস্থ করিয়। দিতে 
পারিবেন। তখন তিনি কৌন্সিল সভ। 
ভঙ্গ করিয়। প্রস্থান করিলেন। তিনি 
এই সময়ে যেরূপ ভাষ। ব্যবহার করি- 
ফাছিলেন তাহাতে তিনি যে দোষী 
তাহ বিলক্ষণ প্রকাশ হয়। তিনি নিজে ও 


বারও এল, ও বান্সিটার্ট মাহেব ও কাস্তবাঁবু 


এবং রাঁয় রাইঞা রাজ! রাজবন্ুভ, একত্র 
হইয়। স্গ্রীমকোর্টে নন্দকুমার ও তাহার 
জামাই রায় রাধাচরণ এবং ফক সাহেবের 
নামে এক ঘড়যন্ত্রের জন্য ইনডাইটমেণ্ট 


বঙ্গদর্শন। € আযাট। 
আনিলেন। কিনব তাহাতে কোন 


ফলই' হইল না। মেম্বরের! নন্দকুমা- 
রের বাড়ীতে আসিয়। তাহাকে সাস্বন! 
করিয়। গেলেন। তখন হেষ্টি'স সাহেব 
মোছনগ্রলাদ নামক নন্দস্কুমারের একজন 
অন্ুচরের সহিত মিপিত হইয়?, তাহার 
নামে জাল করার এক নালিশ রুজু 
করিলেন। নন্দকুমারকে লইয়া! গিয়! 
জেলে রাখ হইল । নন্দকুমাঁর অত্যন্ত 
ইষ্টনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। কারাগারে 
তাহার আহারাদি ক্ষরার বিশেষ আপন্তি 
ছিল। তিনি সে বিষয়ে বৌন্সিলের 
সাহেবদ্িগকে জানাইলেন, এদিকে জজ 
ইস্পে ভঙ্রাচার্ধদিগের মত গ্রহণ করি- 
লেন। রাজধানীঘেন। ভ্টাচার্য্যগণ 


গ্রবল পক্ষেরই চিরকাল পক্ষপাতী । 


তাহার বলিলেন নন্দকুমার যেগুহে 
ছিলেন তথায় আহার করিলে আঁতিপাত 
হইবার সম্ভাবনা নাই| শুতরাং 
কৌন্সিলের মেশ্বরের৷ আর অধিক কিছু 
বলিতে পারিলেন না। ইহার পর 
কয়েক দ্রিনের মধ্যে একদল ইংরেজ জুরি 
নন্দকুমারকে দোষী সাব্াস্থ করিয়া দিল, 
এবং তদনুসারে তাহার ফাঁসী হইল। 
ফাপীর দিন নন্দকুমার হরিনামের 
মাল! জপ করিতে করিতে পালকীতে, 
গড়ের দক্ষিণ ফাঁসী তলায় উপস্থিত 
হইলেন। তাঁহার মুখে কিছুমাত্র ভয়ের 
বা ক্ষোভের চিহ্ন লক্ষিত হইল ন1। 
তিনি সকলের নিকট বিদায় লইলেন। 
তাহার গালকটর দুইধারে সংখা লৌক 


১২৮৯) 


আসিয়াছিল। কেহ ৫1৭1১* ক্রোশ তফাৎ 
হইতে ও আসিয়াছিল। কাহারই বিশ্বাস হয় 
নাই যে ইংরাজ গরর্ণমেণ্ট--অন্য বিষয়ে 
এত য়ালু-_ব্র।ঙ্গণের ফাসি দিয়। হিন্দুর 
শান্্রবিরুদ্ধ কর্ম করিবে । সকলে আশ্চধ্য 
হুইয়। দেখিতে লাগিল । মহাপুরুষ আঙ্গুর 
মনে বন্ধু বান্ধবের সহিত কথা বার্। 
কহিয়া পাদুক1 ত্যাগ কবিয়া! কাট গড়ায় 
আরোহণ করিতে লাগিলেন। তখনও 
কাহারও বিশ্বাস হয় নাই, যে রায়বাইঞ1 
রাজ! নন্দকুমারের বাস্তবিক ফাসী হইবে। 
পরে যখন ফঁ।সীর দড়ী তাহার গলায় 
লাগিণ॥ যখন বৃদ্ধ ত্রাম্মণদেহ ফাসীক টে 
ঝুলিতে লাগিল, তখনও হন্তে হরিন!মের 
মালা ঘুরিতেছে। তখন প্রাস্তরস্থ অসংখ্য- 
জন মণ্ডলী হইতে গভীর আর্তনাদ হইল; 
সকলে ভাবিল হিন্দুর গৌৰর অস্তমিত 
হইল। ইংর[জেরা যখন ব্রাহ্মণের ফাঁমী 
পর্যন্ত দিতে পারিল, তখন আর হিন্দু 
ধর্মের মান রহিল কই ? বালী কতক্- 
গুলি ভট্টাচার্য্য ততৎ্কালে গড়ের মাঠে 
উপস্থিত ছিলেন, তাহার। এই ব্রহ্মহত্যা 
দেখিয়। গঙ্গাজলে ঝ।প দিয়া প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে গেলেন এবং একেবারে গঙ্গা- 
গার হুইয়া পড়িণেন। কেহ কেহ বলেন 
তাহাদের অনেকে আর কলিকাতার 
পাপ ভূমিতে পদার্পণ করেন নই । 
এইরূপে প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে 
মহারাজ! নন্দকুমারের ফাঁসী হয়, শাহ'র 
চেহারা দেখিলে সকল লোকেরই ভয় ও 


মহারাজ নন্দকৃমার রায়। 


৯২ 


ভক্তি হইত। তিনি পরম টবঞ্ণব ছিলেন। 
তাহার এক জামাই শাক্ত ছিলেন। নন্দ 
কুমার তাহাকে বৈষ্ণব করেন। ভদ্দবধি 
এ জামাইএর বংশে রাঁধাকুষ্ণ বিগ্রহেব 
পূজ। হয়। তৎকালে বড় বড জমীদারেবা 
প্রায় শাক্ত ছিলেন কিন্তু ধাহার। মুসল: 
মানের চাকরী করিতেন তাহারা 
প্রায়ই বৈষ্ণব ছিলেন। দেশের বড় ঝড় 
জমীদারেরা যে, নন্দকুমারের নামে 
কাপিত, ধর্ম সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ 
ও তাহার এক প্রধান কারণ । নন্দ 
কুমার ব্রাঙ্গণ পঞ্ডিতদ্িগকে ভক্তি করি- 
তেন। প্রবাদ আছে তিনি হুগলী 
থাকিবার সময় নবাব দিরাজউদ্দৌলার 
নিকট হইতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চ'ননকে 
একটা অগ্ুরী দেওয়াইয়। ছিলেন 
জগন্াথ যে অনেক সময়ে কৃষ্ণচন্জ্র 
রায়ের বিরুদ্ধে কাধ্য করিয়া কৃতকার্য 
হুইয়। ছিলেন, নন্দকুমারের সপক্ষতাই 
তাঁহার কারণ বলিয়। বোধ হম়। নন্দ- 
কুমার চারত্র সম্বন্ধে জ্ুসলমান ইতিহাস- 
লেখক বড়ই ছুম্মখ । তিনি বলেন নন্দ- 
কুমার অহঙ্কত নষ্টস্বভাব লোক ছিলেন; 
পেশেব লোক তাহার উপর চট ছিল। 
এমন কি, তিনি ছুইটা কোয়ার্টে। পেজ 
পুরিয়। ননকুমারের উপর গালি বর্ষণ 
করিয়াছেন। কিন্তু তাহার মধোও তিনি 
একটী সার্টফকিট দিয়াছেন। নন্দ- 
কুমার দুই চারি জন লেকের ভাল 
করিয়াছিলেন এবং তিনি যাহাদিগকে 


১৩৫ 
ভান বাসিতেন তাহাদিগের প্রতি 
তাহার স্সেছ অচল ছিল।” আমর 


জানি নন্দকুমার, ছুই চার জনের নঙ্জে, 
অনেকের ভাল করিয়াছেন। তাহার 
নিকট অনেক লোক গ্রত্াযাশ! কবিছ। 
ছুইবার তিনি নিজের লোক দিয! 
সমস্ত বাঙ্গাল! বিহার উড়িষ্যার কার্য্য 
চালাইয়া ছিলেন। শেষ বার যে 
রাজকার্ষো হস্তক্ষেপে করিয়াছিলেন 
তাহ! নিজের জনা নহে, কেবল শিজের 
অধীনস্থ লোকের জনা । সত্তর বতমর 
বয়সে যে লোক শুদ্ধ আত্মীয় প্রতি- 
পালনের জন্য বিন। পয়সায় হেষ্টিংসের 
ন্যায় পরম শক্রর অধীনে বাঙ্গালা 
বিহার উড়িষা।র সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ 
করেন, মে লোক আত্মীয় দ্রিগের বড় 
অলপ হিতৈষী নহেন। তিনি এতবার 
ছই গবর্ণমেন্টের এত কার্ধ্য ক'রয়া- 
ছেন, কিন্ত কখন টাকা বক্মিন্‌ লন 
নাই। বর্ক তাহাকে "09 ৫7০৪ 
[তব ও1)০0১9০৮৮ বলিয়াছেন । তিনি এই 
নামের সম্পূর্ণ উপযুক্ত । 

মুদলমান ইতিহাস লেখক নন্দ 
কুমারের নামে ছুই দোষারোপ করেন 
তিনি বলেন নন্দকুমারের মৃত্যুরপর 
তাহার বাড়ী হইতে এক বাক মোহর 
পাওয় ষায়। ইহাতে বাঙ্গালার সমস্ত 


পি শি শশী শা শীতে 


বঙ্গদর্শন 


আফা 1) 


বড় বড় লোকের জাঁল মোহর ছিল। 
অনেক ইতিহাস লেখক এ কথ! বিশ্বাস 
করেন না। 

আর এক দোষ এই যে গ্ৰাছার 
মৃত্যুর সময় তাহার বাড়ীতে নগদ ৫২ 
লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু এই টাকা 
নন্দকুমারেব মত লোকের পক্ষে বড় 
অধিক নহে।ভুগলীর ফৌজদারের মাহিন। 
ও উপরিতে বৎসরে আড়াই লঙ্গ টাকা 
আয় ছিল। মহামদ রেজা খা নায়েব 
নজিম হইয়া বৎসরে নয় লক্ষ টাক! 
পাইতেন। কথিত আছে গোবিন্দ সিংহ 
চারি বসর বোর্ডের দেওয়ানি করিয়! 
আড়াই কোটা ট।কা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 
শবরুষ্ট অন্নদিন চাকরী করিয়া নয় লক্ষ 
টাক। মাতৃআদ্ধে খরচ করিয়াছিলেন। 
লেডি হেষ্টিংসের সরকারের বংশ এখন 
কলিকাতাব এক ঘর বড় বড়মানুষ। 
হ্তরাং ননাকুমার যে ২ বতৎমর 
ফৌজদারী দাওয়ানী, নায়েব দাঁওয়ানী, 
প্রভৃতি বড় কাজ করিয়। ৫২ লক্ষ 
টাক! ও যতকিঞ্চিৎ ভূমম্পত্তি রাখিয়া 
যাইবেন ইহা! বিচিত্র নহে। ইহান্ে 
তিনি বড় লোভী ছিলেন বোধ না! 
করিয়। ববং তাহার লোভ কম ছিল 
বোধ করাই উচিত । 
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কাঞ্চনমালা । 


উপন্যান। 


প্রথম খণ্ড | 


দুষ্টটী ফুল, সমান ফুটিয়াডে, সমান 
হাসিতেছে, গান্ধ চারদিক আমোদ 
কবিতেছে। পাশাপাশি ফুটিয়া দেখা 
ইয়। দেখাইযা গন্ধ ছড়াইতেছে, আর 
হসিভরে একবার এ ওর গায়ে পড়ি 
তেছে, একবার ও এব গায়ে গড়িতেছে। 
একবার এ উহাকে পাপড়ী দিয়া মাপি- 
তেছে, ও আবার তাহার শোধ দিতেছে। 
বাতাস ইহাকে উহ্াব গায়ে ফেলিয় 
দিতেছে । বাতাস থামিলে ও আবার 
ইহাব গায়ে পড়িয়া সরিয়া যাইতেছে। 
কমন আুন্দর। এবধপ সম বিকসিত, 
সমপ্রন্দটিত, সমগন্ধামোদিত, সমান 
কুমুমন্বয়ের মিলন কেমন ম্ন্দর! 
আবাব ছুইটী পাখী,--সুন্দরঃ স্ুরদ-- 
শ্রকঠ,__ন্পু্,-ও ন্ুহষ্ট,_যখন মদ 
ভরে খেল! কবে তখন উহার কেমন 
সুন্দর! এই উড়িতেছে, এই পণ্ডতেছে। 
এই বসতেছে। আবার উডিতেছে, এক 
বার দেখিতে ন। পাইলেই করুণস্ববে বন 
পুরিয়া ভাকিতেছে, আবাব দেখা হইলেই 
ঠোকরাইভেছে, তেমন? এমন ছুটী 
গাখীর মিল কেমন স্ুুন্দব। 
পাখী ও ফুলের মিল সুন্দর বটে, 
কিন্ত যদ্দি ত্রর্ূপ সমবিকসিঙ+ সম গ্রশ্ক- 
টিত, দমন্গুরভি মানুষের মিল হয়,তাহার 


চেয়ে সুন্দব জিনিস পৃথিবীতে আর আছে 
কি? সুন্দর, _নুস্থ,লবল,_ সতেজঃ-- 
স্বশিক্িত, সুবংশদাত,_-কলাকোবিদ 
দুটা মানুষেব ম্দি মিল হয়, তবে তাহ! 
কখিব বড় লোভনীয় হয়, তাহার উপর 
আবার যণ্দ তাহাদের ছুইটী হৃদয়ের 
মিল হয়, যদ মমবিকসিত, সমপ্রস্ফুটিত, 
সমস্থপভি, হৃদয়ের গ্রস্থিতে গ্রপ্থিতে মিল 
হইয়া যায়, তবে দেবতারাও তাহ! 
ত্বর্গ হইতে দেখেন। 

এমন মিল কেহ কোথাও দেখিয়াছ 
কি? হাদয়ে হাদয প্রেমডোরে বাধ! 
দেখিয়া কি? নয়নের আড হইলে 
হদয়তন্ত্রী ছিড়িয়া। যায় দ্েখিয়াছ 
কি? নয়নে নয়নে এক হইলে প্রাণ 
কাড়িয। লয় দেখিয়াছ কি? দেখিলে 
বাকৃণক্তি থাকে না দেখিয়াড কি? না! 
দেখিলে মব জঅন্ধকার হর দেখেয়াছ কি? 
নয়ান শরৎ জ্যোতনা, করণে আুধাধারা, 
স্পর্শে অমুতহদ, আব হছুদযে মহামোহ, 
এমন মিল দেখেয়াচ কি? অগ।র, 
ভগাধ,। অনন্ত) গ্রাশান্ত,নিশ্মশঃ স্বচ্ছ বারি 
ধিব সহিত অপ1র,অগাধ অনন্ত, প্রশান্ত, 
নিশ্মল স্বচ্ছ আকাশেব মিল দেখিয়াছ 
কি? তেমনি অপার। অগাধ, অনন্ত, 
গ্রশাস্ত, নির্দল,। শ্বচ্ছ, গ্রেমবাশির 
অপার, অগ।ধ। অনন্ত) প্রশান্ত, নির্মল, 
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তুচ্ছ, প্রেমরাশির মিল দেখিয়াছ কি? 
যখন আবার সেই অপার, অগাধ, 
অনস্ত,নির্মল, হচ্ছ, প্রেমরাশি ছ্বয় পর- 
্পর সংঘাতে বিক্ষুব্ধ হয়, যখন সেই 
অনস্ত সমুদ্রে আকাশ স্পা তরজ 
উঠে দেখিয়াছ কি? আবার যখন 
অদর্শনে অনস্ত আকাশে ভীষণ ঝটিক! 
উঠে, যখন ঝটিকায় অনন্ত আকাশ ও 
অনস্ত সমুদ্রে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড 
উপস্থিত করে দেখিয়ছ কি ? 

দেখিবে” কেথ। হইতে ? অনোধ 
মানুষ আহারের জালায় ব্যস্ত, এরূপ দেব- 
দুর্লভ প্রেমরাশি কোথা হইতে দেগিবে? 
পৃথিবীতে এরূপ অপাদ, অগাধ, অনন্ত, 
প্রশান্ত, নির্দল, স্বচ্ছ, গ্োমরাশি কদাঁচ 
কখন মিলে নলিয়া কবিরা লেখেন বটে 
কিন্ধ কাজে মিলে না। 

একবার মিলিষাছিল। দুঙাজাঁব 
বসব আগে পাটহীপুত্ত নগাব একবার 
মিলিয়াছিল, সেইখানে একবার দেখিয়া- 
ভিলাম। একদিন সন্ধ্যার সময়, গঙ্গাব 
তবে অশোক বাক্গার প্রমোদ কাননে, 
এইবপ দুষ্টটী জদয় মিলিতে দেখিবা- 
ছিলাম। 

ই 

একটী রমণী অপরটা পুরুম। দাড়া, 
ইয়! মালা গাথিতেছেন। উতষেব মো 
অগ!ধ পুশ্পরাশি ; মল্লিক মালতী, যুতি, 
জাতি, সেফালিকাবাশির ছুই পার্শ্ব 
দাড়াইয়! ছুই জনে মালা গাঁথিত্তেছেন । 
উভয়েব রূপর!শি পুষ্প্বাশিতে গ্রতি, 
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ফলিত হইতেছে । পুষ্প রাশির রূপরাশি 
উভয়ের কমনীয় শরীর প্রভায় গ্রুতিফলিত 
হইতেছে । জ্যোতআ্াময় পুর্পরাশিতে 
প্রেমিক যুগলের জ্োত্মাময় লাবণ্য 
পতিত হইয়া, শাদার উপর শাদা, 
তাহার উপর শাদা, তাহার উপর শাদা 
মিশাইতেছে। তরল দীপ্তির উপর তরল- 
দীপ্তি, তাছার উপর তরল দীপ্তি) পড়িয়! 
মিশিয়। তরলতর তরলতম হুইয়! যাই- 
তেছে। যুবকের উজ্জল, শ্যামল, দীর্ঘ, 
কর্ণান্তবিশ্রান্ত নয়ন একবার মাপায় 
আর একবার যুবতীর মুখে পড়িতেছে। 
নয়নেব গতি কখন অলন, কখন চঞ্চল, 
ছইভেছে। অলম;--অথচ যধুব 3 চঞ্চল-_ 
অথচ মধুব, সদাসর্ব্বরাই মধুব। দৃষ্টি 
গঅলম বলিত মুগ্ধ ক্িপ্ধ নিস্পন্দ। 
মন্দ” 7; অনস অথচ মধুর; বলিত 
কুঞ্চিত, অথচ মধুব ) মুগ্ধ,হাদয়ের 
মোহ্বাঞ্জক,অথচ মধুব , ল্গিপ্ধ স্বেহ- 
পবিপুর্ঠ অথচ মধুল ; নিম্পন্দ। অথচ 
মধুব; মন্দ,_ধীব গতি,অগচ মধুর ; 
ডাগর ডাগর চক্ষু মধোঃ গাঢ়ান্ধকারময় 
স্থানের ভিতব দিয়া এক একবাব বিছ্যুত্ত 
ঝলসিতেছে । গ্রতিনয়ননিপাতে প্রণ- 
য়িনীর উপব স্সেহ, মমতা, প্রেম ,বিকীর্ণ 
করিতেছেন । নগ্ন দিয়া হৃদয় যেন 
গলিয়া গ্রাণেশ্বরীকে মান করাইয়] 
দিতেছে । 

যুব ীও মুগ্ধ, সুন্দর ও কমনীয়। তিনি 
আপন মনে মাল! গাথিতেছেন। আর 
মনে ননে কি ভাবিতেছেন। কি ভান্দিতে- 
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ছেন কেমন করিয়া জানিব, বোধ হয় 
গ্রাণনাথের অপরিমেয়, অজেয়। অন্ন, 
প্রেমরাশির কথ! ভাবিতেছেন। নহিলে 
তাঁহার কোমল, চিন্কণ, মার্জিত, মহামূল্য 
মণিমনোহর কপোলে মধো মধ্যে রক্তি- 
মোদয় হইতেছে কেন? তিনি এক 
একবার তাহার প্রিয়তমের দিকে চাহি 
তেছেন কেন? তাহার চাছনি বড় 
চমত্কার, তিনি চঞ্চগনুন্বপীর নায় 
আড়ে আড়ে চাহুতেছেন না; একদার 
চাহিয়াই চক্ষু ফিবাইভেছেন না; যখন 
চাহিতেছেন উজ্জ্বল ও বৃহৎ চক্ষু মেল! 
অনেকক্ষণ চাহিয়। রহছিতেছেন; যেন 
এক তান মনে, প্রাণ ভরিয়।, নয়ন" 
চকোরকে গ্রিষবক্তন্থধা পান করা- 
ইতেছেন। 

তাহাদের কাজ দ্রেখিষ। নোধ হই- 
তেছে একটু ত্বরা আছে, মালা গীঁগিতে 
দুইজনেই ক্ষিএা হশ্তট। দেখিতে দেখিতে 
ফুন অর্ধেক হুইয়া দাড়াইল। তখন 
যুবক আপন হস্ত স্থিত মালা গুলি 
যুণ)র মাথায় ও সর্বাঙ্গে পরাইয় 
দিলেন। যুবহীও আপন মালাগুল 
যুবকের মাথায় ও সর্বাঙ্গে পয়াইয়। 
দিলেন) সেই সময়ে যুবক রমণীর চিবুক 
ধরিয়! তুলিলে যুবতি দেগিলেন, আধাশে 
চাদ উঠিয়।ছে) যুবক দ্রেখিলেন, মাটাতে 
টাদ উঠিয়াছে। ছুজনেই দেখিলেন, ছুজ- 
মেই মুগ্ধ হইলেন, নয়ন ভরিয়া দেখিলেন, 
তৃপ্ত হইলেন না। যুবক মুখ অবনত 
করিয়া আনিভেছেন। এমন নময়ে যুবতী 


ক!ঞ্চনমালা। 
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হঠাৎ মুখ ফিরাইয়] বলিলেন, আকাশের 
দিকে দেখিতেছ না? আর যে বেলা নাই 
মালা গাথিয় শীঘ্র শীঘ্র মাঘিয়। লইতে 
হইবে। 

যুবক “ভাহছোক” বলিয়! বাহুযুগলের 
মধ্যে ধারণ করিয়! বারশ্ব(র যুবশগী বিশ্ব- 
বিনিন্দিত, কোমল, মস্যণ, রঘপরিপুর্ণ 
অপরের উপর, 'মাপনার বিশ্ববিনিন্দিত, 
কোমল, মস্থণ, রলপরিপূর্ণ অধর স্থাপন 
করতঃ তাহাকে ছাড়িয়। আবার মালা- 
গথিতে গেলেন। যুবতীও একটু 
অগ্রতিত হুইয়। আবার মাল! গ[থিতে 
গেপেণ। 
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মাল! গাথিতেছেন। এক হস্তে সুচি ও 
সুত্রঃ অন্য হস্তে ফুল। টুপটুপ করিয়া 
তুলিতেছেন ও পরাইতেছেন; যেটার 
পর যেটী বলিবে, যেটাব পর যেট' বমিলে 
স্বন্দর ভেখাইবে) সেটী ঠিক সেইটার 
পর পেইরূপেই বদিতেছে। উভয়েই 
কহকর্মাঃ এজনা ফুল তুলিয়া ফেলিয়া 
দিতে হইঙডেছে না। একছড়া মালা 
হইল সরু যুইফুলেরঃ এক ছড়া মোট। 
মল্লকার, একছড়! ছোট কুঁদফুলের | 
কোন ছড়ায় দুই প্রকার ফুল, কোন. 
টীতে তিন প্রকার, কোনটাতে চারি- 
প্রকার। লাল, নীল, সবুক্দগ পুষ্প, 
কেয়ারিতে কেয়ারিতে সাজান হইতে 
লাগিল। যুবকের মন্তকে ঝুই'এর 
গড়ে, তাহার পার্খ হইতে কর্ণ বিলঙ্দী 
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ছুই ছড়া! ছোট ছোট মালার আগায় 
ভূমিচজ্পক্ক ছুলিতেছে। তিনি যতবার 
হাত নাড়িতেছেন, ভূমিচস্পক ততবার 
তাহার নাকের উপর পড়িয়া তাহ!র 
ভ্রাণেন্দ্রিয় শীতল করিয়। দিতেছে । 
রমণীর অঙ্গে সমস্ত পৃশ্প আভরণ, 
পুষ্পের ক্কণ, পুষ্পের মুকুট, পুশ্পের হার, 
পুষ্পের অল, পুষ্পের অবতংন, পুষ্প 
নির্িত গ্রীবা ভূষপ। তিনি মাল! গাখিতে- 
ষ্কেন, আর সেইগুলি নড়িতেছে, ছলি- 
তেছে। পুষ্পরাশি যত কমিয়া আসি. 
তেছে, ছুগনে তত নিকট হুইতেছেন, 
ততই কাছে আসিতেছেন। এক এক. 
খানি গহণ! গাথা ইহতেছে, আর উহা 
যথাস্থানে পরান হইতেছে, আর দেখা 
হইতেছে । একে ত যখনই দেখা যাক 
তখনই নুতন, তাহাতে আবার নূতন 
নৃহন গহনা, বড়ই নুন বলিয়! বোধ 
হইতে লাগিল। ক্রমে যত পুষ্পবাশি 
ফুরাইয়! আসিন্তে লাগিল, গ্রণয়ি যুগল, 
ততই বসিতে লাগিলেন । 
বামন! সনন্ত পুষ্পাভরণ প্রস্বত হইলে 
খনিক দুজনে একটু গল্প করিয়া যান; 
দুইজনে দেই পুষ্পাভবণে ভূষিত হইয়া 
একবার কছে কাছে বসিয়া, গাছ, পাল! 
বন, জঙগল, আাহার, নিদ্রা গ্রহ পার্থিব 
মমস্ত বাপার ভূলিখা ন্র্গের উপর স্বর্গ, 
তাহাব উপব স্বর্গ, হাভার উপর যেন্বর্গ 
আছে, একবার সেই স্বগীয় লোকের 
মত “প্রেমে মুখে মোহে আর মোহি- 
নীতে মজিয়ে? কিছুকাল মন্তুঘা পীবনে 


মনে মনে 
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ছর্ণভ হশ্পপা, স্ুখস্বপ্রবৎ অবস্থায় মুছু 
মুছ আলাপ করেন। আলাপ বলিব, না 
রমালাপ? ছি! রঙসাগাপ! আশেক 
রাজার প্রিয়পুপ্ধ, প্রধান মেনাপতি, 
অদ্বিতীয় পণ্ডিত; কলাভিজ্ঞ, ধর্ম্মানুরাগী 
কুণাল, রমণী কুলচুড়া, সুশিক্ষিত, 
সুপ্তা, গ্রেমপুর্ণ হদয়া। কাঞ্চনমালার 
সঙ্গে রসালাপ করিবে? কুৎ্মিত নায়ক 
নারিকাবৎ কদর্ধয ভাবের অথব! কদর্য্য- 
ভাবব্যপক কথায় ঠাট্টাতাম'মা করিবে? 
আমার ত এমন বোধ হয় না। যদি 
তাহাদের মনস্কামন! পুর্ণ কইত,যদি তাহার! 
সেইরূপ আলাপ ৰা রমালাপ করিতে 
পারিত; তবে বুঝিতাম, লিখিতে ও পারি- 
তাম কি কথা বার্ড। হইয়াছিল। কিস্তু 
এখনও ফুলপনু প্রস্তত হয় নাই, এখনও 
পঞ্চশর প্রস্তত হয় ন।ই, এখনও কাঞ্চন 
মালার মুকুটের মাথার ফুলের থোবন।! 
গ্রস্ত হয় নাই, ফুল ফুবাইয়া গেল। 
৪ 

সন্ধ্যা! গ্রায় উপশ্থিত।ুর্যদেবরক্কবর্ণ 
হইয়াছেন, এখনও ডুবৈন নাই। মৃদ্ 
পবন হিলোলে গঙ্গাতরঙ্গ ছুলিতেছে ও 
খেলিতেছে। কিন্তু ফুল ফুরাইরাছে, 
সন্ধ্যার একটু পবেই তুধ্যধ্বনি হইবে দেই 
সময় সকপকে সালিয়।, ললিত বিস্তরের 
অভিনয়ে উপস্থিত হইতে হইবে । 
কিন্তু নাজ! এখনও হয় নাই, ফুলও কুবা- 
ইয়াছে! এই কার্যয উপলক্ষে বাগানের 
অর্ধ স্ফুটিত কোরক পর্যন্ত তোল1 হই- 
মাছে, আর ফুল গানে নাই। কুণাল 
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ও কাঞ্চনমাল। চারি দিকে চাহিতে 
লাগিলেন, দেখিলেন নবদুর্বাদলময় 
সমতল ভূভাগ, তাহার উপর হুর্ব। পুষ্প 
স্ধাময় শ্বেতকান্তি ছুলাইয়। নমিয়। 
নমিয়! পড়িতেছে দেখিলেনঃ অশোক 
কিংশুক, বক, বকুল, নাগ, পুন্নাগ।দি 
বৃক্ষনমূহ বাযুভরে নড়তেছে দেওদার 
জাতীয় গান বৃক্ষ শো শেঁ। করিয়া শব 
করিতেছে। বক্ষঃস্থলে ছায়াকাশ ধারণ 
করিয়। গঙ্গাবক্ষঃ গ্রেমভরে ফুলিয়া 
ফুলিয়া উঠিতেছে। তদুপরি ক্ষুদ্র নৌকা 
সমূহ সারি দিয়। পিপীলিকা! শ্রেণীর ন্যায় 
যাইতেছে) নাবিকেরা প্রাণখুলিয়! গাইতে 
গাইতে যাইতেছে, তাহার স্বরেব দূরস্ক 
তরঙ্গ, গঙ্গা সমীবণে শীতল হইয়। মু মুছু 
কাণে লাগিতেছে। কিন্তু তাহাদের একটু 
উতৎ্কঞ্! থাকায় তাহার] ইহার তণ্ত মর্্ম- 
গ্রহ করিতে পারিলেন না। তাহার! 
দ্রভপদে লতা, কুঞ্জ, নিকুঞ্জ, পুষ্প- 
বৃক্ষাদ্ি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, 
পুষ্প কোণাও পাইলেন না। সময় যত 
বহিয়! যাইতে লাগিল; ততই একটু একটু 
করিয়া উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। 
উতৎ্কথার সঙ্গে সঙ্গে একটু ত্বরাও বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল । তথন তাহার! গাত্রস্থিত 
পুপ্পাভরণ নকল মোচন করিয়া নিকটস্থ 
মর্মর নির্মিত মঞ্চে রাখিলেন। কাঞ্চন 
মালার অলঙ্কারগুলি বামে ও কুণালেরগুলি 
দক্ষিণে রক্ষিত হইল তখন উভয়ে একটুকু 
উত্তর মুখে গেলেন। তথায় নিকটে কৃত্রিম 
শৈলের প্রতি তাহাদের নফন পড়িল। 


কাঞ্চনমাল।। 
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তখন কাঞ্চনমালা বলিলেন, দ্যাহার! 
পুষ্গচয়ন করিয়াছিল তাহাব। বাগানের 
ফুলই ভুলিয়াছে। বোধ হয় ছুবারোহ 
বলয় এই শৈল শিখবস্ছিত পুষ্প চয়ন 
করে নাই । উহ্থার উপর গেলে নিশ্চয়ই 
ফুল পাইব।” কুণাল ও সম্মত হইলেন। 
তখন উভয়ে শৈল আবোহণ করিবার 
উপক্রম করিলেন। 

বে ছুইটী পথ শৈল বেষ্টন করিয়] 
বরাবব উপরে উঠিয়ছে তাহার একটীর 
পার্খে অত্যন্ত বন হইয়াছে। ঘাস, লতা, 
ফুলগাছ প্রভৃতি এত ঘন হইয়! ঈাড়াই- 
যাছে ষেকিছুই দেখা যায় না। এইটা কিছু 
অধিক খাড়াই, অতএব ইহা দ্বার শীত 
উঠিতে পারিবেন ভাবিয়া উভয়ে প্র 
পথই অবলম্বন করিলেন। ছুই একপা! 
উঠিতে ন। উঠিতেই নিবিড় লগ্তাস্তরাল 
হইতে কুপিতফণিফণার ঘোঁরগর্জনবৎ 
কি শব্দ গুনিতে পাইলেন। কিন্তু ত্বর! 
যুক্ত তাহারা কেহই উহার প্রতি কোন, 
লক্ষা করিলেন না। কিছুদূর উঠিয়াই 
দেখিলেন কোথাও একটা পাত! ছেঁড়া, 
কোথাও একটা ডাল ভাঙগ1) ০কোথ।ও 
ছুটা পুষ্প দলিত । দেখিয়া কাঞ্চন বলিল 
“বুঝি কে এইমাত্র এখানে আসিয়াছিল” 
আও কিছু দূর উঠিয়া একত্থানে দেখি. 
লেন, একটী ডালে একেবারে পাতা নাই, 
প[তাগুলি যেন পদদলিত দেখিয়! কুণাল 
বলিলেন, “যে আমিয়।ছিল সে বোধ হয় 
এইখানে বমিয়া বা দড়াইয়াছিল।% 
আর একটু উপরে উঠিয়াই দ্বেখিলেন 
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কাঁঞ্চন যাহা বলিয়াছিল তাহ! ঠিক, পুষ্প, 


চয়ন কারীর! এতদূর উঠে নাই। রাশি 
রাশি পুষ্প শৈলাগ্রদেশ পর্যন্ত ফুটিদ্বা যেন 
আকাশের লঘুবাযুকেও সৌরভময় করিয়া 
তুলিতেছে। তখন কাঞ্চন আপন 
অঞ্চলে এবং কুণাল উত্তরীয়ে পুষ্প তুলিয়! 
রাখিছে লাগিলেন । উভয়ে পৃষ্পচয়নে 
ক্ষিপ্রহস্ত,ফুল চয়ন বড় মোজা 
টানিয়! ছিড়িতে হয় না, হাত দিলেই 
খপিয়] যায়--অমনি ধরেন, আর যণা- 
স্থানে রাখেন । এই ফুল, এই ফুল, এই 
ফুল, ছুটাতে নড়িয়া নড়িয়া যাইতেছেন 
আর ফুল তৃিতেছেন। নাচ ইহার কাছে 
কোথায় লাগে? হে নৃত্যকলাকোবিদত্ব- 
গর্ধ কারিণী বঙ্গীয় নৃত্যেশ্বরীগণ! তোমর! 
যদি তাহাদের দুজনের সে দ্বিনকার 
ফুল তোল! দেখিতে, তোমাদের নৃত্য গর্ব 
কোথায় থাকিত ? এই এখানে, আবার 
পাহাড়ের আড়ালে,আবার উপরে,আবার 
পার্থে। কুণাপ যেমন সময়ে সময়ে আপন 
মনোমধো দেখিতেন,এই আসে, এই যায়, 
থাকে না ভিলেক, এখানেও সেইরূপ 
দেখিতে লাগিলেন । উভয়েই বিছ্যুত্বৎ 
চঞ্চল পদে চলিতেছেন। আর তর তর 
করিয়া পাহাড়ে উঠিতেছেন, আর 
ফুল তুলিতেছেন। অত ক্রত না কাঞ্চন, 
অত দ্রুত না কুণাল, একবার একটু থাম, 
আমি একবার তোমাদের এই অবস্থার 


চিত্র লিখিয়া লই। না, তোমরা 'খাসির্বে 


না। বুঝিয়াছি তোমাদের ত্বরা আছে। 
যাও শীর্ধ পুষ্প চয়ন করিয়া ধনুক 


বঙ্গদর্শন । 


(আঁষাড়। 


বাণ আর থোপনাটী তৈয়ারি করিয়! 
লও। দীড়াইও না, যে মহৎ বর্দের 
জনা তোমর! আঞ্ি উদ্যোগী, বিধন্ী 
ব্রা্গণের যদি আশীর্ব।দ গ্রাহ্য হয়। 
আশীর্বাদ করি, ক্কতার্থ হইয়া জগং 
কৃতকৃতার্থ কর। 

ক্রমে ফুল তুলিতে তুলিতে অপ্ষরার 
ন্যায়) প্রোজ্জল কান্তি দেব দেবীর ন্যায় 
কুণাল ও কাঞ্চনমাল। পর্বতের শিখরা- 
রোহণ করিলেন । তথায় উপবেশনার্থ 
যে স্তন্র মর্মারখণ্ড পাতিত ছিল, তথায় 
বমিয়া অঞ্চল ও উত্তরীয়স্থিত পুষ্প লইয়। 
ত্বরয় অভিলধিত ধন্গর্ধাণাদি প্রস্তত 
হইল। গগণে বিষমমণ্ডল রাঁজহংস 
তামিতে ভমিতে অনেক দূর আদিয়! 
পড়িয়ান্ছেন, তাহার দুপ্ধফেণধবল কিরণ- 
মালা বন্থুধাকে নাপিত করিয়। দিতে 
লাগিল। শৈত্যসৌগন্ষমান্দাময় মলয় 
সমীর দক্ষিণদিক হইতে গঙ্গা পার হুইয়। 
আপিয় তাহাদিগকে শীতল করিতে 
লাগিল। 

কুণাল তখন বলিতে লাগিলেন, 
“কাঞ্চন, আমি যখন যখন এই শৈল- 
শৃর্ষে আসিয়া উপস্থিত হই, তখনই 
আমার সেই দিনের কথ! মনে পড়ে ।” 

কা। “তুমি আমায় এখানে আর 
আমিতে দিবে ন। তাহারই যোগাড় 
করিতেছ।”, 

কূ। না কাঞ্চন! এখানে আদিলেই 
সেই কথ! মনে পড়ে যেদিন গয়াশীর্য 
পর্বতে মুগয়! করিতে গিয়1--. 
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ক1। “আমি কাণে আঙল দিলাম 
ও কখ! আমি গুনিব ন1।” 

কু। কেন কাঞ্চন, যেদ্বিন আমর 
ধর্ম লাভ হয়, যে দিন আমার প্রাণ 
লাভ হ্য়, যেদিন আমার তোমার 
সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সে দিনের 
কথ! গুনিতে তোমার এত অনিচ্ছা 
কেন, কাঞ্চন? 

কাঞ্চন মুণালকোমল বাহযুগলে 
কুণালের কণ্ঠ জড়াইয়া বিহ্বলভাবে 
বলিল, “কঠরত্ব যাহাতে তোমার এত 
আমোদ তাহ! শুনিতে কি আদার 
অনিচ্ছা হইতে পারে, তবে-_ 

কু। “তবে তোমার অনেক গ্রশং- 
সার কথ! আছে বলিয়া তুমি শুনিতে 
রাজী নহ।” 


কা। “তা কেন?” 
কু। “তবে কি?” 
ক। “তুমি আমার কথ! কেন 


বলিবে? তুমি তোমার কথা বল।”, 

কু। “তাকি হয়, কাঞ্চন, সেইদিন 
খেকে আমার কথা বলিলেই তোমার 
কথা, তোমার কথা বলিলেই আমার 
কথা---” 

ক1। “হবে বইকি? বলিবে বল। 
তোমার কথ! তুমি বল, আমার কথ! 
তাছার পর আমি বলি।” 

কু। জ্গাচ্ছ! বেশ! প্রায় আট 
বৎমর হইল ফাস্তনমাসের পূর্ণিমার দিন 
আধি শীকার করিতে করিতে গরাশীর্ধ 
পর্বতের চূড়ায় উঠিলাম তথা হুইে 


কাঞ্চনমাল।। 
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দেখিলাম একটা ব্যাস্রষ্পতী এক জাঙ- 
গাঁয় রহিয়াছে, আমি একেবারে অশ্বপৃষ্ঠে 
তাহাদিগকে আজমণ করিলাম। কিয়ৎ 
ক্ষণ যুদ্ধের পর ব্যাস তর্দিগের খরনখর 
প্রহাবে অশান্ত পীড়িত হইয়া অচেতন 
হইয়া পড়িয়া আছি, শ্বপ্নীবং বোধ 
হইল, যেন এক প্রাচীন খ্বাষির 
আদেশে ব্যাস্ত্রেরো, পালিতকুকুরের মত 
তাহার গা চাটিতে লাগিল। তখন 
তিনি অগ্নরানিন্দিত রূপমাধুরী একটা 
দেবকন্যাকে আমার পরিচর্যায় নিযুক্ত 
করিলেন। কন্যা আমায় বক্ষঃস্থলে রাখিয়! 
আস্তে আস্তে একটি বৃহৎ বট বৃক্ষের 
মূলে শয়ন করাইল। তখন আমার 
চৈতন্য হইল। চারিদিকে চাহিয়! দেখি, 
সত সত্যই সেই বটবৃক্ষ, সত্য সত্যই 
সে অপ্পবানিন্দিত রূপ মাধুরী কন্যা, 
আর সত্য সত্যই সেই খধি তুল্য মিত- 
শ্শ্র স্থবিরবর রক্তা্ঘর পরিধায়ী। তাহার 
ছুই দিকে ছইটি ব্যাশ । তিনি সব পাঠ 
করিতে লাগিলেন, তাহার শ্তবে আমার 
মন গলিয়৷ যাইতে লাগিল। আমি 
তাহার বাটীরহিষ্পাম। আহ! তেমন 
হ্থথের দিন কি আর হইবে! তাহার 
পর আমি একদিন সেই অপ্রার সহিত 
গয়াশীর্ষ পর্বতে গেলাম সে কত কি 
বলিল। রোগ সেইখানে বেড়াইতে 
যাইতে লাগিলাম। খধি প্রবর্তনায় 
অঙ্গার প্ররোচনায় ও নিষ্ষের মনের 
আবর্তনায়, সর্ধপ্রথম জানিতে পারিলাম, 
ধুহিক ভিন্ন অন্য পদার্থ আছে। ভোগ 
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ভিশন জগৎ চলে, আকাজ্ষ। অনেক উচ্চে 
উঠতে পায়ে, অনেক আুন্দর হইতে 
পারে । ক্রমে সেই খধির অন্থুকম্পার 
আমার ত্রিরত্ধ লাভ হুইল। আর সেই 
সঙ্গে সঙ্গে তোম! ছেন চতুর্থ রত লাভ 
করিলাম 1” 

কা। “আর কত বলিবে ৮ 

কু। “ভাহাবপরধর্শ তাগ করায় 
পিতা দেশ হইতে বাছির করিয়! দিলেন, 
কত দেশে কত অবস্থায়ই ঘুরিয়াছি কিন্তু 
দেখিলাম গৃহে বনে শ্বশানে মশানে 
গাছতলায় পালক্কে ভুমি সকল অবস্থা- 
তেই সমান” 

কা। “সেকাহার গুণ? তোমার 
না আমার ?” 

কু। “আজ এই পাহাড়ে উঠিয়া 
পুর্ব কথা মনে গড়িল। যেদিন 
ত্রিরত্ব লাভ হয়, যেন্দিন তোমায় লাভ 
হয়) যেদিন এঁহিক পারতিক সুখের বীজ 
বপন হয়, আজি সেই দিন স্মরণ হই- 
তেছে; কারণ, সে একদিন ছিল, আর এ 
আয় একদিন। বল দেখি তোমার 
কোন্টি ভাল লাগে, কাঞ্চন ? 
কা । যখন রোজ রোজ বনে ও পাহাড়ে 
তোমায় দেখিতাঁম। তুমি বাথ শিকার 
করিতে, বাঘের পীঠে বর্ষ ফুটাইয়। 
দিয়া তাহারই উপর আরোহণ করিনা 
পর্ধবতচূদ়া হইতে পর্বতচূড়া গমন করিতে 
তোমায়, দেখিতাম। আর পিতার সহিষ্ত 
সন্বর্মানুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকি তাম, সে সময়ের 
কথ। মনে হইলে সত্য সত)ই আনন 


বলদর্শন। 


(আব 


হয়। তুমি তখন আমার প্রতি কত 
সদর ছিলো, পরিচয় ছিল ন1 অথচ €বাঁধি- 
বৃক্ষমূলের নিকটে অ[সিলে আমার সন্বে 
ছুই চারি দণ্ড গর না করিয়া যাইতে 
ন1। মে এক দিনই ছিল। যেদিনের 
কথ! কহিতে তুমি এত ভালবাস, যেদিন 
তুমি যখন ব্যাপ্নখরাঘাতে পীড়িত 
হইলে, পিতা তোমার উদ্ধার করিলেন, 
তখন ভোমার অস্থখ দেখিয়া আমার 
যেকি কষ্ট হইতে লাগিল, তাহা কি 
গ্রাকারে বলিব। তাহার পর তোমায় 
যখন বোধিবুক্ষযূলে লইয়! গেলাম, তথন 
বড়ই আনন্দ হইল, বোধিক্রম হস! 
মুকুলিত হইল । উহার শোভ! সমৃদ্ধি 
যে, শুদ্ধ আমিই দেখিলাম এমন নহে, 
পিতা দেখিয়া বলিলেন, এই রাজকুমার 
হইতে সন্ধর্থের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। আমি 
পূর্ব হইতেই তোমার প্রতি অন্রাগিনী 
হইযাছিলাম, তুমিও আমার প্রতি বিরূপ 
নও জানিতাম। কিন্তু শুদ্ধ ভোগমাহ্র 
যে প্রণয়ের উদ্দবেশা, সে প্রণয়ে গাধার 
প্রবৃত্তি ছিল না । যখন শুনিলাম, তোমা 
হইতে আমার চির অভিলধিত স্তর 
বিস্তার হইবে, “অহিংস পরমোধর্দঃ 
প্রচার হইবে, সর্ধজীবে সমজ্ঞান বিস্তার 
হইবে, তখন তোমার সহিত মিলিবার 
জন্য বড়ই বাসন! হইল। পিতার অনুগ্রহে 
ত্রিরত্ব গ্রনাদে ও তোমার অনুকষম্পায় 
মিলন হইল, তোমার সহিত মিলনে 
একদিনও অস্থখী নহি। শুখন সবর 
গ্রচারের যত সমৃদ্ধি হয়, ততই আমার 


১১৮৯1) 


আনন্দ বৃদ্ধি হইনে। কিন্তু সহ্য বলিতে 
কি? সন্ধন্্ন গ্রচার, আর তোমার অতুল্য 
প্রণয়, এই উভয়ে অমি এত অগ্ন আছি, 
আর আমার অন্য চিস্ত নাই । 

এইরূপ প্রণয়পূর্ণ হৃদয়োম্মাদক বাক্য 
লহরী স্জন করিয়! উভয়ে উত্তয়কে 
মোহিত করিতেছেন । উচ্চপর্বতো পরি 
শান্ঠ সমীরণ বহিতেছে, নির্শাল আকাশে 
উজ্জল তারা জলিতেছে, জগত যেন 
তাহাদের অগাধ অপাব অনন্ত প্রশান্ত 
প্রণয়ের প্রতিকৃতি । বিল্লীরব যেশ তাহা- 
দের গ্রাণয় পুর্ণ স্বরলহরীর গ্রতিধ্বনি। 


১৪ 


উভয়ে কথাবার্তী কহিতেছেন কথা- 
বার্ত।র বিশ্রাম, হাদয় পুরিয়। উঠিয়াছে 
মন উদ্মত্ত হইতেছে, মন ক্রমে মর্তযধাম 
ত্্য।গ করির!, ত্বর্গে, তাহার ভূবোলোক, 
সহলোক, জনলোক, তপোলোক 
প্রভৃতি সপ্তশত স্বর্গ অতিক্রম করিয়া সুক্ষ 
অব্যক্ত, মুখমন্প, প্রেমময়, মোহময় ধামে 
উঠিতেছে। সমস্ত জগতেব সত্তবলোপ 
হইয়াছে, শরীর আছে কি ন। আছে জ্ঞান 
নাই, আছে কেবল তিনটা দ্িনিল) একটী 
স্থধাময় ম্খময় প্রেমময় কি যেন কি ময় 
স্বর লহরী, একটা সুধাময় সুখময় প্রেম- 
মনন কিযেন কি মগ আত্মা, আর 
তাহার সঙ্গে উহার ই সমান স্ৃধানয় সুখ" 
ময় প্রেমসয় কি যেন কি মর আর একটা 


কাঞ্চনমালা। 
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আস্মা। পরস্পর সন্গুখীন হইয়া ঘাঁচ 
প্রতিঘাত করিতেছে। 

এসন সময়ে দূরে বাজনা বাছিক, 
অভিনয়রস্তহ্চক তৃর্যাধবলি হইল | 
উভয়কে আবার পৃথিবীর অস্তিত্ব প্ররণ 
কবাই়! দিল। উভয়ে আবার পৃথিবী 
বাধু স্পর্শ অন্ধভব করিলেন, আসনস্বরূপ 
মর্মর গ্রস্তরের স্পর্শ অনুভব করিলেন। 
কিন্ত হঠাৎ স্বর্গ হইতে নামিতে হইল 
বলিয়াই হউক ব| আৰ কিছুতেই হউক 
কাঞ্চনমাল! অত্যন্ত উতৎ্কিত হইলেন। 
যেন মনট! হঠাৎ কেমন করিয়। উঠিল। 
কি যেন হরাইয়াছি, আশ! যেন পুরিল 
না। যেসুখে এতক্ষণ নিমগ্ন ছিলাঙ্গ, 
উহা! যেন আব ইহ্জন্মে ফিরিয়া আসিবে 
না। ধষেন যে সকল আশা এতক্ষণ 
করিতেছিলাম। তাহ! যেন স্বপ্ন, কখন 
পূরিবে না। তিনি একবার বলিলেন 
“হঠাৎ মনটা কেন উদ্বিগ্ন হইল, ৰল 
দেখি ? 

কুণাল বলিলেন, “আমর! আত্মচিস্তায 
মগ্ন ছিলাম, হঠাৎ অন্চিস্তায় বিশেষ 
কার্যযনাশ সম্ভাবন| চিন্তা উদয় হওয়ায় 
আমিও উদ্বিগ্ন হইলাম 1” 

কাঞ্চন বলিলেন “ন। এসে উদ্বেগ 
নহে, বোধ হয় কোন বিপদ শীত্র উপ. 
স্থিত হইবে ।” এই কথ কছিতে কহিতে 
উদ্তয়ে সত্বরে শৈল শেখর হইতে 
নামিয়া আগসিলেন। 


১৪০ খলদশন। 


(আাবঢ। 


মেই দিন। 


সেই দিন 
ফুল শরতের চাদ গগন মণ্ডলে, 
জগত কিরণময়, 
নীববে সমীর বয় 
বিষাদ-_গ্রতিম। সেই বাতাম়নতলে, 
ছুই চক্ষু অবিরল ভাসে অশ্রজলে। 
সেই দ্দিন 
নব অনুরাগে যবে প্রথম মিলন, 
সলজ সরল মুখ, 
তালক চুশ্বিত বুক, 
সগ্রেম চকিত দৃষ্টি মানস মোহন; 
শূন্য বালিকার সেই শূন্য দূরশন | 
সেই দিন 
বিকসিত মুখপনা জ্যো'দার গ্রাভায়, 
কুন্মে জাডিত কেশ, 
শ্বেহ বিগলিত বেশ, 
শ্মরিত অধর ওষ দীপ্ঘ গ্রতিভায়, 
আধ হসি যেন মুখে মলাইযা যায়। 
সেই দ্রিন 
বালিকার কে যবে মব সম্ভাষণ, 
গ্রাতি অক্ষবেতে যাব, 
বেজেছিল হৃদি তাব, 
ক্ান্তরে জড়ায়ে যাহ! রয়েছে এখন, 
অস্ফুট মধুব সেই প্রণয্জ বচল। 
সেই দিন 
হুখ সায়াহের তাব। আকাশ লীমাষ। 
একাকিনী ফুল বনে, 
ভ্রমিলে যবে গোপনে, 


ফুলকুলেম্বরী যেন ফুলের ভূষায়, 
স্বপ্নময় সেই নৈশ পুষ্প্বাটীকায়। 
সেই দিন 
বহুকাল পরে যবে ফিরিনু ভবন, 
প্রভাত নক্ষতপ্রায়। 
মান জো [তির্দায় কায? 
পাগলিনী বেশে মোরে দিলে দরশন, 
রাহগ্রস্ত তব দেই মলিন 'আনন।; 
সেই দিন 
গভীর তাঁহার স্থৃতি, ভূলিধ কেমনে, 
আদরে গলিয়ে পরিয়ে, 
হৃদয়ে হদয় দিষে, 
কত ষে গ্রণয় কথ! কহিলে গোপনে 
-_ভালবাসা-মাথ। সেই হৃদয়বেদনে। 
সেই দ্রিন 
স্মৃতিপটে চিরকাল থাকিবে অঙ্কিত, 
সেই লজ্জাবতী বালা, 
সেই পবিণয় মালা, 
খ্রোমময় মুখখানি অলক-শোতিত, 
বালিকা হৃদয়কাবা নব গ্রন্কুটিত। 
সেই দিন! ভায় বে, 
গত সে লুখের দিন গ্রেয়পী এখন, 
স্থতিমাজ হদয়েতে আছে নিমগন ; 
সেই প্রেম। লে আনন্দ, 
সেই মন সদানন্দ, 
বৃন্থচাত সে কুনুম কানন রতন; 
আর কিগপাইব ফিরি সেনুখ-মীবন। 


জী যোছিনীমোহন দত্ত। 


সংক্ষিত সমালোচনা । 


মেঘেতে-_-বিজলী ব! হরিশ্চন্্র। প্রবাহ । মালিক সন্দর্ভ ও সমালে- 


শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত মূল্য ।* আন] । 
বালকের লেখ! বলিয়! বোধ হয়। 

[1)9 73900581 01150911275 | মাসিক 
পত্র। মে ১৮৮২ । বাবু বিষুণপদ চট্ো- 
পাধ্যা় এম, এ, কর্তৃক সম্পাদিত। 
বাৎসরিক মূলা ২।০ টাক]। 

মানিক পৰ্রখানি কতক ইংরেজী 
কতক বাঙ্গাল । আমর! ইহার মাত্র 
একখানি পাইয়াছি। ইংরেজীতে দুইটি 
। প্রবন্ধ আছে। প্রথম 31: 4১91197 [5091 
দ্বিতীয় 1])9 
01701, প্রথমটিতে আমাদের ভূত- 
পূর্ব লেপটিনাণ্ট গবর্ণরের রাজকাধ্য 
সম্বন্ধে উপহাস কারয়া এক আবেদন 
পত্র প্রকাশ কর! হইয়াছে; তাহাতে 
স্বাক্ষর কারির নাম, প্রথম কালাগে।পাল 
পাল, দ্বিতীয় সন্্্যাসী লালঠাকুর, ইত্যাদি 
ইতযাদি। এ রুচির আমরা গ্রশংস! 
করিতে পারিলাম না। আমাদের সংবাদ 
পত্র এ মকল বিষয় এক চেটিয়! করিয় 
লইল়্াছে, মালিক পজের আর তাহান্ে 
হাত দেওয়! তাল হয় নাই। এতৎ- 
ভিন্ন এই মাধিক পত্রে আর আর যাহ! 
পাঠ করা গেল। তাছ। কিছুই নিন্দার 
শছে বরং প্রশংনার বেগ) 


(00%91770) 0906115 


চন। প্রীদামোদর মুখোপাধায় সম্প।' 
দিত। শ্রীযুক্ত বি, ব্যানভিঃ এবং 
কোম্পানি দ্বর! গ্রকাশিত। 

গ্রধাহের প্রধান সংকল্প এই যে ইহা! 
নিয়মিত মত মানে মাসে গ্রকাশিত 
হইবে। এই সংকল্প আমর! বিশেষ পরি- 
তৃপ্ত হইলাম । অন্যান্য মাপিক পত্র কেন 
নিয়মিত মত প্রকাশ হয় ন। ইহ! প্রবাহ 
প্রকাশকগণ অবশ্য জানিয়াছেন এবং 
জানিয়! শুনিয়া! এই সংকল্প করিয়াঞ্েন। 
এইজনা আমাদের সাছস হইতেছে যে 
গ্রবাহ স্থায়ী হইতে পারে। কিন্ত যদ 
ন! জানিয় ন! বুঝিম়। কেবল প্রবাহর 
ট।কায় গ্রবাহ প্রতিপালিত হইবে একপ 
অন্ভানে এসংকল করিয়৷ থাকেন তাহ! 
হইলে বোধ হয় ভ্রম হুইয়াছে। প্রবাহর 
লিপি পারিপটিযু মন্দ নহে। ছুই এক 
দন গশুলেখক ইহাতে বৃতী আছেন 
বলিয়। বোধ হইল। 

রাজ উদাসীন | শাক্যসিংহ ও রাম- 
মোহন রায় । কলিকাতা ৩৭ নং মেছুয়া 
বাজ।র হ্রীট-_বীনাধন্ত্রে শ্ীশরচ্চন্ত্র দেব 
কর্তৃক মুদ্রিত। মুল্য ।* আন] । 

মেড়ুয়। বাঞার, ৰীগা, শরচ্ন্দ্র এই 
তিন জিনিনএকজ মনে করিয়াক্সমাদের 


১৪২ 


গ্রথমে হাদি আঙগিয়াছিল। কিন্ত পুস্তক" 
খানি পড়িয়া আমর! জু্থী হইলাম। গ্রন্থ , 
কারের কবিতা শক্তি আছে। আর কিছু 
দিন পরে ইনি একজন লেখক হইবেল। 
তাহার পরিচয় স্বরূপ আমর। গুটিকতক 
পু'ক্তি উদ্ধৃত করিলাম । শাক সিংহ 
যখন সংমার ত্যাগ করিয়া! যান, “তখন 
ভামস বাপনা নিশ1 দ্বিতীয় গ্রহর।”। 
তাঁহার স্ত্রী নিদ্রাগত। তিনি যাইতে 
উদ্ধত অথচ যাইতে পারিতেছেন ন, 
শেষ£-- 


“যাই এই বার। বলি ফিরায়ে বদন, 
চাহিল! বিষাদে যুবা প্রিয়া মুখ পানে। 
দেখিল! সে মুখ-শশি সরলত। ময় 
রয়েছে তেমতি। শুধু নিদ্র/র আবেশে 
চারু অলকার দাম পড়েছে ছড়ায়ে 
মুখের উপর; অর্ধস্থলিত বসন; 
তেমতি মুদিত নেত্র ;-সেই স্থির ভাব, 
কেবল কপোল বছি নয়নের জল 
ঝরিতেছে বিন্দু বিন্দু বাহুর উপর; 
স্কুরিছে নাদিকা--ধীরে ক্কাপে ওষ্ঠাধর। 
বুঝি কি দুঃস্বপ্ন বাণ! দেখি নিপ্রাবেশে, 
কার্দিচে নীরবে । হায়! প্রণক্লীর মন, 
দেখি হেন ভাব, ধভ়ূ পারে কি খাকিতে? 
মনি সে মুখ-শ'শ তুলিয়া আদরে 
চুন্বিল। হৃদয়ে ধরি। ন্বপ্লাবেশে বালা, 
প্যাৰে নাথ-যাবেতুমি তাজি এদাসীরে? 


বঙ্জগনর্শন। 


(াহাড়। 


তা আমি দ্রিবন। যেতে জীবন খািতে" 
কহিল! অস্কুট স্বরে।'? 


আর এক শ্থানে২--- 


তীষণ শ্মশান !--তার দূর প্রাস্তদেশে 

বিমাশিয়া রজনীর গাঢ় তমোরাশি-- 

অলে চিতানল। & 
সাাশাাঠিচিতার পারশে 

এক্টি রমণী মুস্তি দাড়ায়ে নীরবে, 

পাষাণ-প্রতিম। মম ঝরে না নয়নে 

এক্টি অশ্র'র বিন্দু, এক দৃষ্টে চেয়ে 

আছে শুধু হৃদয়ের রতন তাহার 

পুড়ছে যেখানে; যেন ইহ ছহু রবে 

পোড়ান্ম অনল আদি হদিপিও তার? 

তবু সংজ্ঞাহীন। যেই নিবিল অনল 

“কো থ। গেলি বাপ” বলি পড়িল তভৃতলে।” 
কতকট! “যোগেশের” অনুকরণ । 


যাঁবনিক পরাক্রম। উপন্যাস। 
নীলরতন রায় চৌধুরী প্রনীত। মুল্য 
॥* আনা । ২৫ কর্পোওয়ালিস ইন্ট্রাট। 

উপন্যাসটার সংক্ষেপ বিবরণ কতক 
অংশ গ্রন্থ কারের লিজ ভাবায় বলিতে 
পারিলে গ্রন্থের গুথাগুন অনেকট।! 
বুঝা যায। 


০ ৮০ 


রাজ। মানসিংহের প্রা কলা। ইন্দু- 
মভীর সয়ঙ্বর সভায় ঘোষণা হইল যেখে 
বীরপুক্ূষ পেশওয়ারের ছুর্গ সেকদার 
থার হন্ত হইতে পুনর্জয় কযিয়! ছুই 
বৎসর কান নির্ধিতে রক্ষা করিতে গারি- 
বেন তিনিই ইন্দুমতীগ বরমাল্য পাইবার 


১২৮৯1) 


যোগ্য । এই খোষণা শুনিয়া সয়ন্থর 
সভায় রখুনাথ সিংহ গ্রাতিজ্ঞা করিলেন 
যে আমিই এ ক্ার্য্য উদ্ধার করিব। 
“তদবধি তাছার প্রিয় দর্শন মুর্তি ইন্দুম- 
তীর “হৃদয় পটে চিত্রিত রহিল। রঘু- 
নাথ সিংহ পেশওয়াবের হূর্গ পুনরুদ্ধার 
করিয়! তাহ! রক্ষা করিতেছেন, এমত 
সময় ইন্দুমতী আপনার “প্রিয়ত- 
মকে ঘোর বিপন্মগুলী পরিবৃত শুনিয়া 
ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়। ছল্মবেশে” (অর্থাৎ যুবা 
গুরুষ বেশে) হরিৎম্বামী নামক একজন 
বৃদ্ধ গায়কের “সমভিব্যাহারে প্রিয়চমের 
সমছুঃখ ভাগিনী হইৰার নিমিত্ত” তথায় 
যাত্রা করিলেন। পেশওয়ার প্রদেশ 
কাবুল নদ্দীর “মুরম্য বক্রগতি দ্বার! 
তত্রতা ক্ষেত্রমালা অপর্যাপ্ত শন্যশাপিনী 
হইয়া রাজলক্্ীর সুচার লাবন্য প্রফু- 
ল্লাস্ গ্রকটিত করিত ।” সেই প্রদেশে 
কতক দুয় গিয়। ইন্দুষতী (ওরফে বিজয়) 
হরিংস্বামীকে বলিলেন “পিতঃ ! পেশও- 
য়ারের ছুর্গ আর কত দূর? পথ শ্রমে 
বড় কাতর হইয়াছি।” হুরিৎম্বামী 
উত্তর করিলেন “আহ।! লাবণা মী 
বালেশ্ছুবৎ দেবী অধ্বশ্রমে ও বিচ্ছে- 
দোত্তাপে একেবারে গু ও জীর্ণ হুইয়। 
পড়িয়াছে ।” “হুরিতস্বামী এইরূপ বলায় 
যুবতীর শোকাঁবেগ একেবারে উচ্ছাসিত 
হুইয়! উঠিল। শেষে স্থির হইল নিক- 
টেই আলম খায় ভবন তথায় যাইয় 
রাজি-হাপন কর বর্তকা। ইনি এক 
জন্‌, বিখ্যাত যোদ্ধা। যুবতী বলিলেশ 


সংক্ষিপ্ত মমালেচন। 


১৪৩ 


তবে কি তিনি সৈনিক পুরুষ? হরিৎ- 
স্বামী উত্তর করিলেন আলম খা “কখন 
কখন অমিধারণ করিয়া থাকেন বটে, 
কিন্ত তিনি অবিষৃষাকারিত! কিজিঘাংস1 
পরতন্ত্র নহেন।” শেষ আলম থার 
সহিত উভয়ের সাক্ষাৎ হইল, উভয়ে 
তাহার সঙ্গে গেলেন। আলম খার 
ভবনে রঘুনাথ সিংহর কথকগুণল রাজ- 
পুত সেন! থাকিত, তাহাদের মধ্যে এক- 
ভন বলিল খাঁ সাহেবের সঙ্গে অপর 
ছুই জন (ইন্দুম্তী আর হরিৎন্বমী ) 
“দেখিতেছি, উহ্থারা কে ?--দেখিতে যে 
ভয় করে-৮। 

পর দিবস গ্রাতে হরিৎস্বামী বিজয়কে 
এক ধর্মশালায় রাখিয়া বলদেব সিংহের 
সঙ্গে হর্গে গেলেন। তৎকালে রঘুনাথ 
সিংহ তথায় ছিলেন না, পরে তাহার 
তনুপস্থিত পময়ে একজন অপরিচিত 
ব্ক্তি ছর্গে স্থান পাইয়াছে শুনিয়। 
তিনি ক্ুদ্ধ হইলেন, আগন্তক শক্রপক্ষীয় 
কোন দূত হবে এইরূপ দিদ্ধান্ত 
করিলেন; কিন্তু তাহাকে দেখিতে 
গেলেন না, তান্থার কোন অস্গসন্ধানও 
লইলেন না। পরদিবস মুগয়ায় গেলেন। 
তথায় বিকটাকার এক পুরুষ দেখিলেন 
তাহার নাম করম থা। রঘুনাথ সিং 
« কিং কর্তব্যবিমূঢ় হইলেন পরে কিঞ্চিৎ 
হর্য্য লাভ করিয়া! বলিলেন--“যবনের 
কি ছুঃসাহন? যবন উত্তর করিল 
সেকদার খার অনুচর করম খায় ভয় 
কিসের? রঘুনাথ সিং এক্ষণে স্পষ্ট 
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জানিতে পারিলেন যে এবান্কি মেকেন্দর 
খর প্রেরিত |, শেষ করম ধ। “সাহসে 
নির্ভর করত এক ভয়ানক লম্ফ স্বার।'? 
পলাইল। রঘুনাথ ও বলদেব ছুগগে 
আমিলেন। পর দিবস প্রাতে হরিৎশ্বামী 
সম্বন্ধে তদন্ত আরস্ত হইল। হরিৎস্বামী 
বলিলেন বিজয়ের অনুমতি ব্যতীত 
, আমি উভভয়েব “রহুস্য”, ব্যক্ত করিতে 
পারি না। রঘুনাথ সুতবাং ধর্শানশালায় 
বিজয়ের নিকট গেলেন, বিজয় দেখা 
দিল না। রঘুনাথ প্রত্যাগমন করিয়। 
বলদেবকে পাঠাইয়! দিলেন। বলদেবের 
সঙ্গে পথে সেকন্দবেব সাক্ষাৎ হইল 
তিনি আপনার পরিচয় দিষ! “অতিস্তনীয় 
ক্রতবেগে সমীপবর্তা গহ্বরমধ্যে বিছ্যাৎ- 
প্রায় অস্তহ্িতি হইলেন।” বলদেব শেষে 
ধর্মশলায় উপস্থিত হইয়া তথাকার 
অধ্যক্ষের ছার! বিজয়কে আপনার সন্দুথে 
আনাইলেন। অধ্যক্ষ এই সময় বল- 
দেবকে বলিয়া দিলেন যে ইনি “ইন্দুমতী 
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আষাঢ় ।) 


এরূপ ছদ্দবেশ ধারণ করিয়াছেন ।+ 
ইন্দুমতীর সঙ্গে বলদেবের কথ! হার্ড 
হইল। ইন্দূমতী শয়নগৃহে গেলেন। 
বলদেব তথায় একজন প্রহরী রাখিলেন 
কিন্ত '"গ্রাতে1 উঠিয়া" দেখেন শয়ন- 
গৃহে বিজয়.নাই। এ গ্রন্থকার, এই সময়. 
বালতেছেন “পাঠক মহাশয় ! উতৎক! 
হইবেন ন!, আমি নিয়েই বিজয়ের অস্ত" 
ধান বিববণ বর্ণনা করিয়া, আপনার 
কৌতুহল নিবারণ করিতেছি।” 


এই সময় আমরাও বলি, পাঠক মহা. 
শয়! উৎকঠ1 হইবেন না, আমরা ক্ষ্যাত্ত 
হইলাম ।.এই মাথামুওু লিখিয়৷ আমরা 
অনেকটা কষ্ট দিয়াছি অপরাধ মার্জন। 
করিবেন। 


এস্কলে বল! বাঁহুলা, উপন্যাস লেখ- 
কের যে সকল শক্তি আবশাক, গ্রস্থকা 
রের তাহা কিছুই নাই অন্তত এগর্যযস্ত 
কিছুই দেখিতে পাই না। 
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টিপি 


কাঞ্চনমালা। 


দ্বিতীয় ভাগঃ। 
১ 

কুণাল নামিয়। আমিয়া দেখেন,কাঞ্চন- 
মালার উতৎকগার বাস্তবিকই কারণ 
হইয়াছে । যেখানে তাহারা আপন আপন 
পুষ্পাভরথ র।থিয়। গিয়াছিলেন, কুণালের 
আভরণ সেইখানেই রহিয়াছে কিন্তু 
কাঞ্চনের পুষ্পগুলি সেখানে নাই। 
কোথায় গেল? কে লইল! এরাত্রে 
এখানে লোক আসিবার ত সম্ভাবন। নাই? 
আর ত সময় নাই যে খনি। 
অভিনয় সত্বর আর্ত হইবে। ললিত 
বিস্তরের তৃতীয় পরিচ্ছেদের আর্ত 
হইলেই কুণাল ও কাঞ্চনমাল! মার ও 
মারপত্থী সাজিয়! বুদ্ধদেবের ধ্যানভর্গ ক- 
রিতে যাইবেন। উভয়েই অত্যন্ত ব্যাকুল 
হইলেন। কি কর! যায়, কাঞ্চন ক্ষোভে 
মিয়মাণ হইলেন, কুণালের আর তাহা্ক 

ন্ট 


সাম্বন! করিবারও অবসর হইল না। 
আবার তুর্ধযধবনি হইল, প্রস্ত(বন! শেষ 
হইয়াছে। পাত্র প্রবেশ আবশ্যক । 
কুণাল বলিলেন কাঞ্চন তুমি অমনি 
আইস তুমি নিব্াভরণা হইয়াও মার- 
পত্তীর গর্ব খর্ব করিবে, কিন্তু কাঞ্চন 
কোণ জবাব করিল ন। তাহার 
উৎকণ্ঠা! অতান্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, সে কেব- 
লই ভাবিতেছে, আমার মন যে চঞ্চল 
হুইয়াছিল,তাহাতে জানির়াছিলাম অম- 
লল অবশ্য হইবে। কিন্ত মে অমঙ্গল 
কি এই মাত্র--না তা হইবে না-এখুনও 
ত উৎকণ্ঠা দূর হইতেছে না, তবে নি- 
শ্চয় আরও বিপদ হুইবে। তিনি এইরূপ 
ভাবিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। সুতরাং 
কুণালের কথার উত্তর দিলেন না, সমস্ত 
শুনিলেন কিনা সন্দেহ। কুণাল বলি- 
লেন "মার্পত্বী কিছু নাটকে নাই, তুমি 
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আমায় বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করাইয়া, অত 
এব অশোক রাজার ধন্ম গ্রহণের সময় 
তুমি আমোদ করিতে পারিবে না ওই 
ভাবিয়। আমি মারপত্ঠী নামে একটী 
নৃতন পাত্র উহাতে নিবেশ কবিয়।ছি। 
অতএব তুমি না যাইলেও আমি যাই। 
নচেৎ অভিনয ব্যাঘাত হইবে, বলিয়া 
কুণাল দ্রততব অভিনয়স্থলে গমন 
করিশেন। কাঞ্চন ভাবিতে লাগিলেন, 
আমাৰ অমঙ্গলেব কি এইখানেই বিরাম 
হইবে ? 
স্ব 

কুণাল আলিয়। দেন সমস্ত গ্রস্ত ত, 
তাহাব জন্য নেপথ্য গৃহে সকলেই 
ব্যগ্র ও উতকণ্ঠিত। তাহার অন্বেষণ জন্য 
লোকও গ্রেরণ কব। হইয[ছে। তাহার 
রঙ্গস্থল প্রবেশের আব বিলম্ব নাই, বরং 
দুই এক মিনিট বিলম্ব হইফাছে। কুণ।ল 
আর নেপথাশালায় বুথ বাকাবায় না 
করি! বঙ্গতূমে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 
«কই ? আমার েনাপতি ও দুহিভূগণ 
কফই?'অমনি মাবপত্বী আসিয়া কহিলেন, 
«নাথ! সকলইউপস্থিত। বমন্ত,কোকিল- 
কুহু, আত্মুকুল, দক্ষিণপবন প্রভৃতি দল 
বল দব উপস্থিত। আপনার কন্যাগণ 
সব উপস্থিত।” কুণাল বড়ই উত্কণ্ঠিত 
হইলেন। যে মারপত্বী সাঁজিয়! আসি 
য়াছে,এ কে ? মুখ দেখিতে পাইলেন না, 
কারণ উহ! আবৃত । গলার স্বরে বুঝিলেন 
কাঞ্চনমালা নহে। কিন্তৃকি আশ্চর্য্য 
তাহার স্বহস্তগ্রথিত পুষ্প অলঙ্ক।রগুলি 


বঙ্গগর্শন। 


(শ্রাবণ। 


সমস্তই তাঁহার গায়ে রহিয়াছে । এ অল- 
স্কার এ কোথা হইতে পাইল। তিনি এই 
সকল ভাবিতেছেন আর অনামনস্ক হই- 
তেছেন। বেধুবতী মারপত্বী সাজিয় 
আসিয়াছে সে অতি বসিকা, প্রতুাতৎ্পন্ন- 
মতিশালিনী। সে অমর্ন ধলিল “নাথ 
এত চিন্তিত কেন? যখন সত্যযুগে 
বিশ্বামিত্র প্রভৃতি খধিগণেব ধ্যানভঙ্গ 
কবাইয়াছ তখন কলিতে এই সামান্য 
রাজপুল্লের ধ্যানভঙ্গ করিতে পারিবেন 
ন। ?” কুণাল ভয় বিশ্ময়শ্চক প্বরে কহি 
লেন“কিস্ত বোধ হয় এ অত্যান্ত কঠিন ঠাই” 
তাহ।র ভাব এমনি মনোহর হইল যে 
লভাস্থ লোক দকলেই “বেশ বলিয়াছ*, 
“খুব বলিয়াছ” বলিয়! সুখ্যাতি কবিয়! 
উঠিল। কুণালের বিশ্বয়অড়তা কতক 
দ্ুব হইল। তিনি তাহার পর রীতিমত 
অভিনয় করিতে লাগিলেন, দেখিতে 
লাগিল্গেন যে মাবপত্বী হাবভাঁব আদির 
দ্বাবা তাহাব মন ভূলাইবাব চেষ্টা করি- 
তেছে। চলোকট। কে জানিবার জন্য 
তাঁহার কৌতৃহল অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। 
তাহার এইৰপ কৌতুহল ও বিশ্রয় 
থাকাপ্রযুক্ত তাঁহার অভিনয় আঙ্গি 
অন্য দিন অপেক্ষা অধিকতর হৃদয় 
গ্রাহী হইয়াছিল। সকলেই কুণালের 
অভিনয় পারিপাট্যের প্রশংন। করিতে 
লাগিল। কুণাল অভিনয়ে অত্যন্ত পটু, 
কিন্ত আজি তাহার স্খাতির কারণ 
শিক্ষার গুণ নহে। এ যেচমকিত ভাৰ 
উহাই সভাস্থ জনগণের মনে।রঞজনের 
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মূল। তাছার! কিন্ত জানিল না যে 
কেন তাঁহার অভিনয় এত স্থন্মর,তিনিও 
জানিতে পারিলেন না কেন আজিকার 
জভতিনয় লোকের এত ভাল লাগিল। 
এই ৰমণী কে? এত কাঞ্চনের ফুলের 
গহন। গুলি চুরি করিয়াছে? নিশ্চযই এ 
করিয়াছে, নহিলে সে সব দ্ধেবছূল্লভ 
অলঙ্কার, কুণালের স্বহস্তগ্রথিত, ও ত 
আমব! বেশ চিনি ও গহন ও কোথায় 
পাইল, বিশেষ এ দেখ মুকুটের থোপন৷ 
নাই। “এই থোপনার ফুলের জন্য পা- 
হাড়ে উঠিয়াই ত কাঞ্চন বেচাঁবার অজি 
এই মনংপীড়া ভূগিতে হইল। অতএব 
এ নিশ্চয় দেই গহনা চুরি করি- 
য়াছে,কিন্ত লোকট। কে? কেমন কবিয়া 
ভানিব? ভ্ত্রীলোকের মুখের ঘোমটা 
খুলিয়! ত দেখিতে পারি না। আপনাব 
কেহ হইত,কোন রূপ আশা থাকিত, ন! 
হয় অভবাতা করিয়াও দেখিতাম। কিন্তু 
এ চোবের মুখের £ঘ।মটা খুলিয়া 
উহার পরিচয় লইব, উহাকে চিনিযা 
লইব? ছি! ও কেন বাঁজবাণী হউক না? 
ও চোব--ন। হয় চোবাও মাল কিনি 
যছে_-ওর সঙ্গ আমব। চাইনা ।” 
নিজেই চুরি করিষাছে, নহিলে ফুল 
আখার কে চুর কবিতে যাইবে? 
ধর] পড়ারও ত ভয় কবিতেছে না। 
কি সাহল, যাহা চুরি কবিরাছে তাহা- 
রই সম্মুখে, সেই জিনিস লইয়া কেমন 
সপ্রতিভের মত কথ! কহতেছে, যেন 
কেন দুক্বদ্মই করে নাই। এত সাদ! 


কাঞ্চনমাল।। 


১৪৭ 


এত সামান্য লোক নয় | কিন্ত কি 
জন্য চুবিই করিল, কি জন্যই ব! 
এত সাহম কবিয়! চোবাঁও মাল শুন্ক 
রাজাধিবাজের সতাষ আসিয়! উপস্থিত 
হইল। দেখিতেছ ন! উহ্থাব রকম? 
ঘেপিয়া ঘেঁসিয়! কুণালের কাছে দঈাড়াই 
তেছে, যতবার নাম কগ্িতেছে যেন 
গলাব স্বব জডিত হইয়া আমিতেছে, 
দেখিতেছ ন। ভাবভঙ্গী? ওকি তাল £ 
ওর বড সুবিধা হয়েছে, লোকে 
জানে এ কাঞ্চনমাল।-কুণাল ভিন্ন 
আব কেহ ত জানে নাযেও কাঞ্চন 
মাপা নহে। কাঞ্চনমালা হতাশ্বাস্‌ 
হুইয়! অভিনয় দেখিতেও আজি আই 
সেন নাই। স্থুতরাং ও লোকেব কাছে 
ঠিক বাঞ্চনের মতই বোধ হইতেছে। 
ছুষ্টাও এ সব ঠিক বুঝিযা বুৰিয়া 
আপনাব সুবিধা পাইয়াছে। একে- 
বারে মাবপত্তী ও কাঞ্চনমালা এই 
উভয়ের ভূমিকা ধাবণ কবিয়া অভিনয় 
করিতেছে । কুখাশ প্রথম খানিক 
হা কিয়া অন্যমনস্ক ছিলেন, ভাচার 
পর রীঠিমত অভিনয় কবিতে লাখি 
লেন। হবুধ্িভাবটা কতক অন্তবিত 
হইল । তিনি আপন কলানৈপুণ্য প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন । কেখল নজর বাখি- 
লেন যে, ছুষ্ট মাগী যেন হঠৎ বাহির 
হইয়া! ন।যায়। উত্তার প্রতি কুণালের 
বার বাঁর দৃষ্টি পড়ায় দে মনে করিল, 
বুঝি শিকার ঞ্পাক্ড়াইয়াছি। সে তখন 
মারপত্ষীর কর্তব্য নৃত্য করিতে লাগিল। 


১৪৬৮ 


সম্থখে উপগুপ্ত। অশোকের দীক্ষাগুর, 
বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি, বুদ্ধ সাজিয়া, 
চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, বোধিবৃক্ষমূলে 
ধ্যান করিতেছেন । প্রশাস্ত মূর্তি, স্থলকায় 
মুণ্ডিতশিরঃ,কৌপীনমাঞ্জরক্তাস্থব পরিধান, 
অটল অচলবৎ নিম্পন্দ। তাহারই 
প্রলোভনার্থ মার ও মারপত্রী বসস্তসেনা 
মারদুহিতাদিগেব সহিত উপস্থিহ হইয়া, 
ছেন। মারপত়্ী নৃত্য কবিতে লাগিল। 
যে হও তুমি মে হও, অত নাচিও না 
সুন্দরি !:কি নৃত্য! ! মরি মরি ম্‌বি ! 
বুদ্ধদেব নিতান্ত পাষাণ তাই তোমাব 
নৃত্যে ভুলে নাই। তোঁম!র নৃত্য 
ধ্যানের দুর্লভ, কামনার উচ্চপদ, সার 
হইতেও আব,অত নাচিও ন। 
নারি! মনুষা দর্শক মজিয়া যাইবে, 
হয ত অশোক রাজার দীক্ষা লওয়। 
ফিরিয়। যাইবে অত নীচিও ন1। উহার 
সঙ্গে আবার ওকি । কটাক্ষ! এক এক- 
বার বিদ্যুৎ ছুটিতেছে। ও কাঁহাব উপর! 
কুণাল আছি বুঝিব, ভুগ্মি সীপা কি 
সোগ1, আজি ভোমার ধর্ম বুঝিবঃ আজি 
তোমার বিদ্যা পরীক্ষা ৬ইবে। ওকি 
কুণ্ণল, তুমিও যে আরম্ভ করিলে, তুমিও 
কটাক্ষ করিতেছ, একি তোম[ব কলা- 
নৈপুণা ? তুমি কি শুদ্ধ দর্শকমণ্ডণীব 
যন বাখিবাঝ জন্য কটাক্ষে কটাক্ষ 
জবাব দিতেছ ? নাঃ কাচ মুগ কাঞ্চন 
মণি বিক্রয় কবিতেচ। না! না! 
তোমার কটাক্ষ আমি ঝু্ঝয়াছি, ভন 
লাই ও কথন পালাবে না) তোমাৰ পপ 


বলদর্শন 


(আবণ। 


দেখিয়। যে মঙ্গিয়াছে তাহাকে না 
তাড়াইলে সে যাইবে না নিশ্চয় । 

কিন্ত হঠাৎ সবস্ত্ধ হইল কেন? এ 
কি? সুচ পড়িলে শুন! যায়, হঠাৎ এক্দপ 
কেন হইল । এক অংশে রাজপরিবার 
মমভিব্যাহারে মহারাজ অশোক, আর 
এক পার্থখে করদ ও মিত্ররাজগণ, মধ্য- 
স্থলে মন্ত্রী গ্রাড়িবাক মহামাত্র প্রভৃতি 
সকলেই নিস্তব্ধ । পার্থ বমণীকুল নিস্তব্ধ। 
কেন এত নিস্তব্ধ ? শুদ্ধ নিশ্তন্ব? সকলে 
একতাঁনমনে বুদ্ধদেবের দিকে তাকাইয়! 
আছে। অরৃৎ শ্রেষ্ঠ উপগুপ্তের ধ্যানভঙগ 
হইল। তিনি কথা কছিতেছেন, মার 
কন্যার তাহাকে লোচ দেখাইতেছে, 
আর তিনি তাহাব জবাব দিতেছেন। 
কি গভীর ভাব!কি গভীরম্বর !যেশ্বরে 
উপগুপ্ত দেবাস্থর যক্ষ রক্ষ নর কিন্নুর 
সমীপে সধ্ধর্দ ব্যাখ্যা করেন, যে স্বরে 
বৌন্ধমণ্ডলী মোহিনীমুপ্ধ হইয়া! থকে, 
আজি সেই স্বরে ভগণান উপগুপ্ু মাব 
হুহিতাদিগের সহিত কথ! কহিতেছেন। 
বলতেছেন, “তোমর! আমাব নির্ব্ব।ণ 
পথ দেখাইয়! দিতে পাব ত দাও । 
ধন্মপ্থ ছাড়িয়া আমাব মন তোমাদের 
ভোগ আশার নিবিষ্ট হইবে না। 
তোমরা বিদায় হণ । অসংখা প্রাণী 
আমার চাঁবপার্থখে জন্ম জরা মবধণকৃত 
ঃখেব জালায় দহিয়। মবিতেছেঃ আমি 
দেখিয়া শুনিয়া বুঝিনা কি্ূপে আখ।ব 
সেই দুঃখে পঙিব। আমি প্রাণত্যাগ 
কবিগা এই অনসংখ্য জীবে মুক্তির 


১২৮৯1) 


উপায় করিয়া দিব। তাহাদের নির্বাণ 
লাভের পথ করিয়! দিব। তোমর1 কি 
মনে কর আমায় ভূলাইবে ?” এইব্ধপ 
নানা কথোপকথন হইতে লাগিল। 
শ্রোতুৃবৃন্দ শ্তদ্ধ হইয়া, কর্ণ ভরিয়৷ নিজ 
উপাম্য দেবতার অধরচ্যুত বচনসুধা- 
পানে আত্মঘীবন সার্থক করিতে 
লাগিল। কুণালের চক্ষে জল আসিতে 
লাগিল। 

চোরের মন বু'চকির দিকে । দুষ্টরমণী 
ক্রমাগত কুণালের কাছে কাছে ঘুরিয়! 
বেড়াইতেছে। উপগুপ্টের বন্তৃভায় 
সকলে মোহিত হইতেছে, কিন্তু সে দুষ্ট 
চরিত্রার তাহাতে কাণও নাই। না 
গশুনিলে কে কবে কোন কথায় মজিয়। 
থাকে। তাহার চেষ্ট! কুণালকে লইয়া 
কোঁন ঘরাও কথ। পাড়ে, অভনয় 
ছাড়া অন্য কথা পাড়ে, কিন্তু ধর্শাবুদ্ধি 
কুণাল উপগুধ্বের বন্কৃতায় €মাহিত 
হইতেছেন, বক্তৃতা যখন বড় জমিয়। 
আসিল, তাহার নষন বাষ্পে 
গেল, সে অমনি তাড়।তাড়ি অঞ্চন 
দিয়! তাহার নয়ন মার্জনা করিতে প্রস্ত্ত। 
কি ছুষ্ট ! কুণালের এট! অত্াস্ত অসহ্য 
হইল। তিনি সরিয়া গিয়া দূরে উপ- 
গুধ্টের ওপাশে ঈাড়।ইলেন। বৌছপন্দে 
কুণালের বড় অন্বাগ, তিদি বদিও 
মার সাঞ্জিয়৷ অ!লিয়াছেন, কিস্ধ তিনিই 
পাটলীপুজ্র রাজধানীর প্রথম বোদ্ধ। 
উপগুপ্তেব বক্তৃঠায় তাহ!র ভাব লাগিয়া 
গেল। কিছুক্ষণের পর উপপগ্প্ত মাও 


ভরিয়! 


কাকিনমালা। 


১৪৭ 


ছুহিতাদিগের প্রলোভন অতিক্রম করিয়া 
আবার ধ্যানস্থ হইলেন। পাত্রগণ 
রঙ্গভূমি ত্যাগ করিয়! যে যাহার স্থানে 
চলি! গেল। কুণাল বাহির হইয়! যে 
রমণী মাবপত্বী সাজিয়াছিল তাহার 
অনেক অস্ুসন্ধান কবিলেন, তাহাকে 
পাইলেন না। তখন কাঞ্চনমালাকে 
সান্বন] করিবার জন্য এবং তাহাকে 
এই অদ্ভুত ব্যাপার জানাইবার জন্য 
দ্রুতপদবিক্ষেপে কাঞ্চনপুরী অভিমুখে 
যাইতে লাগিলেন। আর একবার 
ফুলেব গহনা পরিয়া যাজা ভঙ্গের সময় 
দেবদম্পতী সাজিয়া অশোক রাজাকে 
আশীর্বাদ করিতে আসিতে হইবে। এবার 
স্তির করিয়াছেন নিরাভরণা কাঞ্চন- 
মালাকে সঙ্গে লইয়। যইবেন। 
৩ 

তিনি দ্রুতপর্দে যাইভেছেন জঅ।র 
ভাবিতেছেন আহ! ! কাঞ্চন এতক্গণ কত 
মনম্তাপ পইতেছে, তাহার এই 
অভিনয়ে উপস্থিত হঈবার বড়ই সাধ 
চিল। তাহাকে গৃহে গিয়! কিভাবে 
দেখিব? হয় ত শধ্যায় শুইয়া আমার 
অপেক্ষা করিতেছে, ন! হয় গহকর্ে 
নিযুক্ত আছে, না হয় গবাক্ষের নিকট 
দাড়ায় পথপানে চাহিয়া আছে, সেই 
প্রেমময়ী মুর্তি জ্যোত্শায় নাইয়া 
জোত্ল্নায় মিশিয় দাড়াঈয়া আছে, 
এই ভাবিতেছেন আরও দ্রতপদে 
যাইতেছেন। এমন সময়ে রাজবাটীর 
এ৭জন দাসী বণিপ সে,তোমার কু্গ যে 
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চুরি করিয়াছে, তাহাকে দেখিতে চাও? 
কুণাল কহিলেন হাঁ চাই। সেবলিল 
তবে প্র লতাকুগ্জমধো যাও। কুণাল 
ভাবিলেন একাকী লতাকুগ্তমধো স্ত্রী- 
লোকের নিকট যাওয়া উচিত কি না 
কিস্ত মালা চোর কে, ও চুবি করার 
অভিপ্রায়ই বা কি, জানিবার জন্য 
ত্তা্কার অত্যান্ত ওুঁংসকা ছিল, এই 
ওৎসুক্যের প্রধান কাবণ এই যে, জা. 
নিলে কাঞ্চনমালাকে প্রবোধ দিতে 
পারিবেন। একটু ইতস্ততঃ করির! 
যওয়াই স্থির করিলেন। 
৪ 

দ্রীলোকটা কোন পথে আসিয়াছিল 
জানি না) আসিয়া এই লতাকুঞ্জে গ্রবেশ 
কবিয়াছে, কুঞ্জটী নান! বিলান সামগ্রীতে 
পরিপুর্ণ। কোথাও ঝাবিপুর্ণ গন্ধবারি 
কোথাও শ্বাহুভোয়।কোথাও স্বাহু অন্ন প্র- 
ভূতিতে স্থশোভিত। সে কি ভাবিতেছিল 
জানি না, বোধ হয় ভাবিতেছিল কতদিন 
ভেবেছি কুণালকে গ্রাণ ভরিয়৷ দেখিব, 
যেদন অশোক রাজার বাটীতে কুণাল 
আমার নজরে পড়িয়াছে সেইদ্দিন অবধি 
জনিয়াছি যে রাঁজপরিবারে এই বুদ্ধ 
স্বামীর সংসারে কুণাল বই আমার গতি 
নাই। কতদিন কত দেখিবার চেষ্ট! 
করিয়াছি পারি নাই, কতদিন ঠারে 
ঠোরে লোক দিয় বলিয়। পাঠাইয়াছি, 
প্রত্যাখ্যান বই পাই নাই। আজ 
পাহাড় থেকে শ্রাণভরে দেখি- 
যাছি। আর আসবার সময় ফুলের মালা 


বঙ্গদর্শন | 


শ্রাবণ) 


চুরি করায় আরও স্থবিধ। হইয়াছে। রঙ" 
ভূমে কেহই টের পান নাই আমিকে? 
আমি প্রাণ ভরিয়া তাহাবে আমার জীবন 
সর্বস্ব দিয়াছি। তাহাকে “নাথ* 
ব্লিয়! সম্বোধন করিয়াছি। কত কথাই 
কহিয়াছি। কতবাব কটাক্ষ করিয়াছি। 
বোধ হয় কুণালও একটু টলিয়াছেন। 
টলিবার কথাই ত? তাতে আর 
সন্দেহ আছে? একবার, ছুইবাব, 
বার বাব, আড়ে আড়ে দেখিতে 
ছিলেন, না টলিবে কেন? যাহোক 
আজ অতি স্র্দন, য। ধবেছি তাই 
হযেছে, ধবিলাম দেখিব--প্রাণভরে 
দেখিলাম | ধরিলাম রলগভূমে উহার পাশে 
উহ্থার স্ত্রী সাজির! ঈাড়াইব_-বিধাতা 
ফুলের গহনাগুলি আমার পথে ফেলিয়া 
দিলেন। তাহার পর রঙন্কলে যাহ! 
দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় বিধাতা 
বুঝি বড় নদয়। কি চোখ পটলচেরা 1! 
এমন চোখ কখন দেখি নই । ম্বি সেই 
চোথের আড়ে আড়ে চাহনিতে প্রাণ 
কাডিষ! লইয়াছে। এ চোখেই ত আমায় 
মজ!ইয়াছে। ত্র চোখেই ত আমার এই 
কলঙ্কে টানিয়। আনিয়াছে। কিন্তু কলঙ্কই 
বাকি? টের ত কেউ পাবে না, 
আর যদি কেউ”টের পায়,আমার রসিক 


বুড়। কখন বিশ্বাস করিবেনা। বাকী 
লোক ত বাজে লোক। খিশ্বান করলে 
আর ন! করলে বড় বয়ে গেল। কিন্তু 


এই যে নূতন ফাঁদ পেতে বসে আছি, 
এ ফাঁদে ত এখনও কিছু হল ন1। 
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সেম্ত্রীলে।ক বাস্তভাঁবে ঘাছিরের দিকে 
চাহিয়া! খানিক রহিল! তখনও কুণাল 
ইতস্ততঃ করিতেছেন। পরে কুণাল 
যখন যাওয়াই স্ভির করিলেন, তখন 
লতাকুঞ্জমধ্যে তাঁহার বিমাতা তিযারক্ষ। 
এইরূপ চিন্তার আকুল ছিলেন। 

৫ 

কুণাল ক্রমে যত নিকটে আমিতে 
লাগিলেন তিষ্যরক্ষ! আহলাদে আটখান 
হইতে লাগিলেন। দ্বারেব আড়ালে লুকা- 
ইয়া উহার ভাব ভঙ্গী নিবীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন । যখন কুণাল কুগ্তগৃহে 
কাহাকেও না দেখিষা কতকটা থতমত 
থাইয়। গেলেন। তখন তিষ্যরক্ষ! 
হাপিতে হামিতে বাহিরে আসিয়া বলি- 
লেন “কি রাজঝকুঘার চিত্তে পাব ?” 
তখনও অভিনধেব বেশ অপনীত হয় 
নাই। 

“পারি বই কি মাঁলাচোব 1” 

“তবে চোবেব কাছে এত বাত্রে 
নির্জনে 1” 

কুণালেৰ স্বব একটু গন্তীর হইল 
বলিলেন “আমি জানিতে আমিয়াছি 
আপনি কাঞ্চনেব গহুনাগুলি কেন চুরি 
করিলেন |” 

“সত্য কথ! বলিব 

“নিভয়ে বলুন” 

“তুমি আমার মনঃ কেন চুরি 
করিলে ? 

“সামি আপনাব কথার ভাব পাইলাম 
ন!)” 


কাঞ্চনমালা। 
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তখন পাপীয়সী তিষ্যরক্ষ। পন অস্ত- 
রের পাপ আশা,পাপ আকাঙ্কা,মুক্তকঠে 
ব্যক্ত করিল; আপনার মন্তরের পাপজাল! 
জানাইল, স্বামীর প্রতি বিরাগ প্রকাশ ক 
রিতে লাগিল; অপনার পরিচয় দিল; ব- 
লিতে লাগিল "জানি আমি,তোমার পাপ 
হইবে,কিন্ত এই সংসারে বিশুদ্ধ পুণ্য কো- 
থাঁও নাই । তোমাৰ হবদয় বিশাল,.তাহার 
এক প্রান্তে আমার স্থাধ দাও । আমার 
দাাকণ পিপাসা, আমায় বারি দান কর।” 

- কুণাল বলিল “মাস্তঃ ৮৮2 

“এই সন্বোধনটা করিও ন1। তোমার 
মুখে ও সম্বোধন বিষবৎ লাগে ।” 

“আপনি একপ কথা! আর মুখে 
আনিবেন ন11% 

“দেখ কুণাল ! তুমি আমায় চরণে 
বাখ। আমি তোমার উপকাব করিব, 
তুমি জান অশোক রাজ! আম অস্ত 
গ্রাণথ। আমি বলিতেছি এই বিশ!ল মগধ 
লামাঁজ্যেব উত্তরাধিকার তোমায় দেও- 
যাইব । তুমি জান তোমার শতাধিক 
ভ্রাতা আছেঃ তোমার উত্তরাধিকারের 
সম্ভাবনা বড় অলপ। তুমি জান রাজ- 
কর্মচারী মধ্যে তোমার অনেক শক্র। 
সমস্ত হিন্ুগণ তোমাব বিদ্বেষী, তোমার 
জীবন নাশের জন্য অনেকে উদ্যোগী 
আছে। ভোমার বন্ধু নাই, তোমার 
ন্যায় গুপবান্‌ সাধুশীলের বন্ধু মিলে না। 
অতএব যদি বন্ধু চাও যদি উত্তরাধিকার 
চাও আমায় ভিক্ষা! দাও। আর দেখ 
অশোক রাজার জীবন আমার মুষ্টিমধ্যে, 
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চাও কালই চ্ছেমায় উত্তরাধিকার 
দেওয়াইতে পারি। 

কুণাল আপনি এ সকল নিষ্ঠ,র কথ! 
মুখেও আনিবেন লা। ত্রিরত্র আমার এক 
মাত্র সহায় ও বন্ধু । আমি উত্তরাধিকার 
চাহি না, বিশেষ আপনি যে উপায়ে 
উহ দ্িতেছেন, ও উপায়ে আমি ইন্দ্র 
লইতেও হ্বীকৃত নহি। আমায় আর 
কিছু বলিবেন নাঃ আমি চলিলাম। 

তি। বলিব নাঃ জানিও তুমি 
স্্রীহত্য। করিলে, লানিও ভুমি মাতৃহত্যা 
করিলে। 

কু। আমিনিদ্দোযী। 

তি। একদিন ইহার জন্য তোমার 
অনুতাপ করিতে হইবে। একদিন 
বলিবে তিষ্যরক্ষার মান রাখিলে আমার 
এ বিপদ হইত না। 

“কখন ন1” বলিতে বলিতে কুণাল 
কুপ্ত ত্যাগ করিয়া! অনেকদূর অগ্রসর 
হইলেন। এবং ত্বরিতগতিতে কাঞ্চন- 
মালার অন্বেষণে গেলেন। 

৬ 

তখন তিষ্যরক্ষার মনের ভিতর 
বসিয়। স্থমতি আর কুমতি দ্বন্দ আরম্ত 
করিল। স্ুমতি বলিল; কেমন ? মতীন- 
পোর কাছে গিয়েছিলে উচিত শাস্তি 
হয়েছে? 

কু। একদিনেই কি আশ! ছেড়ে 
দিতে হবে নাকি? 


বলদশন। 


(শ্রাবগ্র। 


স্থু। আবার যাবে নাকি? 
কু। যাব নাঃ আম ও জামার কাছে 
এসেছিল; এবার আমি ওর কাছে যাব। 
স্মৃতি । ধন্য মেয়ে আবার যদি 
অমনি হয়। এবার কি কিছু সুবিধ! 
দেখেছ নাকি। 
কু। ন1। 
স্থ। তবে গার কেন? মিছা কষ্ট 
পাবে। ও আশা ছেড়ে দাও । 
কু।| খুব বুদ্ধি! এতট! করিলাম, 
এত অবমান মইলাম, বুঝি ছেড়ে দিবার 
জন্যে? 
স্ব। ধরতে ত পাঁর নাই, তবে 
আর ছাড়লে কই? বৃথ! চেষ্টায় কষ্ট পাঁও 
কেন? তাই বলি ও আশা ত্যাগ কর। 
কুণাল বড় ভাল ছেলে। 
তখন কুমতি ও স্ুমতি একটু ফিরিয়া 
দাঁড়াইল। 
স্গুমতি। বলি অবমানটার শোঁধ 
লও না কেন? যে তরপায় যাইতেছে 
সে ভরসা নাই। 
কুমতি । এই ভাল পরামর্শ,খানিকটে 
জব্ধ হলে উহাকে বশে আন! স্কর 
হইবে। 
সুমৃতি। তবে সেই ভাল, যাও, 
এই বলিয়া দুদনে নিরস্ত হইল । 
তিষ্যরক্ষ। লতাকুগ্জ ত্যাগ করিয়া! কোথায় 
গেল। 
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ভূতীয় খণ্ড । 
. 

কুথাল অত্যন্ত কাতর ও আকুল মলে 
কাঞ্জনের সন্ধানে গেলেন,কিন্ত অন্তঃপুরে 
উষ্থীকে খুঁজিয়! পাইলেন না, পুশো।- 
দ্যানে খু'ঁজিলেন, পাইলেন নব উদ্ধিগ্ 
হইলেন । যেখানে কাঁঞ্চনমালাকে 
ফেলিয়! অভিনয়ে গিয়াছিলেন, সেই- 
খানে দাড়াইয়া খানিক তাবিলেন। 
তথা! হইতে নিকটবর্তী মঠায়তনে 
দবেখিলেন, তখনও আলো জলিতেছে। 
কাঞ্চন প্রত্যহ তথায় ভ্রিরত্বসেবার্থ 
গমন করেন,কিস্তু সে ত এতরাতে নয়। 
এরাত্ে কাঞ্চন কুণালের কাছ ছাড়! 
প্রায় থাকেন না, আজি কাছ ছাড়। 
হওয়ায়, কোথায় গেলেন, ভাবিয়া কুণাল 
কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। 
একবার মঠ দেখা ভাল বলিয়া উতৎ্কষ্টিত 
চিত্তে ও ত্রান্ত ভাবে তথাক্প গমন করিতে 
লগিলেন। 

এদিকে কুণাল তাগ করিয়! গেলে পর 
কাঞ্চন খানিক আপনাকে বড়ই অলহায় 
বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাহার 
মনে হইতে লাগিল। স্বামী বুঝি আর 
ফিরিয়। আমিবেন ন।। তিনি অন্তঃপুরে 
গেলেন না। রঙ্গতৃমিতে গেলেন না, 
কোন খানেই গেলেন না। খানিক ত্ির- 
ত্বের ধ্যান করিয়া “ভগবান রক্ষা কর" ঘে 
বিপঙ্গ হয় আমার হউক,েন কুণাঁলের পায়ে 
কাটাটীও না ফুটে । আর যেন,অভিনয়াস্তে 
তাহাকে দেখিতে পাই ।”” এই প্রার্থন। 

চু 


কাঞ্চনমালা । 


১৫৩ 


করিতে লাগিলেন, ক্রমে মঠের মন্ধ্যা- 
কালীন পু আরস্ত হইল, কাঞ্চন দেই 
দিকে গেলেন, পুজার সমস্ত উদ্যোগ 
স্বয়ং স্বহস্তে করিলেন। পুজার পর অর্থৎ- 
গণের অন্থমতি লইয়া ত্রিরত্বমূর্তির 
সন্যুখে বমিয়। পৃজাঃস্তব, ও প্রার্থন। আরস্ত 
করিলেন। মঠবানীরা অনেকেই অভি- 
নয় দেখিতে গিয়াছেন,স্থৃতরাং কাঞ্নকে, 
কেন এখানে? কি বৃত্বাস্ত? ইত্যাদি 
প্রশ্থের বড় একট! জবাব দিতে হইল ন1। 
যাহাও হইল তাহ সংক্ষেপে সারিয় দিয়! 
একান্ত মনে গললশীকৃতবাস! হুইয়! গ্রা- 
রন! করিতে লাগিলেন। “হে ধন্ম! ছে 
সংঘ! হে বুদ্ধ! আমার উৎকঠা দূর কর, 
আমার স্বামীর কোনরূপ অমঙ্গল না 
হউক, আমার স্বামীকে সুস্থ শরীরে 
আমার নিকট আনিয়া দাও ।” 

এমন স্ময়ে শ্বয়ং কুণাল ত্রিরত্ব 
সমীপে গললমীরুৃতবান!ঃ হুইর়! 
নমস্কার করতঃ মনে মলে কহছিতে 
লাগিলেন, “হে নিরব! হে ত্রিশরণ! 
আমার সমূহ বিপদ উপস্থিত, আমার 
চিত্ব স্থির করিয়া দাও, আজি যাহ! 
শুনিলাম ও এপর্যাস্ত যাহ! জানি, ইহাতে 
প্রাণ বড়ই আকুল হইতেছে, ধৈর্য্য হুই- 
তেছে না। দেব! মনে বল দাও, তো" 
মাতে যেন মন স্থির থাঁকে ইহ] করির়। 
দাও, আমি রাজ্য ধন কিছু চাহি না। 
সন্বর্ম প্রচার আমার উদ্দেশ্য, যাহাতে 
সন্ধন্ম প্রচারের সুবিধা হয়, করিয়া দাও, 
পাপ হইতে রক্ষ] কর।” 


১৪৪ 


উভয়েই অবনত মত্তক হইয়া নীরবে 
রোদন করিতৈছেন, আর প্রার্থন। করিতে 
ছেন, কুশল যে, উপস্থিত তাহা কাঞ্চন 
জানেন না। কুগালণ্ড কাঞ্চনের ধ্যানে 
এ পর্যাস্ত বাধ। দেন নাই। কিন্ত গ্রণমী 
দের মনে কিছু বৈছুতী আছে, তাহাক 
বলে উহারা পরম্পরের কার্যকলাপ 
যেন কিছু কিছু টেব পাষ। বিশেষ কাছে 
আঅদিলে,কে যেন নে সুখেব কথা উহাদেন 
মনোমধো বলিয়া দেখ। সেই ঘোবা দধিপ্র- 
হুবা, শান্তমলিনী, কুমুদগন্ধামোদ্িনী, 
বিল্লীরববূতম।রুতসংসেবিনী, বিহছগকুল 
কলরব বিধ্বংসি নী, পুঞ্জ পু্জ মঞ্জু তাবকা- 
রাজিব্যাপ্ত!, যামিনী যখন সভয় ক্চি- 
দুৎক্ষিপ্তনয়না কামিনী ধৌত বিতৌভ 
স্থুব্ত্তিচ্চিত বদন শাট্যঞ্চলে আচ্ছাদন 
কবে,আপন আপন গ্াণকান্তের নিকটাভি 
পারিক! হতেছেন, তখন গ্রহবাধিক গা 
গ্রগাঁচ বাহাজ্ঞান পবিশৃন্য মেধ্যাঁমনঃ 


সংযোগবৎ, পুরীতকীমনঃসংযে গবত, 
রুদ্ধবাহাকরণকধ্যানের পর সহসা 
কাঞ্চনমালাব মনে প্রফুল্লতাব সঞ্চার 


হুইল। যেন ঘোর ঝটিক! বৃষ্টির পব 
আকাশ পরিষ্কার হইল। যেন দারুণ 
গ্রীষ্মরেদেব পর ধীরে ধীরে শৈতা 
সৌগদ্ধ মান্যময় সমীরণ বছিল। তখন 
দেবত! প্রন বুঝিয়া কাঞ্চনমাল। মস্তক 
উত্তোলন করিলেন, দেখিলেন, পার্খেই 
কুণাল--গভীর ধ্যানেমগ্ন, কাঞ্চন একবার 
সভ্তাবিতেছেন, ধ্যান ভঙ্গ করি কি লা? 
তাহার সংস্কার জন্মিয়াছে, অমঙ্গলেব 


বঙ্গধর্শন। 


(শ্রাধণ। 


ভাবিফল উত্তম, অতএব তিনি নির্ভয়ে 
উর ধ্যানডঙ্গ করাইলেন, তখন অত্যন্ত 
উৎকগ1 চিন্তা মনে! যেগের পর পরস্পর 
সাক্ষাতে, পবষ্পর গাঢালিঙ্গনের পর 
কাঞ্চন কহিলেন, “নাথ! আমার গ্রাতি 
ত্রিরত্র প্রসর হইয়াছেন, আমাদের উপ- 
স্থিত অমঙ্গল শুভফল প্রনব করিবে। 
কিন্তু নাথ। রান্দবাটীর এ সকলসুখ ছুঃখ- 
ময়, ইহাতে পদে পদে উৎ্কা, পদে 
পদে বিপদ, ও পদে পদে বাধা, আইস 
অদ্যাবধি আমর এই বুথ! সুখভোগ 
ত্যাগ করিয়া সঙ্থম্ম গ্রচা রার্থ তীর্থে তীর্থে, 
গ্রামে গ্রামে, বেড়াই গিয়!, আমাদের ও 
কখন বিচ্ছেদ হইবে না। বিশেষ যাহার 
জন্য আমাদের এত বা!কুলতা তাহারগ 
সুসিদ্ধি হইবে।” 

কুণাল। কাঞ্চন !তুমি কি মনে করিয়াছ 
অমি স্থথভোগের জন্য কাবার রাজ- 
বাটাতে আিয়াছি? ধনলোভে অথব 
যশো লোভে আসিয়াছি ?কিছুযাত না। 
আমি এই আশায় আসিয়াছি যে, এখানে 
থাকিলে, রাজাব প্রিয়পুজ হইতে 
পাবিলে, সন্ধর্ম প্রচারের সুবিধা 
হইবে। দেখ আমি করি আর নাই 
করি রাজপবিবারের কেহ কেহ 
আমাদের মত শ্রহণ করিতেছে, 
রাজ! সন্ধর্দে দীক্ষিত হুইয়াছিলেন। 
আবার উপগুপ্তের নিকট পুনদ্দক্ষা! 
গ্রহণ করিতেছেন । এবার উনি সন্ধা 
প্রচারের জন্য যথাবিহিত্ত চেষ্টা 
করিবেন, এইবার আমার দ্বার! 


১২৮৯ ২) 


অনেক কার্ধ্য সম্পন্ন হইবে ভরস! 
আছে। 

কাঞ্চন কহিলেন “নাথ তোমার এরূপ 
উদ্দেশ্য তাহ কি আমি জানি না? 
জানি, কিন্ত আছি আমার এক প্রস্তাব 
আছে, আজি পূর্ণিমা বানি শুভ 
লগ্ন উপশ্থিত। আজি জ্িবত্ব আমাদের 
উপর বড় পদয়। নচেৎ এমন উৎ- 
কষ্ঠার সময় স্তোমায় আমার কাছে, 
আনিয়। দিবেন কেন? অতএব আমাৰ 
নিতান্ত ইচ্ছ! আনি এই হ্থিপ্রহবরাত্রে 
দেবত! সাক্ষাৎ শুভলগ্রে আমরা সদ্ধশ্ের 
জনা এ জীবন উৎসর্গ করি। 


কুণাল “দেটা বাহুলা কাঞ্চন 1" 
বলিয়। জোড়করে গপলদ্নীকতবাসে 
জানুপরি উপবেশন করতঃ উভয়ে 


একতান মনঃপ্রাণ হইয়! একস্বরে পর- 
স্পরের গল! মিলাইয় বলিতে লাগি- 
লেন, "ছে ভরি! হে ধন্ম! হে 
সংঘ! হেবুদ্ধ! হে বোধিসত্। প্রত্যেক 
বুদ্ধ! শুদ্ধ বুদ্ধ! জীবন্ুক্তগণ, তোমরা 
সাক্ষী, আমর। স্ত্রী পুরুষ অদা শুভ 
দিনে, শুভক্ষণে, সদ্ধর্ম্মেব উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি 
ও প্রচারের জনা জীবনের অবশিষ্ট 

ংশ উৎসর্গ করিলাম । যাহাতে সন্ধর্থ্োর 
উন্নতি নাই, যাহাতে বুদ্ধদেবের মিম! 
ঘোষণা নাই, এমন কাম্য আমর 
কখন করিব ন1। অদ্যাবধি প্রশ্বর্ধাঃ 
সম্পদ, ধন, বিধধা। যদি কখন চাই। সে 
কেবল এ এক মাত্র কার্ধে)র জন্য। হে 
ত্রিরত্ব, বুদ্ধ।বোধিলত্বগণ, আমাদের চিত্ত 


কাঞফচনম।লা। 


১৫৫ 


স্থৈর্যা সম্পাদন কর।* সহসা! মঠীয়- 
তনের দীপ হসিয়। উঠিল। দেবমূর্তির 
মুখে আননাময় মূ হাস আবির্ভাব 
হুইল। শৈতা, সৌগন্ধ, মান্দ)ময় বাধু 
প্রবাহিত হইল । আকাশে যেন মাঙ্গল্য 
তূর্াধ্বনি হুইল, বোধিসত্বগণ যেন 
বলিলেন “তোমাদের মঙ্গল হউক ।” এই- 
বপেজীবন উৎসর্গ করার পর উভয়ে 
দীক্ষানস্তব অশোক রাজাকে আশীর্বাদ 
কবিবার অন্য দেবদম্পতী সাঞ্িতে 
গেলেন। 


৮ 


তিষ্যরক্ষ। লতাকুণ হইতে যখন বহি 
গত হন,তখন তাহ!র এই ধারণ! হইয়াছে 
ষে; ভয়মৈত্রতা ভিন্ন কুণালকে বশ কব! 
অসম্ভব। এই জন্য তিনি অশোককে 
সম্পূর্ণ আয়ত্ত কবাই যুক্তিসিদ্ধ মনে 
করিলেন। অশে'ককে আশু খুসী 
করার একমান্ উপায় আছে বলিয়া 
বোধ হইল। অশোকের কোন মহি- 
ধীই অদ্যাবধি বৌদ্ধধন্ম গ্রহণ করেন 
নাই। সুতরাং তিষাবক্ষা যদি এই দিনেই 
অশোকের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ে দ্বীক্ষিত 
হইতে চাছেন, তাহা হইলে তাহার 
বডই প্রিয়পাত্র হইতে পারিবেন। এই 
ভাবিয়া পাপীয়লী নিজ পাপবাসন। 
চরিতার্থ করিবার অভিপ্রাষনে অনায়াসে 
এক ধর্মত্যাগ করিয়া ধর্দাস্তর গ্রহণ 
করিতে স্বীকৃত হইল। নিজ গৃহে গিয়/ 
নিভৃতে অশোক বাণার নামে এক চিঠি 
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লিখিল, পত্রের মর্মার্থ এই যে, “কয়েক 
মাস ধরিয়া আমি হ্বপ্রে দেখিতেছি, 
ভগবান বুধ আমার সন্ভুখে আপিম। 
আমাকে তাহার মত গ্রহণ করিতে 
বলিতেছেন। পাছে লোকে অনান্ধপ 
ভাবে বলিয়। শ্রীচরণে এ ঘটনার বৃত্তাস্ত 
নিবেধেন করি নাই, কিন্ত আছি এ 
উৎসবের সময় আপনাকে না জানাইয়। 
থাকিতে পারিল।ম না, প্রার্থনা দাসীর 
অস্ুনয় গ্রাহা হয়, ইতি ।” দ|সী দ্বারা 
পত্র গ্রাড্বাকের নিকট প্রেরিত 
হইল। পূর্ব্ব হইতেই গ্রাডিবাক নান 
কারণে এই ছুশ্চারিণীর বশীভূত হুইয়া- 
ছিলেন। এক্ষণে মুহুর্ক মধ্যে সভাস্থ 
রাজার হস্তে পত্র পন্থছিল, রাজ। পত্র 
পঠে মহাহষ্ট হইয়া তিষারক্ষাকে 
সময়োচিত রক্তরান্ধবর পরিধান করিয়। 
খনিতে অনুমতি দিলেন; মহা! আদরে 
নিকটবর্ভী জন্ুচর বর্গকে পত্র দ্েখাই- 
লেন) এবং ঘোষণা করিয়! দিলেন যে 
আঙ্ি বাজার গ্রিয়মহিষী: তিষ্যরক্ষারও 
দীক্ষা হইবে। 
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গভীর নিবাত নিস্তন্ধ পয়োধির নায় 
মহার্ছং উপগপ্র বুদ্ধ সাজিয়া বোধিদ্রম- 
মূলে ধ্যানে মগ্ন আছেন, তীান্াৰ সমস্ত 
বাধ!,সমস্ত বিস্স,অতিক্রম হইয়। গিয়াছে, 
ক্রমে স্বাহার মুখে হর্ষচিহ্ন প্রকাশ হইতে 
লাগিল। নয়ন মুদ্রিত, মুখে ভাদ্যময় 
হইতে পাগিণ; তাহার শরীর হলদে 


বঙ্জদশন। 
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কাপিতে লাগিল, তিনি ক্রমে নয়ন 
উন্মীলিত করিলেন) তাহার ক& ভেদ 
করিয়া হিশরণের নাম উদশীর্ণ হইতে 
লাগিল। স্বর্গ হইতে সিদ্ধপুরুষ এক- 
জন নামিয়। আসর! ঝলিলেন, ভগবন্‌ 
আপনার তপঃসিদ্ধির উদ্দেশা কি? 
উত্তর হইল « মগধ সাম্ত্রাছো ধর্াত্রংশ 
হইয়াছে, এই খানে সন্ধর্্ম প্রচারই 
আমার উদ্দোশ্য।' অমনি সিদ্ধপুরুষবেশী 
অশোকরানার হস্তধারণ করিয়া তাহার 
সন্ুখে উপনীত করিলেন এবং বলিলেন 
“মহারাজ সদ্ধর্থ্ে দীক্ষিত হইতে বাসন! 
করিতেছেন, তাহার প্রিয়মছ্যষী তিষ্া- 
রক্ষ1ও এই সঙ্গে দীক্ষিত হইতে চান।% 
তখন বুদ্ধরূপী উপগুপ্ত উভয় হস্তে 
উভয়কে ধারণ করতঃ উচ্চৈংন্বরে সহশ্ব 
সহস্র গাথ! পাঠ করিতে লাগিলেন। 
সেই গভীরস্বরে মধা রাগ্রিয় গীর নিস্তন্ধ- 
তাব ভেদ হইয়। যাইতে লাগিল। 
সভাবুন্দ একতাঁন মনে তাহার গাথ! 
শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কির়ৎক্ষণ 
মধ্যে স্বর্গে দেবদম্পতী উপস্থিত হুই- 
লেন। শরীর নিরাতরণ অথচ শরীর. 
প্রভা সভাস্থ দীপমাল। নিস্তেজ হুইয়! 
গেল। তাহার! আশীর্বাদন্যরে বলিতে 
লাগিলেন, “সস!গরা, সত্বীপা পৃথিবীর 
অধীশ্বব সন্ধন্ম গ্রহণ করিতেছেন,অচিরাৎ 
সসাগরা সত্বীপা মেদ্িনী €বৌহাধর্্ 
মহিমায় ব্যাপ্ত হইবে। অশোকের 
বীতিকল।প দ্িকচক্রবাল আচ্ছাদণ 
কগিবে। মহারাঞাকে আর জঅন্তপরি- 
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গ্রহ করিতে হইবে না, তাহার ইহ- 
লোকেই নির্বাণ লাভ হুইবে। যেমন 
কৌমুদী শ্রোত এক প্রত্রবণ হইতে 
বহির্গত হইয়া! অবিরতধারে ব্রহ্ম/ও- 
তাত্ডোদর পুরিত করেঃ তেমনি অশো- 
কের বশঃ একমাত্র প্রশ্রবণ হইতে 
বহির্গত হইয়! দিগ্দিগন্তর আচ্ছাদিত 
করুক।+ সকলে মুগ্ধ হইয়া দেবদল্প- 
তীর আশীর্বাদ শুনিতে লাগিলেন, 
মহারাজ অশোক দেখিতে লাগিলেন। 
দিগ্বলয় সমুদ্র দলে পুর্ণ হইয়াছে । তাহার 
কেন্ত্রন্থ দ্বীপে তিনি বসিয়া আছেন। 
ষ্ঠানছার চারিদিকে দ্বীপমাল।। উত্তর,দ ক্ষিণ 
পূর্ব, পশ্চিম, ঈশান; বায়ু, অগ্নি ও নৈষ্ধত 
যে দিকে চাও দ্বীপের পর ছ্বীপ। 
তাহার পর দ্বীপ, অনস্ত দ্বীপমাল। অনস্ত 
দিলয়ে লীন হুইয়াছে, আর দেখ! যায় 
না। গ্রত্যেক দ্বীপে এক একটা 
ধোধিক্রম এক একটা বৃক্ষের বছুকোটা 
পত্র, বহুকোটী ফল, বহুকোটী শাখা এবং 
ব্ুকোটী কাও্ড। কোথাও পত্র সকল 
মরকতময়, স্বর্ণময় ফল, মর্্নর নির্টিত 
ডাল পাল ও স্ষটিকের কাণ্ড কোথাও 
শ্বেতমণির পন্র পীতমণির ফল, নীল 
মণির পত্র কৃষ্ণমণির গুড়ি, কোথাও 
কোটী পত্র নীল, কোটী পত্র সবুজ, বৃক্ষ 
সমূহ আদ্যত্ত উজ্জল কিরণ বিকীর্ণ 
করিতেছে । সমস্তের উপর ধর্্মজ্োতি 
চক্্রজোতি অপেক্ষা গুভ্রতর দ্গিগ্ধতর 
কিরণ বর্ষণ করিতেছে । বোধ হইতেছে 
হুদ্ধসমুদ্রে নবলীত দ্বীপ মমূহ ভাঙলমান। 


কাকিনমাল!। 
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প্রত্যেক বোধিদ্রম তলে এক একজন 
বোধিসত্ব ধানমশ্ন। কেহ নবনবতি 
কোটাকল্প ধ্যান করিতেছেন, কেহ ব! 
তাহার অধিক, কেহবা তাহা অপেক্ষ। 
অল্প ধ্যান করিতেছে । কেহ কীটযোনি 
হইতে আরম্ভ করিয়া অশীতি কোটা 
যোনি ভ্রমণাস্তেও এক্ষণে মনুষাদেহ 
ধারণ করিয়া ধান করিতেছে । কেহ 
কেহ বুদ্ধ হইতেছেন, নির্বাণ লাভ 
করিতেছেন, তাহাদের ওষ্ঠাধরে হাস্য 
হইতেছে আর দস্ঘপাতি হইতে শ্বেত 
নীল পীত হরিদ্বর্ণের অংশ নির্গত হইয়। 
জগত্ত্রদ্মাণ্ড আলোকিত করিয়৷ গাঢ় 
অন্ধতমসাচ্ছন্ন জীবগণের নিকট ধর্ম 
জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতেছে। 
তিষারক্ষ! দেখিলেন ভয়ানক অন্ধ- 
কার মধ্যে চৌরাশীটা নরককুণ্ড 
রহিয়াছে, একরকম ন! আলো ন 
অন্ধকারে দেখা যাইতেছে, লক্ষ লক্ষ 
লোক এই অন্ধকারে চীৎকার করিতেছে, 
একটী নরকে গন্ধকের অগ্নি জলিতেছে, 
নাক জুলিয়া! যায় কোথাও খিশ্বুত্র- 
হদে পড়িয়া! পাপী বিনুত্র উদগার করি- 
তেছে, তাহাদের যাতনায় উহার শরীর 
শিহণরয়! উঠিল। উনি চক্ষু উন্মীলন 
করিলেন। করিলেকি হয়? তখনও 
উপগুপ্তের হুস্ত তাহার অঙ্গে স্থাপিত 
মেই নরফদৃশ্যই দেখিতে লাগিলেন । 
দেখিতে দেখিতে দেখিলেন কাঞ্চনমাল! 
অবলোকিতেশ্বর সাজিয়। পাপীর্দের 
ত্রাণাথ উপন্থিত; দেখিলেন লক্ষ লক্ষ 
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পাপী চৌরাশীকুণ্ড ত্যাগ করিম! উপরে 
উঠিতে লাগিল। কাঞ্চমমাল তাহার 
দিকে চাঠিল ন!। সমস্ত পাপীগ্ছলি 
উদ্ধার করিয়ালইয়! গেল। সেই তোরান্ধ- 
কার মধো চৌরাশী ভীষণ নরককুণ্ডের 
মধো তিষারক্ষ।_-একাকিনী--বড় ভীত! 
-_ গ্রার সেই নভামধ্ে চীতৎ্কারোদাত।। 
এমন নময়ে একটী রশ্মি উপর হইতে 
তাহার মুখে পড়িল। রশ্মিপথে লক্ষ্য 
করিয়! দেখিলেন কাঞ্চনমাল। তাহাকে 
“আয় আম্ন”” বলিয়া ডাকিতেছে আর 
কুণাল পার্খে দঈীাড়াইয়৷ হাসিতেছে। 
এই ভাবে উভয়ে আছেন উপগ্তপ্ত 
তাহাদের শরীর স্পর্শ ত্যাগ করিলেন। 
তাহারা আবার মর্তাভৃবনে প্রবেশ 
করিয়া উপগ্রপ্তরকে প্রণাম করিলেন। 
উপগুপ্ত তথন দ্িজ্ঞাসা করিলেন কুণাল 
ও কাঞ্চনমাল। কোথায় ? তিনি তাহা- 
দিগকেও আশীর্বাদ করিতে চান। 
তাহার। পরম ধার্মিক ধর্মর্থ ব্ভর ক্রেশ 
পাইয়াছে। তখন অশোকরান্। প্রিয়- 
পুত্রের এন্ধপ প্রশংসা গুনিয়! উদিত 
হইয়। প্রপ্রকে আহ্বান করার জন্য 
লোক পাঠইলেন। পুত্র উপরে বসিয়। 
তিষ্যরক্ষার ভাব দেখিতেছিজেন। যাহ 


যাহ! খটিয়াছিল পমন্ত স্মরণ হইতে; 


লাগিল, তাহাপ পর দেখিলেন। তিষা 
কেমন ভাল মানুষের মত, বকঃপপ্পম- 
ধাম্মিকের মত, অশেকের পাশে বসিয়া 
দীক্ষান্ছচক আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে 
পাগিল। যেন মে লোকই নয়। 


বঙজদশন। 


€শ্রা্ণ! 


কুণাল তিঘোর আচরণে স্ত্রীচাতুগীর চরম 
দেখিতেছেন, এমন সময়ে গুনিলেন 
পিতা তাহার অন্বেষধে লোক প্রেরণ 
করিতেছেন। কআগনি জন্ত্রীক উপর 
হইতে নামিয্সা পিঙ্তার চরণে নমস্কার- 
পূর্র্বক তাহার আশীর্বাদ লইক্স। উপ- 
গুপ্তের নিকট উপস্থিত হইলেন! উপগ্ুপ্ত 
তাহাদের মস্তকে হস্ত দিয়] গাগ! উচ্চা- 
রণ করতঃ আশীর্বাদ করিতে লার্সি- 
লেন। কুণাল দ্েধিলেন যে জেতবনে 
বুদ্ধদেব সন্ধর্প উপদেশ দিতেছেন। 
সিদ্ধচারণ দেব নর কিন্নর দকলে 
শুনতেছেন, বুদ্ধ পুর্ব পূর্ব জন্মের 
কাহুনী বলিতেছেন, এবং কিরূণে 
ক্রমে ক্রমে বুদ্ধ হওয়া যায়, কিরূপে 
ক্রমে দশভূমি অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধ 
হওয়। যায়, সমস্ত খিবৃত করিতেছেন 
কর্ণামৃত পানে হৃদয় পুলকিত, শরীর 
বোমাঞ্চিত হইতেছে, এমন সময়ে বুদ্ধ- 
দেব কুণালকে লইয়া আপন মআসন- 
পার্খে বসাইলেন, অমনি সমবেত জন. 
মণ্ডলী হইতে “এয় কুণাল, জয় কুণাল” 
ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল। 
কাঞ্চনমাল1 দেখিতে লাগিলেন তিনি 
নিজে বোধিত্রম মূলে ধ্যানমগ্ন, তাহার 
নির্বাণ সময় উপস্থিত, প্রায় দশম- 
ভূমি উত্তীর্ণ হইয়াছে। তখন ব্রদ্ধাগুস্থ 
পশু পক্ষী কট পতন্ন দেবদানব সিদ্ধ- 
চারণগণ তাহার চারিদিকে ঈীড়াইয়! 
বলিতে লাগিল, 'মাতঃ ! আমাদের কি 
উপায় করিয়। গেলে' বলিয়। রোদন আর 
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করিলেন। তখন কাঞ্চনষালা প্রতিক 
করিতেছেন আমিও অবলোকিতেশ্বরের 
ন্যায় প্রতিজ্ঞ! করিতেছি, ব্রন্মাণ্ডে এর 
গাণী নির্বাণশূন্য যতক্ষণ থাকিবে, তত 
ক্ষণ আমি নির্বাপপ্রত্যাশী নছি। 
অমনি সপ্তহ্বর্গ, সপ্তপাতাল, পৃথিবী, 
চৌরান্দী নরনক হইতে তাঁহার জয়ধ্বনি 
উঠিল, দেখিলেন ভগবান তেজঃপুঞ্জ 
অবলোকিতেশ্বর তাহার দেহে মিশাইয়! 
গ্েলেন। চতুর্দিকে জয়ধ্বনি শুনিতে" 
ছেন, আশীর্বাদ শেষ হইল। উপগ্ুপ্ত 
কুণাল ও কাঞ্চনমালাকে গাঁড় আলিঙ্গন 
করিয়। রাজাকে সম্বোধন করিয়া! কহি' 
লেন, মহারাজ আপনার পু ও পুত্র- 
বধুর তুলা লেক ভ্গতে আর নাই। 


জাল প্রতাগটাদ। 
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উহ্থারা সন্ধর্্ গ্রচারের জন্য জীবন 
উৎদর্থ করিয়াছে। কুণাল ও কাঞ্চনমালার 
গ্রতি, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণাবধি, রাঘার অতাস্ত 
অনুরাগ জন্দিক্নাছিল। অদ্য উপগুপ্তের 
সুখে তাহাদের অতিবাদ গ্রশংসা শুনিয়া 
রাজার আনন্দ আরো বুদ্ধি হইল। 
তিনি শ্সেহনির্ভরহৃদয়ে উচাদের গাঢ় 
আলিঙ্গন করিলেন। তখন জয় ধর্শা জয় 
সংঘ, জয় বুদ্ধ, ভয় মহারাজ ধর্ম 
শোক, জয় কুণাল) জয় কাঞ্চনমালা 
জয় রাজমহিষী তিষারক্ষ! ইত্যাকাৰ 
জয়ধবনিব মধ্যে মকলে রাজি তৃতীয় 
প্রহরে আপন আপন বিশ্রামালয়ে 
গমন করিলেন। 
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টিটি ৬ 
জাল প্রতাপচাদ। 
১ মে মনস/রাম সেরেস্তাদার নাই 
রর সুতরাং এ পুরাতন কথা তুলিলে 
পূর্ব কথা । কাহারও কষ্ট হইবার সন্তান নই। 


প্রায় পঞ্চাশ বৎমর হইতে চলিল, 
হুগলীতে জাল রাজার মোকর্দম! হইয়! 
গিক্াছে। এক্ষণে সে প্রতাপটাদ নাই, 
লে পরাণ বাবু নাই, সে জঙ্জ নাই, সে 
মেেষ্টর নাই, দে মহিবুল্ল। দারগ! 
নাই, মে আলাদ আলি নাদির নাই, 


ছুই একজন সাক্ষী অদ্যাপি জীবিত 
আছেন, তরস! করি সাহারা আমাদের 
উদ্দেশা বুঝিনা ক্ষমা করিবেন। 
আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ এঁতিহা- 
সিক। পুর্বে গবর্ণমেন্ট কিরূপ ছিল, 
বিচারপ্রণালী কিরূপ ছিল, আর সে 


৮১৭ 


সমন্ধে আসাদের এই অঞ্চলের এই বাঙ্গা- 
লিরা কিরূপ ছিলেন, তাহ! দেখাইবার 
নিমিত্ত আমর! জালরাত।র কথ। আলো 
চন! করিতে বনিয়াছি। যোকর্দম! সম্বন্ধে 
যে সকল কাগন্দ পত্র পূর্বে মুদ্রিত ও 
প্রচারিত হইয়াছিল) আমরা তাহাই 
অবলম্বন করিয়! এই বিষয়টি লিখিলাম। 
এই স্থলে বলিয়া রাখি যে লেখক নিজে 
গেই সময়ে হুগলীতে উপস্থিত ছিলেন, 
তখন তাঁহার বয়ন অল্প, কিন্তু এই 
মোকর্দিম! লইয়। ঘরে ঘরে যেরূপ হুলস্থুল 
পড়িয়া! গিয়াছিল তাহ! উহার ম্মরণ 
আছে। 

এ আঞ্চলের স্ত্রীলোক মাত্রেই জাল 
রাজার পক্ষপাতী হুইয়াছিল। তাহার! 
গঙ্গার ঘাটে গিয়া, আপনার কথা ভুলিয়া, 
শিবপুর! তুলিয়!, কেবল প্রতাপটাদের 
কথা কহিত। ভিক্ষুকের কুষ্গীত 
ছড়িয়! কেবল প্রতাপটাদের গীত গাইত; 
প্রতাপটাদের জয় হউক বলিয়! ভিক্ষা! চাঁ- 
হিত। বৈষ্ণবেব গীত বালকের! শিখিয়! 
পথে ঘাটে দল বাঁধিয়৷ নাচিয়। নাচিয়! 
গইত। “পরাণ বাবু, হয়ে কাবু? 
হাবু ডুবু খেতেছে” এই গীত যখন 
তখন যেখানে সেখানে তাহাদের মুখে 
শুন! যাইত । 

মূল কথ!; এ অঞ্চলের কি স্ত্রী, 
কি পুরুষ সকলেই খইরূপ পক্ষ- 
পাতী হইয়া পড়িয়াছিল। হুগলীর 
টতুষ্পার্থস্থ ছুই তিন ক্রোশেক্ন অনুযুন 
দশ হাজার লোক নিত্য আরালতে 


বঙ্গধর্শন। 


(শ্রাবণ 


আসিয়! গাছতলায় দাড়াইয়। থাকিত ॥ 
কে কে নাক্ষী দেয়, তাহারা কেকি 
বলে গুনিক্া যাইত, গ্রামে গিয়! সেই 
সকল পরিচয় দিত। যেদিবসসাক্ষীর। 
প্রতাপটাদের শ্বাপক্ষ কথা বলিত, দে 
দিবস আর তাহাদের আহলাদের সীম! 
থাকিত *না; সেদিন গঙ্গার বক্ষে শত 
শত নৌক1 ছুটাছুটি করিত, ময়রা'র 
দোকানে খরিদ্বারের উপর খরিদ্মার ঝুঁ- 
কিত। আর যে দিবস লাক্ষীর! বিপক্ষত! 
করিত, নে দিবস লোকে একপ্রকার 
ক্ষিপ্তপ্রায় হইত। সাক্ষীর প্রাণরক্ষ| 
হওয়! ভার হইয়! উঠিত। 

প্রতাপটাদের হুর্গতি সকলের অন্তঃ- 
করণ স্পর্শ করিয়াছিল। জাল প্রমাণের 
পুর্ব্বেই তাহার পীড়ন আরস্ত হুইয়া- 
ছিল বলিয়াই হউক, অখব1 তাহার 
সম্বন্ধে পৃর্বব রটন1 অনুরোধেই হউক, 
আবাল বৃদ্ধ সকলেই জালরাজার শ্বাপ 
হইয়াছিল। | 

গ্রতাপটাদের মৃত্যুর পর এই রটন। 
হইয়াছিল যে প্রতাপটাদ কোন পাপিষ্ঠার 
কৌশলে পড়িয়! মহাপাপগ্রস্ত হুইয়্া- 
ছিলেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার 
জন্য তিনি চতুর্দশ বতলর অজ্ঞাতবাস 
গিয়াছেন--মরেন নাই । প্রকাশে গৃহ- 
ত্যাগ করিলে বদি অজ্ঞতবাস দিদ্ধ ন! 
হয়, তাহাই তিনি কালনার ঘাটে শৰ 
সাজিয়াছিলেন। এ রটনা সহজেই 
লোকে বিশ্বাস করিল। বিশ্ব(সের তাৎ- 
পর্ধ্যঙ ছিল। একে যুবাঃ তাহাতে 
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আবার রাকপুভর, উশ্বর্ধ্যাদি সকল 
ছাড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে চলিলেন। 
এরূপ যাওয়াই বীরত্ব। এ বীরত্বের 
কথ! গুনিয় বাঙ্গালির অন্তঃকবণে কে- 
মন এক প্রকার পবিত্র সুখ উদয় হু 
ইল। মে পবিজ্র সুখ লোকে ত্যাগ 
করিতে পারিল না । আুতরাং সকলে এ 
রটনা বিশ্বাস করিল, গ্রাভাপটাদের উপর 
লোকের ভালবাস! বাড়িল, সকলেই ঘরে 
বসিয়া ত্বাহার মঙ্গল কামনা! করিতে 
লাগিল। “মাহ! ! ভালয় ভালয় আ 
বার ফিরিয়া আক্ুন” এ কামনা স্ত্রী- 
লৌক মাত্রেই কবিল। 

পনর বৎসর পরে একজন আপিম! 
বলিল, আমি প্রতাপটাদ। তৎক্ষণাৎ 
সকলের অন্তঃকরণ একেবারে উথলিয়! 
উঠিল। সকলেই ভাবিল, তাহার আসি 
বার ত কথাই ছিল। কিন্ত যখন 
লোকে গুনিল) প্রতাপটাদকে বদ্ধষান 
হইতে তাড়াইয়! দিয়াছে, মেজেষ্টর 
তাহাকে কয়েদ করিয়াছে, তখন 
লোক্ষের আর সহা হইল না। তাহাই 
এতটা! গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল । 

কিন্ত সনে সকল পবিচয় আহুপৃর্ব্বিক 
দিবার অগ্রে প্রতাপঠাদের পিতা মহা- 
বাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাছুরের প্রকৃতি 
সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয় আবশাক । 
কেন না, পরে বাসা! ঘটিয়াছে তাহ! 
অনেকট! সেই প্রকৃতির ফল। ছুই 
একটি ঘটনা! বলিলে তাহার প্রকৃতি 
সহজেই অনুভব হইতে পারিবে । 


ভাল গরতাপটাদ। 
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২ 
তেজচক্দ্র বাহাছুর ! 


(বদ্ধমানের বুড়া রাজা) 


গ্রতিদিন প্রাতে দেওয়াণ। মোহ- 
সাহেব ও অন্যান্য কর্মচারীরা, অন্দর- 
মহুলেব দ্বাবে আসিয়া তেজচন্ত্র বাহা- 
ছু'বব বহির্গমন গ্রাতীক্ষা করিতেন, 
তেজচন্দ্র যথ! সময়ে এক স্বর্ণ পিঞ্জর হস্তে 
বহ্র্গত হইতেন, পিঞ্জরে কতকগুলি 
“লাল” লামা ক্ষুদ্র ক্ষু্র পক্ষী আবদ্ধ 
থাকিত, তিনি তাহাদের ক্রীড়া ও 
কোন্দল দেখিতে দেখিতে আমিতেন। 
সম্মুখবন্তী হইবা মাত্র তাহাকে সকলে 
অভিবাদন করিত, মহারাজও হাপি- 
মুখে তাহাদের আশীর্বাদ করিতেন। 
একদিন প্রাতে তিনি পিঞর হস্তে অন্দর 
মহল হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমন 
সময় একজন প্রধান কর্মচারী অগ্রসর 
হহয। ষোড়করে নিবেদন করিল 
£মহাবাজ হুগলীতে খাজনা দাখিল 
করিবার নিমিত্ত সে দিবস যেএক লক্ষ 
টাক। পাঠান হইয়াছিল, তাহ! তথা- 
কার মোক্তার আত্মসাৎ করিষ1 পলাঁই- 
যাছে।' তেজচন্্র বিরক্ত হইয! উত্তর 
কবিলেন, “চুপ ! হামার লাল ঘবরা- 
ওয়েগ! 1” এক লক্ষ টাক! গেল শুনিয়া 
তাহার কষ্ট হইল না, কিন্ত কথার 
শবে লালপক্ষী ভয় পাইবে এই অন্য, 
ত্রান্থার কষ্ট হইল! এই মনে করিয়া 
কর্মচারী বড় রাগ করিলেন, পাপীষ্ঠ 
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মোক্তারকে শমুপ্ধয় টাক! উদগীরণ 
করাইব নতুবা বর্মন ত্াগ করিব এই 
সন্বল্প করিলেন। মোক্তারেব অন্ুপন্ডান 
আরগু হইল। কিছুকাল পবে সংবাদ 
আমিল যে, মোক্তার আপন বাটাতে 
বসিয়! পুক্করিণী ফাটাইভেছে, দেউল 
দিতেছে, আর যাহা মনে আমিতেছে, 
তাহ।ই করিতেছে । তাহাকে গ্রেন্তার 
কবিবাব জন্য ব্রাসরকার হইতে 
মিপাহী ও হাওয়ালদার বাহির হইল। 
কিন্তু রাজা তেজচন্দ্র তাহা কিছুই 
জ!নিতে পারিলেন না । কিছু দিন পৰে 
মোক্তার ধৃত হইয়! রাজবাটাতে আনীত 
হইল। রাকা মোক্কাবকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন £- 

“তুমি আমার একলক্ষ টাকা চুরি 
করিয়াছ? 

মোক্তার । ন!,মহারাঁজ, আমি চুরি করি 
নাই,আমি তাহা বাটাতে লইয়।গিয়াছি। 

তেজচন্দ্র। কেন লইয়া! গেলে ? 

মোক্তার । মহারাজের কার্ষ্যে বায় 
করিব বলিয়া! লইয়া গিরাছি। আমা- 
দের গ্রামে একটিও শিবমন্দির ছিল না, 
কুমারীর! শিবমন্দিরে দীপ দানের ফল 
পাইত নাঃ যুবভীবা শিবপুজ! করিতে 
পাইত না। এক্ষণে মহারাজের পুণ্য 
তাহা পাইতেছে। আর, একট অতিথি- 
শাল! করিয়াছি, ক্ষুধার্ত পথিকের! এখন 
অন্ন পাইতেছে। 

তেজচন্ত্র। তুমি কি সমুদয় টাকা 
ইহাছ্েই ব্যয় করিয়াছ? 


বজগদর্শগ। 


€শ্রাবণ। 


মোকার । আজ্ঞ। না মহার।জ ! আমা- 
দের দেশে বড় জলকষ্ট ছিল; গোবং- 
সাদি দুই গ্রহরের পময় একটু জল 
পাইত না, আমি মহারাজের টাকায় 
একটি বড় পুষ্করিণী কাটাইয়াছি। 
মহারাজের পুণ্য তাহার জল কিন্প 
আশ্চধ্য পরিফার ও স্ুম্বাছু হইয়াছে, 
তাহ! মিপাহীদের লিজাল। করুন । 

তেজচঞ্জ । পুফরিণীটি গ্রতিষ্ঠ! করি” 
য়াছ £ 

মোক্তাব 1 আজ্। না, ট।কায় কুলায় 
লই । 

তেজচন্দ্র। 
গ্রাতিষ্। হয়? 

মোক্তার । নুনকলে আর দশহাজার 
টাক! চাই। 

তেবচন্ত্র। কিন্ত দেখ !--খবরদার !-. 
দশহাজাব টাকার এক পয়ম। বেশী 
না লাগে, তাহা হইলে আর আমি 
দিব না। 

তাহার পর পূর্বকথিত বর্প্মচরীকে 
ডাকিয়! মহারাজ্র বলিলেন, আমি ত 
মোক্তারের কোন দোষ দেখিতে পাই- 
লাম ন!। ষোক্তার যাহা করিয়াছে, 
তাহাতে আমার উাকা মার্ক হুই- 


এখন কভতটাকা হইলে 


যাছে। ইহ! অপেক্ষা আমি আর কি 
ভাল বায় করিতাম। কর্মচারী নিক্ক- 
সর হইল। 


মৃহাঁরাজ তেজচন্দ্রের মধ্যবয়সের এ- 
কটা কথা বলি, তাহা হইলে তাহার 
চরিত্রের আর একদিক দৃষ্টি হইবে। 


১২৮৯1) 


তিনি একদিন একটি দরিদ্র বালিকাকে 
পথে খেলিতে দেখিলেন, বালিক! পরম! 
সুন্দরী । মহারাঙ্দ তৎক্ষণাৎ তাঁহাব 
পিার সন্ধানে লোক পাঠাইলেন। 
লোক আঁপিয় বলিল, পিতার নাম 
কাশীনাথ, জগন্নাথ দর্শনে যাইবে বলিয়া 


সপরিবারে লাহোর হইতে এখানে 
আসিয়াছে । জাতিতে ক্ষলিয়। মহা- 
রাজের আর বিলঙ্গ সহিল না, দরিদ্রকে 


অর্থলেভ দেখাইয়া! কন্যাটিকে বিবাহ 
করিলেন। কন্াটীর নাম কমলকুমাগী; 
তিনিই মহাবাণী কমলকুমারী হইলেন । 
সেই অবধি দরিদ্র কাঁশীনাথের অদৃষ্ট 
ফিরিল, পুত্র লইয1 তিনি বর্দমানে অব- 
স্থিতি কবিতে লাগিলেন । পুজ্রটী বালক, 
তাহার নাম পরাণ,--শেষে তিনি পরাণ 
বাবু হন--তখন কেহ জানিত না 
যে ভব্ষাতে সেই পরাণের পুত্র 
মহাঁরাজাধিবাঁজ হইবেন ! 


যেরূপ এক্ষণে বর্ধমান রাজ- 
গোঠী বাঙ্গালী বলিয়! গণা হইতে 


চাহেন না, পূর্বরাঁজারা সেবকপ “এক 
ঘরের”মত থাকিতেন না তখন এদেশী 
অধিকাংশ প্রধান ও ধনবানদের সঙ্গে 
তেজটটাদ বাহাদুরের আজ্মীয়তা ছিল। 
মধ্যে যধো তিনি কলিকাতায় আমসিতেন, 
এ অঞ্চলের যাবতীয় প্রধান লোকের 
সহিত মিশিতেন, সকলে তাহাকে সম্ম।ন 
করিতেন তিনিও মকলকে ভালবাসি- 
তেন, অনেকের বাটাতে পর্যাস্ত যাই 
তেন; সালিখার বাধামোহন বন্দ্যোপা 


অল প্রতাপঠাদ। 
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ধ্াঁয়েব বৈঠকখানায় মধো মধো গিফা 
“প্রমারা" খেলিতেন । একদিন খেলি 
বার মময় মহারাঙজেব হাতে “মাছ” 
ছিল, রাধামোহন বাবুর হাতে “কাতুর' 
ছিল, ছুই গ্রাধান “দান” স্থত্তরাঁং 
ছুইজনেই “ডাকাডাকি” চলিল। ক্রমে 


দেডলক্ষ পধ্যস্ত “ডাক” উঠিল । 
রাধামো২ন বাবু দেঙশক্ষ টাক! 
সহিলেন। শেষ মহারাদ মাচ” 
দেখাইয়া হাসিতে হাদিতে দেড়লঙক্ষ 


টাকার নোট লইয়া চলিয় আমিলেন। 

এই সময় এ অঞ্চলে গ্রমাব। খেলার 
ঘাতিশয় চলন ছিল। সকলেই গ্রমাব! 
খেলিত, পাড়াষ পাড়ায় গ্রমাব(র আডড। 
ছিল। বাঁলকেবা পর্যন্ত এ খেলায দক্ষ 
হইয়া! উঠিয়া! ছিগ। কোলাগর লক্গমী 
পুজার রাত্রে নারিকেল ভল খাওয়া 
যেমন অবশ্য কর্তব্য ছিল, সেইবপ এ 
রাত্রে গ্রমাবা খেলাও অবশ্কর্তব্যর 
মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। ওডিন রাশ 
যাত্রায়) ঝুলান যাত্রায় যেকোন যাত্রায় 
হৌক যেখানে লোক সমাবোহ হইত “সই 
থানেই প্রমারার দোকান খুলিত, বড় 
বড বাটী ভাডা করিয়া আডড।ধাদীর। 
পরিক্ষা দোশুতি বিছাইয়! তাহাব উপর 
গ্রমারার নূতন তাস সাজাইয়! বসিও। 
ক্রমে ক্রমে সেই আভ্ভায় খেলওয়াড় 
জমতে আরস্ত হইভ) শেষ, উপর, 
নীচে, দালানে, বারেগ্তায়। উঠানে 
কোথাও স্থাঁন থাকিত না, সর্বত্র পরমার! 
চলিত। €স ল্ময় দেখিতে চমতকার! 


৯১৬৪ 


খেলওয়াড়রা! চক্ষু নাশ উভয় কু্চিত 
করিয়া একাগ্র চিত্তে তাস টিপিতেছেন, 
একবারে সে কাগছে দেখিতে সাহন হয় 
না, তাহাই তাস ক্রমে ক্রমে টিপিয়? 
দেখিতেছেন, ভয় আছে পাছে “ফগরু'ঃ 
সরিয়! থাকে ! পাছে বাজে রং সরিয়া 
থাকে! তাহা হইলেই সর্ধন্থ যাবে। 
আবার, যদি যাহা ধরিয়াছি . তাহাই 
আমিয়া থাকে, যদি তেরেপ্তার উপর 
পঞ্জা সরিয়! থাকে, তাহ! হইলে মক; 
লের কোল কুড়াইব, এই গ্রবল আশা । 
এই আশা, এই ভয়! আবার এই ভয়, 
এই আশা। অন্য সময়ের এক যুগের 
চাথচল্য সে সময়ের এক দণ্ডে উপস্থিত 
হয়। প্রমারা উপলক্ষ মাত্র, কিন্তু খেলটা 
10767701801 যে খেল! এ সংসারে 
সকলে নিত্য খেলিতেছি সেই খেলার 
আ্চধ্য অনুক্ধরণ এই গ্রমারা । তবে 
প্রতেদদ এই যে, এ সংসারে যে চাঞ্চলা, 
যে বেগ, যে আশা দশ বত্পরে, ক্রমে 
ক্রমে, মন্দগতিতে, কখন আইসে কখন 
আইসে না; মেই আশা, সেই বেগ)সেই 
চাঞ্চল্য, এক দিনে, এক দণ্ড, ছুদ্দম 
বেগে আসিয়! উপস্থিত হয়। ইহাই এ 
খেলার স্থখ! আবার তাহার উপর 
অৃষ্টের কুহক। প্রণারায় অনৃষ্টের নাম 
“পড়ত” এ সংসারে অদৃষ্ট খুলিণে 
“ধুলা মুটা ধরিলে সোণা মুটা হয়", 
প্রমারার পড়তা লাগিলে যে কাগন্ধ 
ধর সেই কাগজে তুমি জিতিবে। একরঙা 
ফিগর ধর তুমি ফুরুন মারিবে, ফুঞ্চস 


বঙ্গদর্শন। 


(শাবণ। 


পাচার কর ন্ানকরে তোমার কোরেস্ত! 
দান ভুটিবে। পড়ত] সম্বন্ধে -্পেম্মার 
4519078667 বলেনঃ যে তাল €যরূপ 
ভাল মন্দ পরম্পরা ক্রমে সাদান থাকে, 
সেইরূপ একজন ভাল এক জন মন্দ পায়। 
মিথ্যা কথ! তুমি যেমন ইচ্ছা! তেমনি 
করিয়া কাগজ সাজাইয়। দেও, তাজিয়। 
দেও, পড়ত! ঠিক থাকিবে, যে তাস 
লইয়া খেলিতেছিলে, সে তাস ফেপিয়! 
অন্য তান দেও, পড়তা সেইরূপ 
থাকিবে। | 

অমি প্রেমারা খেলার পক্ষপ!তী নহি, 
ব। সে জন্য এই খেল।র পরিচয় দিতে বা 
গ্রশংসা করিতে বসিয়াছ এমত নহে। 
তখনকার লোক কেন প্রমারায় মাতিয়া 
উঠিত, তাহাই বুঝাইবার জন্য এত 
কথ বলিলাম। প্রমার। খেলায় উন্মত্ত 
করে,দিন রাত্রি কখন আইসে কখন যায় 
তাহ! খেলওয়াড় ক্ছিই গ্ানিতে পারে 
না। এখন প্রমার খেলা নাই তাই 
এখনকার লোক মদ খায়। একালে মদ 
থাইয়। যে অভাব পুরণ হয়ঃ সেকা- 
লের প্রমারা দ্বার সেই অভাব পুরণ 
হই৩। এ উভয়ের মধ্যে কোনটা ভাল 
আমি বলিব না। মোট কথা, পুর্বে 
মহ/র|জাধিরাজ হইতে ক্েলেমাল। 
পধ্যন্ত গ্রমারা খেলিত, আর--কবি 
শুনিত। 

কবির কথা এখন আর তুলিব ন1। 
তবে এই মাত্র বলিয়! রাখি যে, কৰি 
সে ন্ময়ের £8৫%066 0৮/৮৪৪র প্রধান 
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মহায় ছিল। তদ্ছ্ার তখনকার 
লোক কবিত্ব বুঝিয়াছিল, কবিত্ব নইর! 
সাতিয়াছিল। সেরূপ ভ্িনিন এখন 
কিছুই নাই। একালের পূ কেবল 
নাটক! তাহ। দেখিয়! শুনিয় হাস পায়, 
তাহ! যে কিছুই নহে একথ! বৃঝ।ইব1র 
সাধ্য নাই | এ নাটক এখনকার সময়ো- 
পযোগী। যিনি এখনকার সময়ে(পযোগী 
নছেন, তিনিই কেবল বুিতে পারেন, 
তাহাকেই কেবল বুঝান যাইতে পারে যে 
এই সকল নাটক নাটিক1 কিছুই নহে। 
মূল কথা, এখন বাঙ্গালায় নাটক হইতে 
পারে না। নাটক উত্তর প্রতুত্তর নহে, 
উপন্যাস নহে। যাহা! লইয়! নাটক 
তাহ! বাঙ্গাণপির অদ্যাপি হয় নাই। 
নাটকের মজ্জ! কার্ধ্যকারিতা, সে কার্য্য- 
কারিতা ব্যক্তিঘত নহে, জাতিগত, 
সমাজগত। তাহা আমাদের কই? 
ইস্পেনদবেশ যখন কার্যকারিতা অতুল, 
তখন তথায় সরবণ্টিস নাটক লিখি. 
যাছিলেন। মহারাজ্জী ইলিজেবেতের 
লময় ইংলগ্ডের কার্য্যকারিতাশক্তি বড় 
গ্রবল হইয়াছিল, সেই সময় ইংরেজি 
ভাষায় নাটক হয়। তাহার পর উভয় 
দেশের কার্যকারিতাশক্তি কমিয়াছে, 
উভয় দেশের নাটক গ্রমবিণীশক্তি অস্ত- 
হত হইয়াছে! তবে এখন যে সকল 
নাটক তথায় লেখালিখি হয়, তাহা প্রায় 
আমাদের বাঙ্গাল নাটকের মত--বাক্‌- 
বিভা মাত্র! বখাবকি, হাকাহাকি! 

সে কল কথ! এখন যাকৃ। তেঞ্স- 


জাল গ্রতাপচাদ। 
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টাদ বাহাছরের কথ! হইতেছিল, তিনি 
শক্রর যুখে ছাই দিয়া এক একটি করিয়। 
ক্রমে সাতটি বিবাহ করেন। শেষবিবাহটি 
অতি বৃদ্ধবয়সে করিয়াছিলেন। তখন 
তাহাব পুত্র প্রতাপটাদ যুবাপুরুষ, বিষয়-. 
কার্য তিনিই দেখেন, বৃদ্ধরাজ্া অপটু 
বলিয়া সে সকল কার্ধয হইতে নিরস্ত 
হইয়াছিলেন | 


৬১, 


কুমার বাহাদুর । 


কুনার প্রতাপটাদের বালককালের কথা 
সবিশেষ বড় প্রকাশ নাই,তবে এই মা্ত্ 
শুনা যায় যেতিনি বড় ছুরস্ত ছিলেন, 
ঘুড়ি উড়াইবার সখ তাহার বিশেষ ছিল, 
একবার ঘুড়িব লক পড়িয়া! তাহার 
কর্ণের উপরিভাগ কাটিয়া গিয়াছিল। 
একবার একট! ঘোড়| তাহার পীঠ 
কামড়।ইয়! মাংস তুলিয়া লইয়!ছিল। 
গোলকষ্টাদ ঘোষ নামক এক বান্তি 
তাহাকে ইংরেজি পড়াইতেন । এদেশে 
রাজকুমারদের যেরূপ বিদ্া হইয়! 
থাকে, প্রতাপটাদের তাহাই হুইয়াছিল? 

সর্বদাই প্রতাপচন্দ্র আহ্লাদ আমোদ 
করিয়। বেড়াইতেন, তিনি হাসিতে বড় 
পটু ছিলেন, হাসিতে গেলে তাহার গালে 
টেল পড়িত। সর্বদাই তাহার ঘর 
হইত, পৌধমাসের শীতেও তিনি ঘামি- 
তেন। এই ঘর্শমরোগ তাহার মৃত্যুকা'ল 
অবধি ছিল। 


অন্ন বয়মেই তাঁহার গর্ভধারিণী 
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নান্কী রাণীর কাল ছযর়। সেই অবধি 
তাছার পিতামহী বিষণকুমারি তাহাকে 
পুত্র প্মেছকরিতেন। বিষণকুমারীর 
আদরে প্রতাপটটাদের কোন শিক্ষা 
হইতে পায় নাই। 

কমলকুমারী তাহার বিমাতা, তাহার 
শ্রুত্তি বড় সদয় ছিলেন ন1। বিমাত| 
সর্বত্রে কুমাতা, বিশেষ রাজবাটাতে। 
এক| বিমাতা লহে, বিমাতার সহোদর 
পরাণবাবু প্রতাপচন্্রকে একেবারে 
দেখিতে পারিতেন ন। প্রতাপ 
তাহ! জালিতেন এবং তাহ।র প্রতিশোধ 
মধ্যে মধো লইতেন। জনশ্রুতি আছে 
যে এক দিন গ্রাতাপচন্ত্র পরাণ বাধুর 


পশ্চাদেশে কলিকা পুড়াইয়! ছাপ 
দিয়াছিলেন ! 
৪ 
ছোট রাজ। ৷ 


গ্রতাপটাদ বয়ঃপ্রাপ্ড হইলে সকলে 
তাহাকে ছোট রাদা বলিত। তিনি 
বালককালে ছুরস্ত ছিপ্লেন, যৌবন- 
কালে আরও ছুরস্ত হইয়া উঠিলেন। 
তাহার অসাধারণ সাহস ও শক্তি সক- 
লেই জানিত, এই জন্য সকলেই 
তাহাকে ভয় করিত। কিন্ত সামান্য 
লোকের নিকট তিনি বড় শাস্ত ছিলেন। 
কোন ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হইয়া স্তাহার 
নিকট গেলে তিনি যেরূপে পারেন তাহাকে 
বিপদ্দ হইতে উদ্ধার করিতেন। তঙ্জন্য 
যদি নিজে বিপদগ্রস্ত হইতে হইত, 
তাহাতে তিনি বরং সুখী হইতেন। বিপদ 


বঙগদর্শন। 


€ শ্রাবণ । 


ভিনি খুজিতেন। রাজ! বলিয়া! একট! 
দাস্তিকত1 তাহার মলে সর্বদা জাগক্সিত 
থাফিত; কেধল অন্যকে বিপদ হইতে 
উদ্ধার করিবার সময় সেটি একেবারে 
লোপ পাইত। 

তাহার সঙ্গে একটি পালওয়ান 
সর্বদ] ছাঁয়ার মত বেড়াইত,তাহ।র নাম 
আগ! আব্বাছ--মোগল--সেই ব্যক্কিকে 
সঙ্গে লইয়! তিনি অনেক ছুঃসাহসিক 
কাধ্য করিতেন। অপঘ।ত মুত্যু যে 
কখন হইতে পরে, এ কথ! বুঝি তাহার 
বুদ্ধির অতীত ছিল। 

তিনি দেখিতে শ্যামবর্ণ একহারা পুরুষ 
ছিলেন, কিন্তু কাহার শরীরে বিলক্ষণ 
শক্তি ছিল। নিত্য প্রাতে কুত্তি করি- 
তেন; কুন্তি করা তখনকার প্রথ।ই 
ছিল। সঙ্গীতবিদ্যা আর মল্লব্দা] না 
জানা অভদ্রের লক্ষণ বলিয়া তখনকার 
ধনবানদের ধারণ ছিল। এ ধারণ! 
বোধ হয়, গায়ক ও পালওয়ানদিগের 
দ্বার| উত্পাদিত হইয়! থাকিবে । পশ্চি- 
মাঞ্চলের নান৷ প্রদেশ হইতে “কুস্তি- 
গীর পালওয়ান”” আসিয়া! বল ও কৌশল 
দেখাইত। তছুপলক্ষে বিস্তর ধনবান 
একত্রিত হইতেন। স্তাহার! পালওয়ান 
দের সুখে শুনিতেন যে, পশ্চিমাঞ্চলের 
মহছারা্ারা কুণ্তিগীরকে কোল দেন, 
ইংয়েজ ডাকিয়! তাহাদের তলবি লম, 
এবং আপনার শ্বযং তাহাদের লঙ্গে 
কুস্তি করিয়া! সাধারণ সমক্ষে বলবস্ত 
বলিয়া! পরিচিত হন। 
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ধে সময়ের কথ। বলিতেছ্ি তখন ভরত 
নামে একজন প্রসিদ্ধ পালওয়ান এ 
অঞ্চলে ছিল, কিন্ত সে ব্যক্তি হিন্দুস্থানী। 
এই সময় বাঙ্গালির মধ্যে অনেকে 
বলবান্‌ বলি! খ্যাত ছিলেন; তম্থধ্যে 
মনোহর চক্রবর্তীর প্রতিষ্ঠা সর্বধা- 
পেক্ষা অধিক। কবি ভারতচন্্র রায়ের 
পৌজ্র নাকি বড় কুস্তিকৌশলী ছিলেন, 


ভাঙার বলমাংদ এরূপ পুষ্টিলভ 
করিয়াছিল যে, তিনি মাথা নিয়- 


ভাগে রাখিয়া উর্ধভাগে পা তুলিয়! 
কেবল ছুই হস্ত দ্বার অনায়াসে নারি- 
কেলগাছে উঠিতেন। 

প্রতাপটাদ কুত্তি করিতে, সাতার 
দ্বিতে, ঘোড়ায় চড়িতে, ঝড় পরিপক্ক 
ছিলেন। লোকে নলে তিনি ইংরেজ 
ঠেঙ্গাইতে আরও মজবুদ ছিলেন। 
গল্প আছে বদ্ধমানের একজন জজকে 
তিনি বড় মর্পীড়। দিয়/ছিলেন, 
মেই অবধি অধিকাংশ সিবিল সরৰণ্ট 
তাহাকে দেখিতে পারিতেন না। তিনিও 
তাহাদিগকে দেখিতে পারিতেন না। 
তাঁহার ধারণ! ছিল ষে ধোপা নাপিতের 
ছেলের! মিবিল সর্ব্াণ্ট হুইয়! এদেশে 
আসে। এৰং সেই জন্য তাহাদের 
দ্বাস্তিকতা তাহার মহা হইত না। এক- 
বার তাঁহার সহিত পথে একজন মেজে- 
ইরের দেখ! হইয়াছিঙ্গ। মেদেষ্টার 
সাছেব মেই সময় ঠাছার বগি এক- 
পার্থে লইয়া যান নাই, কিকি একট! 
এইন্ধপ নামান ক্রটি করিয্াাছিলেন, 


কাল পগ্রতাপটাদ। 
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প্রতাপচন্দ্রের নিকট ইহা! «“বেয়!দবি* 
বলিয়! প্রতিপন্ন হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ 
বগি হইতে মেদেষ্টরকে নামাইয়। আগা 
€গাড়। বিতাইয়। দিলেন। লোকে 
বলে তীহার নামে গবর্ণমেণ্ট হইতে 
গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইয়াছিল। 

তিনি আবার এদ্দিকে বড় সামা 
জিক ছিলেন। দেশী বিদেশী সক- 
লের সঙ্গে আম্মীরতা করিতেন। 
এ অঞ্চলে আমিলে একবার সালি- 
খায় যাইতেন, একবার তেলিপী- 
পাড়ার রামধন বাবুর ভপ্রেশ্বরের বৈঠক- 
খ|নায় আমোদ করিয়া আমিতেন। চুঁ- 
ডায় রাজবাটী আছে, তথায় আসিয়। 
দীনামারের গবর্ণর ওবারবেক সাহেব, 
হানি আবু তালিব প্রভৃতি অনেকা- 
নেক শ্রধান লোকের সঙ্গে আমোদ 
আহ্লাদ করিতেন! লীগ্গুরের নবাব 
বাবুর সঙ্গে তাহার বিশেষ বন্ধুত! 
ছিল। কখিত আছে, নবাব বাবু 
দোল উপলক্ষে তাহার সহিত ফাঁক 
খেলিবার জন্য বর্ধমান প্রতি বৎসর 
যাইতেন, একবার এত ফ।ক সঙ্গে 
লইয়|! গিয়াছিলেন, যে পোঁনর 
দিবস ধরিয়। অনবরত ব্যয় করিয়াও 
তাহ! ফুরাইল না, শেষ প্রতাগমন 
কালে বন্ত! বস্ত! ফাক বাকার জলে 
ফেলিয়া! আমিলেন,বাকার জল একেবারে 
রক্তবর্ণ হইয়া গেল। কয়েক দিন 
ধরিয়া লোকে সে জল ব্যবহার 
করেতে পারিল না । সেই নবাব থাবুব 
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স্রী ইদানীং বুন্দাবনে ভিক্ষা! করিয়! 
খ]ইতেন। 

অল্প বয়মে গ্রতাপচাতদের ভারীত 
এত দূর জন্বিয়াছিল। যে অনেক 
বড় বড় লোক তাহার নিকট কুঠ্িত 
হইত, অথচ তাহার বয়সস্থলভ আহ্লাদ 
আমোদ সর্ধদাই ছিল, হামি ভি 
তিনি কথ! কহিতেন ন!। 

গ্রাতাপচন্দ্র অসাধারণ বুদ্ধিমান 
ছিলেন, এবং অন্ন বয়সেই বিষয় 
কাধ্য দেখিতে আবন্ত ব্বরিয়াছিলেন। 
লোকে বলে পরাণ বাবু তাহাচে প্রতি 
বাদী হইয়াছিলেন। কেন হইয়াছিলেন 
তাহা কেহ বুঝে নাই, কিন্তু প্রতাপটাদ 
সে কথা বুঝয়াছিলেন। সেই জন্য 
কৌশল করিয়া! পিতার নিকট হইতে 
সমুদয় বিষয় লিখিয়। লইয়াছিলেন। 

পরাণ বাবু ইহার গ্রতিবিধান করিবার 
জন্য ব্যস্তথাকিলেন,কিছু কাল পরে এক 
নুতন চাল চালিলেন। তাহার এক পরমা" 
সুন্দরী কন্যা অবিবাহিতা ছিল । তিনি 
অনেক ভায়া চিন্তিয়া মেই কনা 
বুদ্ধ রাজ তেজচন্দ্রকে সম্প্রদান করি- 
লেন। লোকে অবাক হইল। কন্যার 
বাম বসস্তকুমারী। তিনিই মহারাণী 
বসন্তকুমারী বলিয়। পরিচিত । 

লেকে এ বিবাহের তাৎপধ্য কিছুই 
বুকিতে পাঁরিল না। এই বিবাহে সক- 
লেই বিরক্ত হইল, অনেকে সনোহ 
করিল। মহারাজ তেজচন্্র বাহাহ্র 
পরাণবাবুব ভগ্গিনীপতি ছিলেন, এবার 


বজদর্শন। 
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হইলেন। লোকে 
ভাবিল, ইহা গ্রন্থির উপর গ্রন্থি। 
গ্রতাপচাদ ভাবিজেন, পরাণ “মাসা 
দড়ি পাকাচ্ছেন,” বাধনের উপর বাধন 
দিতেছেন। 

পরাণ বাবুর যখন সর্বকনিষ্ঠ পুল্র 
ভূমিষ্ঠ হন, সকলেই বলাবলি করিতে 
লাগিল যে, অষ্টম গর্ভের পুত্র যদি বাচে, 
তবে অপাধারণ ব্যক্তি হইবে। শুনা 
যায় এই কথায় প্রতাপচন্দ্র বিমর্ষ 
হইয়া বলিয়াছিলেন, অষ্টম গর্ভের 
সম্তান বাঁচিলে রাজ! হয় পরাণের পুক্ত 
নিশ্চদ্র রাজ! হবে, য্দ পরাণ ততদিন 
জ'বিত থাকে, তবে আমার অর উঠবে, 
আমার গর্দতে পরাণের পুত্র বদিবে 
বরং তোমর। এ কথ! লিখিয়। রাঁখ। 
এ কথ! রাষ্ট হইয়া পড়িল। এবং 
পরাণ বাবুর ভবিষ্যৎ কার্ধ্যগ্রণালীর বী্গ 
স্বরূপ হুইল । 

দ্বানপত্রের পর হইতেই পরাণ বাবুর 
হত প্রতাপচন্দ্রের অকৌশল ক্রমেই 
বুদ্ধি পাইতেছিল; কিন্ধু এই বিবাঁহের 
পর আরও বাড়িয়! উঠিল। সেসকল 
পরিচয় এখন অপ্রয়োজন। 

গ্রতাপচন্ত্র বিষয় প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে 
দান আর সঞ্চয় সম্বন্ধে নৃন্ধন বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন। পুর্যবে রাঁজবাটাতে 
কেবল সুষ্টি ভিক্ষা ছিল) তিনি তাহার 
পরিবর্তে পূর্ণ মাতা ৰরাদদ করিয়া 
দেন। পুর্ণ মাত্রা অর্থাৎ চাল, দাল, 
লবণ, তৈল প্রভৃতি যে পরিমাপ দ্রব্য 


আবার জামাত! 
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প্রভোক তিষ্কৃকের অবশ্যক,তাহা সমুদয় 
দ্বিবার নিয়ম করিয়া দেন। পূর্বে 
ধনসঞ্চয় হইত না, তিনি আমলা- 
দিগের চুরি স্মানেকট! খর্ব করিয়। সঞ্চয় 
বুদ্ধির পন্থা করিয়া দ্েন। প্রতি লাটে 
কঙ্জ করিয়া খাজন! দিতে হইত, এখন 
কর্জ কর! দূরে থাকুক, প্রতি লাটেটাক! 
জমিতে লাগিল। শুনা যায়, প্রথমে 
তিনিই “হৌজে' টাকা ফেলার নিয়ম 
করেন। 

কথিত আছে ১৮১৯ সালের ৮ আইন 
যাহকে সচরাচর “অষ্টম” আইন বলে 
তাহা গ্রতাপঠাদ নিজে উত্ভাবন করেন। 
গবর্ণমেণ্টের যেপ বন্দোবস্ত তাহাতে 
নিয়মিত দিনে শুর্য্য অন্তর মধ্যে সরকারি 
রাজন্ব সমুদয় না দিতে পারিলে জমি- 
দারী নিলাম হুইয়াযায়। এই নিয়মে 
চক্রে, বড় বড জমীদ্ারদিগের জমিদারী 
নিলাম হইয়! গিয়াছে । বর্ধমান বাঁ- 
অর জমিদারী বিস্তর, তাহার খাজন। 
নিয়মিত মুহূর্ত মধ্যে দেওযা কঠিন 
ব্যাপার। এ অবস্থায় প্রতাপটাদ স্থিৰ 
করিলেন গবর্ণমেণ্ট যেমন খাস তহু- 
সিলের দায় নিজে গ্রহণ করেন 
নাই, মধ্যবর্তী জমীদারের স্কন্ধে তাহা 
ফেলিয়। খামনা তহমিল করেন, 
আমিও সেইরূপ করিব। প্রজাদিগের 
নিকট খানা আদায় করিবার নিমিত্ত 
মধ্যবর্তী পত্তনীদার রাখিব। জমীদার 
নিয়মিত মুহূর্ত মধ্যে খাছনা দিতে ন 
পারিলেঃ গবর্ণমেন্ট যেমন অমিদারী 


জাল গীভাগটাদ। 
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নিলাম করিয়া লন, আমিও সেই মত 
অনাদায়ের নিমিত্ত পত্তনী নিলাম করিয়! 
সেই নিলামের টাকা হইতে গবর্ণমেণ্টকে 
থাজন। দ্িব। এই বিষয় দরখাস্ত 
করিলে গবর্ণমেপ্ট অনুগ্রহ করিয়া তাহ! 
অন্ু.মাদন কবিলেন, এবং ১৮১৯ সালের 
৮ আইন দ্বাবা পত্তনী নিলামের বিধি 
করিয়া দিলেন। 

এই কৌশলে গ্রতাপচাদ আপনার 
জমিদারী চিবস্থায়ী কবিষা লইলেন। 
এবং সেই সঙ্গে অন্য জধিদারের জমি- 
দারী রক্ষা পাইল। নতুবা পূর্বে চির- 
স্থায়ী বান্দাবন্ত (0০50926 89৮019- 
09100) নামে মাত্র চিরস্থায়ী বলা হ- 
ইত । চিরস্থায়ী দুরে থাক কাহার 
জমিদারী ক্রমান্থয়ে চার বতনর স্থায়ী 
হইত না। এঅস্থায়ীত্ব লইগা €কোর্ট 
অব ভাইরেক্টারের অনেক পত্র লেখা 
লিখি করিয়াছিলেন। কিন্ত তখন কিছুই 
করিতে পারেন নাই। 

বুদ্ধিমান ব| কার্ষ/কৌশগপী বলিয়! 
প্রতাপটাদের যতই প্রশংসনীয় থাক, 
তিনি অতিশয় মদ্যপায়ী হইয়াছিলেন। 
তাহার পিতা ইদানীং তাহাকে এই 
জন্য দেখিতে পাঁরিতেন না। কেন 
কেহ বলেন, না দেখিতে পারার অন্য 
কারণ ছিল। তাহ! যাহাই হউক, 
শেষ অবস্থায় তেজচন্জ্র বাহাছ্‌র পুত্রের 
সহিত বাক্যালাপ পর্যস্ত ত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন। | 

ধাহাব| কুমার কৃষ্খনাথকে দেখিয়াছেন 
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তাহারা বোধ হয়, গ্রাতাঁপটাদের সহিত 
তাঁছার কতক সাদৃশ্য অন্থুভর করিয়! 
থাকিবেন। আমরা বিশক্ষণ আগ্ো. 
চনা করিয়! দেখিয়াছি, ছুই জনের 
গ্রকৃতি একই রূপ ছিল। যে.সময্রের 
কথা বলা যাইতেছে, সে সময় এই- 
রূপ ব্যক্তি আরও ছুই একটা জম্মি 
য়াছিলেন কিন্তু তাহারা কেহই দীর্ঘকাল 
টিকিতে পারেন নাই। তাহারা সময়ো- 
পযোগী বা সমাজোপযোগী ছিলেন 
না। যেরূপ চারিপার্খস্থ: আর সকল, 
সেইরূপ হইলেই, মানুষ বল, পশু বল, 
ফাঁহ! বল তাহা টেকসই হয়, নতুব! 
লোপ পায়। এই নিয়ম। যেখানে সমাজ 
অতি নীচ সেখানে নীচ ব্যদ্কিরই উন্নতি, 
উচ্চগ্রকৃতির লোক সে সমাঙ্ে প্রধানত্ব 
পাওয়া! দূরে থাক লোপ পাইবে। 
কুষ্ণনাথ প্রতাপঠাদ উভয়ে লৌপ পাই: 
য়াছিলেন। উভয়েই চতুষ্পার্বস্থ লোকের 
মত ছিলেন না, কিছু ভিন্ন ছিলেন, ভাল 
' ছিলেন কি মন্দ ছিলেন তাহ! বলিতেছি 
ন1। 
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প্রতাপচাদের মুত্যু ৷ 

গ্রাতাপঠাদ ছাব্বিশি বত্মর বয়স 
পর্যন্ত এইব্ধপে অতিবাহিত করিলেন। 
তাহার পর তাহার মানসিক অবস্থ! হঠাৎ 
পরিবর্তিত ছুইয়া গেল। তিনি হামিলে 
ঘর ভরিয়া যাইত; তাহার সে হাসি 
আর বড় শুনা যাইত না। নিত্য অপ- 
বান্ছে বারঘারির ছাদে উঠিয়! তিনি নীল- 


ঘঙ্গদশন। 


(শ্রাবণ 


পুরের দিকে দূরবীণ কসিতেন, কখন 
তথাকার একটি গেট হইতে একখানি 
বগি ছুটিয়! বাছির হয় দেখিতেন, তিনি 


আর সে ছাদে যান না। দুরবীপ 
স্পর্শ করেন না, হেয়ার সাহেধকে 
একটি দূরবীক্ষণ মেরামত করিতে 


মেরামত হুইয়! 
স্পর্শ করিলেন 
রাজবাটীর দক্ষিণভাগে বহু বায়ে 
এক অপূর্ব স্নানাগার প্রস্তত করাইহ্বে- 
ছিলেন, তাহা প্রস্তভ হইল) কর্মচারী 
আদিয়। সে সংবাদ দিল, একবার তাহ 
দেখিতে গেলেন না। শেষ, মোসাছেব 
দের সহিত আর সাক্ষাৎ করিতেন ন1। 
শ্যামচাদ বাবু নামে একজন পারিষদ 
ছিলেন, কেবল তাহা'রই সঙ্গে দুই একটি 
কথা বার্তী কহিতেন, আর একজন 
ইউরোপীয় চিত্রকরের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতেন-মে ব্যক্তি তখন প্রতাপ- 
চাদ্দের একখানি প্রমাণ চিন্রপট চিত্র 
করিতে নিধুক্ত ছিল | 

একদিন প্রাতে গ্রতাপটা'দ শধ্য। হইতে 
উঠিয়া খানসামাদের বলিলেন যে,«আজ 
নৃ5ন মহলে স্নান করিব,” খান্সামার! 
পয়ঃপ্রণালীতে জল পুরিয্না সমুদয়.ফো যার! 
খুলিয়া দিল, বাটীর বাহির হইতে 
জলের গর্জন শুনা যাইতে লাগিল। 
প্রতাপর্টাদ তথায় প্রবেশ করিলেন, 
প্রায় গ্রহরেক পরে বহির্গত হইলেন। 
চক্ষু তখন আরক্ত হইয়াছে, সর্ধ শরীর 
কাপিতেছে। 


দিয়।ছিলেন, ভাহ। 
আমিল, আর তাহ! 
না। 
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সেই দিন অপবান্কে রাষ্ট হইল, 
মহাগ্গাজ গ্রভাপটাদের পীড়। হইয়াছে । 
চিফিৎমকের! যাতান্নাত করিতে লাগিল। 
একজন মুসলমাদ চিকিৎসক গ্রতাপ- 
ঠাদের বিশেষ প্রিয়পাজ্জ ছিল, তাহার 
নাম আসগর আলি। পীড়ার প্রথম অব- 
স্থায় তাহারই ব্যবস্থা চলিতে লাগিল । 
শেষ তথাকাঁর সিবিল দার্জন ডাক্তার 
কুলটার সাহেব আসিয়া দেখিলেন। 
কোন ব্যবস্থা করিলেন না। 

সেই দিবস কি পরদিবস হইবে, গ্রতা 
পাদ হলিলেন, আমায় গঙ্গাযাত্রা! কর। 
তখন পীড়! সাংঘাতিক বলিয়া কাহারও 
বিশ্বাস ছিল না, পরে রাজবলভ কবি. 
রাজ আসিয়া গঞ্গাযাত্রার ব্যবস্থা 
দিলেন। স্ুুতবাং তাঁহাকে কালনায় 
লইয়া যাওয়া হইল। তাহার সঙ্গে 
্বসম্পকীয় কেহই গেলেন ন।। স্ত্রীলোক 
মারেই নহে, তাহার ছুই স্ত্রী ছিলেন 
তাহারা কেহই যান নাই, বোধ হয় 
তাহাদের যাইতে নিষেধ করা হইয়! 
থাকিবে। 

মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর তখন 
বালনায় ছিলেন। সেখানে পুত্রের 
সঙ্গে কি কথা বার্ত! হয় প্রকাশ নাই। 
কিন্ত ব্যবহারে বোধ হয় তেজচন্ত্র বড় 
কাতর হন নাই, পূর্বেই বল! হইয়াছে 
ইদানীং তিনি প্রতাপটাদকে দেখিতে 
পারিতেন না। রাত্রে যখন পুভ্র 
মৃত্যু হইল, তখনই, তিনি বর্ধমানে 
চলিয়া গেলেন। 


ভাল গ্রতাগচাদ। 
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গ্রতাপটাদের সৃডুর বিবরণ এই মান 
প্রকাশ আছে থে, রাত্রি দেড়গ্রহরের 
সময় কানাত দ্বার ঘাট খেরিয়। তাহাকে 
অন্তর্জলি করা হয়। সে সময় 
বিস্তর লোক তথায উপস্থিত ছিল, 
কিন্তু তাহার! সকলে কানাতের বাহিরে 
দাড়াইয়াছিল। 

মৃত্যুর ছুই চাবিদিন পরেই বাষ্ট হইল 
গ্রত।পটাদ পলাইয়াছেন। বাজ! তেজচন্জ 
তাহা শুনিলেন, কিন্তু হা না কিছুই বলি- 
লেনন। যে কারণেই হউক গ্রতাপ- 
চাদের সমান্ধ মন্দির কালনায় তখন 
প্রস্তত হইল ন1। রানবাটীব বীতি 
আছে কেহ মবিলে একটা নৃতন মনিয়ে 
উাহাব অস্থি রক্ষিত হয়। প্রতাপচন্দ্রের 
সমাজ মন্দির শুনা যায় তেজচন্দ 
বাঁহাদুরের মৃত্যুর পর গ্রস্তত হইয়।ছিল। 

প্রতাপঠাদের মুত্যুব পব, জমিদারী 
লইয়|! তেক্রচন্ত্র বাহাছরের সহিত 
প্রতাপটঠাদের ছুই রাণীর মোকর্দাম! 
বাধিয়া গেল। প্রতাপঠাদ দানে 
বিষয় পাইয়াছিলেন, স্থৃতর|ং তাহার 
বাণীরা বিষরাধিকারিণী বলিয়া দাবি 
করিলেন। কিন্ত শেষ তেনটটদ্েরই 
বিষয় থাকিল। 

কিছু দিন গেলে পোষ্যপুজ্রেব কথ! 
উত্থাপিত হইল; তেচন্দ্র পোষ্যপুক্ত 
লইতে অসম্মত হইলেন। কেন অস- 
স্মত তাহার কোন হেতু দর্শাইলেন 
না। আবাব কিছুদিন পরে পোষ্য- 
পুজেব কথা উখাপিত হইল, আবার 
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তিনি অস্বীন্কৃত হইলেন। এব।ব বলি 
লেন যে, আমার প্রতাপ আসিবে, 
সে অবশ্য আপিবে। তাহার আতমীকের! 
বলিলেন, মহারাজ! আপনি বৃদ্ধ 
হইয়াছেন, আপনাকে পুক্রশোক হইতে 
রক্ষা করিবাক্স নিমিত্ত লোকে প্রতাপের 
অজ্ঞাতবাস কল্পন! কবিয়াছে। আমর! 
আপনার এ শ্ুখেব ভ্রম নষ্ট করিতে 
চাহি না। যদি প্রতাপ ফিবে আসেন 
ভালই, কিন্তু যদি তিনি না আসেন, 
বা আসিতে আহার বিলম্ব হয়, 
ছার ইহার মধ্যে যদ্দি মহারাজের দেহ 
নাশ হয়, তবে এই সমস্ত বিষয় 
কোম্পানী বাহাছুব লইবেন । যাহাতে 
না লইতে পারেন তাহার একটি উপায় 
করিয়! বাখ। আবশ্যক । 

অনেক তর্ক বিশ্র্কেব পর তেজটাদ 
বাহাহুব পোধাপুল্র লইতে সম্মত হই 
লেন। বলা বাছলা যে, পরাণ বাবুর 
সর্ধকনিষ্ঠ পুভ্র-যেটী অষ্টম গর্ডেব, 
--সেইটি গ্রন্থিত হইল। তাহাব নাম 
কুঞ্জবেহাবী কি নারায়ণব্হোরী এমনি 
একটি ছিল-_রাজপুল্প হইলে সে নাম 
পরিবর্তিত হইয়! মহাতাপটাদ বাহা- 
দুর হইল। 


৬ 
আলোক শা! 


পঞ্চদশ বত্মর পরে ১৮৩৫ সালে 
একগন নশ্যানী বর্ধমানে প্রবেশ কবিণ। 


বঙ্গনর্শন। 


(শ্রাবণ । 


তখন বর্ধমান আর পূর্ত মাই, 
গ্বানে স্থানে ইংরেষ পচন্দ নৃতন রাস্তা 
হইয়াছে, তাহার ধারে বিলাতী ফুলের 
ব্নগজাইয়াছে। কৃষ্ণসায়েরের পাড় বন 
ঝৰ্‌ করিতেছে, সেখানে আর জঙ্গল নাই, 
স্কানে স্থানে মনোহর উদ্যান প্রন্থত 
হইয়াছে, তাহাদের নাম আরও মনোহর 
রাখ! হইয়াছে। রাজবাটীর বহির্ভাগ 
পূর্বমত অপরিঞার রহিয়াছে, কিন্তু 
ভিতরে অনেক নৃতন মহল গ্রস্তত হই- 
য়াছে। পায়রান্স পাল বিলক্ষণ বাড়ি- 
য়াছে, চিড়িগাখান। সরিয়। গিয়াছে, কিন্ত 
চিডিয়।খানায় ফাক্ত] কুমারী প্রভৃতি 
শাবেক দল সমুদয় মরিয়। গিয়াছে,এখন 
বিলাতী পক্ষীই অধিক। 

সন্ন্যাসী রাজবাটী প্রবেশ করিল, 
চারিদিক দেখিয়া বেড়াইতে লাগিশ, 
কেহ তাহাকে নিবারণ করিল শা, 
সন্গযাসীও কাহাকে কোন কথ! জিজ্ঞাসা 
করিল না। শেষ সন্নাসী বাবদ্বারীতে 
গিয়। উপস্থিত হইল । বারদ্বারী বনু 
কাল ঘেপামত হয় নাই, তাহার ছুই 
একটি দ্বার ভান্গয় গিয়াছে, ছুই এক 
ক্যাবের চুণকাম খলির়। গিয়াছে । স- 
ন্নাদী সেইখানে থাকিবে মনে করিল) 
কিন্তু বাঁজবাটীর জন্কতক লোক কি 
সন্দেহ কবিরা সন্নযাসীকে তথ! হইতে 
তাভাইয়া দিল। 

তাহার কিঞ্িৎ পরে সন্ন্যাসী গোলাপ- 
বাগে গিয়া উপস্থিত হইল। ভিতরে 
প্রবেশ না কিয়! গেটেব নিকট বলিয়া 
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থাকিল। সেই গেটের নিকট গোঁপী- 
নাথ ময়র1 পরামাণিক নামক একজন 
বৃদ্ধ একথানি দোকান করিত, সে ব্যক্রি 
সন্গ্যামীকে দেখিব! মাত্র বলিয়! উঠিল, 
“আমাদের ছোট মহারাজ”, সন্নযামী 
হাদিল। গোপীনাথ গলায় কাপড় দিয়া 
ভূমিষ্ঠ হইয়! প্রণাম করিল,তাহার পর উ- 
ঠিয়। যোডূহন্তে দাঁড়াইয়া! রহিল। সন্ন্যাসী 
তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। 
এদিকে বিস্তর লৌক আসিয়! সন্ন্যাসীকে 
ঘেরিল। ছোট মহারাজ আমিয়াছেন, 
এ কথা সহরের সর্বত্র রাষ্ট হইয়! গেল! 
চারিদিক হইতে লোক ছুটিল। বাজ- 
বাটীর অনেক পুরাতন আমল! ছুটিয়। 
দেখিতে আসিল। তাঁহার মধো কুঞ্জ- 
বিহারী ঘোষ মাষে একজন মুহুরী 
সন্ন্যাসীকে দেখিয়া! গিয়া পরাণ বাবুর 
মধ্যম পুজ তারাট।দকে বলিল, “বাবু! 
আর দেখিতে হইবে না, আমাদের 
ছোট মহারাজ সত)ই।” তারাটাদ সে 
কথ! পরাণ বাবুকে বলিলেন, তৎক্ষণাৎ 
পরাণ বাবু কতকগুলি লাঠিগ্নাল পাঠাই- 
লেন। লাঠিয়ালের। সন্নাদীকে দামোদর 
পার করিয়। দিয়া আসিল। 

কিছু দ্রিন পবে সেই সন্গ্যাসী বিষু- 
পুরের রাজদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল । 
তখন বিষ্ণপুরের রাছ। ক্ষেত্রমোহন 
সিংহ। তিনি সন্রাসীকে মহারাজ! 
প্রতাপচন্ত্র বলিয়! হঠাৎ চিনিলেন, এবং 
বু যত্ব করিয়া ত)।হাকে রাখিলেন। 
রাজ! ক্ষেতমোহুন পরামর্শ দিলেন, যে 


আল প্রতাপঠ।দ। 


১খত 


সন্নযাসী একবার বকুড়ায় যান, মেজে- 
ষ্টার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়। 
অ।পনার অবস্থ1 তাহাকে বলুন। মেজে- 
ষ্টার সাহেব অভয় দিলে পুলিসের সাহাষা 
লইয়া বর্ধমানে যাওয়া সহজ হইবে, 
তখন পরাণ বাৰুর লাঠিষাল আর কিছু 
বরিতে পারিবে না। পরাণ বাবু বিষয় 
ফিরিয়া মা দেন, তখন আদালত 
আছে। 

এই পরামর্শ অনুসারে সন্াসী বাঁ 
কুড়া যাত্ত! করিল। পবচ্ছদ পরিবর্তন 
করিল না, সঙ্গেও কোন লোক লইল 
ন। 

এই সময়ের কিঞ্চিত পুর্বে বাকুড়ার 
পার্খবন্তা মানভূম জেলায় জঙ্গলি লো- 
কের! একট। এমন গোলমাল উপস্থিত 
করিয়াছিল যে, তাহাদের নিরস্ত করি- 
বার নিমিত্ত মিলিটারী ফৌন্জ পাঠাইতে 
হইয়াছিল। এখন সে সকল গোলমাল 
চুকিয়া গিয়াছে; তথাপি ক্যাপ্টেন 
উইলকিন্পন নামে একজন সাহেব 
পোলিটিকেল এজেন্ট হইয়া মানভূমে 
আদিয়াছেন, তাহার অধীন আর একজন 
আসিষ্ট।ণট আসিয়াছেন, নাম ক্যাপ্টেন 
হানিংটান। তাহারা উভয়ে বড় সতর্ক, 
মানভূমে বসিয়। চিলের ন্যায় চারিদিক্‌ 
দেখিতেছেন; কোথায় কে বিদ্রোহিত। 
করিবার উদ্যোগ করিতেছে, কোথাম়্ 
দশজন পাঁচজন লোক একত্র হইতেছে, 
তাহার! তাহ! দ্রেখিভেছেন, আর, নোট 
করিতেছেন। 


থ$ 


পলিটিফেল এজেপ্ট মকরর হওয়ায় 
বাকুড়। ও মানভূমের মেঞেষ্টারের1 একটু 
সতর্ক হইয়াছিলেন, মনে মনে সং 
কল্প করিদা! থাফকিবেন) যে আর ঠকিব 
না। এবার বিদ্রোহ অস্থুরে বিনষ্ট 
করিব। 

এই সময় সন্্যাসী বাকুড়ায় গিয়! 
উপস্থিত হইল, কোথাও বাস! ন! 
করিয়া শরকারী সরকিট হউসের নিকট 
একটি তেতুল তলায় গিয়া থাকিল, 
মেজেষ্টার সাহেবের বাটীতে দেখা করা 
বোধ হয় তাহার ইচ্ছা ছিল না; 
সন্নযাসিবেশে তথায় দেখা হওয়া বড় 
সম্ভব ছিলনা । যে কারণেই হৌক, 
সন্ন্যাসী মেই বৃক্ষমূলেই অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন, মনে করিয়া থাকি: 
বেন মেলেষ্টার সাহেব এই পথে হাওয়। 
থাইতে আমিলেই সাক্ষাৎ হইবে। 

গ্রতাপটাদ ফিরে আসিয়াছেন এ 
বার্ড বাঁকুড়া অঞ্চলের সর্বত্র রাষ্ট 
হইয়াছিল। রাগ ক্ষেত্রসিংহ তাহাকে 
চিনিয়াছেন, এ কথাও লোকে গুনিল, 
সুভরাং সকলে নিঃসন্দেহচিত্তে দলে 
দলে গ্রতাপর্টাদকে দেখিতে আগিল। 

মেজেষ্টার এলিয়ট সাহেব দেখিলেন 


এই এক সময়। এধার আর ঠকা! 
হইবেন । অতএব তৎক্ষণাৎ দারোগা, 
জমাদার, বরকন্দাঙ্গ সমভিব্যাহারে 
সঙ্গালীর নিকটে গিয়। উপস্থিত 


হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সন্যাসীকে 
গ্রেপ্তার করিলেন, যাহার প্রতাপটাদকে 


ধজনর্শন। 


(শ্াহ্ণ 


দেখিতে, আসিয়াছিল, অনেকেই পলা* 
ইল) তথাপি তাছাদের মধ্যে প্রায় এক 
শত জম ধর! পড়িল। - দকলেই দেল. 
খানায় প্রেরিত হইল। বল! বাহুল্য 
গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট গেল ঘে, একজন 
বিদ্রোহী গ্রেপ্তার হইয়াছে; সে ঘাক্তির 
পাল্লায় বিস্তর লোক ছিল, কেবল তাহান্ন 
মধো এক্কধশত ভন ধরা পড়িয়াছে। 
সন্ন্যামী জেলখানায় খাকিলেন। 

ধাহার| প্রতাপটাদের, গ্রত্যাগমনবার্ত। 
বিশ্বাম করিয়াছিলেছ, তাহাদের মধো 
কেছ কলিকাতা! হুইতে একজন ইংরেল 
উকীল বাকুড়ায় পাঠাইলেন। উকীল 
সাহেব থিয়! মেজেই্টর সাহেবের নিকট 
গ্রেপ্তাবী ওযারেণ্টেব নকল চাহিলেন, 
মেজেষ্টর সাহেব বলিলেন, “কোন 
ওয়ারেন্ট হয় নাই, আমার হুকুমই 
ওয়ারেণ্ট ' উকীীল সাহেব তখন 
আপনার মক্কেলের অপরাধ কি? 
জানিতে চাহিলেন, দরখাস্ত দিয়] 
বলিলেন, চার্জের নকল দেওয়! 
হউক। মেজেষ্টার সাহেব হাসিয়! 
বলিলেন, আমরা মফস্বলে চার্জ লিখি 
না। তোমার মকেলের অপরাধ অবশ্য 
আছে, তাহ! পুর্বে বলা রীতি নছে। 
ক্মতরাং উকীল সাহেব কলিকাতায় 
ফিরিয়া আসিলেন। 

প্রায় আট মাস পরে সন্ন্যাসী হুগ- 
লীতে চালান আমিলেন। হুগলীতে 
কেন আনীত হইলেন তাহার কোন 
হেতু প্রকাশ নাই। দামরায় বিচার 


১২৮৯1) 


আর্ত হইল। কৌন্দলি টার্টন সাছেব 
কাহার পক্ষ হইয়। হগলীর আদালতে 
উপস্থিত হুইলেন। ভঙ্গ সাঁহ্ষ 
ঠাছাকে কোন কথ! কহিতে দিলেন 
না। টার্টন মাছেব নিজামতে দরখাস্ত 
করিলেন নিজামত আদ[লতও ছল 
সাহেবের মতে মত দিলেন । সন্নযাসিপক্ষ 
সযর্থন করিবার জন্য কোন উকীল, 
কি কাউন্সলি, কি মোক্তার ৫েহুই 
থাকিল না। জঙ্প সাহেব বিচার ক- 
রিয়া সন্যাসীকেও হয় মাস কারাবদ্ধের 
আজ্ঞ! দ্বিলেন;য এবং খালাসের পর 
চল্লিশ হাজার টাকার পরিমাণে এক 
বৎসরের নিমিত্ত ফেলজামিন দিতে 
হুকুম দিলেন। 
সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, বিচারপতি! 
আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই যে, 
ফি অপরাধের নিষিত্ত আমি দণ্ড পাই- 
লাম | 
. বিচারপতি বলিলেন, তোমার নাম 
আলোক শা! তুমি মহারাাধিরাজ 
গ্রতাপটাদ বলিয়া লোক জুটাইয়াছঃ 
রাজোর শাস্তি ভঙ্গ করিতে উদাত 
হইয়াছ। সন্ন্যাসী নিরস্ত হইলেন। 
সন্ন্যাপী যথ! রীতি ছয় মাস কারা- 
বাম করিয়া চল্লিশ হাজার টাকা পরিমাণে 
এক বৎসরের নিমিত্ত ফেলঙ্গামিন দিয়! 
খালান হইলেন। এই মোকর্দমা যখন 
হয়। তখন এ অঞ্চলের লোক বড় 
জানিতে পারে নাই। এইজন্য তখন 
বিশেষ কোন গোল হয় নাই। 


জল গ্রতাপচদ। 


১৭৪ 
৭ 


কাণ্ডেন লিটিলের লড়াই । 


১৮৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাল 
রাজা হুগলীর জেলখানা হইতে খালাস 
হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। ধাহা- 
দের সঙ্গে রাজা প্রতাপটাদের আলাপ 
বাঁ আত্মীয়তা ছিল, তাহারা সকলে 
আসিয়। জালরাঙাকে প্রকৃত রানা! 
বলিয়া” সমাদর করিলেন। তাহার 
অনৃষ্টের জন্য সকলেই বাতরতা গ্রাকাশ 
করিতে লাগিলেন। 

কয়েক মাস পরে সকলে স্থির করি- 
লেন যে, আপাততঃ কলিকাতায় সম্প- 
ত্তির নিমিত্ত ন্থপ্রিম কোর্টে নালিশ 
করা হউক; তাহার পর মফত্বলের 
সম্পত্তির নিমিত্ত সুবিধামত মফন্বল 
আদালতে দরখাস্ত করা যাইবে। এই 
পরামর্শ হইলে ত্রেজরির দেওয়ান্‌ বাবু 
রাধারুঞ্চ বসাক টাক কর্জ দিরেন। 
স্থপ্রম কোর্টে মোকর্দমা আরম্ত হইল । 

বর্ধমানের রাজ! শ্রীল শ্রীযুক্ত মাহা- 
তাবটাদ তখন নাবালক । তাহার 
পুর্ব পিতা পরাণ বাবু কোট অব ওয়ার্ড - 
মের পক্ষ হুইয়! তাহার বিষয়াদি 
রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সুপ্রিম কোর্টের 
মোকর্দম! দ্ববাব দিবার নিমিত্ত মদদন- 
মোহন কর্পুরাকে পাঠাইয়া দিলেন। 

জাল রাজ! প্রকৃত পক্ষে প্রতাপঠাদ 
কি ন| এই বিষয়ে সপ্রমাণ করিবার 
নিমিত্ত কলিকাতা অঞ্চলের অনেক 


পক 


৮৭৬ 


প্রধান বাক্তিব €জাবানবন্দী হইল 
সকলেই শ্বীকার করিলেন যে বাদি 
তাই রাজা গ্রতাপটাদ ভার পক 
বর্ধমান অঞ্চলের সাক্ষ্য আবশাক 
হুইল, সুতরাং উক্কীলেরা পরামর্শ দিলেন 
যে একবার প্রতাপটাদ স্বয়ং সেখানে 
গেলে ভাল হয়, বাহারা তাহাকে 
চিনিতে পারিবেন) তাহাদের দ্বার! 
্বপ্রিম কোর্টের মোকর্দমা প্রযাণীত 
হইবে । * 
জাল রাজ বদ্ধমানে যাইতে প্রস্তত 
হইলেন, কিন্ত কলিকাতা নিবাসী ছুই 
একজন মঙলাক।জ্জী তাহাকে যাইতে 
নিষেধ করিলেন; তাহারা স্পষ্টই বলি- 
লেন ষে, বদ্ধমানে গেলে তাহার প্র।ণ 
রক্ষা হওয়! ভার হইবে । জাল রাজাও 
তাহা বুঝিলেন। শেষ উকীলদের 
পরামর্শ মত আন্রক্ষার নিমিত্ত 
ডিপুটি গবর্ণর এলেকজাওর রশ মাছে- 


লিপি িশিশীশিাশিীশীশট৮৮৮ লু ল লগ 


ব্গদর্ণন | 


€আবণ ! 


বের নিকট দরখান্ত কর! হইল * কিন্তু 
হ্যালিডে মাহছেব তখন সেক্রেটারি, তিনি 
দরখাস্ত ন! মঞ্জুর করিলেন 1 

দরধান্ত অসঙ্গত হয় নাই, বর্ধমানে 
গেলে পাছে কেহ অপমান করে বা 
অত্যাচার করে এই ভয়ে দরখান্ত করা 
হইয়াছিল; সে দরখাস্ত না! মঞ্জুব 
হওয়ায় অনেকে সন্দেহ করিতে লাগি- 
লেন। কেহ ভাবিলেন যে পূর্বের 
গ্রতাপট।দ সিবিল সরবণ্টদের উপর 
যে সকল অত্যাচার করিয়াছিলেন, 
এখনও গবর্ণমেন্ট তাহা ভুলেন নাই। 
কেহ ভাবিলেন, রঞ্জিত মিংছের দেশে 
প্রতাপটাদ্দের সহিত ইংরেজদের একজন 
ভাদরেলের সাক্ষাত হওয়ার কথা যে 
রটনা হইয়াছিল, তবে তাহ! সতা। 
ইহাকে গবর্ণমেন্ট এখন রঞ্রিতের অঙ্গু- 
চর মনে কবিয়াছেন, তবে ইহার আর 
রক্ষা নাই। 


পপ পপর 
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অ(লরাকা সেসকল কথ! কিছু মনে না 
করিয়। নিঃশক্কচিত্তে বর্ধমান যান্্া করি 
লেন।* কাল দিয়! গেলে সুবিধা 
তয় বোধ করিয়! তিনি সেই পথেই 
গেলেন। এ অঞ্চলের অনেকগুলি 
প্রধান বাক্তি সঙ্গে চলিলেন। সীঙ্গুরেব 
শ্রীনাথ বাবু, ধাহাকে লোকে সচবচর 
নবাব বাবু বলিত, তিনি অন্য পথে বদ্ধ 
মান গেলেন। 

জাল রাজ! আঁত্মবন্গার নিমিত্ত অধিক 
লোক লইলেন না, যে মকল ভৃত্যবর্গ 
কলিকাতায় থাকিত, কেবল তাহাদেরই 
সঙ্গে লইলেন। তথাপি নৌকার বহর বড 
মন্দ চইল ন।। রাজাব নিমিত্ত এক 
খানি পিনেস, সঙ্গীদের নিমিত্ত বজরা, 
চ।করদের নিমিত্ত পনমী, তত্ভিম্ন পাকের 
নৌকা, স্নানের নৌকা, প্রায় ৩০ কি ৪০ 
খানা নৌকা একভ্রে বাহির হইল। 

রাজ! গ্রতাপঠাদ বর্ধমান যইতেছেন 
এ কথা পরন্দন গঙ্গার উভয় কুলে বাষ্ট 
হইয়! পড়িল। কুলবধু অবধি গঙ্গাতীবে 
ছুটিয়া দেখিতে আমিশ। মাস্তণর 
মান্বরে রক্তপতাকা উড়িতেছে, নৌকার 
ছাদে ছাদে তথখ্যাওয়াল! গ্রহরি ঈাড়া- 
ইয়া আছে। কতই লোক নৌক। 
হইতে মুখ বাডাইয়া কুল দেখিতেছে। 








* ইংরেজি সন 


জাল গ্রতাপচাদ। 
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কতই লোক কূল হইতে নৌকা দেখি- 
তেছে। রাজ! পিনেষের ভিতরে 
আছেন, তাহার খড়খড়ি খুলা রহি- 
পাছে কিন্তু তাছাকে দেখা যাইতেছে 
না। তাহার উদ্দেশে বৃদ্ধার বলিতে 
লাগিল “যাওঃ বাছা! আপনার ঘরে 
যাও? কতদিন পথে পথে বেড়ালে, 
এখন ঘরে যাও ।” 

নৌকা গমনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল । 
২র! বৈশাখ তারিখে তিনি কাণপনায়্‌ 
পৌছিলেন। পৌছিয়াই ছুই জন মোক্তা- 
বকে বর্ধমনে পাঠাইলেন। তাহার! 
মেজে্টব সাহেবের নিকট দরখাস্ত 
কববে যে, প্রতাপটাদ কালনায় 
পৌছিয়াছেন, তাহাব ইচ্ছা বর্দমানে 
আইসেন। কিন্তু হুজুবের অভয় না! 
পাইলে আমিতে সাহন করেন না। 

এদিকে গবর্ণমেপ্ট বর্ধমানের মেলে 
্ারকে সংবাদ দিয়াছেন যে জালরাজা 
বদ্ধমানে যাইতেছেন এবং সেই সঙ্গে 
জালবাজা সম্বঙ্থে কি একখানা গোপন্‌ 
মিনিট পাঠাইয় দিষাছেন। | মেজেষ্টর 
সাহেব--ওগিল্বি-_তিনি তাহা পাঠ 
কবিয়া! ইতি কর্তব্য স্থির করিয়! বাখিয়া- 
ছিলেন। এলেকজাগাঁর নামে একজন 
পাদরি কালনায় থাকিতেন মেজেষ্টর 





টিতে ক্ষ: সালপ 


১৮৩৮ সালের মার্চ মাস। 


1 ২ রা বৈশাখ ১২০৫ ইংরেঞ্জি ১৩ই এপ্রেশ ১৮৩৮ | 
এই মিনিটের কগা লুপবিমকোটে জোবানবন্দিতে প্রকাশ পায়। 
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সাহেব প্রথসেই তাঁহাকে একখানি পত্র 
লিখিলেন ধে তিনি গোপনে জালরাজার 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া লেখেন;যে কণ্ত 
লোক সঙ্গে এবং ভাহাবা কিকপ ধাব' 
হার করিতেছে। 

পয়ে একদিন মেজেষ্টর সাহেব 
ডাক্তার চিক সাহেবের সঙ্গে একত্রে 
আহারান্তে কুঠি হইতে বহির্গত হইতে- 
ছেন এমত আময়ে গেটের নিকট 
দেঁখিলেন জালবাজাব দুইজন মোক্তার 
দরখাস্ত লইয়া কালন1 হইতে আসি- 
খাছে। কি দরখাস্ত তাঁহ। তিনি অনু 
সন্ধান করিগেন না, একেবারে উভয়কে 
গ্রেপ্তার করিয়া জেলখানায় পাঠাইয়া 
দিলেন। তাহাদের মধ্যে একলন 
মোক্তারের নাম রাঁধারুঞ্চ ঘোষাল। 
মোক্তারদের জেলখানায় পাঠাইয়! 
মেজেষ্টর সাঁছেব কালনার দ্বারগাকে 
হুকুম দিলেন যে তথায় জমিয়তবস্ত 
হইতে দিবে না, যদি জাল রাজ! আপনার 
সঙ্গিদের বরখাস্ত না করে তবে তাহাকে 
প্রেপ্তার করিবে। 

ইতিপূর্বে পবাণবাঁবু জাল রাজার 
আগমনবার্তী শুনিয়া প্যারালাল নামে 
একজন ক্ষত্রিয়কে কালনায় পাঠাইয়া- 
ছিলেন। সে ব্যক্তি এতদূর পর্যযস্ত 
দন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল যে বাজা- 
রের কেছ কোন দ্রব্য জাল রাজাকে 
বিক্রয় করিতে মাহস করিত না । অধিক 
মূলো যে খাহ! বিক্রয় কবিত তাহ। 
অতি গোপনে । 


বঙ্গদর্শম। 


(জ্াবণ। 


কালনার পারি এলেকজাগাংরর 
চক্ষে ধ্লা দিবার জন্য প্যারালাল বাবু 
একজন খৃষ্টানকে হস্তগত করিয়াছিলেন। 
সেই ত্রী্টান যাহা বলিত তাহাই তিনি 
মেজেষ্টরকে লিখতেন, শ্বয়ং কোন 
বিষয় তদন্ত করিতেন না, এ কথ! 
তিনি পরে আপনি স্বীকার করিয়া- 
ছিলেন। 

কালনাব দ্ারগ। রাজবাটীর অন্থগত, 
তাহার নিমিত্ত প্যারালাল বাবুকে কোন 
কষ্ট করিতে হইল না। দারগ! পুনঃ পুনঃ 
প্যারালালকে জানাইলেন যে আপনি 
নিশ্চিস্ত থাকুন, এ অধীন জীবিত 
থাকিতে জালরাজা কখন কালনায় প1 
পাতিতে পাবিবে না। 

দারগার নাম মহিবৃল্প! । লেখ পড়া 
তিনি একেবারে জানিতেন না, একজন 
মুহুরীতে তাহার রিপোর্ট লিখিয়। দিত, 
তিনি কেবল তাহাতে মোহর ছেব্ 
করিতেন। প্যারালাল বাবু মুন্রীকে 
হস্তগত করিলেন । 

জালরাজ।র মোক্তারের বর্ধমানে 
পৌঁছিবা মাত্র জেলখানায় ৫্ুরিত 
হইয়াছে এ সংঘাদ জালরাজ! কিছু মাত্র 
জানিতে পারেন নাই । সুতরাং “বিলঙ্গে 
কার্ধা সিদ্ধি” ভাবিয়া কিছু দিন নিশ্চিন্ত 
থাকিলেন। কিন্তকত দিন আর চুপ 
করিয়া নৌকায় বপিয়া থাকিৰেন এক- 
বার কাঁলনায় নামিতে ইচ্ছা! করিলেন। 

৯ই বৈশাখ তারিখে প্রাতে বেলা 
৮টার সময নামিধাঁর উদ্যোগ হইল। 
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সাছার সঙ্গে নৌকায় তাগ্জাম ও 
বাহক ছিল, তাহার! তৎক্ষণাৎ পাথু 
রিশা হল ঘাটে গিম্া উপস্থিত 
হুইল । নগরে রাষ্ট হইল যে, রাজা 
আলিতেছেন, আবালবৃদ্ধ সকলে পাথু- 
রিয়! মহল খাটের দিকে ছুটিল। 
গ্যারালাল থানার দিকে ছুটিলেন। 
দারগা তখন অতি ব্যস্ত হইয়া 
পোষাক পরিতেছিলেন, প্যারালাল 
গিয়া বলিলেন, সর্বনাশ হুইল, 
শীঘ্র আসুন। দারগা পাপড়ি জড়া- 
ইতে জড়াইতে বলিলেন “ভয় কি, 
এই আমি চলিলাম, কাহার সাধ্য 
এখানে নৌকা ভিড়ে ।” মহিবুলা 
দ্বারগ! বাহির হইলেন, সঙ্গে জমাদ্দার) 
বরকন্দাজ। চৌক্দি'র প্রভৃতি অনেকে 
চলিল। তাছার ইচ্ছ! সদর্পে চলেন, 
কিন্ত চলিতে তাহার কষ্ট হয়। তিনি 
অতি স্ুলকায় * একটি প্রকাণ্ড মহিষাঁ- 
কার বলিলেই হয়। মহিবুন্লা যথাকালে 
গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, 
জাল রাজার নৌক!1 ঘাটে ভিড়িতেছে। 
অতি ব্যস্ত হুইয়া তিনি নৌকার 





শপ 


জাল খ্রতাপঠাদ। 
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নিকটে গেলেন, আভুমি নতশিরে 
জাল রাপাকে মেলাম করিয়া! যোঁড়- 
করে দীড়।ইলেন। রাজা নমৌক! 
হইতে তাগ্ামে উঠিলেন, একজন 
ভূত্য আনিয়! রাজার দক্ষিণ দিকে 
একখানি তরবারি রাখিয়াগেল। 1 
এক জন ছানি ধরিল, একজন আড়ানি 
ধরিল, ছুইজন চামর করিতে লাগিল, 
পাঁচ ছয় জন আশ সোটা ধরিল। সম্গুখে 
নকিব ফুক্রিয়। উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে মহিবুল্প! 
ফুকারিয়া উঠিলেন--“তফাত) তফাত” 
-আর লোক তাড়াইতে লাগিলেন। 
তাঞ্জামের ছুই পার্খে ছইন আড়দালি 
তাঞ্জায ধরিক়্া! যাইতে ছিল,মহিবুল্পা এক- 
জনকে সরাইয়! আপনি আড়দ।লি হই! 
তাঞজাম ধরিয়! চলিলেন। জালরাজাকে 
দেখিয়া! গঞ্জের বৃদ্ধ মহাজনের! চিনিলঃ 
তাহার! আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া 
দাড়াইল, দূর হইতে শ্ত্রীলোকেরা উলু 
দিতে লাগিল। আনন্দের আর সীম। 
রহিল না । নগর প্রদক্ষিণ করিয়া 
রাজা নৌকারোহছণ করিলেন; সেই 
সময় কয়েক জন বৃদ্ধ আসিয়া আপন 





* বর্ধমানের রাজারা জাতিতে ক্ষজির, জাতীয় ধর্মান্থরোধে হউক; অথবা 
রান! ঘশিয়।ই হউক, তরবারি তাহাদের পরিচ্ছদের মধ্যে গণা। কিন্তু জালরা- 


জার তাঞামে তরওয়ার থাকায় “010 ৪০10" 
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বলিয়া পাদ্দরি সাহেব ভঙ্ন 
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আপন পরিচয় দিতে লাগিল, 
তাহাদের সঙ্গে অনেক পুর্ব 
কহিলেন। বৃদ্ধের আহলাদে 
জল মুছিয়া ঘরে ফিরিল। 

এই ব্যাপারের কথা পাদরি এলাক- 
জাগার সাছেব আপনার খৃষ্টানের 
নিকট শুনিয়া তৎক্ষণাৎ মেজেষ্টারকে 
লিখিলেন যে একশত তরবারধারী আর 
ছইশত সড়কিওয়াল! লইয়া গ্রতপি্ঠাদ 
কালনা প্রদক্ষিণ করিয়। গিয়াছে। 
রাজবাটীর প্রতি তাঁহার লক্ষ্য ছিল। 
€কবল ম্দক্ষ দারগার জন্য কিছু 
করিতে পারে নাই। ছয়হাজারকি 
'আট হাবার লোক জমিয়াছিল। যদি 
প্রতাপটাদকে শীঘ্র দমন কর! ন| হ্য় 


রা। 
কথ। 
চঙ্গের 


বঙ্জমর্পন। 


(শ্রাধণ | 


তাবে বোঁধ হয় একট। দাগ উপস্থিত 
হইবে ।* 

প্র পাইয়। মেজেষ্টর লাহে 
গ্রতাপটাদের গ্রেপ্তারি জন্য ত্বাহার 
চতুর নাজির আলাদ আলিকে পাঠাই! 
দ্িলেন। পরাণ বাবু এই স্থযোগ 
পাইয়া রাধাহোহন সরকারের সঙ্গে 
বিস্তব লাঠিয়াল পাঠাইলেন। 

কিন্ত মেজেষ্টার যাহার অধীন তিনি 
জালরাজাকে গ্রেপ্তার করিতে পরামর্শ দেন 
নাই, তিনি পূর্বে লিখিয়াছিলেন, যে যণ্দ 
বালবাঁজ! আপনার লোক বিদায় ন! করে 
তবে তাহার নিকট হইতে ফেল জামিন 
লইতে পার। 1 মেজেষ্টার স।হেব এই 
আক্ঞ'নুসারে পুর্বে পরওয়ান! জারি করি- 
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হিলেন। জালরাদাও তদনূসারে লোক 
বিদায় করিতে চাহিয়াছিলেনঃ কেবল 
এই মাত্র ওজর করিয়াছিলেন যে কোন্‌ 
ফোন লোক বিদায় করিবেন তাহ! 
বলিয়া দিতে হুইবে। কিন্তু মেজেষ্টার 
সে কথায় কর্ণপাত না করিয়। তা- 
হাকে গ্রেপ্তারের নিমিত্ত নাদদিরকে পাঠা- 
ইলেন। 

কিন্ত নাঙ্িরকে পাঠাইয়াও তিনি 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তাহার 
স্বরণ হইল যে পূর্বদিন একটি পণ্টন 1 
বর্ধমান দিয়! বারাকপুব গিয়াছে । অত 
এব আর ইতস্ত্ঠঃ না করিয়া তাহার 
কাণ্তেনকে পত্র লিখিয় পথে অক 
করিকেন1 কাপ্তেন সাহেব সিপাহী 
লইয়! বৈচিতে অপেক্ষা করিয়। থাকি- 
লেন। কিছু পরে মেজেষ্টার সাহেব 
স্বয়ং আর ডাক্তার চিক সাহেব 
একত্রে বৈচিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। 
জাল রাদার সংবাদের নিমিত্ত ডাক্তার 
সাছেব কালনার পাদরিকে এক পত্র 
লিখিলেন, উত্তরে পাদরি ভয় দেখাই- 
লেন। সুতরাং মেজেষ্টার সাহেব ফৌজ 
লইয়া! তৎক্ষণাৎ কাঁলনা যাত্রা করি- 
লেন। 

রাত্রি দ্বিতীয় গ্রহর অতীত হইলে 
পণ্টন কালনায় পৌছিল। কাণ্ডেনেৰ 
নাম লিটিল। তিনি মেজেষ্টার সাহে 
বের পরামর্শ মতে প্রথমে সিপাহী 


জাল গ্রতাপ্টঠাদ। 


১৮১ 


লইয়! পারি সহেধেব কুঠিতে গেলেন, 
তথায় স্থির হইল যে, মেলেষ্টাব একবার 
নদীর কূলে গিয়া সংবাদ লইয়া আসিবেন 
তাহাব পর ইতি কর্তব্য স্থির হইবে। 
ওগিলবি সাহেব পিস্তল হস্তে লইয়! 
দরগা ও নাঞ্িরের সঙ্গে ঘাটে 
গেলেন। তথা হইতে কাণ্তেন লিটি- 
লকে লিখিয়! পাঠাইলেন যে, বিনা যুদ্ধ 
জাল প্রতাপকে গ্রেপ্তার করা কঠিন 
অতএব আপনি সসৈন্যে সত্বর আস্থন। 
কাপ্তেন সাহেব হুকুম দিলেন) শিপাহীর! 
বন্দুকে গুলি গ্রারদিল, তাহার পর 
গম্ভীর পদচাঁরণে তাহাব! গঙ্গাতীরে উপ- 
স্কিত হইল। সমুখে জল কলকল 
করিয়া ছুটিতেছে, এখানে কাহার সহিত 
যুদ্ধ করিতে হইবে, সিপাহীর1 বুঝিতে 
পারিল না। গঙ্গার মধ্যস্থানে এক- 
খানি পিনিদ নঙ্গর করিয়া! রহিয়াছে 
তৎপশ্চাৎ চাবি পচখানি বঙজবা, তাহার 
পশ্চৎ কতকগুলি পানসী আর কিছুই 
নাই। মাজিরা নৌকার ছাদে) ভর্র- 
লোকের! নৌকার ভিতরে, নিদ্র। যাই- 
তেছে। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর। 
নৌকায় আলোক নিবিয়! গিয়াছে, সকল 
অগ্ধকার, সকলে ঘুমাইতেছে, নৌকাও 
ঘুমাইতেছে | সিপাহীর| ভাবিতেছে, 
কাহার সহিত যুদ্ধ হইবে; এমন সময় 
কাপ্তেন সানেব মেজেষ্টারের সহিত কি 
পরামর্শ করিয়। ফায়ারের হুকুম দিলেন্‌। 


1 4&. 39880005397 ০£ 810 19010)696 ৈৎ 15 ম1)098 00120089001 


090010 1489, 


১৮২ 


ওগলবি সাহেব নৌক। ধেখাইয়। “মারো, 
মারে? বলিয়। চীৎকার করিলেন, সঙ্গে 
সঙ্গে আপনার পিস্তল ছুড়িলেন। 
অমনি গুড় গুড়, গুড়, করিয়া! গল্ট- 
নের বন্দুক গর্জিয়া উঠিল। ছাদে 
যাহারা নিদ্রিত ছিল, তাহাদের মধ্যে 
১৮ জনের আর নিদ্রা! ভাঙ্গিল না) 
অপরদের মধো কাহার হাত ডাঙ্গিল, 
কাহার পা! ভাঙ্গিল, কাহার দেহ উপটিয়! 
জলে পড়িল। জাল রাজ! হঠাৎ উঠিয়! 
জলে ঝাপ দিলেন) পশ্চাতের ব্জর! 
হইতে আর একজন লাফ দিয় গঙ্গায় 
পড়িলেন, তাহার নাম রা] নরহরি 
চন্ত্র; নিবাস হরধাম। উভয়ে গঙ্গাপার 
হইয়া শাস্তিপুরের উত্তবে একস্বানে 
লুকাইয়া থাকিলেন। 

এ দিকে যুদ্ধ ফুণাইল, বুদ্ধের পর লুঠ । 
সুতরাং লুঠ আরন্ত হইল, দ্িপাহীর! 
ঘাট হইতে নৌকা খুলিয়। লইয়া পিনাসে 
আসিল । সঙ্গে সঙ্গে আসাদ আলি 
নাজির ও মহিবুল্প। দরগ! আপন আপন 
দল বল লইয়! উপস্থিত হইলেন। জাল 
রাজা, রাজ! সাজিয়াছেন, কর্জ করিয়। 
রাজার আসবাব কিনিয়াছিলেন, সোণার 
আসা, সোণার সোটাঃ পোণার ছাতি, 
সোগার আড়ানি, লুঠির মুখে তাহা 
সকলই অন্তর্থিত হইল। 

লুঠ শেষ হইলে পর গ্রেপ্তার আরম্ভ 
হইল | মাঝিমালা, খানসাম1, খেজমৎ- 
গার, যাহার! গুলিবৃষ্টিতে রক্ষা পাইয়া- 
ছিল এবং জলে ঝাঁপ দিতে ইতস্ততঃ 


বঙ্গদর্শন । 


(শাবগ। 


করিয়াছিল, তাহার সকলেই ধর 
পড়িল; কিন্ত তাহাদের সংখ্যার নাজিরের 
মন উঠিল না| দারগ! নাজির উভভজ্েই 
রিপোর্ট করিয়াছেন যে, রাজার সঙ্গে ৭০ 
কি ৮০* লোক; রাজা নিজেই স্বীকার 
করিয়াছেন তাহার সঙ্গে ৩৪২ জন লোক? 
এখন অন্ন লোক চালান দিলে গ্রেপ্তার 
অসম্পনন হয়, সুতরাং গ্রেপ্তারীর আড়ম্বর 
কিছু বাড়াইতে হইল। নিকটে ছুই 
একখানি তীর্ঘযাত্রীর নৌকা ছিল; 
নাঞ্জির সে সকল নৌক] হইতে যাত্রীদের 
বাহিব করিয়া আনিলেন, তাহাদের 
মধ্যে অনেকগুলি স্ত্রীলোক বাহির হইল, 
কিন্তু স্ত্রীলোক বলয়। ত্যাগ করার আর 
সময় নাই, সুতরাং তাহ।র। অল রান্জার 
সঙ্গী বলিয়! গ্রেপ্তার হইল। ওগিলবি 
সাহেব ২রা মে (১৮৩৮) তারিখের রোব- 
কারিতে সেই হততাগ্যদের নামা লপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। দ্রবময়ী বেওয়!, 
সুয্যাঁ, গঙ্গামণি, অনু, চন্দ্রমণি, তুলনী, 
পদ্ম গোয়ালিনি, কন্ন, পন্মপ ঠাকুরাণী, 
গয়াঠাকুরাণী দাসীঠাকুরাণী ইত্যান্ছি 
ইত্যাদ্ি। বৃদ্ধার] বর্ধমানে চালান 
গিয়া প্রায় নয় মাস তথায় আবদ্ধ 
থাকিল। যেকপ তখন গবর্ণমেণ্ট ছিল, 
যেরূপ কর্মচারি ছিল, যেরূপ সমাজ 
ছিল, তাহাতে বিপদগস্তের নিকটে 
আসিলে বিপদগ-স্ত হইতে হুইত। 
কালনাগঞ্জের যে সকল বুদ্ধ দোকান- 
দার প্রতাপটাদকে চিনিয়াছে বলিয়াছিল 
তাহারাও তীর্ঘবাত্রীর নঙ্গে সঙ্গী হইণ। 


১২৮৯1) 


তখাকার কতক গুলি স্রীলোকও সেই দশা- 


পন্প হইল। যেজেই্টার সাহেব তাহাদের 
সম্বন্ধে পূর্বক্কধিত রোবকারিতে লিখিয়া- 
ছ্বেন যে, তারা আর গুণমণি জাল 
রাঁজার লোককে বাটাতে অন্পাক 
করিতে দিয়াছিল। গৌরমণি তারার 
বাটাতে থাকে । গোবিন্দ সরকার আর 
নাথু পাইক গুণমণির দোকানে চাকুরী 
করে। আর, তারাকে যখন গ্রেপ্তার করা 
হয়, তখন সেখানে কিশোরমণি উপ- 
স্থিত ছিল। সুতরাং এই সমস্ত লোকই 
গ্রেধার়ের যোগ্য। 

এইরূপে ২৯৪ অন গ্রেপ্তার হইয়া 
বগ্ধমানের জেলখানায় প্রেরিত হইল। 
জাল রাজা আর নরহরি চত্জ শাস্তিপুরের 
নিকটে ধরা পড়িলেন। কিন্ত জাল রা- 
জাকে বর্ধমানে না পাঠাইয়া হগলির 
জেলে পাঠান হইল। তাহার একান্ত 
ইচ্ছা ছিল যে, তাহাকে বর্দম!নে 
চালান দেওয়া হয়, তিনি ত বদ্ধমানেই 
যইতেছিলেন; রাজার মত যাইতেন, 
নাহয় অপরাধীর যত গেলেন; যেরূপেই 
যান, বদ্বমানে যাইতে পারিলেই তাহার 
কার্ধা সিদ্ধ হইবে, এই তীহার বিশ্বাস 
ছিল। কিন্তু তাঁহার সে: ইচ্ছা পুরণ 
ইইল না। তিনি সিপাহী পরিবেষ্টিত 
হইয়! ছগলিতে বিচারের নিমিত্ত 
প্রেরিত হুইলেন। নরহরিচন্ত্র প্রভৃতি 
আর সকলে বদ্ধমানে প্রেরিত হইল। 
কিন্ত যে জেলায় অপরাধ করিয়াছেন 
বলিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার কর! হইল 


জাল গ্রতাপটাদ। 


১৮৩ 


সে জেলায় তাহার বিচারের পক্ষে 
কিআপতা ছিল তাহা! কোন কাগধ 
পত্রে প্রকাশ নাই। 

জাল রাজ। গ্রেপ্তার হইলে পর 
তাহছাব একজন উকীল সুপ্রিম কোর্টের 
এটনি--নাম সা (ডা. 10. 9৪৬)---গ্রে. 
গার হইলেন,তিনি লড়াইয়ের সময় উপ 
স্থিত ছিলেন না, নিকটে প।ইগাছি গ্রামে 
লায়েল সাহেবের নীলকুঠিতে ছিলেন, 
পরাতে তথ! হহতে আসিতে ছিলেন, 
পথে ওগিলবি সাহেব তাহাকে গ্রেপ্তার 
করেন। ওকিল সাহেব 13198] ৮০ 
৪1১)০০% প্রভৃতি কত বথাই ঝলিলেন, 
মেজেষ্টার সাহেব তাহাতে কর্ণপাতও 
করিজেন না। গ্রেপ্তারের সময় সা 
সাহেব জিজ্ঞানা করিলেন, তাহার কি 
অপরাধ? মেজেষ্টার সাহেব মুখ গ- 
স্তীর করিয়! ব্লিলেন,“রাবিদ্রোহিত1! 
]188501) ! 

মেজেষ্টারের মুখে হঠাৎ যাহ! আমি- 
য়াছিল, তাহাই যে তিনি বলিয়াছিলেন 
এমত নহে। পরে পুলিষ লুপারিণ্টেতেণ্ট 
সাছেব আপনার ২৪ মে ১৮৩৯ পালের 
৫২৭ নং পত্রে এই ভাবব্যক্ত করিয়া- 
ছিলেন। তিনি আসামীদের এই 
বলিয়। উল্লেখ করেন যে +097807518 
2090890 ০00 196100 901780196018 
8120. 
9৫6 298188809 &০ ৮8০ ০925818:94 
20070116598.৮? 

সা সাছেব গ্রেপ্তার হইয়াছেন এই 
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১৮৪, 


জন্রব গুনিয়। পাইগাছির নীলফৰ 
সাহের তাহ! সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত 
তাহার একজন সরকারকে পাঠাইয়! 
দিলেন। আসামির তত্ব লইতে আমি, 
যাছে বলিয়া গরিব সরকার তত্ক্ষ- 
ণাত গ্রেপ্তার হইল, এবং সরকার হে 
হাতী চড়িয়া আসিয়াছিল, সে হাতীটিও 
ঘেই সঙ্গে গ্রেপ্তার হইল। 

প্রতাপচাদের পরম বদ্ধু নবাব বাঁধু 
মিঙ্ুর হইতে একায়েক বদ্ধিমানে গিয়। 
অপেক্ষা করিতেছিলেন। ষে সংবাদ 
মেজেষ্টার সাহেব কিরূপে পাইলেন, 
পাইয়। যখ! নিয়মে নবাব বাবুকে দ্ধেলে 
পুরিলেন। 

তাঁহার পর আর কাহাকে গ্রেপ্তার 
করিবেন খজিতে লাগিলেন, শেষ 
মন্ধান পাইলেন যে, বিলকুলির নবাৰ 


বঙ্গগর্শন। 


(শ্রাবণ । 


অতএব তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার 
নিমিত্ত হছুগলির মেছেঞ্টারকে পত্র লিখি- 
লেন। সেই সঙ্গে জাহানাবাদের বাম- 
দীন সিংহ বল্লাগর্দীঘির ছাফেদ ফতে 
আলিকে গ্রেপ্ত'র করিতে অনুরোধ 
করিলেন। * আরও বনকয়েককে 
গ্রেপ্তার করিবার তাহার ইচ্ছা ছিন্স। 
তিনি সন্ধান পাইয্জাছিলেন যে কঙ্গি- 
কাতার মুলুকটাদ বাবু পানিহাটির ক্য়না- 
রায়ণ বাবু প্রভৃতি কয়েকজন জাল রাজার 
নৌকায় ছিলেন। কিন্তু তাহাদের গ্রেণ্ডর 
করিবার কি চেষ্টা হইয়াছিল্র তাহ! 
কাগজ পত্রে প্রকাশ নাই। 

লড়াই হইল, লুঠ হইল, গ্রেগু(রহইল, 
কিন্ত একট! বাকি থাকিল। মেঞ্সেষ্ট- 
রিতে এত্তেল! গিয়াছিল যে, অল রানার 
সঙ্গে পাচ সাত শত অস্ত্রধারী আছে? 


আনওয়ার আলি, জালরাজার শ্বপক্ষ কিন্তু তাহাদের সে অস্ত্র কোর্থার গেল? 
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১২৮৯1) 


নৌকায় চারি পাচখানি তবওষার, একটি 
বন্দুক আর একটি পিস্তল বাতীত পাওয়া 
গেল না। দ্ারগা সাছেব বড়ই গোঙ্গে 
পড়িবলেন। আসাদ আলি নির্তাক 
পুরুষ, তৎক্ষণাৎ কালনার রাজবটা 
হইতে এবং অন্যান্য স্থান হইতে ৮৬ 
খানি তরওয়ার সংগ্রহ করিলেন। 
তাহার পর মেজেই্টার সাহেবকে জানাই- 
লেন ঘে, সিপাহীরা সমস্ত তবওয়ার 
লুঠ করিয়া! লইয়া! গিগ্ছে, আমি বহু যত্তে 


অনৃষ্ট। 


১৮৬ 


তাঁহাদের নিকট হইতে মাত পঞ্চাশখাপা 
উদ্ধাব করিয়াছি । এখনও তাহাদের নিক্ষট 
এত তবওয়ার আছে যে গাড়ী বোঝাই 
হইতে পাবে । কাপ্তেন লিটিল এই সময় 
হুগলিতে পৌছিয়াছেন অন্থভব করিষ 
ওগলবি সাহেব হুগলিব মেজেষ্টারকে পন্ধ 
লিখিলেন যে, সিপাহীদেব নিকট হইতে 
তবওয়াবগুলি লইয়া পাঠ।ইয়া দিবেন; 
কেন না সেই তবওয়ারগুলিই এ দোক- 
দিমাব এধান প্রমাণ। [ক্রমশঃ] 


০৫% ৯ 


অদ্ৃষ্ট। 


অমি অদৃষ্টবাদ্ী। ভাবতবাসী বলি 
যাই ধে আমি অনুষ্টবাদী তা নয়। 
ভারত অদৃষ্ঠৰার্দের চিরগ্রসিদ্ধ ভূমি। 
অনৃষ্টবাদিত্ব ভারতব!পীর ধাতৃগত প্রন্কৃতি। 
দেকেলে লোকের ত কথাই নাই। 
খন ধাহারা পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞন 
চর্ধণ করিতেছেন তাহারাও, কথায় ন 
হউক কাদে, জ্ঞাতসাঁরে না হউক অজ্ঞা- 
তসারে, ইচ্ছাপুর্ধক না হউক অনিচ্ছা- 
পূর্বক, অনৃষ্টনাদী। আমিও সেই জন্য 
অদৃষ্টবাদী; কিন্তু শুধু সেই জন্য নষ। 
আমি অদৃষ্টবাদে যত দর্শন দেখি.তদপেক্ষ! 
কবিতা দেখি; যত জ্ঞান দেখি তদ- 
পেক্ষা ভাব দেখি; যত চিন্তা দেখি 
ভদপেক্ষা]! কর্ণ দেখি। কথাটা কিছু 
বিশ্মমকর, কিছু নুতন রকমের, কিন্তু 


আমার এই মত। মানুষের সুখ ছুঃখের 
কারণ সকল সময়ে বুঝিতে পারা যায় 
ন1। শান্্রকারের!। বলেন স্থখছঃখ 
কর্মফল মাত, এর* অনেকে বলেৰ 
যে কর্্মফলেব নামই অনৃষ্ট। কিন্ত 
সে অর্থে অদৃঞ্চ বড় ভাল জিনিস নয়! 
অন্ধ যদ কর্্মফলে অন্ধ হইযা খাকে 
তবে কেন আমি তাহার দুঃখে দুঃখিত 
হই? কিন্তু বথন শুনি লোকে বলিতেছে, 
এই অন্ধের কি অদৃষ্ট!--তখন আনৃষ্টে 
কর্মফল দেখিতে পাই ন1। তখন অুষ্টে 
জগতের দুর্ডেদ্য ছুঃখ-রহস্য দেখিন্তে 
পাই-- তখন মাকে কি-জানি-কাহাঁর, 
কি-জানি-কিমের ক্রীড়াৰ পদার্থ বলিয়! 
অনুভূত কবিষা কাতব হই--তখন মানু- 
ফ্যকে এক অপাধারণ 'অতলম্পর্শ 
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কবিত্বেব সৃষ্টি বলিয়। মনে হয়--েক- 
নর বাদশাহ যেমন হোমর পড়িয়। 
বীরমদে মত্ত হইয়া! উঠিতেন, তেমনি 
তখন সেই অদ্ভুত কবিত্বে মিয়া ছুঃ- 
খীর ুঃখ মোঁচনে প্রধাবিত হই! এ 
অদূই যদি অলীক হয় তবেজানিবযে 
অলীক মন্গষ্যের অলীকত্েব প্রয়োজন 
আছে। 

কথাট। আরে! একটু বুঝাইবার চেষ্ট! 
করি। বুঝান বড় কঠিন, কিন্তু চেষ্ট। 
করি। ছুঃখ দেখিলে দুঃখ হয়। এইটি 
মন্থষয্যের গ্রক্কতি-মন্গুষা হৃদয়ের ধর্মা। 
কিন্ত এই গ্রক্কতি, এই ধর্মের মূলে শিক্ষা 
আছে। তাহার প্রমাণ_-অমভ্য মন্ষা। 
ছঃখ দেখিলে অসভ্য মনুষ্যের হৃদয় 
গলে না। মানুষ যত সভ্য হয়, ততই 
ছুঃখ দেখিলে ছুঃখিত হন । অথবা 
ছুঃখ দেখিয়া মানুষ যত ছুঃখিত হয়, 
তত সভা বলিয়! গণ্য হয়। কোম্তের 
মতে 12091586 প্রবৃত্তির দমন এবং 
019589 গ্রবৃস্তির প্রাধান্য লাভের 
নামই সভ্যতা । সভ্যতার অর্থ শিক্ষা, 
আতএব ছুঃখ দেখিয়া! হুঃখিত হও- 
যার অর্থও শিক্ষ1| শিক্ষার অর্থ--মনের 
লছিত বাহ্যশক্তির সংযোজন| । সেই 
২যোঁজনার সম্পূর্ণতায় শিক্ষার সম্পূর্ণতা 
এবং সভ্যতার বন্পুর্ণত| ৷ অনৃষ্টবাদ 
কি শিক্ষার অন্তর্গত নয়? মনুষ্যের 
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হৃদয় মনুষ্যকে ছুঃখে ছুঃখিত করে। 
কিন্তু বুদ্ধি অনেক সময়ে হৃদয়ের গ্রাতি- 
কুল হইর! থাকে । তারতের আধুনিক 
কর্মফলবাদীর। অনেক মময়ে দরিদ্র এবং 
আতুরদিগকে পাপী বলিয়া ঘ্বশ। করেন। 
ইউরোপের আধুনিক কর্মাফলবাদীর] * 
তাহাদিগকে উপেক্ষা করেন। কিন্ত 
দুঃখ ত ছুঃখ বটে। যে কারণেই 
হইয়া থাকুক, ছুঃখ তদুর কর] চাই, 
নহিলে ছুঃখ যে বাড়িয়া যায়। কিন্ত 
বল দেখি, যদি ছুঃখ আর ছুরদৃষ্ট এক 
বলিয়! বুঝা যায় তাহ! হইলে ছুঃখে 
হুঃধিত ন1 হইয়! কি থাকা যায় ? মান 
যকে এক অচিস্তনীমু, অপরিমেয় শক্তির 
অথন। শক্তি-সমষ্টির, এক অপুর্ব, অভল- 
স্পর্শ কবিত্বের ক্রীড়ার পদার্থ বলিয়া 
ভাঁবিলে, মানুষের দুঃখে না কাদিয়া, 
মানুষের ছুঃখ না মোচন করিয়া কি 
থাকা যায়? খেল্ন। ভাঙ্গিলে বালকের 
কান্নার কি সীমা থকে 5 অনৃষ্টবাদী 
ন! হইলে মানুষ কি মানুষেব জন্য 
বালকের ন্যায় কাদিতে পারে? যাহা 
মানুষকে সরল, সম্ুকোমল বালকবৎ 
করিয়া তুলে তাহা অলীক হইলে ও 
কি অমূলা নয়? অলীক হইলেও কি 
শিক্ষা গ্রণালীর অন্তর্গত নয়? 

আর অদৃষ্ট যে অলীক তাই ব| 
কেমন করিয়া বলি? মানুষের সুখ 





* ইউরোপের আধুনিক কর্মফলবাদের বর্মফলের আর্থ ইহজগ্মের কর্শ- 
ফল) ভারতের কণ্মনফলের অর্থ পূর্বজ্জন্মের কর্মফল। 
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দুঃখের সমস্ত কারণ কি আমর! বুঝিতে 
গাপি% মানুষ শত সহত্র শক্ত পরি” 
বেহিত একটি ক্ষুত্র শক্তি মাত্র। শত 
সহ্ত্র শক্তিসস্ভৃত একট: ক্ষুদ্র শক্তি মাত্র। 
তাহার ক্ষুদ্র শক্তি অসংখা বাহাশক্তির 
সহিত সম্পর্কবন্ধ, কিন্তু তাহার জ্ঞান অল্প, 
কত শক্তি এবং কি প্রকারের শক্তির 
সহিত তাঁহার সম্পর্ক তাহা দে জানে 
না, তাহার জানিবার উপায়ও অল্প। 
আধুনিক উদ্ধত বিজ্ঞান এ কথ! মানে, 
কিন্ত মানিয়াও তাহার ধ্যান করিতে 
পারে না? এবং সেই জন্যই আধুনিক 
ইউরোপীয় নীতিশাঙ্কে 32152] 01 019 
20586 গুভূতি নৃশংস মতের গ্রাহুর্ভাব। 
আধুনিক [7৮010600খুমতাজুসাঁরে ক্আজি- 
কার মনুষা জগতের বিকাশাবধি যত 
যুগ অতীত হইয়াছে দেই সমস্ত যুগের 
ফল বই নয়। কিন্তু কে কৰে সেই 
সকল যুগ বুঝিয়াছে বা বুঝিবে? এবং 
আন্বিকার মস্ুষ্কেই বাঁ কে কেমন 
করিয়া বুঝিবে ? তবেই বুঝ। যাইতেছে 
যেবিজান এবং দর্শনানুনারে মানুষে 


অদৃষ্ট আছে। তথাপি [0০18৮97 মতাব- 
লম্বী দার্শনিকেরা যখন মানুষের আুখ- 


হুঃখের কথা বলেন তখন কেবল তাহার 
সৃকৃত কর্দের দোষগুণ নির্ণয করিয়া 
সমাজকে শিক্ষা দেন এবং রাজপুরুষ- 
দিগকে ব্যবস্থা প্রদান করেন! তখন 
তাহার! আ'জকার মানুষে আজিকাব 
মানুষ বই জার কিছুই দেখিতে পান 
না! তখন তাহাদের মতে জগতে 


অদৃষ্ট | 
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কিছুই অদৃষ্ট থাকে না! ইহার অর্থ 
এই যে, ইউরোপীয়েব মানুষকে 
পড়িতে পারেনঃ কিন্তু ধ্যান করিতে 
পাবেন না। পদার্থ বিজ্ঞানের শসনেই 
হউক আর তাহাদের মানসিক প্রকৃতির 
গুণেই হউক, তাহারা কোন বিষয়েই 
দুই দু-গুণে চারি' এই কথা না বলিয়া 
থাকিঠে পারেন না। এমন কি তাহা 
দের কবিবর 1['90177501, যিনি 1)6 
1১190010015 লিখিয়াছেন, বোধ হয় 
তিনিও সংসারক্ষেত্রে ছুই ছুগুণেচারি 
প্রণাণী অতিক্রম করিতে পারেন ন1 
এবং ছুবদৃষ্ট শুভাৃষ্ট কিছুই বুঝেন না । 
পুরাকালে ছুইটা অসাধারণ প্রতিভাশলী 
অতি অনৃষ্ট মানিতে বাঁধা হইয়।ছি- 
লেন- গ্রীক এবং হিন্দু । কিন্তু ছইটা 
জাতির অধূষ্ট ভিন্ন রকমের। হিন্দু 
অদৃষ্টে যুগ যুগাপ্তব নি'হঠ আছে) 
কোটি কোটি কন্মফল নিহিত আছে; 
জল, বাধু, পণ, পক্ষী, চন্দ্র হুর্যা, গ্রহ, 
নক্ষত্র গ্রভৃতি অনীম বিশ্বনিহিত আছে। 
সে অনুষ্টের আকাব নাই, মুর্তি নাই-- 
কিন্তু সে অনৃষ্টেব ধান আছে। ছে 
অদৃষ্ট ব্যক্তি নয়, বিষয়। সে অনৃষ্টের 
নাম অনপ্ত-অপীম ব্রঙ্গম-_ অনাদি 
ইতিহাস। সক্লি সেই অদৃষ্টে আছে; 
সেই অবৃষ্ট মকলেতেই আছে। সে 
অৃষ্ট শুভ এবং অশুভ; ছুইই। “ছুই-ছু 
শুণে চারি! যেমন করিয়া বুঝি, সে অদৃষ্ট 
তেমন করিয়া বুঝি না বটে; কিন্ত ধ্যানে 
ভানি মেও "ছুই ছুুণেচারি। এবং 
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সেই জন্যই তাঁহাকে অতলম্পর্শ কবিত 
বলি। যে মহাতত্বের মূলে জ্ঞান আছে, 
কিন্ত যাহাকে জ্ঞানে পাওয়। যায় না 
ধ্যানে পাওয়! যায় তাহাক্ই প্রকৃত 
কবিত্ব বলে। গ্রীক অনৃষ্টের সীমা 
আছে,ছঃখ তাহার অন্তর্গত, স্থথ 
সয়। সঙ্কী্ণান্নতন গ্রীক-মন হিন্দুব 
ম্যায় অসীম, অনিশ্চিত এবং অনির্দিষ্টেব 
ধ্াানকরিতে পারিত না। তাই সে 
মনে অদৃষ্ট সীমাবদ্ধ এবং প্রথর-মূর্তি 
বিশিষ্ট। সে কঠোর মূর্তি দেখিয়া গ্রীক 
কীদিত এবং কাদিয়! কাদিয়। পরিশেষে 
মানুষ হইত। কিন্তু সে মূর্তির কাছে গ্রীক 
মন্ত্রাহতের নায়-ভয়ে বা শোকে 
এককালে অভিভূত--ভীষণ অজগর 
বেষ্টনে আবদ্ধ । ইহাও কবিত্ব। কিন্ত 
ইহা! নাটকেব কখধিত। হিন্দু অনুষ্ট 
মহাকাবোর ববিত্ব, কেন না শরীক 
'অদৃষ্ট অপেক্ষা ইহার মূলে জ্ঞানেব ভাগ 
বেশী। এই জন্য হিন্টু, অদৃষ্টেব 
থেল্না হইয়া, অদৃষ্টকে লইয়া! নিঃ- 
শঙ্কচিত্তে ঘবকন্না কবে; গ্রীক কেবল 
ধাড়াইয়! ঈাড়াইয়! অদৃষ্টের কঠিন শাসনে 
শদিত হয়। এই জনা ফণাফন সন্ব- 
ন্বেও হিন্দু অদৃষ্ট গ্রীক অদৃষ্টঅপেন। 
উৎকৃষ্ট। 

দেখিলাম যে অদৃষ্ট মহাকবিব 
ফলন!) কিন্তু জ্ঞানমূলক। মন্থুষোর 
লুখদুঃখের কারণ নির্ণয় করিতে হইলে 
অনৃষ্টের আশ্রয় ন|! লইলে চলে না। 
মানুষ মহাকবির বিকাশ মাত্র। অতএব 


বঙ্গধর্শন। 
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মানুষ মহাঁকবির কল্পন। উপেক্ষা করিলে 
কেমন করিয়! আত্মসাধন।য় রুতকার্য্য 
হইবে? মহাকবির কল্পনায় প্ররেশ ক- 
রি না পারিলে মানুষ কি লভ্য হয়, 
শিক্ষিত হয়, না মানুষ হয়! 

আরে। এক কথা । অদৃষ্টের নাঁম 
করিয়া ষে কাদে তার কান্নার মতন 
কান্ন। ত পৃথবীতে আর নাই। কেনন! 
সে কান্ন। অনন্তের দোহাই দিয়! কান1। 
অনস্ত যাহার কারণ অথবা যাহার কারণ 
অনস্তঃ তাহার জন্য কাদিবার কোন 
সন্কোচ বা প্রতিবন্ধক হইতে পারে না-. 
তাহার জন্য কাদিবার কারণও অনস্ত। 
হিন্দুবা অবৃষ্টবাদী-_হিন্দুদের মতন 
কাদিতেও কেহ পারে না। কিন্ত 
হিন্দুব! কি শুধুকাদিয়াই ক্ষান্ত? তাহ! 
যদি হইত তাহা হইলে হিন্দুপরিবারে 
এত প্রাণীর মমাৰেশ কখনই হইত না। 
যখন ইউরোপে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম 
গ্রবল ছিল, তখন ইউরোপ ছঃখীর জনা 
যত কার্দিয়াছিল তত আর কখন কাঁদে 


নাই। কিন্তু তখন ইউরোপীয়ের! 
প্রকাশো না হউক অন্তরে অন্তরে 
অদৃষ্টবাদী ছিল। এইরূপ দেখিবে 


যেখানে দয়ার সমুদ্র মেইখানেই অদৃই- 
বাদ। ইহার অর্থ কি? বোধ হয় 
ইহ!র অর্থ এই যে, আনৃষ্ট হৃদয়ের আ- 
কাঁজা- হৃদয়ের কামনা-_-ছুঃখের সহিত 
অদৃষ্টের সংযোগ করিতে ভ্বদয় ভাল- 
বাসে এবং সেই সংযোগ করিয়া হৃদয় 
যত গলে শুধু ছুংখ দেখিয়া ততগলে ন[। 
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হৃদয়ের গভীরতা! অনন্ত) হৃদয়ের ক্ষেত্র 
অনপ্তব্যাপী। এবং সেই জলা হৃদয় হদ- 
য্ের পাত্রকে অনন্ত উৎসর্গ না৷ করিছা 
থাকিতে পারে না। লীয়রের কষ্ট 
দেখিয়। আমাদের এত কষ্ট কেন হয়? 
তাহার ছুর্ঘল মনই ত তাহার যন্ত্রণার 
প্রধান কারণ। তবে কেন আমর! 
তাহাকে “ঠিক হইয়াছে, “বেশ হইযাছে 
ঘলিয়! তাহাব নিকট হইতে চলিয়! 
যাইতে পারি না? পারি না কেন-- 
না, এত পাইয়া, রাজা, ধন, জন, 
রাজসন্মান সব পাইয়া কেবল একটু 
মানসিক বল পাইলেন না এবং সেই 
জনা রাজা, ধন) অন, রালসশ্পানঃ। শেষে 
প্রাণপর্ধ্যন্ত হাঁবাইলেন ! আবাব ওদিকে 
তাহার কন্যাঘ্য়ের কথ! মনে হইলে 
ভাবি যে, যে এত ভালবামিতে পারে 
এবং এত ভালবাস! খজে,সে সব পাইল, 
কিন্ত একটু সন্তানভাগ্য পাইল ন!1! 
তখন হৃদয় কাদিয়া বলে, লীয়ব যদি 
আরৃষ্টের হাতের-ব্রন্মাণ্ডেব মহাকবিব 
হাতের খেল্ন! নন, ত মে খেল! 
কে? লীয়রের কি দোষ? পীয়র 
বিশ্বের হুর্ভেদ্া রহস্যের রঙ্গের পদার্থ 
বই তনয়? ভ্বদয়ের এই ভাব এবং 
সেই অন্য হৃদয় লীয়রের জনা এত 
ব্যাকুল । অতএব হৃদয়ে অদৃষ্টেব আসন, 


আদৃষ্ট | 
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হৃদয়ে অদৃষ্টেব উৎপত্তি, অদৃষ্ট হৃদয়ের 
পরিপোষক। হদনরপ ক্ষেত্রে যাহার 
ঘ্ধন্ম এবং হৃদয়ের যে পুটিসাধন করে 
মেকি ফেলিকা দিবার সামগ্রী +ঃ--সে 
কি মনুষ্যলান্তির, জগতের, বিশ্বেব অনস্ত 
মঙ্গলের কারণ নয়? 

দেখিলাম, অনৃষ্টের জন্ম-জ্ঞানে এবং 
হাদয়ে। এক! জনমূলক বিজ্ঞান কেমন 
কিয়! তাহাকে উড়াইয়! দিবে? তাই 
বলি, অনৃষ্টবাদী ভারত যেন ইউরোপীয় 
বিজ্ঞানের দান্তিক কথায় মঞ্জিয়। তাহার 
অমূল্যনিধি অনৃষ্টকে ছাড়িয়। না দেয়। 
যাহ! মানুষকে ন]| মারিয়! রাখে, তাহাই 
মান্গষেব জীবনযাত্রার সন্বল। দৃস্তিক 
বিজ্ঞান ছুঃখিকে মরিতে বলে। কিন্তু 
দুঃখী মরিলে স্ুখীও কি মরেন না? 
যতক্ষণ দুঃখীর ছুঃখ মোচন করিতে 
পাও তশক্ষণই ত তোমার বাচিয় থাক! 
সার্থক 1 তাই বলি, ভাঁরভ যেন ইউ- 
রোপীয় বৈজ্ঞানিকের ঠাট্রার ভে 
অদৃষ্টবাদ ছাড়ে ন!। অনৃষ্টবাঁদ ছাড়িলে 
যথার্থই ভারতের দুরপৃষ্ট ঘটিবে। ভার- 
তের শিক্ষা! অসম্পূর্ণ হইবে; মনুষাত্ব 
কমিয়! যাইবে । ভারতে মনুষ্য-সমাজ 
বিশৃঙ্খল হইবে। ভরত ছুঃখভাবে 
অতল জলে ভুবিবে ! 
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ক্ষুদ্র উপন্যাস সযালোচন। 


ক্ষুর উপনাস সমালোচন! করিতে 
আমাদের গ্রবৃত্তি নাই, কিন্তু না করিলেও 
নিবৃন্তি নাই--এখন বিস্তর ক্ষুদ্র উপন্যাম 
প্রকাশ হইতেছে কিন্ত তাহার ভাল মন্দ 
কিছুই বুঝিবার উপায় নাই, তাহাই 
আমর সমালোচনা করিতে অনিচ্ছু। 
ক্ষুদ্র উপন্যাম লেখকেরা কেবল ঘটনা 
লেখেন। কিন্তু কেবল ঘটনায় অন্তর- 
স্পর্শ করে না। যতক্ষণ ঘটনার সঙ্গে 
'ন্তরের একট! সম্বন্ধ স্থষ্টি করিতে না 
পরা যাঁয় ততক্ষণ ঘটনা বৃথ!। 

কেবল ঘটন! লেখক রামায়ণ লিখিতে 
গেলে হয় ত লিখিবেন :--“রাম লক্ষণ 
ছুই ভাই বিমাতার কৌশলে ৰনে 
গেলেন। তাঁহ।দের সঙ্গে মীত1 ছিলেন, 
একট! রাক্ষন আনিয়। সীতাকে হরণ 
করিল। তখন রাম চীৎকার করিয়! 
কাদিতে লাগিলেন আর এবনে ওবনে 
খু'্িয়! বেড়াইতে লাগিলেন। এমত 
সময় কতকগুলি বানর আসিয়! রামের স 
হাঁয় হইল । তাহাদের সাহাযো রাম সমুদ্র 
বাধিলেন, রাক্ষদকে মারিলেন, সীতাঁকে 
উদ্ধার করিলেন, অধোধ্যায় আমিলেন। 
তাহার পর একদিন লীতা সম্বন্ধে তাহার 
কি একট! সন্দেহ হইল, অমনি রাঁম 
তাহাকে ত্যাগ করিলেন, বনে পাঠাই. 
লেন। বাল্ীকি যদি এই ঘটনা! গুলি 
এখানকার মত ক্ষুদ্র উপন্যা আকারে 
লিখিয়া ছাপাইতেন তাহ! হইলে তাহার 
রাম।য়ণের দুর্দশ। ব্টতল।র গ্রন্থের মৃত 
হইত । 


ঘটনা লেখক কেবল ষড়যন্ত্রের মত। 
তাপমান যন্ত্র দীড়াইয়া বলিতেছে এই 
৮৮ ভিগ্র উত্তাপ, তাছার পর এই ৮৭ 
হইল, তাহার পর এই ৯* হইল, তাঁহার 
পর এই আবার ৮৮ হইল। ঘটনা 
লেখক ঠিক তাহাই বলেন এই ঘটন! 
ঘটিল, তাহার পর এই ঘটিল, তাহার 
পর আবার এই ঘটিল। কেন ঘুটিল 
তাহা বলিব না; ঘটনার বীজ দেখিতে 
দিব না, কেবল ঘটনা বলিব । 
 স্ৃতরাং ঘটনালেখকের পাঠক কেব্ৰ 
বালক। বালকেরা ঘটনার উপর ঘটন! 
চাক, তাহার! এ সংসারে নূতন, ঘটন 
ও তাহাদের পক্ষে নৃতন, তাহ]রা উপর্ধ্য,. 
গরি ঘটনা চায়। “তার পর কি হইল? 
তাহার পর কি হইল ? এই তাহান্ধের 
বুলি। রৌদ্রের পর মেঘ করিল বাল- 
কের আনন্দ হুইল, তাহার পর বৃষ্টি 
আরম্ভ হইল, আরও আনন্দ বাড়িল। 
কিন্তু তখনই জঙ্গে সঙ্গে আবার আর 
একট! ঘটন! চাই, নতুবা ভাল লাগে 
না। সুতরাং বালক বলিতে লাগিন 
£হে, বৃষ্টি! ধরে যা।” ্‌ 

আমরা মোটামুটি বুঝি উপনাস লেখ- 
করা গ্রকৃত্তির পাণ্ডা, পার্থে ঈাড়াইয়া 
দর্শককে গ্রকৃতির সুক্সানুশষ্ম সুত্র গুলি 
দেখাইতেছেন;--“এই স্ত্রে জগৎ বাস্ধা, 
স্পর্শকর, তুমি পবিত্র হইবে। এই স্প্রে 
স্ত্রী পুরুষ বধা--ইহ। আদি হুত্র--বড় 
মঙবুদ। আর এই সুত্র অন্য স্রকে 
ট(নিতেছে, খুলিতেছে, ঝধিতেছে-- ইহা 
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ভাল করিয়! দেখ,সংসাঁরের অনেক গ্রন্থি 
এই সুজ 1” 

মন্থযা হৃদয় গুপ্তসাগব। তাহার 
শত শত তরঙ্গ অলক্ষ্োে উঠিতেছে, 
অঙগক্ষ্যে মিলাইতেছে, আমবা তাহ! 
দেখি না) উপন্যাস লেখক তাহ! আপনি 
দেখিতেছেন, আমাদের দেখাইতেছেন, 
আর বুঝাইতেছেন যে, এ সংসাবেব যত 
ক্রি! কলই এই তরঙ্গোতক্ষিপ্ত। ক্ষুত্ 
গলে সে তরঙ্গ থাকে না। আুতবাং 
তাহাব ক্রিয়! অমল্পন্ন অগঙ্গত বলিয়। 
বোধ হয়। 

এ সংসারে কতই ঘটন! নিত্য ঘটিয়া 
থাকে। তাহার কোনট কেহ বর্ণন 
করিলে হয় ত প্রকৃত ঘটনা অপেক্ষা 
যেন প্রকৃত বোধ হয। আঁধার সেই 
ঘটনা অপর কেহ বর্ণন কৰিলে হয ত 
পূর্ব বর্ণনর মত মনোহাবী হয় না, 
নিত্য যাহা হইতেছে কেবপ তাহাই 
হয়। ইহাব হেতু কি? এ সম্বন্ধে অনেকে 
অনেক হেতু নির্দেশ করিয়াছেন, সে 
সকল পবিচয় এক্ষণে আমাদের অনা 
বশ্যক। আমরা কেবল এই মাত্র বলি 
যে, যে ঘটনাই হউক, হৃদয়ের সঙ্গে 
তাহ! শত শ্মত্রে আবদ্ধ আছে। তুমি 
যদি সেই হৃদয়ের সম্বন্ধ বাদ দিয়! 
কেবল ঘটন! মত বর্ণন কব, শ্ববে তাহ! 
নীরন ও লিক্কল হয়। ক্ষুদ্র গলে হদয়ের 
সম্বন্ধ দেখাইবার স্থ'ন থাকে না, তাহাই 
ক্ষুপ্র গল্প প্রায় অপাঠ্যু হয়। 

আমর! সম্প্রতি যে কয়েকখানি ক্ষুদ্র 


ক্ষুদ্র উপন্য।ন মমালে।চন। 
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গল্প পাইয়াছি তাহ! পড়িতে পড়িতে 
আমাদের এই সকল কথ মনে আসিয়া- 
ছিল। বাবু তারকনাথ বিশ্বাসের লিখিত 
“গিবিজা” পড়িতে গিয়া প্রথমে আমব 
তাহা কিছুই বুঝিতে পাবি শাই-_ার- 
স্তেই ঘটনার উপর ঘটনা--সে ঘটনার 
কতক হইয়া গিয়াছে কতক হইতেছে। 

গিবিজগাকে বসম্তকুমার আব হরকুমার 
এই দুই জনে ভালবাসেন । ছুই জনেই 
বিবাহ করিতে উদ্যত।গিরিজাব পিঠা হর- 
কুমারের প্রতি নারাজ, কিন্তগিরিজা শিে 
তাহার প্রতি রাজি । হরকুমাব দেখিলঃ 
আর উপায় নাই। সুতরা* প্রেমপীড়িত 
হইয়! এখনকার মত এক পয়নার গেলি 
মাটী আর ছু পয়সার শুষ্ক অলাবু আনিষ! 
এক প্রকাণ্ড ব্রক্গসারী সাজিয়া বাত্রে 
গিরিজার সহিত সাক্ষাৎ করিল। 
গিরি গ্রথমে চিনিতে পাবিল না, 
এখানকার প্রণয় এই নপ, পাচবাব উত্তব 
প্রত্বান্তরেব পর চিনিল; তখন হস্ত 
ধবিল, তাঁহ!ব পৰ দত্তর মত কান্দা কাট! 
আরভ্ত কবিল। এ সকল আমরা কিছুই 
বুঝিতে পারিলাম না । গিরিজার প্রণয় 
কতদূর হইয়াছিল তাহা জানি না, হর- 
কুমারের গ্রণয় কতদূর ছিল তাহাও জানি 
না। সুতবাং আমরা ইহাদের কোন পক্ষই 
হইলাম না, কাহারও কান্নায় কাদিলাম 
না, ববং হাসিলামঃ ভাবিলাম “এর 
কি জন্য কাদে!” গ্রন্থকাঁব পূর্বে গিরিজার 
সঙ্গে বা হবকুমারেব সঙ্গে আমাদের 
সহানুভূতি স্থাপন! করিয়! দিলে হয় ত 
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আমরা সকল কথা বুদ্বীতে পারিতাম 
কিন্ত ভাহার স্যান সক্কীর্ণ, তিনি “তাহার 
গর কি হুইল" এই পরিচয় দিতে 
আমিয়াছেন, হৃদয়ের সম্বন্ধ লিখিতে 
বদিয়াছেন। 

কাদাকাটার পব গিরিজ! হরকুম!রেব 
সঙ্গে কুলত্যাগিনী হইল। উভয়ে সুবসি- 
দাবাদে গিয়। উপস্থিত। তথায় কিছু 
দিন পরে গিরিজীর পিতাও নৌকা! 
করিয়। গেলেন, কিন্তু তখন তাহার মুমুর্য, 
অবশ্য। কন্যার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ 
হইল, তিনি গ্রীতমনে হরকুমারকে কন্যা 
সম্প্রদান করিলেন। সেট? বাহুল্য হইয়া 
ছিল। তাহা আর বড় প্রয়োজন ছিল ন1। 
এখনকার নূতন ফেননের বিবাহ বুঝ 
আবশ্যক ছিল। যাহাই হউক, তাহার 
পর তিনি পরলোক যাত্রা করিলেন। 

কিছু দিন পরে হরকুমীর, যিনি গেরি- 
মাটি কিনয়! ব্রহ্মচারী সাজিয়াছিলেন, 
তিনি আর এক জনের প্রেমাকাজ্কী 
হুইয়। পড়িলেন। গিরিজ! তাহা বুঝিলেন, 
কিন্ত হরকুম!রের প্রতি পুর্বমত শ্রদ্ধ! রাখি 
লেন। একদিন তিনি হরকুমারের নিমত্ত 
মালা গাথিতেছ্বেন আর কার্দিতেছেন; 
এমত সময় একটি পাগল গীত গাইতে 
গাইতে আমিল--তাহার সকল গীতগুলি 
ডাল নছে--তাহ! না হুউক--গিরিজার 
অবস্থান্ুযোগী বটেন গিরিলা তাহাকে 
চিনিলেন। সে ব্যক্তি পুর্ব্বপরিচিত 
ৰ্সস্ত-প্রেমপাগল হইয়াছে। আমর। 
পুর্ক্বের খবর বড় পাই নাই, বসন্ত কিরূপ 
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(শ্রাবণ? 


লোক, তাহ! জালি না, কতদূর ভাল 
বাসিতে পারে কতদূর ভাল বানিয়াছিল, 
এ স্কল কিছুই জানি ন!। গ্রন্থকার 
হঠাৎ বলিয়া দিলেন বসন্ত প্রণয়ে পাগল 
হইয়াছেঃ আমরা তাহাই স্বীকার করিয়! 
লইলাম উপায় নাই । 

তাহার পর এক দিন রাত্রে গিরিজ! 
একা বনিয়া কাদ্দিতেছে এমত সময়ে 
হরকুমার আসিয়। বলিল “গিরিজা! 
তুমি কাদিতেছ, আমার সুখের পথে কাঁটা 
দিতেছ ?% গিরিজ উঠিষা চক্ষু যুছিল। 
শেষে হরকুমার বলিল “গিরিজা আমার 
একটী অন্ুরাধ রাখ, আমায় স্থুখী কর, 
তোমার চক্ষের জল দেখিতে পারি ন1। 
তোমার পিত্রালয়ে মাও ।” গিরিজ! 
আজ্ঞা শিরোধার্ধ্য করিল। হরকুমার 
গিরিজাকে একখানি পান্সীন্ে উঠাইয়া 
দিল তাহার পর ছুই একটা কথার পর 
সরোদনে বলিল “গিরিভ ধথেষ্ট হইয়াছে 
আর তোমার যাইতে হইবে না।?, 
গিরিজ! কিঞিৎ পশ্চাথ স্রিয়! যাইয়া 
“নাথ--”এই বাক্যপীমাত্র উচ্চাবণ করি- 
যাছে, এমন সময় নৌকার একটি কাষ্ঠ- 
ফলক স্বলিত হইবামাত্র গিরি! গঙ্গার 
গর্তে পড়িয়া গেল। আর উঠিপ না। 
হরকুমার দাড়াইয়! রহিল। এমত সময় 
পাগল বসন্ত আসিয়া সেই জলে ঝাপ 
দিল, সেও আর উঠিল না । গল্প ফুরাইল। 

গল্পটা মন্দ নহে, কিন্তু যদি ক্ষ 
আয়তনের মধ্যে ইহাক্ষে ঠাসিয়! পুরিতে 
ন! হইত, তাহ! হইলে স্থন্দর বলিতাম | 
আমর! গ্রস্থকারের দোষ দিই না, বরং 
তাহার প্রশংমাই করি। তিনি এই অন্ন 
আয়তনের মধো উপন্যামের সর্বাঙ্গ 
ঠিক রাখিয়াছেন, স্থানে স্থানে কবিত্ব- 
শক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং ভবিষাতে 
তিনি যে সুলেখক হইবেন তাহার 
যুখেষ্ট চিহ্ন দেখাইন্াছেন। 


ন 
০০১০০ 


১৫ সংখ্যা। 


কাঞ্চনমালা। 


৪র্থ পরিচ্ছেদ | 
তিষ্যবক্ষা | 


তিষ্যবক্ষা প্রাতঃকালে কি করিল 
বলিবার পুর্বে উহ্বাব জীবনবৃত্তাস্তের 
পুর্ব কথা বলা আঁবশ্যক। তিষ্যবক্ষা! 
একজন ক্ষৌবকাৰেব কন্যা । তাহার 
পিতার অবস্থা ভাল ছিলনা । শ্বভাব 
চরিত্র সম্বন্ধে এ বংশেব বিশেষ 
সুখ্যাতি ছিল ন|। তিষ্যবঞ্ষা ভূমিষ্ঠ হইলে 
একজন গণক বলিষাছিলেন যে সে 
রাজরাণী হইবে। তিষ্যরক্ষা অতি তল্প 
বয়ষে দে কথা শুনিয়াছিল। তদ্রবধি 
বাজরাণী হইব'র জন্য তাহার বাসনা 
বড়ই প্রবল হয়। তাহাব পিতা তাহাকে 
সমান ঘরে বিবাহ দ্বিতে চাহিয়াছিলেন, 
তাহাতে সে বলিয়াছিল “রাজরাণী হুই- 
বার সম্ভাবনা! না থাকিলে শর্পনখার 
ন্যায় বানর ঘরেই বৈধব্যের উপায় 
করিয়া লইব।", 


এই সময়ে, বিন্দুসাব পুত্র অশোক 
অতান্ত দুর্বৃত্ত হুইয়! উঠিলেন। বয়স 
অল্প, অথচ তাঁহাব জালায় বাজা, মন্ত্রী, 
বানীগণ, প্রজা) বর্ণক, ব্যবসায়ী,দকলেই 
বাতিব্স্ত হইয়া উঠিল। রাজ! এপ 
দুর্বৃত্ত পুত্রকে রাজধানী হইতে দুর করি- 
বার অভিপ্রাষে কীকট দেশের দক্ষিণ- 
স্থিত অবণ্যবানী পিঙ্গলবংসের নিকট 
শিক্ষার্থ ত্বাহাকে প্রেবণ করিলেন। 
পিঙ্গলবতৎ্স যে কেবল জ্যোতির্বিিদ 
ছিলেন তাহা নম; তিনি সর্বশান্্রজ্ঞ 
ভিলেন। বিশেষ তিনি দুর্গম জঙগল- 
মধো বাস কধিতেন বলিষ। সন্তান ছুবৃত্ত 
হউলে লোকে তাহারই নিকট শিক্ষার্থ 
গ্রেবণ কবিত। 

অশোক তথায় প্রেবিত হইবার অল্প 
দিন পরেই ভিষ্যরক্ষার পিতাও উহার 
জালায় অস্থির হুইয়! উহাকে সেইখানে 
প্রেবণ করেন। এইবপে পিঙ্গলবৎসের 
গৃহে এই দুই ঘোর ছুর্বৃত, নিষ্ঠ,র, খল- 
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শ্বভ(/ব যুবক যুবতীর পরস্পর সাক্ষাৎ 
হয়। 

অশোকের ইতিপূর্বে ছুই তিন বান 
বিবাহ হইয়াছিল । পিঙ্গলবৎস গণি 
বলিয়াছিলেন যে বিদ্দুসারের সন্তান- 
গণের মধ্যে অশোকই রাজা হইবে। 
এই কথ! শুনিয়া অবধি পিঙঈগলবতসের 
আশ্রমে অশোককে মুগ্ধ করাই তিষা- 
রক্ষার প্রধান কর্ম হইয়াছিল। তিযা- 
রক্ষ1 তাদুশ সুন্দরী ছিলনা । শিল্পাদি 
বিদ্যায়ও তাহার কিছু মাত্র দখল ছিল 
ন। কিন্তু সেযাহা ধরিত তাহ! ছাড়িত 
না। মে সংকর করিল যেবুপে হয় 
অশোককে বিবাহ করিতেই হইবে। মে 
ষড়যন্ত্র কার্য্যে বাল্যকাল হইতেই বুহ্‌- 
স্পতি; প্রথম হইতেই অশোককে 
ভুলাইবার জন্য নান! চেষ্টা করিতে 
লাগিল। অশোক প্রথম হইতেই 
নাপিতের মেয়ে বলিয়া! তাহাকে ঘ্বণা 
করিতেন। সুতরাং বিবাছের নামেই 
তিনি চটিয় আগুণ হইয়। উঠিলেন। 
কিন্তু তিষ্যরক্ষা! গণ করিলেন ধর্ছে 
ভালাঞজলি দিয়ও অশোকের সহিত 
মৈলিতে হইবে। 

অশোকেরও এ সময় পাপ পুণা, ধন 
অধর, ভাল মন্দ, কিছুইজান ছিল ন1। 
স্ওরাং নি পণ বজায় করিতে তিষা- 
রক্ষার বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইল না। 
তিনি অচিরাৎ পাপীয়সীর মনোবাঞ্। 
পূর্ণ করিলেন। ধর্া বিক্রয় করিয়! 
ভিষ্যরক্ষা সর্ধগ্রাথম মহাবিপদ্দে পড়ি- 


বধ দর্শন। 
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লেন; এ কথা প্রকাশ করিলে অশোক 
তাহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিবে। 
অগ্রকাশ থাকিলেও রাজরাণী হওয়া 
হইবে না। আপনামাপনি প্রকাশ 
হওয়া অনেক গোল। অতএব পাপী. 
লী গোপনে তাহার পিতাকে পত্র 
লিখিল। পত্রে জানাইল, “এখানে 
অনেক দুষ্ট লোক আছে, অধিক দিন 
রাখিলে আমার উপর ঘোরতর অত্যা- 
চার হইবার সম্ভাবনা ।” 

পর পাইয়। ধূর্ত নাপিত বুঝিল। 
সে তৎক্ষণাৎ প্ঙ্গলবৎদের আশ্রমে 
গিয়া প্রত অবস্থা পিঙ্গলবৎমকে 
বলিল। আর বলিল আমাদের জাতি 
কুল যাহাতে রক্ষা! হয় তাহা আপন 
করুন। 

পিঙ্নলবৎন ক্রোধে অন্ধ হইয়! 
অশোককে ভাকাইলেন, জোর করিয়। 
তিষ্যরক্ষার সহিত তাহার বিৰাঁহ দিলেন 
এবং আন্ুপূর্ব্িক সমস্ত রাঁজাকে লিখিয়া 
বলিলেন--«“এরূপ দুর্বৃত্ত কুমারের 
শিক্ষাদান আমাব কর্ম নহে। আপনে 
আপনার পুত্র ও গুত্রবধূকে এখান 
হইতে লইয়। যান।” 

বিন্দুমার উত্তয়কে রাজধানী লইয়। 
গেলেন, পুত্রকে যথোচিত তিরস্কার 
করিলেন, পুত্রবধুকে অন্তঃপুর মধ্যে 
পাঠাইয়। দ্িলেন। সে অতি দীনভাবে 
অস্তঃপুর মধ্যে দিন যাপন করিতে 
লাগিল। 

অল্প দিনের মধ্যেই আবার রাজ- 
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পুরঝের অত্যাচারে নগবশুদ্ধ লোক 
উত্যন্ত হইয়া উঠিল। রাজ পুত্রকে 
আবার রাজধানী হইতে বিদায় করিবার 
উপায় চি করিতেছেন এমন সময় 
তক্ষশিলায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ বিদ্রোহী 
হইয়াছে সংবাদ আমিল। রাজ! এই 
সযোগে অশোককে সেনাপতি করিয়! 
তথায় প্রেরণ কবিলেন। 

তিষ্যরক্ষ! অশোকের মহিষী হইল 
এবং রাজার অস্তঃপুরেও রহিল। কিন্তু 
সে দেখিল রাজরাপী হইৰার সম্ভাবন] 
অতি অল্লঈ। অশোকের জ্যেষ্ঠ অনেক 
গুলি ভাই আাছে। সেগুলিকে বঞ্চত 
কবিতে না পারিলে রাজরানী হওয়। 
হইবে দা । অতএব কি উপায়ে ইহ্থা- 
দিগকে দূর করা বাঁয় সেই চেষ্টায় রহিল। 
প্রথমতঃ বিহিত বিধানে শাশুড়ী স্ুভদ্রা 
ঈ্গীর সেবা শুশ্রধ! কবিয়া তাহার একাস্ত 
প্রিয়পাত্র হইয়! উঠিল। রাজার কাঁণে 
গেল নাপিতকনা পুত্রবধূ বড়ই সাধু 
শীদা। অতএব এই অবধি তাহার 
আদর বাডিল, তাহার পরিচর্যায় দাল- 
দ্বাসী নিযুক্ত হইল। অস্তঃপুরস্থিত অপর 
স্রীলোকের তাহার শক্র হইল। সেও 
রাণীর কাছে বদিয়। নিতা নিত্য পৌর- 
সত্রীগপের বিরুদ্ধে তাহার কাণভারি 
করিয়া দিতে লাগিল। রাঞ্ারও কাণ 
ক্রমে অনান্য পুভ্রবধূদের বিরুষ্ধো তারি 
হইয়া উঠিল। 'অল দিনের মধোই 
সকলে আনিল অন্তঃপুরে তিষ্যরক্ষা য৷ 
করে তাই হয়। 


কাঞ্চনমালা। 
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এই লময়ে রাধগুপ্ু বাঁজবাড়ীতে গ্রথ্ 
চাকুরী স্বীকার করিয়াছেন। রাধগুগ্র 
চাণকোর মন্ত্রশিষ্য। ষড়যন্ত্র নির্মাণে 
কুটিল রাজনীতিজ্ঞতায় বিষাদ্দি গ্রয়োগে 
চাণকোব প্রায় সমকক্ষ। কিন্তু অদাপি 
লোকে তাহার মর্ম জানিতে পাবে নাই! 
মেও বুঝিয়ছিল যে একটা কোন বিষম 
গোলযোগ ন! ঘটিলে সহসা বড় 
হইতে পারা যাইবে না। সুতরাং সে 
রাজের মধ্যে একটা বিষম গোলমালের 
সময় অপেক্ষা করিতে ছিল। সে 
দেখিল নাপিতানী তিষ্যবক্ষা আমার 
অনেক বিষয়ে সাহায্য করিতে পারে। 
নাপিতানীও দেখিল রাধগ্তপ্তকে হাত 
কবিলে রাজরাণী হইবাব যোগাড় হইতে 
পাবে। সুতরাং অর্ধপথে উহাদের 
মিল হইল। ছুজনেই পরস্পর মন- 
যোগাইয়া চলিতে লাগিল। ছুঙজজনেই 
অপেক্ষা করিতে লাগিল একটা গোল- 
যোগ বাধিলে হয়। তাহাদের অধিক 
দিন অপেক্ষা করিতে হইল না, শীগ্রই 
একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিল। 

রাজার জোষ্ঠ পু সুধীম এই গোল- 
যোগ বাধাইবার হেতু । রাজ অনেক 
কার্যে সুষীমষের পরামর্শ লইতেন। 
ন্থবীম বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, ধীর ও 
সর্বশাস্বপারদশ্দী ছিলেন, কিন্তু তিনি 
অতি লম্পটশ্বভাব। তাহার লাম্পটচ্ 
দোষ হেতুক রাধগুপ্ড ও প্রধান মন্ত্রী 
উভয়েই তাহার প্রতি চট! ছিলেন। 
এক্ষণে পাটলীপুত্রস্থ শ্রেঠীবংশীয» কোন 


১৯৬ 


মহিলার প্রতি দারুণ অত্যাচার করায় 
তাহাব প্রতি দ্বেশের লোক অতিশয় 
চটিয়। গেল। এমন কি,দকলে আনিয়। 
মহাক্সাজের গিকট উহ্থার নিব্বামনের 
জন্য প্রার্থনা! করিতে লাগিল। প্রধান 
মন্ত্রী, রাধগুপ্ত ও তিষ্যরক্ষা1! সকলেই এই 
লোকবিরাগ বৃদ্ধ কবিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিল। শেষে এমনি হইয়] ঈাড়াইল 
যে বাঁজপ্র/সাদ মধ্যেও সুষীমের বাস 
কর] দুরূহ হুইয়। পডিল। তখন বাজ! 
অনন্যোপাম্ম হইয়] স্থুষীমকে তক্ষশীলার 
প্রেরণ করিলেন এবং অশোককে রাজ 
ধানী প্রত্যাগমনের আদেশ দিলেন । 

মাস মধ্যে অশোক আপিয়! পাটলী 
পুত্রে পৌছিলেন। তিনি পৌচিবার 
ছুই তিন দিনের মধ্যেই হঠাৎ রাজ ও 
প্রধান মন্ত্রীব মৃত হইল। হঠাৎ মৃত্যুর 
কাঁবপ নির্ণয় হইল না। নগববাসীব। 
কেহ ৫কহ “বিষবিষ"* বলিয়া কাণাকাণি 
করিতে লাগিল, কিস্তকে দিল কেহই 
জানে ন1। ছুই এক দিনের মধ্যেই 
নগ্রবাসিগণ নুতন অভিষেকে মত্ত 
হইল। পুরাণ রাজাব আকন্মিক মৃত্যুর 
কথ! সকলেই ভুলিয়া! গেল। রাধগুপ্ত 
আশোককে অভিষেক করিলেন, রাধগুপ্ত 
গ্রধান মন্ত্রী হইল। অশোকের প্রধান 
মহ্যষী পবিষারক্ষিতা পাঠরাণী হুইয়। 
গরসংহাসনার্ধভাগিনী হইলেন। 

কিচ্ন সাত আট দিনের মধ্যেই ক্ধভি- 
মেকের গাহ্নাদ ভয়ে পরিণত হইল। 
গুষীম বিজয়ী সৈন্য সমভিব্যাহারে আ(সিয়। 


ব্দর্শন। 


(ভাদ্র 


পাটলীপুত্র অবরোধ করিলেন। অশো- 
কের মন ভ্রাতার সহিত বিবাদ কর! 
উচিত কিন! ভাবিয়। চলৎচিত্ব হইল। 
তিনি কি কবিবেন ভাবিষ়। স্থির করিতে 
পারিতেছেন না এমন সময়ে তিষারক্ষ! 
আসিয়া তাহার সহিত কথোপকথন 
আবন্ত করিলেন। রাজার মনের অস্থি- 
রতা দেখিয়া বলিলেন,-_- 

“মহাবাজ ! আমি আপনাধ মত অব- 
স্থায় পড়লে এতদিন ফলে ফুলে বাগা- 
€নব সমস্ত গাছ কাটিয়। পাব করিয়া 
দিতাম।* 

ভিষারক্ষা যেবপ দাঁঢ সহকারে 
বাগানের গাছ কাটিয়া পার করিৰার 
কথ! বলিলেন তাহাতে অশোকের মনে 
দর্টা সম্পাদন কবিল। তিনিও বলিয়! 
উঠিলেন,--. 

“নাপিতানী। এই চলিলাম, বাগানে 
একটি গাছ থাকিতে কুঠার ত্যাগ 
করিব ন1।1, 

বলিয়া সশস্ত্রে মন্ত্রিসভায় উপস্থিত 
হইলেন। যুদ্ধকার্যে অশোক বীরা- 
গ্রগণ্য । তাছার ভূজবলে সুষীমসেনা 
পরান্িত ভইল। ম্ুফীমও পরাজিত ও 
নিহত হইলেন । তাহার পর চন্দ্রগুপ্তের 
বংশীয় গর্ভস্থ শিশুরও গ্রাণসংহার 
করিয়৷ অশোক বিস্তীর্ণ মগধ সাআাজোর 
একমাত্র অধীশ্বব হইয়া উঠিলেন। কেবল 
মাতা স্ৃভদ্রাঙ্গীর একান্ত অনুরোধে 
স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর বীতাশোককে 
জীবিত রাখিতে লশ্মত হইলেন। কিন্ত 
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তিষারক্ষা তাঁহাকে পর্ভ্রষ্ট করিয়। 
বৌদ্ধ মঠে আবদ্ধ করিবার পরামর্শ 
দ্রিল। বীতাশোক শাক্যভিক্ষু হইয়! 
পৌগু,বদ্ধন নগরে ভিক্ষা দ্বারা জীবনা- 
তিপাত করিতে লাগিল। 


২ 


এইরূপে অশোক রাজা হইলেন, 
তিষারক্ষা রাজরাণী হইল। সে নাপিত- 
কন্যা এবং সম্যক বিবাহিতাও নহে, 
এইজন্য সে পাটরাণী হইতে পারিল 
না। কিন্ত গণকে সে তো! পাটরাণী 
হইবে বলে নাই? সুতরাং সেজন্য 
তাঁহার মনের ক্ষোভও নাই । অশোক 
রাজা! হইলেন, তিষ্য রাজরাণী হইল । 
বালা কালাবধি যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
দিনরাত্রি চিন্তা করিতেন, যাহাব জন্য 
ধন্্ম অধর, পাপ পুণ্য, সকলই অসার 
বলিয়! বোধ হইত) যাহার জন্য কোন 
দুর করিতেই কুটিত হন নাই সে 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হুইল। অশোক রাজা 
হইলেন) তিষ্য রাজরাণী হইল। 
উভয়েই পৃথিবীর সর্কে!চ্চপদ্দে অধিষ্ঠিত 
হইলেন। উদ্দেশ্যসিদ্ধির আমোদে কিছু 
দিন কাটিয়। গেলঃ ক্রষে রাজপদ ও 
রদীপদ পুরাণ হইয়! উঠিল। উভ- 
য়েরই ভাবিবার অবসর হঈল। 

উভয়েই দেখিলেন যে সব ত হুইল, 
কিন্ত আমার কি হইল। এত কষ্ট 
করিয়া এত লে*কের সর্বনাশ করিয়। 
এত আত্মীয় বান্ধবের গ্রাণনাশ করিয়া 


কাঞ্চনষলা। 


১৯৭ 


এই যে উচ্চপদে আরোহণ করিলাম 
ইহাতে আমার নিজের কি হইল। 

অশোকের “নিজের কি হইল”? 
ইহার অর্থ আমার পরকালের কি হইল। 
তিষাযরক্ষার * আমার কি হইল” ইহার 
অর্থ আমার নারীজন্মের সুখ কই হইল। 

অশোকের এই ভাবনার ফল বৌদ্ধ. 
ধর্মশ্রয় ও জগতে “অহিংস! পরমো- 
ধর্দম:' প্রচার । 

তিষারক্ষার ভাবনার ফল হইল, 
স্বামীতে তাহার মন উঠিল না। স্বামীর 
বয়স হইয়াছে, তিনি রাজকার্ষো বাস্ত, 
আবার তিনি বৌদ্ধপর্ধের গ্রচারক হই- 
লেন। তিষারক্ষা জানিল এ স্বামী 
হইতে তাহার নারীজন্মের সখ হইবে 
না। ন্ৃতরাং মে পরপুরুষ সহবাসে 
নারীজন্মের স্থখ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। 
এই সময়ে ভূবনমোহন রূপবান কুণাল 
তাহার নয়নপখের পথিক হইল। 
কুণালের স্সিগ্ধ শ্যামল উজ্জ্বল নয়ন 
দোখরা দে ভূলিয়াছিল। সে কুণালকে 
পাইবার জন্য বিবিধ বিধানে চেষ্ট! 
করিতে লাগিল। কাঞ্চনমালার সখ 
তাহার বিষিবংৎ বোধ হইতে লাগিল। 
সে প্রচ্ছন্ন ভাবে সর্বদ।ই কুণালকে চখে 
চখে রাখিতে লাগিল। তাই আঙি 
সন্ধ্যার সময়ে কৃতিম শৈলোপরি দাড়া" 
ইয়া কুণাল ও কাঞ্চনমালার মালা গজ! 
দেখিতেছিল[ তাই সে কাঞ্চনমালার 
মালাগুলি চুরি করিয়া অন্ভিনস্ স্থলে 
মরবেশী কুণালের পত্তী সানিয়। উপ- 


৬৯৮ 


স্থিত হইয়াছিল। তাই সে আব কু 
মধ্যে এ প্রকার নির্লজ্জভাবে আপনার 


বঙগদর্শন। 


(ভদ্র 


মনঃ গ্রাণ সমর্পণ করিতে সমর্থ হুইয়া- 
ছিল। 


পাট 


এক্- 


অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য । 
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যাঁজন। 


তৈলঙ্গস্থামী, শুকদেব এবং রত্বাকবের 
কথাতে এই পধ্যস্ত বুঝ! গিয়াছে যে 
কেবল ব্রত করিলেই বৈরাগ্য হয় না, 
এবং পাণ্ডিত্য অতাবেও বৈরাগোর পথ- 
রোধ হয় না। বৈর'গ্য জীবনের অংশ 
হওয়া]! আবশাক। মন মোহ হইতে 
এতদূর বিরক্ত হইবে যে যাহাতে শ্বভা- 
বতঃ লোকের মোহ উপস্থিত ভয় 
তাহাতে ডুবিলেও বিরাগী মোহাচ্ছন্ 
হইবেন ন1।* টৈরাগ্য মনের শীত- 
ঝু্ নহে যে ইহাতে মনকে নিরস্তর 
আবারত রাখিয়! মোহকর বিষয় হইতে 


পরিত্রাণ লাভ করিতে হুইধে। অগ্রি- 
সেবন প্রভাবে শীত মহা করা যেক্ধূপ 
সহজ, তীর্থে বাস করিয়া মোছ হইতে 
বিচ্ছিন্ন থাকাও প্রায় তদনুৰপ। বৈর।গ্য 
শিখিবার জন্য কখন কিছুকাল লোকালয় 
ত্যাগ করা শ্রয়োজন হইতে পারে। 
কিন্তু সময়বিশেষে নিরালয় হইবার 
পরিবর্তে যদি নিরন্তর অরণ্যে বাস 
করিতে হয় তবে বৈরাগ্োর সার্থকতা 
কোথায় থাকে 1 এরূপ বৈর!গা বিরা- 
গীব মনে আশ্রন্ন করে না। এই মর্কট 
বৈরাগ্য মর্কটের ন্যায় কেবল জীবনবৃক্ষে র 
শাখাগ্রদেশে বিচরণ করিতে থাকে। 
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অতঃপর দেখ! যাউক যে ভারতবাসী- 
গণ তৈলঙগশ্বামীর ন্যায় বাক্তিকে কি 
শিখাইয়াছেন। কেবল ঠৈললন্যামী 
কেন, আমি যে শিক্ষার কথ! মনে করি" 
তেছি তাহ! তুমি আমিও কিছু কিছু 
শিখিয়াছি। ভারতবাসী:1 মর্কট বৈরা- 
গ্যের সমাদর করেন না। তাহার] যে 
বৈবাগা ভাল বাসেন তাহ! স্থিরচিত্তে 
বুঝা আবশাক। 

ব্রাঙ্গণের বৃত্তি যজন, যাঁজন, অধ্যয়নঃ 
অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ। ইহার মধ্যে 
যক্জন এবং যাজন লইয়! প্রথমতঃ খিচাব 
করা যাউক। যঞ্ধন দ্বিজমাক্রেরই 
অধিকৃত, যাজন এক ক্র'ক্গণ বর্ণেবই 
ব্যবসা। যন স্বাধীন কার্য; যাজন 
করিতে যজমান কর্তৃক অভিষিক্ত হওয়! 
আবশাক। যাজক যজমানকে অনেক 
বিষয় শিখাইতে পারেন তথাপি উভয়ের 
স্বরূপ সন্বপ্ধ এই মাত্র যে যজমান 
নিজে যজ্ঞ করিলে যাহা কারতেন, 
যাজ্ধিক প্রতিনিধি পদে কেবল তাহাই 
করিবেন অতএব যাজন করিতে হইলে 
য।জ্জিককে মানিতে হয় আমি যঞ্জমানের 
অধীন। অথচ দেখিতে পাই যাজ্ঞিক 
য্জমানের নিতান্ত পুনীয়। ইহর 
মন্দ কি? 

যজমান স্বয়ং যজ্ঞ করিতে সক্ষম অথচ 
তাহ! করেন ন৷ কিঞ্চিৎ দাক্ষিণামাত দান 
করিয়া সফলক।ম হন। যাঁক্ক যজমানের 
আজ্ঞাধীন এবং দানগ্রাহী,অথচ অপেক্ষা- 
কৃত শ্রেষ্ঠটপদান্ট়। যক্জমান্‌ ইচ্ছ! করিলেই 


অখিশ্রাস্ত বৈরাগা। 


১৯৪ 


যজনকার্ধা হইতে অবস্যত হইতে পারেন। 
যাজ্যিকও ইচ্ছাপুর্ববক যাজনে ব্রতী হুন। 
উভয়ের মধো কিঞ্চিৎ দক্ষিণাও আদ।ন 
প্রদান হই! থাকে । সেই দক্ষণাইকি 
এই বন্দোবস্তের মুখ্য বিষয়? কেহ কেহ 
তাহাই মনে করে বটে। বাস্তবিক কথাটা 
বিচাবসাপেক্ষ । ব্রাঙ্মণের পক্ষে অর্জিত 
দক্ষিণা, স্বীকৃত কষ্টের সহিত তুলা মূল্য 
হইয়াছিল এ কথা অস্বীকার করাযায়ন! 
সতা। কিন্তৃকিসে তুলা মূলা হইল! যখন 
ব্রাহ্মণের দ্বজ্গণের যাজনবৃত্ত স্বীকার 
করেন তখন তাহার! অপেক্ষাকৃত দরিদ্র 
হইয়াছিলেন, ন দারিদ্রো তাহাদিগের 
তাদৃশ আশঙ্কা! ছিল ন1,এবং অন্য কোন 
কারণবশতঃ যত্সামান্য দাক্ষণাঁতেই 
শ্বীকৃত কষ্টের পরিশোধ হইল জ্ঞান 
করিয়াছিলেন। দক্ষিণা যাজনের মূল্য, 
না অর্থ সঞ্চয় বিষয়ে বৈরাগ্যের আর 
একটা প্রমাণ? অপর কেবল যাজনেই 
ব! বৈরাগোর কি লক্ষণ আছে? 
ব্রা্গণকে অক্ষম ঝলিকে পারি না। 
ত্রাঙ্মণ যে কোন মতে ভীবিকা নির্বব- 
হের জন্য দক্ষেণার প্রয়াস করিয়।ছিলেন 
একথা বল যায় না। গ্যামি যে 
সময়ের কথা আনে করিতেছি তাছ! 
হদয়ঙ্গম করা আবশাক নতুবা স্বরূপ 
অবস্থা! অনুভূত হইবে না। পরগুরাম 
এক সময়ে ক্ষত্রিয়গথের ন্যায় অন্ত্রধারণ 
করিয়াছিলেন । একুশবার নিক্ষপ্তিয় 
করার কথাতে অতুযুত্তি থাকিলেও 
মানিতে হইবে যে এ সকল ঘটনার 


২৪ 


পুর্কো ব্রাহ্মণের অন্ত্রধারণ নিষিদ্ধ হয় 
নাই। অপর+ ব্রাহ্মণের যুদ্ধবাবনা 
বিষয়ক যে নিষেধ এখনও বলধৎ রহি- 
যানে ভাহার আরম্ত পরশুরামের সময় 
হইতে, একথা! বলিলে অযপ! উক্তি হই্‌- 
বেলা। অতএব পবশুরামের অস্থধারণকে 
ভারতবর্ষের ইত্তিবৃত্তের মধ্যে একটা 
বিপ্লধকারী ঘটনা মনে কর। ত্রান্গণবর্ণ 
তাছার পুর্ব হইতেই যাজন বৃত্তি শ্বীকার 
করিয়াছেন । নতুবা পরশুরামের কার্য্যকে 
ব্রাহ্মণের পক্ষে অসাধারণ মনে করিবার 
সুজ দেখা বায না। ব্রাহ্মণের যাজন 
হ্বীকার এনং যুদ্ধত্যাগ এই ছুটী ঘটনার 
মধো পরশুরামের সময়ের বিপ্লিৰ ঘটি- 
য়াছিল । প্রথমতঃ যাঁজন স্বীকার, পরে 
দ্ত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ, তদ্রনন্তর কেবল 
যান্ধন হ্বার| জীবিক। নির্বাহ এবং যুদ্ধ- 
ভ্যাগের বন্দোবস্ত। পরগুরামের গন্ন 
এবং ব্রাঙ্মণের বাবসা ব্ষিমনক স্থৃতি 
এ ছ্ভয় হইতে প্রাগুক্ত ক্রম অবধারিত 
করিতে পার! যায়। 

এখন মনে কর যে যাজন স্বীকার 
এবং যুদ্ধত্াযাগে বৈরাগা বিষয়ক কি কি 
লক্ষণ ব্দামান আছে! যাহার! যুদ্ধ 
করিতে অক্ষম তাহাদের পক্ষে যাছ্ধন 
স্বীকার অনন্য গতি হইতে পারে। 
কিন্তু যাহার! ধনুর্র্বান চাত হয় নাই 
তাহার! যে ভিক্ষা রূপ দক্ষিণা লাভের 
চেষ্টা করিবে ইহা সম্ভবপর নহে। 
বিশেষতঃ দক্ষিণ বিষয়ক নিকমের 
প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, 


বঙ্গদর্শন । 


€ভাড্র 


যে তৈল বটের লোভ এখন যতই গ্রাবল 
হউক গরথম অবস্থাতে সেরূপ ছিল ন|। 
ফলতভঃ কুল পুরোহিতের সহিত গ্রাম্য 
সম্্রদায়ের (প্রাচীন পরিষদ ?) যেরূপ 
সম্বন্ধ এবং দক্ষিণার পরিমাণ সম্বন্ধে মে 
নিয়ম প্রচলিত আছে তাঁত! দেখিয়! 
অনুমান হয় এইরূপ নিয়ম প্রবর্তন অথবা 
স্বীকার করিয়! ব্রাহ্মণের আপগনাদিগের 
নৈরাগ্য বিশিষ্টকপে প্রকাশ করিপ্া- 
ছিলেন। গ্রাম সম্বন্ধে অনেক স্থানের 
গ্রথানুসারে পুবোহিত উৎপন্ন শস্যের 
ভাগ পান। অহিন্দুগণ মধ্যেও কোন 
কোন দেশে উত্পন্নের দশমাংশ যাজ- 
কের নিয়মিত প্রাপ্য । কিন্ত ঘক্ষিণা বিষয়ে 
হিন্দুশাস্ত্রে এরূপ কঠিন নিয়ম নাই। 
ধাহারা নিয়ম করিয়। অন্য বর্ণকে 
যাজন হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছেন, তাহারা 
যে এরূপ কোন নিয়ম করিতে কিনব 
উল্লিখিত প্রথা বিধিবদ্ধ করিতে পারি- 
তেন নাঃ একথা মনে করা যুক্কি- 
বিরুদ্ধ | ব্রাঙ্গণ ধান *দুর্বা$ কিন্বা 
একটী হরীতকী পাইলেও সন্তষ্ট। 
অতএব দক্ষিণা গু যাজনের ব্যবস্থা 
ব্রাহ্মংণর দারিদ্রের ফল নহে, দারিদ্রের 
ছেতৃ। 

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বানগ্রস্থ আশ্রয় 
নিষিদ্ধ নহে । এক সময়ে মন্যান- 
ধর্মের প্রাহুর্ভাব বশতঃ সকল বর্ণই 
সন্নযা অবলম্বন করিয়াছে বটে। তথাঁচ 
মানিতে হইবে যে বানপ্রস্থ হইবার নিমিত্ত 
্রাঙ্মণই সর্বাপেক্ষ! অগ্রসর হুইয়াছেন। 
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ইছাতেও জগ্রমাঁণ হইতেছে যে দাবিদ্রা 
স্বীকার শ্রাঙ্গণের পক্ষে স্বেচ্ছাধীন কার্ধ্য 
হইয়াছিল) ইচ্ছার বিরুদ্ধে অগত্যা শ্রেযঃ 
হইয়াছিল এমত বলা যাক না । অতএব 
পরশুর।য়ের পুর্বে ব্রাহ্মণের যাঁজন অৰ 
লম্বন প্রগাঢ বৈরাগ্যের শ্রমাণ। 

এই বৈরাগোর সার মন্দ এই মাত্র ।_- 
অন্যানা বর্ণ যন কার্ষ্যে অধিকারী হই- 
লেও তাহ! সুচারুবপে নির্ধবাহ করিতে 
মক্ষম ছিলেন না| ব্রাঙ্ছমণেরা আজন্ম- 
কাল যজন কবিয়া যান কার্ষো 
দৃক্ষতা লাঁত করিয়্াছিলেন। অতএব 
যক্সমানেব ইহলৌকিক ও পাবলৌকিক 
মঙ্গল সাধন করাতেই শ্বভাবতঃ পুবস্কত 
হইলাম মনে করিয়। দক্ষিণা বিষয়ে এত 
ওদার্ধ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলত? 
দাতার অভিরুচিকেই এতদ্বিষয়ের নিয় 
মক করাতে ব্রাহ্মণেব৷ গভী'ৰ ধর্ম্মবুদ্ধির 
গরিচয় দিয়াছেন। 

শুকদেব,গ্রুব,রতবাকর ইত্যাদি, বৈরা- 
গ্যের আদর্শ শ্বূপ। উহাতে উপাখ্যান- 
লেখকদিগের রচনা কৌশল যথেষ্ট দেখা 
যায়। তৈলঙ্লশ্বামী সেই আদর্শেবই অন্ু- 
করণকারী বটে । মর্কট বৈরাগ্যে বাহ্যিক 
আড়ম্বরের লাঘব হয় না। কিন্তু যাঁজন 
বৃত্তি ত্রাঙ্গণের বৈরাগ্যের সাঙ্গী। এই 
সাঞ্চীতে সন্দেহ করিবার স্থল নাই। 


যুদ্ধত্যাগ | 


ব্াহ্মণের যাজন স্বীকার করিবার 
কিছু দিন পরে, পরশুরামের সময়ে, 


অবিশ্রান্ত বৈষাগ্য। 
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ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় মধ্যে ঘোরতর বিরোধ 
হইয়াছিল। ইতিহাসের কথা এই ষে, 
দেই বিষোধে ক্ষত্রিয় বর্ণ পরাতিত 
হন। কিন্ত ব্রাহ্গণেরই ইত্িহান লে- 
খক। অতএব এই বিরোধে ব্রাঙ্গণ 
প্রকৃত গ্রন্তাবে জয়ী হইয়াছিলেন 
কিন! তাহ! সন্দেহ করা যাইতে পারে। 
আশ্চর্মা এই যে, জয়লাভ না করিয় 
থাকিলেও ইহাতে ব্রাঙ্গণেব সামানা 
মাহাজ্বা গ্রদর্শিত হয় নাই। মনে কর, 
ব্রাহ্মণের পরাজিত বাঞজপদচ্যুত এবং 
ক্ষত্রিয়েব নিকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্ত 
তাহা হইলে পরাজয়কারী হ্ষত্রয় যাজন 
হইতে নিবারিত হইলেন কাহার দ্বারা? 
এই নিষেধ বিষয়েত কোন সন্দেহ নাই। 
অতএব যে দিক হইতে দেখ ত্রীক্গণের 
যাজনবৃত্তি বিশেষ মৃহস্ববের লক্ষণ বলিয়া 
গ্রকাশ হইবে। 

পরশুরামের সময় অনধি ব্রাহ্মণ যুদ্ধ 
কাধ্য হইতে সম্পূর্ণ কপে বীতরাগ হন। 
আজিকে হিন্দুগণ ভীরু বলিয়া! ঘ্বণিত 
হইতেছে, সুতরাং যুদ্ধত্যাগের গুণ 
কীর্তন করিতে ভয় হয়। কিন্তু যুদ্ধ 
সত্কর্শ বলিয়! গণনীয় নহে । আত্ম- 
রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধ অগত্যা হ্বীকার 
করিতে হয় বটে ততিন্র অরাজকতা! 
দোষ নিবারিত হইতে পারে না! কিন্ত 
বলপুর্ববক এবং নরহতা। সংকল্প করিয়! 
পরের রাজ্য অপহরণ নিমিভ যুদ্ধ 
কর] কোন মতেই প্রশংসনীয় নহে। 
যখন ব্রাঙ্গণেরা যুদ্ধ ব্যবস! পরিত্যাগ 
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করেন তখন তীহাঁরা ভীক বলিয়া 
পরিগণিভ হন নাই। বাহার! সন্ন্যাস 
এবলস্বদ করিতে গ্রস্তত হইলেন 
তাহাদিগের পক্ষে যুদ্ধ কার্যে প্রাণ পণ 
করা কঠিন বোধ হইয়াছিল বলিতে 
পারি না। ক্রোধ উপস্থিত হইলে 
স্তজেই জীবনের প্রতি মমতা খর্ব 
হইয়া যায়। অতএব যুদ্ধার্থার জীবন 
ত্যাগ সংকর সন্গ্যাম অপেক্ষা কঠিন 
নছে। ক্রোধ, সংহ্থারবৃন্তি, অন্য কি 
ৰাহুবলও যুদ্ধের গ্রধান উপকরণ নহে। 
যুদ্ধের গ্রধান অঙ্গ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সাহস, 
লোকবল, এবং লোকবল সংগ্রহ 
করিবার কোৌশল। উপস্থিত বিচারে 
লোক বলের কখ। অগ্রাসঙ্গিক। কিন্ত 
সঙ্স্যাসে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও সাহসের 
অভাব নাই । অতএব যুদ্ধ ত্যাগ করাতে 
ব্রাহ্মণের নুনতা দেখিতে পাই ন]1। 
ভাহাদিগের কঠোর সংকল্প মনে করিলে 
কখনই ভীরু বলিয়া অবজ্ঞা! করিতে 
পারি না। ফলতঃ যাহার! চতুর্থাশ্রম 
আবলস্বনে কৃতসংকলপ হইয়ছিলেন, 
ভীহরা জানিয়। শুনিয়াই যুদ্ধ কার্ধ্ের 
সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য, ধন এবং গৌরব 
নাসের আকাজ্কাও পরিত)াগ করিয়া- 
ছেন। অতএব ক্ষক্রিয়ের নিকট পরা 
(জিত হইম়! থাকিলেও ব্রাঙ্গণের পক্ষে 
বুদ্ধকার্ধ) হইতে অপ্যত ছওয়! সহজ হয় 
লাই। সর যদি ক্ষজিয়কে যুদ্ধে পরা- 
ভূত করিও প্রাঙ্গণের এই ত্যাগ স্বীকার 
করিয়া থাকেন তাহ! হইলে তাহাদের 


বলদশন। 


(তা 


মহত্ব চিন্তা করিয়া উঠাও কঠিন হয়? 

পরণুরামের বৃত্তান্ত কারনিক হইলেও 
এই কথার অন্যথ1 হইবে ন।। পরশু 
রামের সমঙ্গে না হইলেও কোন এক 
সময়ে ব্রাঙ্ষণ যুদ্ধত্যাগ করিয়াছিলেন 
সন্দেহ নাই। এবং কেবল একবার ত্তাগ 
নহে, সেই ত্যাগ হইতে অদ্যাবধি ব্রাহ্মণ 
এতদ্বিষয়ে একধারে নিষ্পৃহ হইয়া 
আছেন। 

এই বৈরাগ্া নিশ্চেষ্টের লক্ষণও 
বলিতে পারি না, কেননা যাজন 
কার্ষো ব্রাঙ্গণের ক্রমশঃ এভ উন্নতি 
করিয়াছিলেন যে অপর এক সময়ে 
ুদ্ধারথী বিশ্বামিত্র শাস্তপ্রকৃতি বশিষ্ঠের 
নিকট পরাজয় হ্বীকার করেন, এবং তদ্দ- 
নস্তর যুদ্ধব্যবসা ও রাজান্তোগ পরিত্যাগ 
করিয়। বানপ্রস্থ এবং সন্স্যাসী হইয়া 
ছিলেন। 

অধ্যাপন। 

আঙ্গাক!লে ত্রাঙ্গণবর্ণের মহত্ব তিম 
বিষয়ে প্রকাশ হয়। যাজন, অধ্যাপন 
এবং যুদ্ধত্য!গ। ইহার প্রথম ও তৃতী- 
যটার মধ্যে সময়ের অপ্র পশ্চাৎ ছিল 
মনে হয়| এবং এই ছুটী বিষয়ের কথাই 
এতক্ষণ বলিয়াছি। কিন্ত অধ্যাপনাই 
বোধ হয় উভয়ের খুলাধার। যিনি 
যঞ্জন বিষয়ে অধ্যাপনা করিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন তাহাকেই যাজনের ভারা 
পর্ণ কর! সম্ভবপর মনে হয়। সে যাহা 
হউক, অধ্যয়ন বিষয়ে সম্যক উৎকর্ষ 
ল।ভ না হইলে অধ্যাপন কার্ধ্যে হত" 
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ক্ষেপণ সম্ভবে না । আতএব অধ্যাপ- 
নের মাহাত্ম্য দেখাইলে আর অধ্যয়নের 
কথ! পৃথক রূপে ব্যক্ত করিবার অ]ব- 
শ্যকত। থাকে না। 

যঞ্জন এবং যাঙ্গন মধ্যে বিশেষ 
সম্বন্ধ আছে। যাজনে ফলমান ও 
যাজ্ধিক পরম্পরের সহিত বন্দোবস্ত 
করেন। অধাপনাতে কেবল বন্দোবস্ত 
করিলেই হয় না। ইহার নিমিত্ত 
বিশেষ ক্ষমতা থাকা আবশ্যক । ত্রাঙ্ণ 
ভিন্ন অন্য বর্ণের কোন বাক্তি যদি 
অধ্যাপন] কার্ধ্যে সমর্থ হয় তাহ! হইলে 
সেই ব্যক্তিকে নিবারিত রাখ! স্ুলাধ্য 
হইতে পাঁরেঃ কিন্ধু তাঁদৃশ স্থলে শিক্ষা- 
থীকে নিবারণ কর! অপেক্ষাকৃত ছুষ্কর। 


তষ্টিন্, ব্রাঙ্গণ শিক্ষার্থীরা নিকৃষ্ট বর্ণের, 


নিকটেও যে কখন কোন উপদেশ গ্রহণ 
করেন নাই এক্ধপ কথ! প্রমাণ করুই 
অসাধা; এবং মনে করাও সঙ্গত নহে। 
যাজনের নিদান যজন। যাজকের 
বিশেষ লক্ষণ যজ্ঞকর্তার প্রতিনিধিত্ব । 
যঙ্গমানের কার্য নির্দিষ্ট থকিলে তাহার 
প্রতিনিধি সহজেই সেই কার্য্য অনুসারে 
যান করিতে পারেন। এরূপ স্থলে 
যান্রকের বিশেম অর্থলাভ ন! দেখি 
লে ত্যাগ স্বীকারই মানিতে হস্স। 
অধ্যাপনেও যাম্রনের ন্যায় যথেষ্ট ত্যাগ 
স্বীকার আছে কিন্ত কেবল ব্রাঙ্গ- 
থেহ অধ্যাপনা! করিতে পারিবেন 
আর কেহ পারিবেন না, সক্ষম হইলেও 
পারিবেন ন। একধপ ব্যবস্থা) ত্যাগ 


অবিশ্রাস্ত বৈরাগ্য। 


০৩) 


স্বীকারের লক্ষণ নহে। যাঁজনও ব্রদ্ধ- 
ণের একচেটিয়। বৃত্বি বটে এবং শ্মল- 
বিশেষে যাজন অধ্যাপন' উদয় একচে- 
টিয়াই তুল্যরূপে দৃ'ষ্ধ হইতে পারে 
কিন্তু অধ্যাপনা পথ খোলা থাকিলে 
যাজন বিষয়েও শিক্ষা দান চলিস্তে 
পারে এবং ফাজকের একচেটিয়ার দোষ 
বিমুক্ত হয়। যাজকের সংখ্য! বৃদ্ধি 
বিষয়ে অবরোধ আবশাক হম্ম বটে। 
কিন্তু পারদশী ব্যক্তির অধাব্পনা জান- 
মাত্রের প্রতি নিষিদ্ধ করিলেও অনন্ত 
গতি হয়। ফলতঃ বাহার! আনন্য- 
রূপে অধ্যাপনা করিবেন গ্াহারাই 
ব্রাঙ্মণকে পুদ্ধিত হইবেন এরূপ নিক্গম 
হইলে আর এই বন্দোবস্তের বিন্দুমাত্র 
দোষ থাকিত লা । কিন্ত একথ| তখন 
মনে হইবার সময় হয় নাই। 

অধ্যাপনার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর অধ্য- 
য়ন। কিন্তু অধ্যয়নের উদ্দেশ্য কি? 
এপ প্রশ্ন ইংরাজিতেই ভাল শুনায়। 
কিন্তু ভারতের চরমকালে এ প্রশ্নও শুনিতে 
হইয়াছে !! শিক্ষকের সকল হগ্ণা সহ 
হয় কিন্ত শিষোর মুখে আপনার উপ্‌- 
দিষ্ট কথ! উপদ্দেশের আকারে শুনিতে 
হইলে হাস্য সম্বরণ কর! কঠিন হুয়। 
অধায়নের উদ্দেশ্য অর্থলাভ বহে একথা 
হিন্দুগণের চির পরিচিত । ইহা! বালা" 
লাতে লোকের বিদ্বিত করিতে হইলে 
বাচালত। জন্য লঙ্জ। বোধ হয়। 

ইদানী লোকের সংস্কার এইরূপ হই: 
মাছে যে যন ও ধন্দালোচনা মন্ষ্ের 


২০৪ 


একটা অলগ্কার বিশেষ। ঘড়ি যেমন 
পর্ধ্ব উপলক্ষে ঘাছির করিতে হয়,ময়রার 
দোকানে সন্দেশের মাঝখানে ধসাইঙে 
হয়, দেয়ালের গায়ে ছবির সঙ্গে রাখিতে 
হয়, এবং সোণার শিকলি দিয়া? টেকে 
ধুলাইতে হয়, ধর্মও লেইরূপ হলফ, 
ক্ড়িবার সময়ে বিশ্মরণ করিতে হয়। 
সেযাহা হউক আমার এখানকার বস্তব্য 
কথ] এই যে ধর্মলোচন! এবং অধায়ন 
বিভিন্ন কর! এ কালের সুপ্দবুদ্ধি। এই 
ভেদ অপ্রমাণ করিতে হইলে আমাকে 
বিষ ৰলিয়া একটা নূতন প্রবন্ধ আস্ত 
করিতে হইবে । আরও অনেক দোষ 
ঘটিবে। অতএব সে কথায় কাজ নাই। 
আমার কলম বলিয়! আমার মতটাই 
গ্রাহ্য করিলাম । 

ধর্মালোচনা ও অধায়নের অভেদ 
গ্রকৃতি স্বীকার কবিলে যজন এবং 
আধ্াপনের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সহজেই উপপন্ন 
হইবে। আর, মাষ্টার মহাশয়ের 
রাগ করিবেন না, কিস্ত যদ্দ নির্ভয়ে 
ঘলিতে পাই তবে বলিব যে, তাহারা 
এইটা বুঝেন ন| বলিয়াই এখনকার 
ংশধরের! এত কীর্থিমান হইতেছেন। 
হিন্দুধর্ম মতে ধর্্দমীলোচনার সারভাগ 
বৈরাগ্য। বিদ্যার্থী গ্রাথম হইতেই ব্রহ্গ- 
চর্য্ের সঙ্গে বৈরাগ্য অভ্যাস করিতেন, 
ধবং অধায়নকালেই উছ। প্রগাঢ় হইয়া 
অধ্যাপকের চরিত্রে আশ্রয় করিবার 
কথা। অতএব হিন্দুর বৈরাগা অধ্যয়ন 
কাল হইতে আরডডিত হইয়া যজন যাজন 


বজঘর্শন। 


(সাত 


এবং অধ্যাপন সকল কার্ধ্যেই ব্যাপৃক্ত 
হইত বলিতে হইবে। নব্য সম্প্রপ্গায়ও 
বালাক!লে ব্রঙ্গচর্যা শিখিলে বোধ হয় 
পরিণামে তজ্জন্য কিধিৎ কৃতজ্ঞতা শ্বী- 
কার করিবেন। অন্ততঃ নিতান্ত উিকি- 
ওয়ালাব সঙ্গে অধপোতে যাইবেন না” 
এ কথার সন্দেহ নাই। 

যাজন আব প্মধ্যাপন পরম্পর মম্বপ্ধ। 
এইপর্যযস্ত বলিলাম | কিন্তু ইহার মধ্যে 
অগ্রপশ্চ[ত সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে সাহম হয় 
না। বোধ হয় অধ্যাপন হইতে যাজনের 
সুত্রপাঁত; রাজা ও যুদ্ধতযাগ হইতে উভয়ের 
প্রাধান্য এবং যাজনেৰ প্রাধান্য হইতে 
অধ্যাপনার অবনতি হইম্নাছে। অধ্য।পনার 
পুনরুন্ুতি ব্যতীত ভারতের মঙ্গল নাই। 


এই উন্নতি, কৌশলে সুসন্ধ হইবে না। 


দর্ষেণা বাঁড়াইবাব বন্দোবস্ত ইহার 
সহকারী নহে | অর্থলোভীর ্মধ্যাপন1-_- 
চিনেবাজাবের যোগ্য । ব্রাঙ্গণের অধ্যা- 
পনাতে যে টুকু স্বার্থপরতা ছিল মনে 
হয় তাহা পুর্বে বলিয়াছি। কিন্ত 
উহ্াতে অর্থলোভ ছিল না এই জন্যেই 
সহস্রবাব প্রাঙ্গণেব পদধুলি লইতে ইচ্ছ! 
করে; খানায় পড়িয়। আছে দেখিলেও 
যক্তোপবীতধাবীর সম্মান করিতে ইচ্ছা! 
করে। অধ্যাপনার নিস্বার্থপরত। দেখিয়া 
যাঁজনের মাহাত্মা বুঝা! আবশ্যক। লার্ড 
বিশপের যাজন আর শ্রাঙ্গশের যাঁজনে 
অনেক গ্রাভেদ। সন্ন্যাসাকাজ্জী ব্রাঙ্মণের। 
টৈরাগ্য বিষয়ে বতই অযথা কার্থা করুন 
না কেন, যাজন অধ্যাপন ও যুদ্ধতযাগ 


১২৮৯1) 


বিষয়ে তাছাদিগের মাহাত্া কখনই 
ভূলিব ন1। 

এখন একবার আমার বিরুদ্ধ পক্ষের 
কতকগুলি কথার আলোচনা কর! 
আবশ্যক । 

রাজ। শ্রজাপালন করেন। প্রজাপা- 
লন, বলিতে রাঙোর মধ্যে যে সকল 
ক্ষতি কি মঙ্গলাভাব ঘটে তাহ।র প্রতী- 
কার আর রাজ্োর বাহিরের বন্দো বস্ত-- 
যথা যুদ্ধ বাণিজ্যাদি-বিষয়ক সন্ধি। 
রাঙ্যের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ব্যবস্থা 
মধ্যে গুরুতর ভেদ মনে হইতে পারে, 
কিন্ত এক বিষয়ে উভয়ই সমতুল্য । 
বাহিরে অধিকার বিস্তার কিম্বা আক্র- 
মণ নিবারণ করিবার জন্য যে সকল 
উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক 
তাহার নিগুঢ়পন্থা বলপ্রয়োগ। আর 
আভান্তরিক বন্দোবস্তের অন্তিম উপায়ও 
সেই পদর্থ। বলপগ্রয়োগের আঁতিশয্যে 
নানা দোষ হয় তাহ! সকলেরই স্বীকৃত 
কথ! বটে। কিন্ত উহাতে কিছু মাত্র 
শুভ ন ই ইহ! শ্বীকাঁব করি না । পিন্যাল- 
কোডের আসল পদার্ঘটা একে- 
বারে মন্দ বলিতে কাহার সাহস হয়? 
সতা, এই আইনের ধারার সংখা! এধং 
দণ্ডের পরিমাণ হত বৃদ্ধি পায় ততই 
মঙ্গল এ কথা কেহ বলিবেনা। নতুব! 
সকল অপবাধের দণ্ড ফাঁসি বলিলে 
আরে! জুল হইত । তথাচ পিনাল- 
কোডের আসল পদার্থ পুলিষ। পুলি- 
ষের বেটনের মধ্যে সা্গনের আত্মা। 


অবিশ্রাস্ত বৈরাগা। 


২০৫ 


সািনের সম্বন্ধ কেবল পিনালকোডেব 
সঙ্গে নছে। ডিত্রীজারীরনিয়মও ত্র কো- 
ডেব কমিষ্ঠ সহোদর। সুতরাং উহ্থাতেওু 
সাঙ্িন বঝিকৃমিক করে। ইউরোপীয় 
শামনপ্রণালীতে ফৌজ। তোপ, বারুদ, 
বেটন এবং জেল, অরাজকতা নিবারণের 
অবার্থ সন্ধান1| ইহা সমস্তই বল 
গ্রয়োগের অঙ্গ। ইহাতে যেকোন দোষ 
থাকে তাহার একমাত্র প্রত্তীকাঁর পালি 
য়ামেণ্ট আর (স্থলবিশেষে) ক্যাবিনেট । 
কিন্ত ইহার সমস্তই দোষ এ কথা স্বীকার 
করি না। 

এইবপ কথার উপরে নির্ভর করিয়। 
পূর্র্বপক্ষ আঁয়ো বলিতে পারেন আমাদের 
দেশের প্রাচীন কালীন ফৌল ক্ষত্রিয় 
সম্প্রদায় বটে । কিন্ত তখনকার গ্রহরী 
আর এখনকার পুলিষের মধো বোধ হয় 
বড় ভেদ নাই। কারাগার বলিতে চুণেব 
গুদাম ব্যতীত আর কিছু মনে না হইতে 
পারে, এবং তাহাতে ইদনীন্তুন জেলখা- 
নার কার্য্য নির্বাহ হওয়া তুর্ষর বোধ 
হইতে পারে,কিন্ত যখন দেখিতেছি আমা- 
দিগের রাজ! ছিল, ফৌগ ছিল, পুলিষ 
ছিল, তখন দেখিতে হইবে যে প্রাচীন 
জজ,মেজেষ্টর,পুলিষ ইনস্পেন্টর-জেনেরল 
আদ্দি কি প্রণালীতে পরস্পরের সহ- 
যোগীতা করিতেন। তাহাদিগের ক্ষম- 
তার মৃলীভূত কারণ বলপ্রয়োগ ভিন্ন 
আরকি? এই অনুসন্ধানে সমাকরূপে 
কৃতকার্ধা হওয়া কঠিন সন্দেহ নাই। 
যাজ্ঞবন্ধ্য ধরিয়া এতন্বিষয়ক পুরাবৃত্ত 


2৪ 


স্থির কর! মৃহুদ্দগ ঘছে। তথাচ প্রচলিত 
গ্রথ। নুসারে দেখিতে পাওয়া যাক যে 
জজ মেলেইউটরের কহক কার্ধ্য ত্রাঙ্গণেরই 
চহুষ্পটা হইতে নির্ব।ছ হয়। আইনের 
তর্ক টোলেই মীমাংসিত হয়। ক্ষত্রিয় 
রাজ] দণ্ড! দিলে 9 চতুষ্পাটা এবং অধ্য- 
পক মহাশয়দগের অধিকার যায় না। 
রান! কুতাগলি পুর্ববক ত্রাঙ্মণেরই আক্ত। 
পালন করিতেন। বাস্তবিক ব্রাঙ্গণই রাজা, 
ক্ষত্রিয় সেবক মাত্র । ব্রাহ্মণের শ্রুতি 
অধ্যাপন করিতেন, স্থৃতি লিখিতেন, টো- 
লের ব্যবস্থা দিতেন; এবং হাতিবাগান 
নবদ্বীপ হইয়া অবশেষে কাশী পর্যাস্ত 
আপীল হইত। স্থৃতরাং টতৈলঙ্গস্বামীর 
পূর্বববর্তীগণ তক্তপোষ বাজাইয়াই * 
রাদেযর আত্যন্তরিক কার্য নির্বাহ 
করিতেন। পরষ্টরাম ধন্র্ধাণ ত্যাগ 
করইয়াছেন বটে। কিন্তু যেমন গবর্ণর, 
জেনেরল হইলেই কমাগুর-ইন চীফের 
কাধ্য করিতে হয় এমন নছে, অথচ 
তাহাকেও বন্দুক অবলম্বী বলা যাইতে 
পারে: তেইন্ধপ ব)বস্থাদাত! বাচক্ধণের! 
নিরস্ত্র হুইয়া থাকিলেও তাহাদিগের 
কলমেই সর্বপ্রকার বলপ্রয়োগ প্রবিষ্ট 
আচে,এবং দেই বলপ্রয়োগদে।ষ হইতে 
তৈলঙন্বামীও নিষ্কৃতি পাইতে পারেন 
ন!। অতএব যুদ্ধতাগে ত্রাহ্ষণের বৈর!গয 
কিছুই নাই। 

এই কথাগুলি পূর্বপক্ষের। আমি য়ে 


বঙ্গদর্শন | 
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প্রকারে বজিলাম তাহ! স্বরূপ হই্লকি 
ন1 বলিতে পারি ন1। যাহার! ত্রাহ্ধণের 
হররাগ্য অস্বীকার করেন হার! এই 
প্রণালীতে তরু করিতে পারেন। আঙি 
তাহা ভুল মনে করি। পুর্বপক্ষের কণ। 
লিখিতে যদি অ্বযথা উক্তি হই! থাকে 
তবে আমার অপরাধ স্বীকার করিতেছি । 

উন্নিখিত তর্কে ভূল এই। চতুষ্পাটা 
হইতে ব্যবস্থা আইসে বত্য। কিস্তসেই 
ব্যবস্থা পালন করাইবার নিমিত্ত উপা- 
যাস্তর আবশ্যক হয়। চতুষ্পাটী অপেক্ষ! 
অধ্যাপকের আদেশ বলব হইতে 
পারে না। অধ্যাপক স্থল বিশেষে 
কেবল সাক্ষী, কখন বা জুরীর অনুরূপ 
হয়েন। কদাচ মেজেষ্টর কিন্বা ডিক্রি- 
জারীর হকীমের কার্য করিতে পারেন 
ন।। সুতরাং তাহাতে বলপ্রয়োগ 
নাই। অপর রাজমন্িধানে কোন্‌ 
অধ্যাপকের মীমাংসা প্রবল হইবে 
তাহার স্থিরতা নাই। গবর্ণর-জেনেরল 
কমাগুর-ইন-চীফকে পদচুত করাইতে 
পারেন; জজ মেজেই্টরের তে! কথাই 
নাই। ভারতবর্ষীয় রাজ! কিম্বা! রাজ- 
ক্ষমতাধারী ব্যক্তির! অধ্যাপকের অধ্যা- 
পন! বন্ধ রুরিতে পারেন না! পক্ষা- 
স্তরে হিন্দু রাজা ,র্ানস্থাদায়কের কথ! না 
শুনিলেও তাহার প্রতীকার নাই। কার্ধযস্ত 
রাজ। অর্থাৎ ক্ষত্তেয়বর্ণ, ব্রাঙ্মণের ব্যবস্থ 
অগ্রাহ্য করিতেন ন। বটে। কিন্ত ইহাতে 
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ব্রাঙ্মণের আধিপতা বা ক্ষত্রিয়ের অধী- 
নত সগ্রামাণিত হয় না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
একত্রে রাজ্য করিতেন বলা যাইতে 
পারে। এবং কেবল এই বুঝা! যায় যে 
ফষজিয়ের! অতি ধীরগ্রকৃতি; ক্ষমত। 
থাকা সধেও ব্রাহ্মণের আদাকারী হন 
নাই । আর উভয়ের এইবপ ব্য হইতে 
আর একটী কথ৷ বুঝ। যায় যে ত্রাঙ্মণেরা 
অতি স্থবোধ ছিলেন; বুদ্ধি এবং প্ররু 
তির গুণে বরাবর ক্ষত্রিষকে বশীভূত 
রাখিয়াছেন! 

এতদ্বিষয়ে পূর্বতন বিজ্ঞানেশ্বর ও 
জীমুতবাহন, এবং ইদানিস্তন শ্রীযুক্ত 
ব্র্নাঁথ বিদ্যাবতু, ৬ভবশগ্কব বিদ্য।- 
রত্ব ও গ্র্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
বিষয়ে একটু তুলনা কবিতে ইচ্ছ! 
করি। ভবশঙ্কধ এবং অপর কতিপয় 
শ্বর্ভ খ্যামবাবুর বিধবা কন্যার বিবাহের 
পক্ষে একটী ব্যধস্থাপত্র শ্বাক্ষর 
কবেন। পবে তছুপলক্ষে বিচার উপ- 
স্থিত ছয় এবং ভবশগ্কর নবদ্ধীপের প্রধান 
স্মার্ত ব্রঞ্জনাথের সহিত বিচারে জন্মী 
হন; হইয়া শাল পুবস্কার পাঁন। অল 
স্তর বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিষয়ের 
প্রস্তাব করিলে ভবশস্কর প্রাগুক্ত বাবন্থা" 
পত্র সত্ত্বেও তাহার মন্েয়্ বিরোধী 
হইয়। প্রতিবাদ করেন বিগ্াস!গর 
প্রাচীন নিয়ষ পরিত্যাগ করিয়া ছাঁপাতে 
বিচার করিতে আরস্ত করেন এবং গ্রাতি- 





অবধিশ্রাস্ত বৈরাগ্য। 
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পক্ষগণের ছাপা বন্ধ হইলে গবর্ণ- 
দমেণ্টে আবেধন পূর্বক আইন জারি 
করান। বিধব1! বিবাছের আইন হুই- 
যাছে কিন্ত উহ! হিন্দুসম্প্রদায়ের গ্রাহ্য 
হয় নাই। শ্যাম বাধুও ব্যবস্থাপঞ্জ 
সগ্রছ করিনার পরে আর কিছু করিতে 
পারেন নাই। 

বিজ্ঞানেশ্বর ও জীমুতবাহন দায়বিভাগ 
সপ্বপ্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন। 
ইহাৰ বিশেষ বৃত্বাস্ত নাই । কিন্তু উয়ে 
একই শাস্ত্রের বিচার করিয়াছেন; সুতরাং 
একমের যে ভূল হইয়াছে তাইাতেও 
সন্দেহ নাই | অথচ এখন উভয়ের মতই 
গ্রাবল। এ দিকে ঈশ্বরচন্দ্র গবৰর্ণমেণ্টের 
সাহায্য সষ্েও বিফল শ্রায়াস হুই়াছেন। 
আর তবশঙ্কব ছুপক্ষে গাইয়! ছুবারই 
ভায়লাত কবিয়াছেন। বিদ্যাসাগরমহাশয় 
যদ্দি জীমুত্তবাহনৈর ন্যায় কিদ্বা রখুমন্দ- 
নের ন্যায় চাল চালিঠে পারিতেন তবে 
ধি হইত্ত বলা যাঁয় না কিন্ত তাঁহাতে 
বিফল হইলেও বিধবাবিবাছের প্রতি- 
খন্বীতা এত শ্রবর হইত গা| ভবশক্ষর 
প্রথম বিচারে জয়ী হওয়াতেও তাহার 
ব্যবগ্থ ফেন প্রবল হয় নার তাহ! 
বাক্ত নাই। বোধ হয় শ্যাষবাবু সঙাজ- 
পতি ও জাপন দলের সহফ্কারীত। মংগ্রই 
করিতে পারেন নাই । সেই সময়ে শা 
বাবু কিম্বা গাহার কোন সুরুবিব যদি 
ইহাতে ক্কুকারধা হইতেম তবে জার 





1 বিধব1 বিবাহ বিষয়ক শ্রীযুক্ত ঈশ্ববচন্ত্র বিদসাঁগর মহাশয়ের প্রস্থ দেখ। 
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বিধবাপতিগণের একঘরে হইবার লন্কা- 
বন1 ছিল না। এবং একবার চলিয়! 
গেলে প্রথা বন্ধ করাও মছজ হইত ন!। 

আমি বিধবাবিৰাহের সপক্ষ নাহি। 
এবং বিষয়ে কোন দোষ গুণ ধরিতেও 
চাহি না। উল্লিখিত উদাহরণ হইতে 
এতদ্দেশের শাসনপ্রণালীর ব্যাখ্যামাত্র 
করিতেছি । বিদ্যাসাগর এ প্রণালী 
উল্লজ্ঘন ফ্রিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
গ্রালীটির নিগুঢ় মর্ম এই যে শাঙ্জীয় 
বিচার হিন্দুগণের সভাতে (পরিষদ ?) 
ভিন্ন আদালতে কি লেঞ্িমলেটিব কৌ. 
ন্সিলে হইতে পারে ন। হিন্দু ভিন্ন 
হিন্দুর আইন করিতে পারে ন1। ভবশস্কর 
যখন প্রথমবার জয়লাভ করেন তখন 
কেহ মীমাংসক পদে অভিষিক্ত হইয়া- 
ছিলেন কি না তাহ! জানি না, কিন্ত পুর- 
স্কারটা! বোধ হয় কোন ধনটা কায়স্থ 
দিগ্না থাঁকিবেন। অন্ততঃ বোধ হয় 
শান্্রজ্ঞ ব্রাঙ্গণের সহিত তাঁহার কোন 
সংশরব ছিল ন!। বর্তমান কালে এ 
কথার প্রমাণ দেওয়াও আবশ্যক নহে, 
এবং পুরস্কর্তা ব্রাহ্গণ হইলেও ত্রাঙ্গণ- 
ব্যবসানুনারে তিনি এই কার্ধ্য করেন 
নাই। ফলতঃ ভবশক্কর ও তাঁহার পুর- 
হর্তার সাহাযো বিধব! বিবাহ প্রচলিত 
হইলে ষস্তবতঃ সেই জময়ে হইতে পা- 
রিত। তাহাও সন্দেহের স্থল। কেন ন! 
মেধ্যাপকের ব্যবস্থা গ্রামস্থ যমানবর্গের 
ন্মতি ব্যতীত গ্রতিপালিত হয় ন1। এ 
যপ্সমানবর্গকে বশীভূত কর! একাকী 


ব্যরশন। 
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বাবস্থাদাতার কার্ধা নছে। ভবশঙ্করের 
পুরদ্বর্ত। পুরস্কার দিলেন বলিয়াই য়ে 
শ্রাম্যসম্প্রদায় নিরস্ত হুইয়াছিলেন 
এ কথ। সহসা! বলা বায় না। তে 
নবদ্বীপের বিচারে জয় লাভ করাতে 
ভবশসঙ্করের প্রথম ব্যবস্থা! বলবৎ হইবার 
বিলক্ষণ সুন্ধা হুইয়াছিল এই মাত্র । 
গ্রাম্যসম্প্রদায় কতকদুর পালিয়ামেন্টের 
সদৃশ বটে কিন্তু ,প্রভেদ এইযে, 
পালিয়ামেন্টকে হস্তগত করিছে 
পারলে পাদরি সাহেবের] কিছুই করিতে 
পারেন না1। গ্রাডষ্টোন যখন পালি- 
যামেপ্টকে বশীভূত কবেন তখন আয়র- 
লঞ্ের প্রটেষ্টণ্ট পাদরিরা সহজেই 
পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখানে 
বিদ্যাসাগব মহাশয় সাহেব বশীভূত 
করিয়া! এবং আইন পাশ করাইয়'ও ফল 
লাভ করিতে পারেন নাই। আর 
গ্রাম্যসম্প্রদায় ব্যবস্থাদাতাঁর সহিত এক- 
মতাবলন্দী না হওয়াতে ভবশস্করের 
গ্রথম ব্যবস্থ। অকর্ম্মণ্য হইয়াছে । কোন 
কারধ্যসিদ্ধি হয় নাই। ইংলগ্ডের সহিত 
তুলনা করিতে হইলে 1০:05 690279078] 
এবং 201201003 স্কুলে গ্রামা সম্প্রদায়কে 
ও 10705 910171588%] স্কলে ব্যবস্থাদাতা- 
গণকে পৃথকরূপে সম্মত করা আবশ্যক। 
ভবশঙ্কর যখন ব্রব্মবিদ্যারতুকে পরাজিত 
করেন তখন অনেকগুলি ব্যবস্থাদাত! 
বিদ্যাসাগরের মতের ন্যায় মত স্বীকার 
করেন। সেই সময়েই আবার যদি কায়ন্থ্‌ 
ও ব্রাহ্মণের দলও বশীভূত হইত তবেই 


১২৮৯1) 


বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইতে পাঁরিভ। 

ভঙ্শন্কর, জজ মেনেষ্টর পুলিষ কিছুই 
নছেন অথচ জঙ্গ সেজেই্র আর্দির অধী- 
নও লহেন। কিন্তু ভবশঙ্কর তৈল 
স্বামীর অধীন। তৈলঙগস্বমী একটা অস্ুলি 
নাড়িলে ভবশস্কৃবের গ্রুথম ব্যবস্থা 
অগ্রাহা হইত, এমন কি, শাল পুরস্কারও 
গোপন কবিতে হুইত। 


এস্থলে আর একটা দৃষ্টান্ত মনে হই 
তেছে ।দয়ানন্দ শ্বরশ্বতী, তৈলগ্গন্বামীও 
বিদাসাগবের মাঝামাঝি আন এক 
জিনিস। ই*্হার ক্ষমতাও এবপ মধ্যম 
শ্রেণীস্থ। 

অতএব আমাদিগেব শাসনগ্রণালীতে 
অধ্যাপকের ব্যবস্থা বিষয়ে যে পদ্ধতি 
গ্রচপিত আছে তাহাতে বাবস্থাদাত! 
ব্রাহ্মণের পক্ষ হইতে কিছু মাত্র বল- 
প্রয়োগ হয় না। এবং উ্ব্যবস্থা যে 
গ্রামযসম্প্রদায় কর্তৃক বলবৎ হুইয়! 
থাকে তাহারাও কোন অধ্যাপক বিশে 
ষের অধীন নহেন। অথচ উভয়ের 
এক বাক্যেই এতদ্দেশের ধর্মাশাসন ও 
রাজশাসন চলিতেছে । বাস্তবিক উভ- 
য়েই পবস্পবের অধীন। এবং এই 
অধীনতাই উভয়ের বৈবাগোব সাক্ষী । 
হিন্ুমমাজের শাসনগ্রণালী অতি স্থুকৌ- 
শলপুর্ণ। উহা এখন অপাত্রে পড়িস্কাই 
অনর্থের কারণ হুইয়াছে। বাম্তবিক 
উহার বিধানমতে সুশিক্ষিত এবং ধার্ট্িক 
বাক্তিগণের উপরেই সকল দিক রক্ষা 
করিবার ভার রহিয়াছে । এই নিমিত্ত 


অবিশ্রান্ত নৈরাগা। 


২৯৪ 


ত্রাঙ্মণেবা শ্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে ধর্ম" 
পঙ্েশ দিয়! আসিয়াছেন এবং ইহাতেই 
হিন্দুধর্ম অনা সমস্ত ধর্মের তৈরী হইয়া ও 
তাহাদিগের সারগ্রাহী হইতে পারে। 

পরশুরাম নামমার ধন্ুর্বাণ ত্যাগ 
করেন নাই। সেই সঙ্গেসঙে ব্রাঙ্গণ, 
বর্ণকে রালকার্ধ হইতে অপশ্থত করি- 
য়াছেন। রাজকার্ষ্যের বাহাক কি আনা 
স্তরিক বন্দোবস্তে যেযে শ্থলেবলগ্রয়োগ 
কর! আবশ্াক--ফৌজ তোপ বারুদ 
বেটন জেল--সমস্ত হইতে ব্রাঙ্গণ বীত- 
ধাগ হইয়! আছেন. আর এইন্ধপ 
বীতবাগ হইয়া আছেন ব্লিয়। এখানে 
বিধবা বিবাছের আইন বহিমাত্র হইয়! 
আছে। ব্রাঙ্মণেব এই বৈবাগোোর সম্মুখে 
দুর্দান্ত গ্রাডষ্টোনও পরাজিত হইবেন; 
আয়লগ্ডেব পার্দরির উপরে তিনি বত্ত 
জোর জোরাবরী করুন না কেন,তৈলঙ্গ- 
স্বামী নিকটে পবাজিত হইতেই হইবে। 
ছুর্ভাগা এই যে তৈলশস্বামী দধিতাণ্ডের 
বিচার করিতেই বান্ত। 

ইংলপ্ীয় যাজক সম্প্রদায়ের অবস্থা 
আরও শোচনীয়। ইহা সপ্রমাণিত 
করিবার জন্য ইংলিমমান সংবাদপঞ্জের 
একটী ধমকানী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম । 
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ব্যভিচার সম্বন্ধে টুপীওয়াল! তায়া- 


কোঁকিল। 


২১১ 


দিগের দৌড় এতদূব। সামনা বিষয়ে 
যাজকের আজ্ঞা পালন কবিতে হইলে' 
বোধ হয় ছুটা দ্শট। খুন হইত । যখন 
রোমান কাথলিক মতের সঙ্গে স্বয়ং 
পোপ রসাতল গিয়াছেন তখন আর 
বিশপ রেভরেওণ্ড বাবাজিরা কোথায় 
ল!গেন। কিন্তু ইউরোপীয় প্রটেষ্টাপ্ট 
সম্প্রদায় ধর্মের মাহাত্ম্য ভূলিতেছেন 
বলিয়া ধর্ম বিনাশ হইবে না। আর 
যতদিন ধর্ম থাকিবে ততদিন ধর্মী 
শিক্ষকদিগকেও মন্তকে ধারণ করিতে 
হইবে । অতএব দোহাই বাবু সাহে- 
বেরা! গরিব ব্রাঙ্মণকে পায়ে ঠেলি- 
বেন না। ত্রাঙ্গণ ব্যবসাট অতি 
অমূলা পদর্থ। শ্রী যো-- 


উঠ 


কোকিল । 


পৃথিবীতে ছুঃখ এবং ছর্নামের ভাগই 
বেশী। মন্ুষোর ইতিহাসে ওয়াশিং- 
টনের সংখা! খুব কম; অতিলা এবং 
জঙগিসের সংখ্যাব শেষ নাই। কথাটা 
খারাপ বটে, কিস্ত ইহাতে রাগ বা 
বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। পৃথিবীতে 
পৃশিবী প্রবল হইবারই কথা, শ্বর্গ সর্কদ] 
কেমন করিয়! দেখিতে পাওয়। যাইবে ? 
তবে যে শ্বর্গও দেখিতে পাওয়া যায় 
মে কেবল পৃথিবীর উপর আকাশ 
আছে বলিয়া । উপরে আকাশ ন! 


থাকিলে কাল মেঘে শা! বিজলী খেলিত 
না। অতএব পৃথিবীতে যে এত লোক 
অপযশের ভাগী বলিয়! আপন আপন 
আনৃষ্টের দোষ দেয় সে বড় এফটা 
সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু 
পৃথিবীতে এমন কেহ কেহ আছে যাহ!রা 
অনেক গুণের অধিকারী হঈর়!ও লো- 
কের কাছে যথেষ্টরূপে পরিচিত নয়, 
যাহাদিগকে লোকে জানে কিন্ত চিনে 
না। তাহাদেরই যথার্থ ছরদৃষ্ট। তাঁহা- 
দের মধ্যে কোকিল প্রধান। 


২১২ 


লোকে বলে ফোঁকিলের দ্ধপ নাই, 
কোকিল কুৎসিত কেন না কোকিল 
কাল। এ কথাম্বীকার করিষে নানা 
বর্পচিত্রিত-নুকোমলপক্ষবিশিষ্ট নেক 
পক্ষী আছে--তাহার কোকিল অপেক্ষা 
জুদদর। গাহাদের মধ্যে অনেকের 
সৌন্দর্ষ্যে অপূর্ব কমনীয়তা, অনেকের 
সৌন্দর্য্য অপূর্ব জ্যোতিঃ, অনেকের 
সৌন্দর্যে অপূর্ব কান্তি, অনেকের সৌ 
নার্য্ে অপূর্ব মহ্মাও লক্ষিত হয়। 
তাহাদের কাহারো! সৌন্দর্য্য দেখিয়। 
বালক ভুলে; কাহারে! সৌনরধ্য দেখিয়া 
যুব! ভুলে, কাহারে! সৌনর্য্য দেখিয়! 
বৃদ্ধ ভূলে। কোকিল কাল--অতএব 
কোকিলের সে রকম সৌন্দর্যা নাই। 
কিন্তু কাল বলিয়াই কি কোকিল কুৎ- 
পিত? কাল জল শ্ুন্দর, কাল মেঘ 
ৃদ্দরঃ কাল চুল স্রন্দর। তবে কাল 
কোকিল সুন্দর নয় কেন?--কাল কোকিল 
কুৎমিত কেন? তুমি বলিবে ঃ--কেন 
ত1 বলিতে পারি না, তবে কুৎসিভ 
দেখি, দেই জনা বলি কাল কোকিল 
কুৎসিত। আমি বলি,_তুমি নিজে 
কুৎসিত; সৌন্দর্য্য দেখিতে জান না,তাই 
কাল কোকিলকে কুৎজিত দেখ। দেখ, 
কাল জল কাল বলিয় সুন্দর নয়, 
তাহ! হইলে এই যে কাল কালতে লিখি- 
তেছি ইহার অপেক্ষা সুন্দর আর কিছুই 
হইত ন1। কাল জলে নক্ষত্রথচিত নীল 
আকাশের ছবি উঠে বলিয়া! কাল জল 
ুন্বর। তেমনি কাল মেঘ আমৃতবৎ 


বঙজগদরশন। 


(ভাঙ্ 


বারিবর্ষণ করিয়া কাল জলের দছিত 
কথ! ধয় বলিয়া সুন্দর, আর কাল চুল 
দ্ম্দরীর পায় লুটায় বলিয়! সুনার। 
কাল বলিয়! ভাল কেহই নয়। ভাল-র 
সম্পর্কে থাকিয়াই কাল ভাল। কৃষ্ণ 
মোহিনীশক্তিরূপী বলিয়াই গোঁপকন্যার! 
তাহার কাল রূপে এত মুগ্ধ ছেলে নাঁড়ি- 
ছেঁড়া ধন বলিয়াই জননীর চক্ষে তাহার 
কাল রঙ্‌ এত সুন্দর। সৌনর্যযতত্ষের 
একটি প্রধান সুজ এই--যাহ! মনের 
সহিত গাথা, মন তাহার দোষটুকুতেই 
বেশী গুণ দ্েখে--তাহার যেটুকু কম 
সুন্দর সেই টুকুতেই বেশী সৌন্দর্ঘয 
দেখে । যাহা সুন্দর নয় তাহাই সৌন্দ- 
ধ্যের প্রাণ । যাহা সুন্দর নয় তাহাকে 
যাহা অতীব সুন্দৰ করে তাহাই সৌন্দর্য 
বোধের প্রকৃত ইন্দ্রিয়, কেল না তাহা 
জগতেব বিরোধ ভগ্ন করিয়া ভাহার 
পর্দিবর্তে অগাধ সদ্ভাব স্থাপন করে--- 
জগতের কদর্য্যতা নাশ করিয়া তৎপরি- 
বর্তভে অপুর্ব লৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। 
সে ইন্দ্রিয় চক্ষু নয় মন অথবা হদয়। 
কাল কোকিলের কি এমন কিছুই নাই 
যাহার গুণে তাহাকে কুৎ্দিত না দেখিয়! 
সুন্দর দেখি? তুমি বলিবে--কিছুই ত 
নাই, তাছা। হইলে তাহাকে কুৎসিত 
দেখিব কেন? আবিও এই কথার একট! 
মীমাংসা! করিব বলিয়া আঙ্জ কোকিলের 
কথা পাড়িয়াছি। 

অনেক দ্বিনাবধি কোকিল কবিদিগের 
মম্পত্তি। তাহার ফোকিলকে লইয়া 


১২৮৯।) 


অনেক খেলা খেলাইকাছেন। কিন্ত 
তাহার! কোকিলের সদ্ববছার করিতে 
পারেন নাই। তাই আন কোকিল 
এত কুৎসিত পাখী । তাহারা কোকি- 
লের কণ্ঠে একরাশি বিরহের বিষ ঢালিয়! 
দিয়! তাঁহাকে একট1 বিষম হাড়জ্।লানে 
পাখী করিয়! তুলিয়াছেন। আর সেই 
জন্যই আজিকাল বঙ্গীয় নব্য কবিদিগের 
মধো ধিনি কোকিলের নাম করেন 
তাহার ভাগ্যে বিধাতা উপহাস ভিন্ন 
আর কিছুই লেখেন না। এটি নব্য 
কবির ছুবদৃষ্ট নয়; কোকিলের ছুরদৃষ্ট। 
কবির! বলেন যে কোকিলের স্বরে বিষ 
বই আর কিছুই নাই--যে মধু আছে 
তাহাও বিষমাখ!?। কোকিলের শ্বর 
গুনিলে কেবল বিরহকাতরত বৃদ্ধি হয় 
অথব1 আসঙ্গলিপ্সার উদ্রেক হয়, মানুষ 
মনুষ্যত্ব ছার|ইয়! পশুত্বের দিকে প্রধা- 
বিত হয়। একথা সত্যকি না আমি 
জানি না| কিন্ত কোকিলের স্ববে বিষ 
বই কি আরকিছুই নাই? সেই স্ুল- 
লিতঃ সুমধুর, সুঠাম, সর্বাঙ্মন্দর, 
সতেজ, হোমাগ্রিশিখার ন্যায় পুর্ণাবয়ব। 
স্বতোৎপন্ন, স্ফুর্ভিবৎ কু-উ ধ্বনিতে কি 
বিষ থাকিতে পারে ? খলতাশুন্, প্লানি- 
শুনা, সরল, নির্মল, স্ুকোমল বালক, 
সমস্ত রাত্রি সুখের ঘুম ঘুমাইয়।, 
শেষ নিশিতে দিবসের খেলার স্বপ্ন 





কফোক্িল। 


১৩ 


দেখিতেছে। গুভপার্স্ক কাননে কোকিল 
কুউ কু-উ * করিয়া উঠিল। বালক 
আহল।দে মাতিরা শযা! ত্যাগ করি 
খেল। করিতে ছুটিল। কোকিল ডাকি- 
য়াছে, আর তাহাকে ধর কে? কোকি- 
লের ছারে বিষ কই? কোকিলের স্বর 
তমসাচ্ছন্ন জগৎকে প্রদীপ্ত করিল; 
নিদ্রিত বিষাদমণ্ডিতদিউমণ্ডলকে হাসা. 
ইয়া! তুলিল; কারাগারের দ্বার ভাঙ্গিয়! 
ফেলিল; সমস্ত শিরায় রক্ত আত ছুটা- 
ইয়! দিল; জর্ব শরীরে এক অপূর্ব 
আনন্দ-তাড়িৎ হানিল। কোকিলের কু-উ 
ধ্বনি স্বীয় এরন্ত্রজালিকের নিশ্বাস! 
আবার বালককে ছাড়িয়! বাল হুর্ধোর 
দিকে চাহিয়া দেখ। তমলাবৃত সুদুর 
গগণপ্রাস্ত ঈষৎ ভাল রঙে রঞ্জিত 
হইয়াছে । অন্ধকারের প্রাণের ভিতর 
চোরের ন্যায় নিঃশবে এবং অলক্ষিত 
তাবে একটু একটু অস্পষ্ট আলোক 
প্রবেশ করিতেছে । এখানে ওখ!নে 
কোথায় কি যেন আস্তে আস্তে খুস্‌ খাস্‌ 
করিতেছে । ঠিক বলিতে পার! যায় না, 
কিন্ত বোধ হইতেছে যেন শূন্যে কোন 
একট! শব্ষের নিস্তব্ধ রকম গ্রতিধবনি 
শুন! গেল। যেন কাঁণের কাছে একট! 
গাছের পাতা আস্তে আস্তে নড়িয়! 
উঠিল। যেন কোথায় কে রুদ্ধকণ্ে 
'অ.ব্‌ “হাম, এইরূপ একট! শব্জ করিল। 





* কোকিল কুছ বলে না, কুউ বলে। কবিদিখের কু-হুর হু কোকিলের ময়, 
বোধ হয় কৰি মহাশয়দিগের হুহু বিশেষের হু। 


২১৪ 


নিত্রিত মন্থষা যেন গম্ভীর সমুদ্রতল 
হইতে একটু একটু করিয়া উর্দে 
উত্ভিয়। সমুদ্রের উপরিভাগে ভাবক। 
পড়িল পড়িল--তাহ।র মুদ্রত চক্ষের 
পল্গুবের ভিতর একটু একটু আলে! 
খেল। করিতেছে । সমস্ত পৃথিবীট! 
ফুটিল ফুটিল বোধ হুইতেছে। এমন 
সময় যেন সমন্ড ফোটনোনুধী পৃথিবী 
খানা কু-্উ শব করিয়া উঠিল, আর 
একেবারে বনে পাখী পাখা! ঝাড়া 
দিয়! উঠিল, গ্রামে মানুষ দুর্গা ছুর্গ। 
বলিয়া উঠিল, পুর্বদকে একটা 
প্রকাণ্ড রঙ্গ! গোল হুস্‌ করিয়া 
উঠিয়া পড়িল। চারি দিক ফরস! 
হইয়! গেল। কাল কোকিল বঙ্গাও- 
টাকে ফুটাইয়। দ্িল। কোকিলের 
কু-উ স্বরে সমস্ত ব্রঙ্গাত্ডের স্ফোট 
একত্রীভূত। সেই বিশাল স্ফোটের 
অপূর্ব সঙ্গীত কোকিলের কাল কিয়! 
নিঃহ্ত হয়! কোকিলের শুললিত; 
কমধুব, শ্রঠাম, সর্ধালনুন্দর, সন্তেজ, 
হোমাধিশিখার ন্যায় পর্ণাবয়ব, শ্বতোৎ- 
পন্ন, স্ৃত্তিবৎ কু-উ ধ্বনি কেহ কখন 
বুঝিয়াছে কি *? 





ঘজদর্শন। 


(ভার 


অস।র, পরাযর়ভোলী, সদাসুখত্ডিয় 
চাটুকারকে লোকে 'বিসস্তের কোকিল" 
বলিয়া গালি দেয়। লোকে কোফিলবে 
বুষে না ৰলিয়াই এইরূপ গালি দেয়। 
এটা কোকিলের ছুরদৃষ্ঠ নয় তকি? 
বসন্তে কাননের কি অপূর্ব বিকাশ 
হইয়াছে! শীতের কুজ্ঝটিকা ঘুচিয়! 
গিয়াছে । সুর্যের নবীন আলোকে 
চারিদিক ফুট.ফুট করিতেছে । বিমল 
আকাশে কাননটি বেড়িয়া বেড়িয়া 
ছোট ছোট পাখীগুলি উড়িয়া বেড়াই- 
তেছে। পৃথিবী সজীব ছূর্ববাদলে আবৃত । 
তছুপরি নানাবর্শোভিত পতঙ্গ আ- 
নন্দে লাফ।ইয়া বেড়াইতেছে। বৃক্ষলত! 
নুহন সাজে সাজিয়া সরোবরের স্বচ্ছ 
জলে আপন আপন শোভা দেখিতেছে। 
নীলোজ্জল আকাশ সমস্ত কাননটিকে 
অপুর্ব আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া রাখি" 
য়াছে। বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, আলো! 
জল, আকাশ, পৃথিবী-সব ফুটিয়াছে। 
ফুটিয়া যেন ফাটিয়া! পড়িতেছে। এই 
সমস্ত হর্ষ, এই সমস্ত উল্লাস) এই সমস্ত 
ন্ফোট--আকাশ এবং পৃথিবীর এই 
সমস্ত সঙলগীতময় স্ফর্তি যেন এ কোকি- 
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২ই৮৯ 1) 


লের গ্রাণে প্রবেশ করিষা তাহ।র কু-উ 
স্বরে অপুর্বতানে নির্গত হইতেছে । 
বৃক্ষ, লতা, ফুল, ফল; পশু, পক্ষী, 
আকাশ, পৃথিবী, আজিকাব অপূর্ব 
জগতের অপুর্ব, উন্নত) পুর্ণবিকাশিত 
প্রাণ ত তরজিনী সদৃশ কু-উ ধ্বনিতে 
নির্গত হইতেছে-গলিয়া দিগ্দিগন্তে 
ছড়াইয়! পড়িতেছে ! আজ বসন্ত--.আজ 
জগতের এক দিন। গ্রীম্ম, বর্ষ।, শরৎ, 
হেমন্ত) শীত--পৃথিবী পর্যায়ক্রমে এই 
কয়টি খতু ভোগ করিয়াছে । এই কর 
খতু পর্ধ্যায়ত্রমে পৃথিবীর উপাদানে 
যে সকল গুঢ পরিবর্তন করিয়াছে বসন্ত 
খতু তাহার চরমফল। দশ মান ধরিয়া 
পৃথিবী আনিকাব অপূর্ব বিকাশের 
দিকে অল্নে অল্পে অগ্রসর হইতেছিল। 
আজ সেই গতি চরমদীম। শ্রাঞণ্ত হইয়াছে। 
সেই চবম সীমা অথব! দেই চরম বিকা- 
শের নাম বসপ্ত। বসন্তের কোকিলের 
কঠ হইতে সেই চরম বিকাশ স্বরূপে 
নির্গত হইতেছে । বসন্তের কোকিল 
নিন্দার পাত্র নয়। বসন্তের কোকি- 
লের ক-উ ধ্বনি স্ফোটের সঙ্গীতাঝ্ুক 
প্রতিকতি-অপুব্ব বিকাশের অপূর্ব 
বিজ্ঞাপনী! কোকিল জগতের চবুম 
্কর্তির গীত গায় বলিয়া জগণ্ডের চরম- 
বিকাশরূপ বসন্তের পাখী । ন্গগতে 
যত কিছু অপুর্ধ্ব স্ফোট, অপুর্ব বিকাশ, 
অতুল উন্নতি আছে, সবই যেন কোক্ষি 
লের অপূর্ব কু-উ ধ্বনি। গ্র্কুটিত ফুল, 
প্রস্কুটিত শিশু, প্রন্ফুটিত যুব) হোমরের 


কোফিল। 


১৪, 


ইলিয়দ, কালিদাসের কুমার সেকসপীর়রের 
ম্যাকবেখ, শেলীর স্কাইলার্ক, ফি দয়সের 
যুপিতর, বীরশ্রেষ্ঠ নাপোলিয়, দয়াবতার 
হ[উয়ার্ড, প্রেষোম্বত্ত চৈতনা, জঞানোম্মন্ত 
শঙ্কব-সকলই এক একটি অপূর্ব 
কুউ ধনি। বসস্তের কোকিল, তুম 
বিকাশ গীত গাও, উন্নতির সঙ্গীত শু- 
নাও, তথাপি তোমাকে কেহ এপর্যন্ত 
চিনিল না! ভারতবানী তোমাকে 
যেদিন চিনিবেঃ ষে দিন তোমার অপুর্ব 
কু-উ ধ্বনির মর্দন বুঝবে এবং মর্ে 
মছ্িবে, সেই দিন ভারতের উন্নতির স্ুত্র- 
পাত হইবে, জীবন-সপীতের প্রথম ভান 
শুনা যাইবে। এক তানাত্মক শারীরিক, 
মানমিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ 
কাহাকে বলে ভারতবাসী সই দিন 
বুঝিয়! তাহার অতুল সৌন্দর্য্য অধিকার 
করিবার জন্য উন্মত্ত হইবে। সেই দিন 
বসস্তের কোকিলকে নিন্দা না করিয়া 
ভারতবাসী বসন্তের কোকিল হইবার 
নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা! করিবে। বসস্তের 
কোকিলকে কেহ কখন বুঝিয়াছে কি? 
আবার কোকিলের একট! পঞ্চম 
আছে। নির্জন, নিস্তব্ধ, অন্ধকারম্‌য় 
বনের ভিত্তর একট! কু-উর উপর আর 
একট! কু-উ চড়িয়া উঠিল, তার উপর 
আর একট। কু-উ আরে চড়িয়! উঠিল, 
তার উপর আর একট! কু-উ আরে! 
চড়িয়! উঠিল, শেষে আরো কত চড়িয়া 
উঠিল ঠিক করিতে পারিলাম না। 
শিশুর পর বালক, বালকের পর 


২১৬ 


যুসা, যুবার পর স্ুযোগা মানুষ । অগ্রির 
পর বায়ু, বাছুর পর জল, জলের পর 
জমি, জমির পর মৎম্য, মতৎসোর পর 
মরীস্থপ, সপীস্থপের পর পণ্ডঃ পশুর 
পর মনুষা। উন্নতির উপর উন্নতি তার 
উপর আরে উন্নতি, তার উপর আরে! 
উন্নতি। বিকাশের পর বিকাশ, তার 
পর গরো বিকাশ, তার পর আরে! 
বিকাশ। ক্ষুদ্র জগতের উপর বড় জগৎ, 
তার উপর আরে। বড় জগৎ, তার উপর 
আরে! ঘড় জগৎ। ইহাই কোকিলের 
পঞ্চস্বরে বাত, হইতেছে, মধুর শব্দে 
ধ্বনিত হইতেছে, অপুর্ব সঙ্গীতদ্ূপে 
নিনাদিত হইতেছে । উন্নতির পর 
উন্নতি, বিকাশের পর বিকাশ--ইহাই ত 
সঙ্গীতের তাঁনের-উপর-তান--সে তাঁ- 
নের-উপর-তাঁন কোকিলের পঞ্চম ভিন্ন 
গার কোথাও শুনা যায় ন1। কোকি- 
লের পঞ্চম কে কবে বুঝিয়াছে? 
কোকিলের পঞ্চমের মর্দে য্দিতে না 
পারিলে, ভারতের উন্নতির পর উন্নতি, 
তাঁর পর আরে! উন্নতি; অবশেষে মানু- 
ষের প্রাপ্য চরম উন্নতি কখনই হইবে 
না। প্রার্থনা করি ভারত যেন কোকি- 
লের ন্যায়, ব্রদ্গাণ্ডের সঙ্গীতময় কল্পনার 
ন্যায়,পঞ্চমে উঠিতে সক্ষম হয়! প্রার্থন। 
করি আমাদের কফোকিলকে আমর! যেন 
চিনিতে পারি! আমর যেন কোকিলের 
পঞ্চমের ব্যার ক্ষুত্র হইতে বৃইতঃ বৃহৎ 
হইতে বৃহত্তর, বৃহত্তর হইতে বৃহ্ত্তমে 
ফুটিয়া উদ্ভি! আমরা যেন সেই সুমধুর 


বঙ্গদর্শন । 


( ভাঞ্ত 


গগনভেদ্দী পঞ্চমের ন্যার অগত্ভর! 
সঙ্গীত হইস্প! পড়ি! 

মগরে কেহ কোকিলেব কু-উ ধ্বনি 
ঘুনিয়াছ? প্রকাণ্ড জঅনপদ---বিস্তীর্ণ 
রাজধানী । রাজধানীতে অসংখ্য পরী ঃ 
গ্রতোক পল্লীতে অসংখ্য রাব্বর্ঘ্ম; 
প্রত্যেক রাজবক্মে অসংখ্য বাড়ী; 
গ্রতোক বাড়ীতে অসংখ্য মনুষ্য । নগর 
কোলাহলে পরিপুর্ণ। অসংখ্য গাড়ি 
ঘর্ঘরশব্ধে চলিয়া যাইতেছে ; অসংখ্য 
অশ্ব হ্ষারব করিতেছে; অসংখ্য কল 
বিষম শবে মানুষকে বধির করিয়! 
দিতেছে। পথে ভিখারী চীৎকার করি- 
তেছে; পণ্যবিক্রেত। ই।কিতেছে; যান- 
বাহকেরা গোলমাল করিতেছে; কেহ 
গান ধরিয়! উঠিতেছে। কোথাও বালক 
কাদিতেছে, প্রহরী তর্জন গর্জন করি 
তেছে, শববাহক হরি হরি ধ্বলি করি- 
তেছে। মানুষ গাড়ির উপর পড়িতেছে, 
গাড়ি মান্ছষের উপর পড়িতেছে, মানুষ 
মানুষের ঘাড়ে পড়িতেছে। সমস্তই কোলা- 
হল, সমস্তই গোলমাল, সমস্তই বিশৃ- 
জলা, সমস্তই অনিয়ম_-কবির 0৯০৪ | 
এই 0803) এই গোলমাল, এই বিশু- 
লতার ভিতর কি শুনিলাম ?£--কু-উ! 
এখন বুবিলাম ও ক্কুউ কি। অসংখ্য 
গ্রহনক্ষত্র ছুটিয়! বেড়াইতেছে £ চারি- 
দিকে উক্কাপাত হইতেছে ; সহসা ধুষ- 
কেতু দেখ! দিতেছে, সহসা তোথাক়্ 
চলিয়া যাইতেছে; সহল। নক্ষত্র নিবি- 
তেছে, সহদা খরসর়া পড়িতেছে ;--কি 


১২৮৯ ।) 


বিশাল বিশৃঙ্খলত1! রাজা ভিখারী 
হইতেছে, ভিখারী রাছ্া হইতেছে; 
প্রেমিক পিণাঁভ হুইতেছে। পিশাচ 
প্রেমিক হইতেছে ; দুরাত্ম! মহাত্মা! হই- 
তেছে, মহাত্মা! ছুবাতা হইতেছে--কি 
বিষম ধহসা, কি বিকট বিশৃঙ্খলত11 
পর্বত সমুপ্জে ডুবিতেছে, সমুদ্র পর্ধবত 
অতিক্রম করিয়া যাইতেছে; জনপদ অবণ্য 
হইয়া যাইতেছে), অরণ্য জনপদে পৰি 
ণত হইতেছে; একপ্রকার জীব অদৃশ্য 
হইতেছে, আর একপ্রকার জীব দৃষ্টি 
পথে আমিতেছে।? কিছুই বুঝা যায় না, 
যেন সব গোলমাল, সমস্তই বিশৃঙ্খল] । 
কিন্তু এ বিশৃঙ্খলভাসয় নগরেব কোলা- 
হলভেদী কু-উধ্বনি এই ভাবে মন 
ভরিয়া দ্রিতেছে যেবিশ্বের সমস্ত বিশৃ- 
শ্লতাব মূলে এরব্ূপ একটা কুউ ধ্বনি 
আছেঃ যাহা অনিয়ম বলিয় অবাক 
হইয়া দেখি তাহার অন্তরালে এ অপুর্ব 
কুউ ধ্বনির ন্যায় একটী অমুতময় 
সঙ্গীতধ্বনি অবিরত ধ্বনিত হইতেছে, 
প্রলয়ের তুফানের তলে মধ্যরাত্রির 
স্থগভীর শাস্তির সমতানে স্মধুর কু-উ 
ধবনি হইতেছে। যে সঙ্গীত, যে কবিত্ব 
হদয়ঙগম না| করিলে মানুষের মন, 
মানুষের আত্মা বিশৃঙ্খল হুইয়া যায়, 
নগরবানী কাল কোকিলের কঠ হঈতে 
দেই সঙ্গীত, সেই কবিদ্ব নিঃসৃত হই. 
তেছে। কোফিলের কুউ শ্বরেবিরছের 
বিষ নাই--তাহাতে কেবল ব্রহ্ধাণ্ডের 
কবিভ্বমূলক ছুর্ভেদ্য রহসোর অপূর্ব 


কোকিল। 


২১৭ 


গীতিধ্বনি 'আছে। কোকিল ক্রন্গাণ্ডের 
নিয়মবপ সঙ্গীত ব| কবিত্বের কাল 
কবি। অতএব, ভারতসন্তানগণ, কোকি- 
লের কাছে দীক্ষিত হও। কোকিল 
তোমাদ্দিগকে এই শিক্ষা দিতেছে হে 
ব্রদ্মাণ্ডেব আর কিছু বুঝিতে পার আর 
নাই পার, ব্রহ্মাণ্ডের মূলে যে আপুর্ব 
কবিত্ব আছে তাহ হাদয়ঙ্গম করিও, 
নহিলে তোমরা মানুষ হইবে না, বিশৃ- 
জল হইয়া বিনষ্ট হইবে। কোকিল 
তোমাদিগকে ইহাও শিক্ষা দিতেছে যে 
তোমাদেৰ গ্রত্যেকেব ভিতর বিষম বিশৃ- 
স্খলতা আছে, কিন্ত সে বিশৃঙ্খলতার 
মূলে অপূর্্ব সঙ্গীত বা কবিত্ব আছে। 
তোমরা! যখন সেই বিশৃঙ্খগতা দুর 
করিয়া সেই অপুর্ধ্ব সঙ্গীত ব! কবিত্বে 
তোমাদের সমন্ত দেহ, প্রাণ, মন, আত্মা 
আশা) আকাঁজ্ষা, প্রবৃত্তি পুরাইতে 
পারিবে, তখনই তোমাদের শিক্ষা, তোমা- 
পের দত্ত (0816876) সম্পূর্ণ হইবে-- 
তোমর! মানুষ হইবে; তার আগে 
নয। বসন্তের হাড়জালানে কুৎসিত 
কোকিলকে গুরু করিয়া তাহার শিষ্য 
হইতে পারিবে নাকি? কাল কোকিল 
যে কবিত্বের কবি তোমরাও কি সেই 
কবিত্বের কবি ছইতে পারিবে না? ন! 
বলিও না; তাহা হইলে তোমাদের বংশ- 
মর্ধ্যাদ! বিলুপ্ত হইবে। ব্যাস-বান্সীকিরূপ 
কু-উ ধ্বনিয় প্রতিধ্বনি বলিয়া কেহ 
তোমাদিগকে চিনিতে পাবিবে না। 


জাল প্রতাপচাদ। 


৮” 


ওগলবি সাহেব আসামী | 

কাপ্তেন লিটিল সাহেবের যুদ্ধের পর 
করিকাতাব ইংরেজি কাগজে তাহার 
বিস্তর প্রশংসা শ্রকাশ হইল। ৮ই মে 
তারিখের হরকরা লিখিলেন যে)সিপাহী- 
দের বুঝিপার দোষে কয়ঞজন লোক 
আহ হুইয়াছিল বটে, কিন্তু ৭1০ 
211210061167)15 2100 1076099017)98 ০% 
829 076061 (08100210 1416019) 9990 
60৮91 ০1516 01) 105 100910917% 
880 57278201677” শেষ কথাটি বড় 


ঠিক! 

জালরাজ। দন্বন্ধে তাহার। কেহ কটু 
বলিলেন, কেহ রদসিকত। করিলেন। 
কোরিয়ার (0০0৮1০:) পত্ত্রের সম্পাদক 
লিখিলেন, '61979 18 & 2০০০. ০1792009 
01 1)15 019811)0 1315 959706601 08:997) 
27 9206694 07270৫091 হরকর! তাহার 
টাক! করিয়া বুঝাইলেন যে, “৪381660 
8:৮990107, অর্থে বুঝিতে হইবে উর্ধে 
ঝুলন। জালরা1 শেষে উদ্ধে ফাঁসি 
কাটে ঝুরপিবেন।” লোকে ভাবিল বিচার 
বটে! খুন করিল কোম্পানীর ্লিপাহী, 
ফঁদি যাইবে জবালরাজ|। 

এই সময় কে একজন, সম্প।দকদের 
প্মক দিয়, হরকরায় লিখিলেন যে আমি 
বিশেষ জানি সেরাত্রে নৌকার নর্দাম! 


দিয় রক্ত গডাইয়] গঙ্গায় পড়িয়াছিল-- 
ঘুমস্ত লোকের রক্ত-- তোমরা তাহ! 
ভুলিয়! কেবল কাণ্তেনের প্রশংসা করি- 
তেছ) মেজেষ্টরেব প্রশংসা করিতেছ, 
এই ঘটনা যদি আজি ইংলণ্ডে হইত, 
তাহা! হইলে সেখানকার সম্পাদকগণ 
কি বলিতেন? এই পত্রের পর সম্পা- 
দ্রকদেরস্দ্রর একটু যেন ফিরিঙগ, তদ্দা- 
রকের নিমিত্ত তাহার বলাবলি 
করিতে লাগিলেন । ক্রমে ডেপুটি গবর্ণর 
রস সাহেবের আদন একটু টলিল, 
তিনি তদ্ারকের হুকুম দ্িলেন। পুর্ষে 
বল! গিয়াছে তখন মেজেইারাদিগের 
উপর একজন পুলিস সুপারিপ্টেণ্ণ্ট 
ছিলেন, তাহার নাম শ্মিথ সাহেব । তদা 
রকের তার স্থৃতরাং তাহার উপরেই 
পড়িল। কিন্তু তিনি অতি প্রধান পদস্থ 
বাক্তি। যখনই কিছু তদারকের গ্রয়ো- 
জন হ্তয়াছে, তিনি একাল পর্য্যন্ত 
মেজেষ্টারকে তাহার ভার দিয়! আসিয়া- 
ছেন। এবাবও তাহাই দিলেন। স্থতবাঃ 
মেজেষ্টার ওগলবি আপনার অপরাধের 
তারক আপনি করিতে ধমিলেন। 
এদিকে কলিকাতায় অয়নারায়ণ চন্দ্র 
নামক এক ব্যক্তি এফিডেবিড করিয়! 
স! সাহেবের খালাসের নিমিত সুপ্রিষ 
কোর্টের (৮ ০0 870688 (001008) 
পরওয়ান। বাহির করিলেন। কিন্কসে 


১২৮৯1) 


পরগয়ান! গগলবি লাহে গ্রাহ্য করি 
লেন না। যতক্ষণ কথা হইতেছিল 
বাঙ্গালির রক্ত মৌকার নর্দামা দিয়া 
গড়াইয়াছে, ততক্ষণ ওগলবি সাহেবের 
ব্যায় মেতেষ্টার়ের নিমিত্ত কোন ইংরেজের 
ভয় হয় নাই। আর যাই প্রকাশ 
হইল য়ে; সুপ্রিমকোর্টের পরওয়ান। এই 
মেজেষ্টার গ্রাহ্য করেন নাই, আর অমনি 
হরকরা লিখিলেন যে, তবে আমাদের 
আর রক্ষ! নাই। “৮116 71108] 
10197916808 0? 7391398%1 স২]] 0০0৭ 
19০01 চা1610 223692039 821965 60 01৩ 
09:88 71001) 910 150%%1:0 [2 
(00 


10100 ৮711] 0919620. 10 & 0799 10798 


778% 8010৮ 010 61018 0০0০0881000, 


82] &109 0927:69 0? [97069900102 
1166 800. 19:০010াণ . 800 19900], 
15801009809 ?%০0% %% 6৮6 ৪৫720 
0১87 61990৮36171 76 0299 7719৫ 
8786 5. 09120008175 ৪07৮206  ০0% 
1010 ৪ 06 ০? 42008 00717%8 ৪ 
81078 19210610, 00 1090 13 8209.+ 
কিছুদিন পরে মেলেষ্টার সাঁছেব 
জামিন লইয়! সা সাহেবকে থালান 
দিলেন। কলিকাতায় পৌছিয়াই সা 
সাহেব ওগলবির নামে বেমাইনি কয়েদ 
রাখার জন্য নালিন করিলেন। এই 
মোকর্দমার এজাহারে অনেক কথ। প্রকাশ 
হইয়া পড়িল। দ্ুপ্রিমকোর্টের এটর্নি 
ও কৌম্সলি মধ্যে একট! হুলস্থুল পড়িয়। 


গেল।মফন্বলেরঅর[জকতা স্বদ্ধে নকলে 


ভাল প্রতাগপচাদ। 
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একবাক্য ছুইলেন। সকলেই বলিলেন 
যে, ওগলবির নামে খুনের নালিস 
আনা উচিত, কিন্তু শেষ স্থির হইল যে, 
প্রথমে গবণমেণ্ট কি করেন তাহ! দেখিয়! 
পরে বর্তব্যাকর্তব্য মীমাংস। কয়া যাইবে । 
পুলিসে যে জোবানবন্দী হইয়াছিল, 
কৌদ্সলির তাহার নকল গবর্ণমেণ্টে 
পাঠাইলেন। 

স্মিথ সাছেব দেখিলেন যে, গতিক 
বড় ভাল নহে, স্ত্ুতরাং বর্দমানে শিম! 
কি একটা রিপোর্ট করিলেন। আমর! 
তাহ! দেখি নাই, কিন্ত ষেই রিপোর্ট 
পাইবার পর গবর্ণমেন্ট কিছুদিনের 
নিমিত্ত ওগলবি সাহেবকে সস্পেগ 
কবিলেন। বোধ হয় তাহাতে সুপ্রিম 
কোর্টের এটর্নি ও কৌন্সলির দল সন্ত 
হইলেন না) তীহাবা! উদ্যোগ করিয়! 
ওগলবির নামে খুনের নালিন উপস্থিত 
করাইলেন। 

4ই স্থলে স্মরণ রাখ! আবশ্যক যে, 
আমাদের মধ্যে শান্ত আব বৈষ্বে 
যেরূপ এই মময় দলাদলি ছিল, 'থ- 
দেশে ইংরেজদের মধ্যে কোম্পানীর চাকর 
আর অপর দলে প্রায় সেইরূপ হইয়! 
পড়িয়াছিল। যেদাহেবেরা কোম্পানীর 
চিছ্ছিত চাকর (9০917917৮60 291৮280২) 
তাহাকে অহঙ্কার ছিল যে আমরা 
এদেশের হর্তী কর্তী, আর কোন সাহেব 
আমাদের সমকক্ষ নহে । সুপ্রিম কোর্টের 
উঞ্চিল কৌদ্সলিরা কোন মোকর্দমা 
মফস্বল আদালতে আদিলে খই হর্থা 


২০ 


কর্থাদের যথেচ্ছাচারিতার কিছ দ্বাঘ।ত 
হইত, এবং তাহাদের বিদ্্যাবৃদ্ধও ধরা 
পড়িত, স্থৃতরাং তাহারা কৌব্সপলিদের 
ছুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কোম্পানীর 
কোন কোন জজ, আপন আপন নিভীঁ- 
কত অথবা যথেচ্ছ! ক্ষমতা দর্শইবার 
জন্য কৌব্দলিকে কখন কখন তুচ্ছ করি 
তেন) তাহার মক্কেলের সর্বনাশ করি- 
তেন, আইনকানন কিছু মানিতেন না, 
দেখিতেন না, শুনিতেন ন!। সুতরাং 
কৌন্সলিরা চিহ্নিত চাকরদের গ্রতি 
একটু অশ্রন্ধা! করিতেন! অপর সাহে 
বেরাও বিশেষ সন্ত্রম পাইতেন না বলিয়া 
চিন্িত চাকরদের প্রতি একটু বিরক্ত 
ছিলেন। 

এই দলাদলির ফল কতকটা এই 
সময় ফলিয়াছিল। এ দলাদলি না 
থাকিলে, ওগলবি সাহেব হয় ত স! 
সাহেবকে কয়েদ করিতেন না, তাহা 
মা করিলে হয় ত কালনার হত্যাকাও 
কৌন্মদলিদের অস্তম্পর্শ করিত ন1| 
কালনার ব্যাপব সন্বঙ্ধে যাহা বিছু 
তদারক হইয়াছিল,৩াহ! কেবল কৌন্সলি 
দের উদ্যোগে । ওগলবি সাহেব যে 
খুনের নিমিত্ত আসামী হইয়[ছিলেন 
তাহাও ইহাদের যত্বে। নতুবা এই 
হত্যাকাণ্ড হয় ত গবর্ণমেণ্ স্কনিতেও 
পাইতেন না। 

ওগলবি সাহেবকে কলিকাতা র মেজে- 
টার ওহনলন সাহেব দুইলক্ষ টাকার 
জামিন লইয়। দায়রায় সোপর্দ কদিলেন। 


বঙ্গদশন। 


(ভাদ্র 


বিচার গ্প্রিম কোর্টের জঙ, সার জে, 
পি, গ্রাণ্ট সাহেবের নিকট ১৩ই আগষ্ট 
তারিখে আরস্ত হইল । জুরি সঙ্কলেই 
ইংরেজ, কেবল একজন বাঙ্গালি ছিলেন, 
আসামীর কৌন্সলি ত্বাহার প্রতি াপত্তি 
করায় আর একজন ইংরেজ মনোনীত 
হইলেন। 

আস!মী ওগলবি আসিলেন। আর 
তাহার মে তেজ, সে দাম্তিকত! নাই, 
মুখখানি শুকাইয়াছে, বড় হুর্ববল। 
পীড়া হইয়াছে বলিয়া! তাহাকে বমিতে 
একখানি কেদারা দেওয়া হুইল। 
তাহার পক্ষ বৌন্সলি প্রিষ্সেপ। ফরি- 
যাদীর পক্ষে কৌন্সলি লঙ্গবিল ক্লার্ক। 
ফরিয়াদীর পক্ষ সাক্ষী জোবানবন্দী 
আরম্ভ হইল । 

একজন সাক্ষী জালরাজা। তাহ।কে 
দুইজন সার্জন আর গেজেষ্টার সাহেব 
স্বয়ং সঙ্গে কবিয়া আলিপুরের জেলে 
দিয়! আসিয়াছিলেন। আলিপুর হুইতে 
তাহ!কে সার্জনের পাহারায় আদালতে 
আনা হয়। জোবানবন্দীতে তিনি 
বলেন £-ক্াালনায় একদিন বাত্রে বন্দু- 
কের শব্ষে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিল। তারা. 
টাদ চক্রবন্তী চীৎকার করিয়। বলিল, আ 
মায় গুলি লাখিয়।ছে। এই শুনিয়াই আমি 
জলে ঝাঁপ দ্িলাম। আমি পালাইতেছি 
জানিতে পারিয় সিপাহীর। জলে গুলী 
মারিতে লাগিল। বন্দুকের আলোক 
দপ কবিয়া উঠে আর আমি ডুব মারি, 
গুলি আমান চারিদিকে পড়িতে 
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লাগিল। নৌকায় আমার সঙ্গে ১ কি 
১৫ খানা তরওয়ার, তিনটি কি চাগ্িটি 
বন্দুক, একটি পিস্তল; ছুইটি কি তিনটি 
বর্ষ। ছিল। আমার শ্বদম্পকীঁয়দের সঙ্গে 
অসভাব হইয়াছিল তাহাই আমি 
পলাইয়াছিলাম। আমি মরি নাই। 
পীড়!র ভান করিয়াছিলাম। মে সকল 
অনেক কথ! । 

স্সয়নারায়ণচন্দ্র বলিলেন, আমি স! 
সাহেবের কেরাণী, রাত্রে যখন সিপাহীরা 
গুলি করে আমি তখন নৌকায় 
নিদ্রিত ছিলাম। তাহার পর সকালে 
কলিকাতায় পলাইয়! আসি । নৌকা 
যাত্রীদের সঙ্গে তরওয়ার বাখিতে হয়। 

ভিকা দিংহ বলিলেন, আমি ৩ নং 
পণ্টনের সুবাদার। গুলি করিবার 
পূর্ববে মারো মাবো হুকুম শুনিয়াছি, সে 
হুকুম কে দ্দিয়াছিলেন বলিতে পাবি 
না, সাহেবের যেখানে দডাইয়াছিলেন, 
সেইথান হইতে এ হুকুম দেওয়া হয়। 

এল, এ, মেকলিন বলিলেন, আমি এ 
পল্টনেব এনসাইন। কাণ্তেন লিটিল 
জিজ্ঞ।স1 কবিয়াছিলেন যে, প্রতাপকে 
যেরপে পারি, জীবিত হউক বামুত 
হউক, গ্রেপ্তার করিব কি না। ওগলৰি 
তাহাতে বলেন, হা যেমন করে পার 
তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে। 

বাবু ভিওয়ারী বলিলেন, গুলি করি 
বার পুর্বে মেনেষ্টাব সাহেব মারো! মাবো 
বলেন) একবার গুলী কর! বন্ধ হইলে 
পর যখন বুঝা গেল রাজ। সাঁতার দিয়! 
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পলাইতেছে, তখন মানিহেট বলিলেন, 
*ওস্কো গুলীসে মারে” আবার গুলী 
আরম্ভ হইল। সকল সাহেবের হাতে 
বন্দুক ছিল, পাদরী সাহেবও গুলী 
করয়াছেন আমি দেখিয়াছি। মেঝে 
ষ্টার সাহেব প্রথম গুলী করেন। 

খোদ! বকৃস হাবিলদার বলে গুলী 
করিতে আমি পাদ্দরীকে দেখি নাই। 
হয় ত তিনি গুলী করিয়। থাকিবেন, 
কিন্তু মেজেষ্টার মাবেো মারো হুকুম 
দিয়াছেন তাহ! আমার স্পষ্ট মনে আছে। 

কাপ্তেন লিটিল বলিলেন, গুলি 
করিতে কেহ হুকুম দেয় নাই। সিপা 
হীরা ভূলে গুলি করিয়াছে, ওগলবি 
সাভেব গুলী করিতে হুকুম দিয়াছেন 
এমত আমি শুনি নাই! তিনি, কি 
ডাক্তার সাহেব, কি পাদ্রী সাহেব 
কেহ গুলি করেন নাই। প্রতাপের সঙ্গে 
তিনশত জন যোদ্ধ, (28100510390) 
ছিল। গ্রতাপকে ধরিয়া! আমার তাবুতে 
রাখিলে পর ছুই প্রহর হইতে অস্ত পর্যান্ত 
প্রায় ত্রিশ ভাজার লোক জমিয়ছিল। 
তাহার! বঝজাকে ছিনাইয়া লইবার চেষ্ট! 
করে নাই, তবে একটু কক্গত। গ্রকাশ 
করিয়াছিল। 

ডাক্তার চিক বলিলেন, বদ্ধমানের 
জজ আমাকে ও ওগলবিকে এক একটা! 
কবিয়! পিস্তল নিজ হাতে গুলি পুরিয়া 
দিয়াছিলেন। গুলি করিবার জ্ময় 
মেজেষ্টটর আমার নিকট হইতে দুরে 
ছিলেন, সুতরাং তিনি কি বলিয়াছেন 
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ন। বলিয়াছেন, তাছ! আমি শুনি নাই। 
পাদ্রী এলেকজাস্তার পূর্বে পল্টনে 
গোর ছিলেন। 

এইরূপে অনেকে লাক্ষী দিলেন সকল 
লিখিবার স্থান নাই। বান্দীক সাক্ষীর 
দ্ষোবানবন্দী হইয়া গেল+ আদামী ওগলনি 
আপনার জবাব শ্বরূপ একখানি বর্ণন! 
পল্র লিখিয়া আলিয়াছিলেন কিন্তু তাহা 
তিনি শ্বয়ং পাঠ করিতে গসসমর্থ হইলেন। 
হুগলির মেজেষ্টার সামুওয়ল সাহেব 
আদালতের অনুমতি লইয়] তাছ! পাঠ 
করিলেন। এই জবাবে আমামী ওগলখি 
জানাইলেন ষে,আমি নির্দোষী। কালনায় 
যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহ! কেবল 
সিপাহীদের দোষে । আমি পণ্টন 
লইয়! গিয়াছিলাম সতা, কিন্তু তাহ! 
কেরল ভয় দেখাইবার নিমিত্ত । সক 
লেই জানেন মেজেষ্টারের কার্ধ্য কি 
গুরুতর । সকলেই জানেন পরাথ বাবুর 
কার্যযদোষে লোকে রাজপরিবারের উপর 
কতদুর বিরস্ত। এ সময় লোকে জাল- 
রাজার পক্ষ হইয়া] একটা গোল- 
মাল বাধাইবার সম্পূর্ণ সন্ভাবন!। 
জালরাজা সম্বন্ধে গবণ্ৃমেণ্ট হইতে 
যে হুকুম আমি পাইয়াছিলাম, তাহ! 
দাখিল কর! হইয়াছে । কর ওপক্ষে 
গ্রমাণ দেওয়া হইয়াছে যেআমি স্বয়ং 
খুলি করিয়াছি এবং “মারে! দায়ে!” 





* উপরে য।হ! লিখিত হইল; তাছ। জবাবের অনুবাদ নহে) কেবল স্থল মর্ম 
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বলিয়াছ, তৎসস্বন্ধে ডাক্তার চীক 
সাহেব ও কাঞ্চন লাহেদের ফোবাণ- 
বন্দীর পর সামার আর কিছু বল! 
বাছল্ায। যাহাই হউক যদি কেহ 
আমাকে একূপ মনে করিস্া থাকেন 
যে, আমি নিদ্্রিত লোকদের (সিপাহী 
ঘর! হতা। করাইতে পারি, তাহা হইলে 
যে দণ্ডবিধান হইবে, আমি শিরোধার্যয 
করিতে গ্রস্তত আছি। * 

তাহার পর আসামীর সাক্ষী জোবান- 
বনী আবন্ত হইল ।আসাদ আলি নাদির 
আর মহিবুল্ল। দারগ। ভিন্ন আর ধাহার] 
সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তাহার! কেহই কাল: 
নায় উপস্থিত ছিলেন না। এই সকল 
সাঙ্সটীর জোবানবন্দী শেষ হইপে পর 
সার জে, পি, গ্রাণ্ট সাছেব জুরিদের 
চার্জ দ্িলেন। 

জুরিরা বলিলেন, ওগলবি সাহেব 
নির্দোষী। 

জজ সাহেব ওগলবি সাহেবকে খালাস 
দিলেন, খালাস দিবার সময় তাহাকে 
বলিলেন যে, “ 5০০ 0০৮ ৪00 
07166 060 (000 %11 01)21095 &00. 
1101])062019108) 830 16 6915 1১85 
0962) & 11609 00 0৫ 0047091092 
0০ 219 8011 10098001981 1০৮৩৭ 
69 1৮9 170 100 [99701180101 
%11726056]" 30 016 20৮ 1001, ৮1:10]. 
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বাদ পঞ্জের সম্পাদকের মধো কেহ 
কেহ বলিলেন যে, কাণ্ডেন লিটিলকে 
আঁমামী না করা ভুল হইয়াছিল। 
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সামুয়েল সাহেবের উদ্যোগ। 


পূর্বে বলা হইয়াছে জালরাজা গ্রেপ্তার 
হইয়া হুগণি প্রেবিত হইলেন। কিন্ত 
সে সময় তাহার কি ছুরবস্থ! কর হই- 
যাছিল তাহা! বলা হয় নাই, বলি- 
তেও ইচ্ছা নাই। তবে এইমাত্র 
উল্লেখ করিয়া! রাখি যে, জালরাজা 
আর তাহার সঙ্গি রাজ! নরহরিচন্দ্রকে 
ছইখানি মলিন ক্ষুদ্র বন্ধ পরাইয়! 
পুলিস দ্বার! ছই চারিনার গ্রাম শ্রীদ্ক্ষিণ 
করান হইয়াছিল। কিন্তু কে তাহ! 
দেখিবে, গ্রামে কেহই ছিল না। 
দোকান বন্ধ, হাট বন্ধ, পথে লোকজন 
আর চলে না, বৃদ্ধা ভিখাণরণীর। পর্য্যন্ত 
কুঁড়ে ফেলিয়া পলাইয়াছিল। 

সিপাহী সঙ্গে দিয়া সেই ক্ষুদ্র বস্ত্র 
পরাইয়া জালরালাকফে পদব্রঘ্ে হুগলি 
পাঠান হইল। কিন্ত প্রতাপ পথে 
কি আহার করিবে, বোধ হয় ভুলক্রমে 
তাহার কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই। 
সুতরাং ত।হাকে নিরাহারে পথ চলিতে 


জাল গ্রতাপট।দ। 
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হইল। যেখানে মিপাহীরা অগ্নপাক 
করিত, জালরাজ! সেইখানে বদিয়া 
আপনার হাতকড়ি শাড়িতভেন, আর 
দেখিতভেন। একদিন একটি মিপাহীর 
দয়া হইল, সে ব্যক্তি আপনার পয়- 
সায় ছুটি চাল আনিয়া দিল, জালরাজ! 
সেদিন অতি গুরুতর আহার করিলেন। 

জালরাজা মসরাই নামক স্থানে 
পৌছিলে বিস্তর লোক তাহাকে দেখিতে 
আসমিল। হরকরার সম্পাদক বলেন 
আট দশ হাজার লোকের নান নহে। 
আমরা শুনিয়াছি তাহাদের মধ্য অনেক 
স্রীলোক প্রভাপণের নিমিত অঞ্চলে 
করিয়! মিষ্টার আনিয়াছিল, দরিজ্েব 
পয়সা আনিয়়াছিল, ভিখারিণিরা ঢাল 
আনিয়াছিল। তখনও বাঙ্গালা দয়ায় 
পূর্ণ। আমাদর বহুকালের শিক্ষার ফল 
এই দয়া। সহত্র পুরুষ ধরিয়া তক্ষি 
আর দয়া বাঙ্গালায় অভ্যাস হইয়া 
ছিল। সুমলমানের সংস্পর্শে এই সহস্র 
পুক্ষ অর্জিত রত লোপ পার নাই; বরং 
সংসর্গপ্রাবলো দয়া মুসলমানদের মঞ্জঞা- 
গত হইয়! আলিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ 
সংস্পর্শে আমর অনেক মূলধন হারাই- 
যাছি। আমরা এখন বলিতে অন্যান 
করিয়াছি দয়! ৪ %8100685 1 ভক্তি ৪ 
ঘয821006881 সহ ৪ 7651059991 স্তরাং 
যাহা দয়ায় বিপরীত, যাহা গ্গেহের 
বিপরীত, যাহা ভক্তির বিপরীত তাহাকে 
বলি 80801 ০1 10190) আবার 
যদি কখন আরও অদ্্ট পোড়ে, যব্দ 
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এই গসক্কর পাল হন্তাস্তর হয়, তখন হুয় ত 
বলিতে অভ্যাস করিব সত্াবাদ বেও- 
কুফি; মিথ্যাবাদ পিয়াস্তামি ; পব 
দ্রব্য হরণ কর্তবা কার্ধ্য, কেন নল! 
তাহাতে কখন কখন লাভ আছে। 

মে সকল হুঃখের কথা যাক | ষাহার। 
প্রভাপের নিমিত্ত খাদ্য বা পয়স। 
আনিয়াছিল তাহার! কেহই প্রতাপকে 
দিতে পারিল না। সিপাহীদের তাড়- 
নায় কেহ তাহার নিকট আিতেও 
পারিল না। 

৫ ই মে তারিখে জালরাজ। হুগলীতে 
পৌঁছিলেন। তথাকার জেলখানান 
একটা ক্ষুদ্র ঘরে রক্ষিত হইলেন । এক- 
খানি কম্বল পাইলেন, সেখানি নুন 
কি পুরাতন, কি অন্য কয়েদির ব্যবন্ঘত, 
তাহ! আমর! নিশ্চয় বলিতে পারি না; 
তবে সংবাদপত্রে কে একজন লিখিয়া- 
ছিলেন যে কম্বলখানি নূতন নিশ্চয়ই । 

এই সময়ে হুগলীতে সেমুয়াল সাহেব 
মেজেষ্টর। তিনি ইহার কিছু পূর্বে 
বন্ধমানে মেজেষ্টরি করিয়াছিলেন! যখন 
দালরাজা সন্নযাসীবেশে বর্ধমানে উপ- 
স্থিত হন তখন তিনি সেখানে ছিলেন। 
সেই সময় তিনি জাল গ্রতাপটাদ সম্বন্ধে 
সবিশেষ নকল কথাই পরাণ বাবুর নিকট 
শুনিয়াছিলেন, সুতরাং সেই অবধি 
তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়ছিল জালরাজ। 


একজন ভয়ানক জুয়াচোর। এক্ষণে 
হুগলীতে তাহাকে আপন হাতে 
পাইয়া বিশেষ ব্যস্ত হইলেন। কোথ। 


ব্াার্শন। 


(ভাঙ্ 


হইতে আকাটা গ্রমাণ দংগ্রহ করিবেন, 
তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, 
এবং মধ্যে মধ্যে সেই জন্য এখানে 
সেখানে পত্র লিখিতে লাগিলেন । 
কথিত আছে তিনি এই নিমিত্ত পরাণ 
বাবুকে এক পত্র লেখেন। সে পত্রের 
নকলের জন্য লেষ্টার সাহেবের নিকট 
জালরাঁজ। দরখাত্ত করেন, নকল গ্রস্ত 
হইয়াছিল কিন্তু সামুম্াল সাহেব তাহা, 
দিতে দেন নাই। তিনি দ্িনকতকের 
নিমিন্ত অশ্গপন্থিত ছিলেন। লেষ্টার 
সাহেব তাহার পরবর্তে কাধ্য করি. 
তেন। 

সামুয়েল সাহেব শুনিয়াছিলেন;গোয়া- 
ডির শ্যামলাল ব্রহ্মচারীর পুল কষ্ণলাল 
বলিয়। একজন পাকা জুয়াচোর ছিল। 
চার পাচ ব্মর অবধি মে নিরুদেশ 
হইয়াছিল এক্ষণে সেই ব্যক্তি এই জাল- 
রাজ] সাজিয়াছে । অতএব তাহার সেনা- 
ক্তের জন্য ভিনি নদীয়ার মেজেষ্টার হাল- 
কেট সাহেবকে পত্র লিখিলেন। হালকেট 
সাহেব কুষ্ণলাল ব্রহ্মচারীর কতকগুলি 
গ্রতিবাসী পাঠাইয়! দ্িলেন। সামুয়েল 
সাহেব তাহাদের সঙ্গে লইয়! জেলখানায় 
গেলেন। তাহার জালরজাকে দেখিয়! 
ভাল সেনাক্ত করিতে পারিল ন1। 
স্মতরাং সামুয়াল সাহেব বড় চটিয়। 
গেলেন! জোবানবন্দি না লইয়। তাহ" 
দের ফেরত পাঠাইলেন। আবার হাল. 
কেট সাহেবকে পত্র লিখিলেন। এবার 
হালকেট সাহেব আপনার নদীর 
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পেক্কার দেত়েম্তাদার প্রভৃতি বিস্তর 
আমলা পাঠাইয়া দিলেন। আপনিও 
একদিন নিজে আসিয়াছিলেন। 
সামুয়েল সাহেব আর একখানি 
পত্র বাবু দ্বায়িকানাথ ঠাকুরকে লেখেন। 


তাহার কতদূর চেষ্ট। ছিল তাহা! বুঝা, 


যাইবে বলিয়। আমরা দেই পত্রখানি 
নিয়ে উদ্ধত করিলাম। রাজা বৈদ্য 
নাথের জোবানবন্দী হইন্না গেলে পর 
এই পন্রথানি লেখা হয়| 
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সামুয়েল সাহেব বিস্তর সাক্ষী ভুটা- 
ইয়াছিলেন, তাহাদের জোবানবন্ধী হইত 
কিন্তু তিনি তাহা সাক্ষীদের পড়িয়া 
শুনাইতেন না। তখন সে প্রথা 
ছিল না। জালরাজার উকিলের] বলি- 
তেন যে, সাক্ষীর! যাহা বলিত, তাহা! 
অবিকল লেখা হইত না। তাহার! 
আরও বলিতেনঃ কোন কোন সাক্ষীর 
জোবানবদ্দী জালরাজার অসাক্ষাতে 
লওয়! হইত । 

হুরকর! সম্পাদক একজন রিপোর্টার 
পাঠাইয়াছিলেনঃ কেহ কেহ বলেন 


সামুয়েল সাহেব তাহার রিপোর্ট 
সংশোধন করিয়। হুগলি কালেজের 


অধ্যাপক সদরলাণ্ড সাহেবের ধারা 
তাহা হরকরায় পাঠাইতেন। জাল- 
রজার উকিলেরা বলিতেন, হর- 
করায় যে জোবানবন্দী গ্রকাশ হয়, 


২৬ 


ভাই প্রন্তত নহে, তাহ! ফেবল মেছে- 


ষ্টার সাহেবের মনগড়া । ইছ! লইয়! 
অনেক তর্ক হইয়াছিল, নিজামতে 
মরখাস্তও হইয়াছিল। সামুয়েল লাহেব 
বলেন, দদরলাগু সাহেবকে তিনি তাহার 
ইঞ্জাদাত্ত দিতেন মাত্র আর কিছু নছে।* 

ঘাছাদের জাল রাজাব বিরুদ্ধে সাক্ষ্য 
বার সস্ভাবনা তাহারাই ফরিয়ার্দির 
সাক্ষী । নুতর়াং তাহাদের জোবানবন্দি 
প্রথমে ছাপা হইতে লাগিল। হুরকর! 
হইতে তাহ! সমাঁচারদর্পণে উদ্ধৃত ও 


ধ্গদপন। 


(ভাদ্র 


থানায় পাঠাইয়া দিতেন,খানার দারগার। 
তাহ! গ্রামে গ্রামে পাঠাইর়া দিতেন । 
কিন্ত যখন দায়রায় জালরাজার সাপক্ষ 
নাক্ষীর জোবানবনদী আরম্ত হইল, তখন 
আর সেরূপ থানায় থানায় সমাচারদর্পণ 
পাঠান হইল ন!। প্রথম জোবানবন্দী 
পড়িয়! অনেকেন্ ধারণ! হইল যে জাল- 
রাজ! সভাই জাল, সুতরাং সামুয়েল 
সাহেবকে এই বিষয়ে লোকে দোষী 
করিত। তিনি বলেন যে লোকের মনে 
একট অসঙ্গত ভ্রান্তি জন্বিয়াছিল, তাহা! 


দুর করিবার নিমিত্ত লমাচারদর্পণ আমি 
দ্রাগ! ও জমিদারদিগকে পাঠাইয়! 
দিতাঁম। তাহা কোন অন্যায় অভিপ্রায়ে 
করি নাই। 


অনুবাদিত হইতে লাগিল। সামুয়েল 
সাহেব সেই জোবানবন্দী সর্ধপ্র প্রচাব 
করিবার নিমিত্ত সপ্তাহে সপ্তাহে 
কতকগুলি করিয়! সমাচারদ্বর্পণ থানায় 


প্র এপ সকার 


* এই অপবাদের উত্তরে সামুয়েল সাছেব সংবাদ পত্রে লিখিয়াছিশেন যে, 
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দায়রা সোপর্দ । 


সামুয়েল সাহেব ১ লা সেপ্টেম্বর 
তারিখে জালযর়াজার মোকর্দমা আরম্ভ 
করেন। সেইদিন এজলামে বসিয়! 
জ।লরাজাকে বলিলেন, তুমি আপনার 
নাম গোপন করিয়া অসৎ অভিপ্রায় 
মহারাঁজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্রের নাম ব্যব- 
হার করিয়াছ। সেই জন্য তোমাকে 
আসামি করা হইয়াছে। 

এই কথা শুনিয়া! অনেকে অবাঁক্‌ 
হইলেন। হুরিবোল হরি! কালনার 
জনিয়তবস্ত তবে কোন কাজের থা 
নহে। তাহা কেবল ছল মাত্র। প্রতাপ- 
টাদদের নাম বাবার করাই তবে মূল 
অপরাধ। এ গুরুতব অপরাধের 
আবার জামিন নাই। খুনের মোকর্দা- 
মায় ওগলবি সাহেবের জামিন লওয়। 
হইয়াছিল। প্রতাপটটার্দের নাম ব্যব- 
হার করার অপরাধে জামিন লওয়! 
হইতে পারিল না। খুন অপেক্ষা ইহ 
গুরুতর অপরাধ । এ অপরাধের নিমিত্ত 
চারি মাম ধরিয়! হাঁঅতে রাখা হইল। 

সাষুয়েল সাহেব জালরাজার এই 
গুয্ুতর অপরাধ প্রকাশ করিলে জাল- 
রাজার উকিল জিজ্ঞাসা কহিলেন, 
কে ফরিয়ার্দি? মেজেষ্টর উত্তর করি- 
লেন “গবর্ণমেণ্ট ফরিয়াদি 1” আবার 
সকলে অবাক হইল! প্রতাপের নাম 
ব্যবহার করায় যাহাদের ক্ষতি, তাহার! 


জাল প্রতাপষ্ঠাদ। 


২২৭ 


কেহ নালিস করিল না, পরাণ ঝাঁরু 
নালিস করিলেন ন1, তবে গব্ণসেণ্টের 
কেন এত গরজ পড়িল? কেহ কিছু 
বুঝিতে পারিল নাঃ স্থনবাং নানা 
লোকে নান! কথা বলিতে লাগিল। 
তাহার পর সাক্ষীর জোবানৰন্দী আরম্ত 
হইল। 

চিনারি পানের ছার প্রতাপটাদ 
নিজের যে প্রমাণ চিএপট লিখাইদ়া 
রাখিয়।ছিলেনঃ সেখানি বর্ধমানের 
রাজবাটী হইতে আনীত হইয়া এক্স- 
লাসের পার্খে এক ঘরে রাখা হইল। 
চিনারি সাহেব একজন গ্রধান চিত্রকর 
ছিলেন, তিনি রাজ! প্রতাপটঠাদের ছবি 
লিখিতেছেন এ কথা সাহেব মহলে 
সকলে শুনিয়াছিলেন। অনেকে দেই 
ছবি দেখিতে চিনারি সাহেবের বাটী 
যাইতেন। ছবিখানি বাস্তবিক লির্দোষ 
হইয়াছিল। প্রতাপটাদ চিনারি সাছে- 
বকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, 
তাহার নিজের দেহ যেমন লগ, পটের 
দেহ যেন ঠিক সেই পরিমাণে লঙ্বা 
হয়) দৈর্ঘ্যতায় যেন কিছুমাত্র প্রভেদ 
না থাকে। পট ঝুলাইবার স্থানাঙগু- 
রোধে দা তাহার দুরতা অনুসারে চিত্র- 
করেরা দৈর্ঘ্যতার কিছু হ্রাস বৃদ্ধি 
করিয়া থাকে, প্রতাপ সেরূপ করিতে 
নিষেধ করিয়াছিলেন । সেই চিত্র- 
পট হুগলির মেজেষ্টরিতে আনীত 
হইল। অনেকেই বুঝিলেন ছবি" 
খানি এ মোবর্দমার গ্রধান সাক্ষী-- 


৮ 


'নির্নোভী নিরপেক্ষ সাক্ষী--কথা কহে 
না, কাহারও যুথ চাহেনা। পার্খের 
ঘরে দীড়াইয়। কাহারও সহিত খধথ! 
ম1 কছির। ছবি কি বলিল, জজ; মেজে- 
ষ্টার তাহ! কি বুঝিলেন, সে শকল 
বৃত্তান্ত ক্রমে লেখা যাইতেছে ।* 
গবর্ণমেন্ট আপনার চাকরদের সাক্ষী 
দিতে পাঠাইলেন। সেক্রেটবি প্রিন্সেপ 
একজন সাক্ষী, সদর দেওয়ানীর জজ 
হাচিনসন একজন সাক্ষী, বোর্ডের 
মেম্বর প্যাটাল একক্সন সাক্ষী । ত্ীরা- 
বতী নামক জাহাজ কবিয়া গবর্ণমেণ্ট 
এই সকল সাক্ষীদের মহা সমারোহে 
হুগলি পাঠ।ইলেন। বাবু দ্বাবকাঁনাথ ঠ। 
কুর আপনার জাহাজে করিয়। আর এক- 
দিন আমদিলেন। এইরূপে ঘটার মার সম 
রহিল ন11 তিন বিষয়ের সাক্ষী লওয় হ- 
ইল। প্রথমত, জালরাজার সেনাক্ত সম্বন্ধে, 
ছিতীয়ত,প্রতাপট।দেব মৃত্যু সম্বদ্ধেঃতৃতী- 
যত, জালরাজ! গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল এই 
সম্বদ্ধে। কেবল ফরিয়াদির পক্ষ এই 
তিন বিষয়ের প্রমাণ লইয়া সামুয়েল 
সাছেব জালরাজাকে দায়ব! সোপর্দ 
করিলেন। কিন্তু সোপর্দের সময় একটি 











বঙ্গদর্শন । 


( ভাঙ্র 


চার্জ বাড়াইয়া দিলেন--কালনার জমি- 
য়তবস্ত। এ বিষয়ে কোন সাক্ষীর 
জোবানবন্দী লওয়! হয় নাই। কিন্ত 
তাহার চার্জ হইল। 

সামুয়েল নাহেব বর্ধমান হইতে প্রায় 
সকন আসামীকে আনাইয়াছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে কেবল সাতব্ষনকে 
দায়রায় সোপর্দ করিলেন। 

প্রথম, জালবাজা। দ্বিতীয়, মোক্তার 
রাধাকৃষ্চ ঘোষ।ল, ঘিনি বর্ধমানে মেজে- 
্টারের গেটের নিকট গ্রেপ্তার হইয়া- 
ছিলেন ।তৃতীয়,হাফেজ ফতে উল্ল।। চতুর্থ, 
সাগবচন্দ্র ধব। পঞ্চম, কংলীপগ্রসাদ সিংহ। 
বষ্ঠঃ জুমন খা। সপ্তম, বাঙ্গা নরহবৰ 
চন্দ্র । 

কালনা হইতে জালরাজাকে পদব্রজে 
ছগলি আন! হইয়াছিল, কিন্ত জেল 
হইতে তীঁহাকে নিতা পাকী কধিয়া 
কাছাবি লইয়া যায়! হইত। “লাকের 
এত জনতা হইয়াছিল যে, তাহাতে 
সামুয়েল সাহেবেৰ মত মেজেষ্টারও 
আসামীকে হইটাইতে সাহস কবেন 
নাই। জেল হইতে কাছারি পর্যযস্ত 
পথেব উভয় পার্খের ছাদে স্ত্রীলোকের, 
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১২৮৯) 


গাছে পুরুষেরা বপিক্প!থ।কিত--কতক্ষণে 
রানা যইবেন। কাছারির চতুষ্পার্্বের ত 
কথাই নাই। কত লোক পিয়াদ!র 
পোষাক পরিয়] সাক্ষীর জোবানবন্দী 
বলিষ্ক। বেড়াই আর পয়সা উপার্জন 
করিত। 


১১ 
দাঁয়রাঁর বিচার । 


এ মোকর্দমা বিচারের নিমিত্ত ২শে 
নবেম্বব দিন ধ্ার্ধ্য ছিল, এবং সাক্ষী 
গকে সেই দ্রিনে উপস্থিত হইতে আদেশ 
হইয়াছিল, কিন্ত কি গন্তিকে বলা যায় না, 
আহার পুর্বদিনে মোকর্দমা আবন্ত 
হইল। সাক্ষীবা আইসে নাই, কিন্ত 
অপর কার্য হইল। জজ সাহেবের নাম 
কািন। 

গবর্ণষেণ্ট, প্রায় ছয় মাস পূর্বে বিগ- 
নেল নামে একজনকে পাঁচশত টাকা 
বেতনে ডিপুটি লিগল রিমেম্বেন্সার 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিগনেল সাহেব 
বড় বুদ্ধিমানঃ হলিডে সাচছেবেৰ 
বিশেষ অন্ুুগৃহীত। তাহাকে এই মোক- 
দমায় দায়রায় গবর্ণমেন্ট পক্ষ সমর্থন 
করিবার নিমিত্ত হ্যালিডে সাহেব 
পাঠাইয়। দ্িলেন। তিনি এই ১৯শে 
তারিখে আসিয়া উপস্থিত হন। 

সেই দিন পরের দ্বার! কৌন্সলি মর্টন 
সাহেব জ।লরাজার পক্ষ সমর্থন করি- 
বার অনুমতি চাহিয়। পাঠাইলেন। 
জজ সাহেব সেপত্র পাইয়া! ফরিয়াদির 


ভাল প্রতাপটাদ। 


২২৯ 


উকিল ধিগনেল সাহেবকে জিম্ঞ!ন! 
কবিলেন, অনুমতি দেওয়! যাইবে কি? 
বিগনেল উত্তর করিলেন যে, এ বিষয়ে 
কোন আপত্তি করিতে গবর্ণমেণ্ট নিষেধ 
করিয়াছেন। জজ সাহেব তখন 
মর্টন সাহেবকে অনুমতি পাঠাইলেন, 
তাহার পরেই মর্টন আপিয়! উপস্থিত 
হইলেন। মোকর্দমা আরম্ত হইল। 
আসামীর কৌন্সলি জজ সাহেৰকে 
জানাইলেন যে, আসামী শারীরিক 
কিছু অসুস্থ, অতএব ইহাকে বসিবার 
আসন দিতে অনুমতি করিলে ভাল 
হয়। জজ সাহেব কেদার। দিতে হুকুম 
দিলেন। 


ফৌজদারি হইতৈ এই মোকর্দম। 


সংক্রান্ত যে বোবকারি আমিম।ছিল, 
তাহ! মনসারাম দেওয়ানজি ১১টার 
সময় পড়িতে আরম করিলেন। 


দেডটার সময় তাহ! পড়া শেষ হইল। 
তাতার পব সাক্ষীর জোবানবন্দী যাহা 
মেজেষ্টার পাঠাইয়াছেন, তাহাও দেও" 
য়ানজি মহাশয় পড়িতে আরম্ভ করি- 
লেন। জজ সাহেব বদিলেন, এখানে 
জোবানবন্দী লওয়! হইবে, স্থতরাং সা- 
বেক জোবানবন্দী আর পড়! অনাবশাক। 
বিগনল সাহেব তাহাতে সম্মতি দিলেন, 
দেওয়।নঞি শ্রীযুক্ত মনসারাম মহাশয় 
বলিলেন, তাহ! হইতে পারে না; এ 
সমুদয় পাঠ কর! আবশ্যক। ফৌজদরির 
সমুদয় কাগজ পত্র না পড়িলে আসামী- 
দের ফেরেবি কিরূপে বুঝ। যাইবে। 


২৩২ 


জঙজ আর কোন আপত্তি করিতে পারি, 
লেন না, দেওয়ানদ্ির যাহা ইচ্ছ। 
তাছ। সমুদয় পড়িয়া গুন।ইলেন। 

তাহার পর চার্জ পড়। হুইলা। [১] 
আলক সা ওরফে কঙ্ঃগাল ব্রহ্মচারী,মৃত 
মহারাবাধিরাজ প্রতাপচটাদ বাহাছুরের 
নাম ব্যবহার ফরিয়াছে। [২] দেই 
নাম ব্যবহার করিয়া ত্রে্রির দেওয়াঁন্‌ 
রাধা বসাক্ষকে ঠকাইয়া তাহার টাকা 
লইয়।ছে ও [৩] বেঙ্গাইনিরূপে কালনায় 
বিস্তর লোক জমিয়তবন্ত করিয়াছে। 

আনামী নিরপরাধী বলিয়! জবাব 
দিল। 

সে দিবস আর কোন কার্য হইল ন1। 

এই শ্বানে বলিয়। রাখা আবশ্যক 
যে জালরাজ1 একথানি লিখিত জবাব 
দিয়াছিলেন। ছুই দিনপরে (২১শে 
নবেস্বর) সেই সম্বন্ধে কথ! উঠিল। 
জল সাহেব বলিলেন যে জালরাজ!র 
একট! আপত্তি সঙ্গত, আমার বোধ হয়। 
এই মোকর্দম! গেওয়নির বিচার্ধা,ফৌজ্- 
নারির নহে। অন্ততঃ জুরি কিন্ব| আর 
একজন ভদ্ষের সঙ্গে বসিয়! বিচার কর! 
কর্তব্য । কিন্ত অমি কি করিব? আমার 
আপত্বি আমি গবর্ণমেণ্টে জানাই- 
ফাছিলাম, গবর্ণমেণ্ট তাহা শুনেন 
নাই, সুতরাং আমার উপর যেরূপ হুকুম 
আমি তাহাই করিতে বাঁধা। 

আর এক কথ1। ডাক্তার হ্যালিডে 
বর্ধমনে রাজবাটার চিকিৎদক ছিলেন, 
তিনি অনেকবার গ্রভাপাদের চিকিৎস! 


বজদর্শন। 


(ভাজ 


করিয়াছিলেন,এববার ত।হ!র উক্ন্তত্ত আন্ত 
করিয়াছিলেন। স্থৃতর!ং ডাক্তার হ্যালিভে 
আসামীর একজন প্রধান সাক্ষী, তাহাকে 
হাজির ক্ষরিবার নিনিত খআনামী সপিন। 
জারি করাইল। ভাঁকজ্জার সাছেব তখন 
কাশীতে থ!কেন, তাহার আমিতে বিস্তর 
ব্যয় এবং বেতন ক্ষতি, সুতরাং তিনি 
লিখিলেন যে, আমার খরচ অগ্রিম 
পাঠাইলে আমি যাইতে প্রস্তুত আছি । 
জলরপার তখন এক পয়সার সঙ্গতি 
নাই, কেহ আর তাহাকে কর্জ দেয় 
না। তিনি .টাকা পাঠাইতে না পারিয়! 
জজ সাহেবের নিকট দরখান্ত করিলেন 
যে, ফৌজদারী আদালতের সাক্ষী অন্য 
মোকর্দমায় যেমন বিনা খরচে হাজির 
কর! হইয়! থাকে, যেমন গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষ সাক্ষীদের এ মোকর্দমায় হাজির 
কর হইতেছে,অ!মার পক্ষ এই সাক্ষীকে 
সেইন্ধপে হাজির করা হুউক। ডাক্তার 
হ্যালিডে গবর্ণমেণ্টের চাকর, গবর্ণমেপ্ট 
হকুম দিলেই তিনি আসিতে বাধ্য 
হইবেন। জল সাহেব সে দরখাস্ত 
গবর্ণমেণ্টে পাঠাইলেন, কিন্তু গবর্ণষেণ্ট 
তাহাতে মনে(যোগী হইলেন লা । নিদ্া- 
মতে দরখাস্ত কর! হইল; সেখানকার 
জজের।ও তাহ শুনিলেন না । জালরাজা 
তখন নিরুপায় হুইয়। প্রার্থনা করিগেন 
যে, আমার নৌকায় যে পকল দ্রব্যাদি 
ছিল তাহা অআবশা রাজকর্মচারীর। 
কোম্পানীতে দ।খিল করিয়া থাকবেন, 
সেই মকল দ্রব্যাদি কিয়দংশ নিলাম 


১২৮৯1) 


করিয়া হালিডে সাহেবকে পথ খরচ 
পাঠান ছউক। এ প্রার্থনায় ফেহ উত্তর 
দিলেন ন1। কমিপদন দ্বার! তাহার 
ঞোবানবন্দী লইবার প্রার্থপ! কর! 
হইল। কাজ সাহেব বললেন, কমি- 
সন বাঙ্গাপি সাক্ষীর পক্ষ হইতে পারে, 
ইংরেজের পক্ষে নছে। 

কোম্পানির পক্ষ সাক্ষীদের উপস্থিত 
করিবার জন্য মপিনায় লেখ! থাকিত, 
যদি ধার্য দিনে কোন সাক্ষী অনুপস্থিত 
হয়, তাহার এত টাকা দশ্ড হইরে। 
কিন্ত জালরাদ্ধার সাক্ষীদের হাজির 
করিবার জল্য এরূপ দণ্ডের কোন কথা 
থাকিত না, কেহ অনুপস্থিত হইলে 
তাহাকে হাজির করিবার নিমিত্ত কোন 
উপায় করা হইত লা। বাহার! আপন! 
হইতে উপস্থিত হইযাছিলেন বরং জঙ্জ 
সাহেব তাহাদের কটুক্তি করিতেন । বিষু- 
পুরের রংজ। সাক্ষ) দিবার নিমিত্ত আপনি 
আসিয়াছিলেন, ক্কাহাকে “গাধা” বলিয়া 
গালি দেওয়া হুইয়াছিল। ভেলিনী 
পাড়ার রাধামোহুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম 
সাক্ষীর তালিকায় ছিল, তিনি নিত্য 
ছুশলীতে গাড়ি করিয়! বেড়াইতেন। 
কিন্ত সাক্ষ্য দিতেন না। জধলরাজার 
উধ্চিল ক্কাহাকে অনুতরাধ করান 
তিনি বলিলেন “যেরূপ €দখিতেছি 
শাক্ষ্য দিতে আমার সাহস হয় না? 
আমি এই ঝেলায় বাস কবি, আমার 
জনিদারি বিষম আশক্ম সমুদয় এই 
ক্কেলায়। শেষ কি বিপদে শড়িব€ 


জাল প্রতাপঠাদ। 


২৩১ 


এইরূপ অনেকে ভয় পাইয়াছিলেন, 
আ্বতরাং অনেকে উপস্থিত হইলেন 
শা। 

২*শে নবেস্বর হউতে সাক্ষী জোবান- 
বন্দী আরম্ত হইল। ফরিয়্াদির পক্ষ যে 
সকল সাক্ষীর মেজেষ্টরীতে ঞোবান- 
বন্দী দিয়াছিলেন তাহারাই আবার দায়- 
রায় জোবানবন্দী দ্বিলেন কিন্ত কিছু 
ক্ষেপে । আমর! সেই জনা মেজেষ্ট- 
রীতে যে জোবানবন্দী লওয়া হইয়াছিল 
নিয়ে তাহারই স্কুল মন্দ লিখিলাম। দায়- 
রায় অতিরিক্ত কেহ কিছু বলিয়া! থাকিলে 
তাহাও উল্লেখ করিলাম। আসামীর 
দাক্ষী সম্বন্ধে যে জোবানবন্দী নিয়ে 
দেওয়া হইল তাহা দায়রায় লওয়া 
হইয়াছিল । 


গ্রতাপচাদ, সত্য কি জাল? 
গবর্ণমেন্টের সাক্ষী । 


টাওয়ার সাহেব (0. 2 7709?) 
বলিলেন আমি ১৮৮ সাল হইতে 
১৮১৭ সাল পর্ধ্যস্ত বর্ধমানের কালেইর 
ছিলাম। গ্রতাপকে বিলক্ষণ চিন্তাম। 
অপর ঘরে যে ছবি আছে, তাহ! 
দেখিবামাত্র প্রতাপকে মনে পড়ে, 
কিন্ত এই অধসামীকে দেখিলে প্রতাপকে 
মনে পড়ে না। যতদৃব আমার স্মরণ 
হন্স) তাহাতে এ ব্যক্তিকে কোন মতেই 
প্রতাপ বলিয়া! বিশ্বাপ হয় না। শ্রতা- 
পের চক্ষু কটা ছিল, এ বাক্তির চক্ষু 
কাল। ডাক্তার হ্যালিডে প্রহাপের 


২৩২ 


চিকিৎসা করিতেন । একবার প্রাা- 
পের উরুন্তস্ত হয়, হালিডে তাহা অন্ধ 
করেন। কিন্ত সেই হ্যালিডে আমাক 
বলিয়।ছিলেন যে, এই আসামী সত্যই 
প্রতাপটাদ। হ্যালিডে এখন কাঁশীতে 
আছেন। এই সাক্ষী দায়রায় বলিলেন 
যেআদামি কোন ক্রমেই রাজ! প্রতাপ- 
ঈদ নছে। 

প্রিন্সেপ সাহেব (2.2, 27578), 
গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি) বলিলেন আমি 
প্রতাপকে চিনিতাম, ১৯ বৎসর কি ২০ 
বংসর যাহাকে দেখি নাই তাহার 
আকৃতি যেরূপ স্মরণ থাকে প্রতাপের 
আকৃতি আমার মেইনপ স্মরণ আছে। 
আ1নামীকে প্রতাপট[দ বলিয়! বোধ হয় 
না। (1 8110819 87 01380 19 ৪ 1301 
77০68] 005096:) প্রতাপ বেঁটে 
ছিলেন, এ লে।কট!1 লম্বা । অপর ঘরে 
যে ছবি দেখিয়াছি তাহ! প্রতাপের। 
মে ছবির সঙ্গে এই ব্যক্তির কোন 
সাদৃশ্য ন।ই। প্রতাপের নাক চোক 
কিরূপ ছিল তাহ! আমার স্মরণ নাই। 
ঘ।য়রায় বলেন যে জেনেরল আলাড” 
ফান্ন হইতে ফিরিয়া আমিলে পর 
আমায় একদিন বলিয়াছিলেন, লাহো- 
রের নিকট আসামীর সঙ্গে তাহার 
অনেক দিন হইল একবার সাক্ষাৎ 
হইয়াছিল, আসামী তখন ফকিরের 
বেশে বেড়াইতেন। 

প্যাটল সাহেব (09776974219, 
বোর্ডের মেম্বর) বলিলেন ১৮১৩ সালে 


বজদর্শন। 


ভাত 


আমি কলিকাতায় যাই। প্রতাপ 
আমার সহিত দেখা করিতে সেখানে 
যাইতেন,কয়বার গিয়াছিলেন শ্মরণ নাই । 
যে ছবি দেখিল।ম,তাছ! যদ্দি গ্রতাঁপের হয়, 
তবে প্রতাপের আকৃতি আমার আর কিছু" 
মাত্রম্মরণ নাই । প্র ছবির সঙ্গে আসামীর 
কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাইলাম না। 

হাচিনমন সাহেব (117. 111016790%) 
বলিলেন আমি সদর দেওয়ানী আদা- 
লতের জল । পূর্বে বদ্ধমানেৰ এক্টীং 
জজ ছিলাম। আসামীকে আমি চিনি 
ন।। এব্যক্তি প্রতাপটাদ নহে। এ 
বাঞ্তি অনেক লক্বা ও স্ুলকায়। ইহার 
সঙ্গে প্রতাপের ছবির সাদৃশ্য নাই। 
তবে বুক হইতে উপরদিকে কতক 
মেলে । গ্রতাপের মৃত্যুর পূর্বে ডাক্তার 
কোল্ট।রের নিকট শুনিয়াছিলাম, প্রতা- 
পের জব হুইয়াছিল। দায়রা এই 
সাক্ষীর জোবানবন্দী লওয়া হয় নাই, 
তাহার পরলোকপ্রাপ্ডি হইয়াছিল। 

বিচির জাহেব (০০077 286767) 
বলিলেন আমি একজন হাউনওয়াল।। 
আমি প্রতাঁপকে চিনিতাম। তাহার 
আকৃতি আমার কিছু ল্মরণ নাই। ছবি, 
দেখিয়াও তাহার আকুতি জ্মামার স্মরণ 
হইল ন। তবে এই ছবির সঙ্গে আদামীর 
সাদৃশ্য বিলক্ষণ আছে। মাপিয়! দেখি- 
লাম ছবির প্রতাপ আর আসামী প্রতাপ 
একইরূপ লশ্বা। দায়রায় অন্ুুপস্থিত। 

ওবারবেক সাহেব (7). 4, ০৪ 
/৫9/) বলিলেন আমি এক্ষণে চুচুড়ায় 


১২৮৯ 1) 

থাকি । দিনামারের আমলে আমি 
চুচ্ড়ার গবর্ণর ছিলাম। আমি এই 
আসামীকে চিনি না। তোহার পর 


ভাপর ঘরে প্রতাপের ছবি দেখিয়! 
আসিয়া বলিলেন) এখন আমি আসা- 
মীকে চিনিলাম, ইনি আমার পূর্বপরি- 
চিত ছোট রাঙ্গা। ছবির আকৃতি আর 
আসামীর আকুতি ম্পই একই রূপ। 
দায়রায় এই সাক্ষী বলিলেন যে, পূর্বে 
জেলখানায় ও মেজেষ্টারিতে আমি 
এই আসামীকে দেখিয়াছি,আমি তখন 
ইহাকে জুষাচোব মনে করিয়াছিলাম, 
আমি গপ্রতাঁপকে বিশেষ জানিতাম। 
উাহাব মৃত্যুব কিছু পরে আমি শুনি 
যাছিলাম যে, তিনি পলাইয়াছেন। 
তাহাব দর্ষিণ চক্ষের পাঁমভাগে মেহপনি 
বঙ্গের একটি ক্ষুদ্র দাগ ছিল, হিনি 
উর্ধে চাহিলে সেট দেখা যাইত, 
এই আসামীব ঠিক মেইখানে সেই 
দাগ আছে, তবে একটু যেন বর্ণের 
ঘোর কমিয়াছে। এক্সপ দ্বাগ কাহার 
চক্ষে আর কখন দেখি নাই। শুনি- 
যাছি একবার গবর্ণব জেনারেলের 
একজন এজেন্ট গবর্ণমেন্টে লিখিয়া 
ছিলেন যে, রাজ। প্রতাপচ্ঠাদ্দ সেই রেমি- 
ডেন্সিতে বাম করিতেছেন । গবর্ণষেণ্ট 
সে বিষয় রাজা তেজচন্জ্রকে লেখায় 
তিনি উত্তর করেন) অ।মি প্রতাপকে 
মরিতে দেখি নাই। এই চিঠির কথ। 
প্রকৃত কিনা তাহ! গবর্থমেণ্টের কাগজ 
খুলেই পাওয়া! যাইবে। 


জাল গ্রহঠাপচাদ। 


2৩ 


বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর বগ্ললেন, 
প্রতাপচাদের সঙ্গে আমার বড় বন্ধু 
ছিল, তিনি ওয়াটলুর যুদ্ধর পর 
একবার কলিকাতায় রোেসনাই দে 
খিভে আদিয় আমাৰ বাটার নিকট 
কান্ত বাধুব বাটাতে ছিলেন, সেই 
সময আমার সঙ্গে তাহার গ্রথম 
আলাপ হয়। তিনি গবর্ণমেণ্ট ভাউ- 
মেব বোসনাই দেখিতে যান, আমি 
তাহাব সঙ্গে যাই। প্রতাপ কথন 
কলিকাঁতাব তাঁতি কি বেনের বাডী 
যান নাই, তিনি কেবল আপনার 
মমযোগ্য লোকের বাড়ী যাইতেন। 
রাজা গোপীমোহন আব আমার বন্ধু 
রামমোহন রায়ের ধাটী যাইভেন। 
আমি এই আসামীকে চিনি না, এ ব্যক্তি 
নিশ্চয় প্রতাপ নহে । ওগলবির মোকর্দ- 
মায় যখন এই আসামী স্প্রিম কোর্টে 
সাক্ষী দিয়াছিশ, তখন আমি ইহাকে 
দেখিয়াছিলাম,এী সময় আমাকে এ ব্যক্তি 
চিনিয়াছিশ, বিশ্ব এব্যক্তি আমাকে 
চিনিলে কি হইবে, আমি ত উহা 
চিনি নাই। ওয়াটলুর লডাইয়ের 
সময় হইতে আমার চেহারার অনেক 
পরিবর্তন হইয়! থাকিবে, তাহার 
পূর্ধ্বে যে আমায় দেখিয়াছে, সেই 
আমায় চিনিতে পাঁরে। মেজেষ্টার 
সাহেব আমায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন, 
তাহার নকল কে চুরি করিয়! আনি- 
যাছে। আমি সে চোব ধরিতে বিশেষ 
চেষ্টা করিতেছি । (চিঠি মন্বন্ধে কথাগুলি 
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সাক্ষী বিনা সওয়ালে বলিলেন) দায়রায় 
আমিয়! বলিলেন যে, প্রতাপের ছবি এই 
আদালতে দেখিলাম। তাহার সঙ্গে এই 
আমামীর বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। 
আমি ঠিক বলিতে পারি না যে এ 
আসামী প্রতাপটাদ কি নাঃ তবে 
আমার বোধ হয় ইনি প্রভাপচাদ 
নহেন। 

রাজ! বৈদ্যনাথ রায় বলিলেন, গ্রতা- 
পের সঙ্গে আমার দুইবার সাক্ষাৎ ছিল, 
একবার গবর্ণর জেনরলের দরবাবে, আব 
একবার একটা বিবাহ বাটাতে। সে- 
খানে প্রতাপ ছদ্মবেশে গিয়াছিলেন। 
এই আমামী রাজ! প্রতাপটাদ নহে। 
আমি কাহারও নিকট বলি নাই যে এ 
ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রভাপটাদ। (রাজ 
বৈদানাথ আদ।লতের বাহিরে আসিলে 
লোকে তাঁহ।র গাত্রে ধুল! দিয়াছিল, 
এ সাক্ষীকে আর দায়রায় তলব হয় 
নাই, ববং তাহাকে মিথ্যা সাক্ষ্য 
দেওয়ার নিমিত্ত দণ্ড দিবার পরামর্শ 
হইয়াছিল।) 

হাররুটস সাহেব (07600? 48670109%9) 
বলিলেন, আমি হুগণীর সদর আমিন ছি- 
লাম। ছুই তিনবার,প্রতাপকে দেখিয়াছি, 
এখন দেখিলে বোধ হয় তাহাকে চিনিতে 
পারি। এই আপামী প্রতাপ নছে। 
কিন্ত আমি নিশ্চয় করিয়। তাহা! বলিতে 
পারি না। দায়রায় বলিলেন, এই 


সপ 


ব্্ছদশন। 


€ ভার 


আসামীকে মৃত প্রতাপচাদ অপেক্ষা! এক 
ইঞ্চ লম্বা দেখায়। 

রাধাক্ঞ্চ বসাক বলিলেন, আমি এই 
আদামীকে অনেক টাক কর্ দিয়াছি। 
কত তাহ! হিলান নিকাশ না করিয়] 
বলিতে পারি না। ষোল হাজার 
হুইবে। ইহাকে সত্যই প্রতাপটাদ মনে 
করিয়া আমি টাকা দিয়াছি, ইহাকে 
আমি নিজে চিনিতাম না। কেবল 
লোকের কথায় বিশ্বাম করিয়া টাকা 
দিয়াছি। রাজা গোপীয়োহন দেব 
বলিয়াছেন ইনি নিশ্চয় গ্রতাপটাদ। 
গোপীমে।হন এখন মরিয়াছেন। গোপী- 
মোহন তাহার লোকের দ্বার অন্ু- 
সন্ধান করিয়! জানিয়াছিলেন যে, এ 
ব্যক্তি সত্যই প্রতাপটাদ্দ। ডাক্তার 
হ্যালিডে আমার নিকট ব-লয়াছেন, 
এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রতাপঠ1ধ। এই 
সকল লোকে বলায় তবে আমি টাক! 
দিয়াছি। তণ্তিন্ন জেনারেল এলার্ডঙ* আমায় 
বলিয়াছেন, তাহার কথায় আমার সম্পূর্ণ 
বিশ্বাপ আছে। তাহার সঙ্গে আলাহা- 
বাদে এই আসামীর সাক্ষাৎ ছিল। 
আমি একা ইহাকে টাকা কর্ড দিই 
নাই, আরও অনেকে দিয়াছেন, ছুই 
একজন ইংরেজও দিয়াছেন। দায়রায় 
উপস্থিত হইয়। এই সাক্ষী বলি- 
লেন যে, রাজা বৈদ্যনাথের সঙ্গে এই 
আসামীকে হুগলীর জেলে দেখিতে 





* জেনে রল এলা মহার।ঞ্জা রপ্িত সিংহের মৈনাধাক্ষ ছিলেন। 
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আসিয়াছিলাম। আমি ছয় মাস ইহাকে 
কলিকাতায় আমার আপনার বাটাতে 
রাখিয়াছিলাম, সেখানে ডাক্তার হালিডে 
একদিন আসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন 
যে ইনি নিশ্য়ই গ্রাতাপঠাদ, তাহার 
কোন সন্দেহ নাই। 

রাধামোহন সরকার,ধাহার সঙ্গে পরাণ 


বাবু এক দললাঠিয়াল কালনায় পাঠাইয়া- 


ছিলেন, গঙ্গাজপ হাতে করিয়া বলি. 
লেন যে, প্রভাঁপটাদের সঙ্গে এই 
আনমীর বিস্তর প্রভেদ্র। প্রতাপ- 
চাদ দেখিতে বিক্রমাদিত্যের মত 
ছিলেন, আর এ লেোকট! দেখিতে যেন 
ভিকে হাঁড়ি। এ লোকটার হাত পা 
বড়, শরীর লম্বা) বর্ণ কাল, ছবির সঙ্গে 
ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। আমি 
এখন রাজবাটার দেবর মহলের 
মোক্তার। আগ! আব্বাদ নামে কোন 
মোগল কন্মিন্কালে গ্রতাপচাদের 
চাকর ছিল না। 

বসস্তলাল বাবু বলিলেন, আসামীকে 
আমি চিনি না। ইহাকে একবার 
বাকুড়ার মেজেষ্টারীতে দ্েখিয়াছিলাম। 
তখন ইহার দাড়ি ছিল। এ ব্যক্তি 
গ্রতাপচাদ নছে। আমি এক্ষণে রাজ- 
বাটীর খাস দপ্তরে কন্্মকরি। পরাণ 
বাবুর পুত্র তারা্টাদ আমার নাতিনীকে 
বিবাহ করিয়াছেন। দাঁয়রায় বলিলেনঃ 
আসামী রাম। গ্রতাপট্টান্দ অপেক্ষা! লম্বা, 
বয়স অল্প। বাঙ্গাল] ১১৯৭ সালের কার্তিক 
মাসে প্রতাপ জন্মগ্রহণ করেন। 


জ।ল প্রতাপটাদ। 
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মোহনলাল বাবু বলিলেন, আমি 
রাঁজবাটার হাতীশালার দারগ। এই 
অ।দামী প্রতাপটাদ্দ নহে। দায়রায় 
বলিল, রাজা শ্রতাঁপের সঙ্গে আমামীর, 
বয়সে, বর্ণে, দৈর্ধঘোঃ আকৃতিতে, গঠনে, 
কি কোন বিষয়ে সাদৃশ্য নাই। 

ভৈরবনাথ বাবু বলিলেন, আমি 
প্রতাপঠাদকে ছুই তিনবার দেখিয়াছি, 
এ আগামী প্রতাপঠাদ নহছে। আমি 
রাজবাটী হইতে তক্কা পাই। দায়রায় 
বলিল, আমি পরাণ বাবুর ভগিনী 
বিবাহ করাছি, পরাণ বাবুও আমার 
ভগিনী বিবাহ করিয়াছেন ৷ 

নন্দলাল বাবু বলিলেন, আসামী 
প্রতাপটাদ নহে । আমি রাজসরকারে 
কর্ম করি। দায়রায় বলল, পরাণ 
বাবু আমার কুটুম্ব। 

এইরূপ আর কয়েকজন জোঁবান বন্দী 
দিলেন, তাহার! রাঁজবাটীর সাক্সী। 


আসামীর সাক্ষী । 


ডাক্তার স্কট সাহেব [72966% 1907 
371 1100769 -0017/6 17/0797% ] 
বলিলেন, আমি ১৮১৫ সাল হইতে 
১৮১৭ সাল পর্য্যন্ত বদ্ধমানে ছিলাম, আমি 
রাজ। প্রতাপটাদকে ভাল চিনিতাম, তা- 
হার সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল! 
এই আপামী সেই গ্রতাপটাদ। জেল- 
খানায় গিয়া! ইহার সর্বাঙ্গের চিহ্ 
বিলক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, সকল চিহুং 
মিলিয়াছে। ১৮১৭ মালে ইহার গালের 


৬০১৬ 


ভিতর একখানি ঘা হইয়া! সোড় হয়, 
আমি তাহা ভাল করি। সে ঘারদাগ 
রহিয়াছে । অন্য লোকে মুখে ঘার 
দাগ করিতে পারে সত্য, বিস্ত ঠিক 
সেই স্থানে সেইরূপ দাগ করিতে 
কেহই পারে না। প্রতাপটাদ শীভ- 
কালেও ঘামিতেন, আসামীও সেইক্প 
ঘামে। আর গ্রতাপের মত ইহার হাসি, 
কথা কহিবার পূর্বে গ্রতাপের মত কণ্ঠ 
পরিষ্কার কর! ইহার অভ্যাস। গ্রতাপের 
মত ইহার বমিবার ভঙ্গি। প্রতাপ 
আমার সঙ্গে ইংবেজিতে কথ! কছিতেন, 
কিন্ত আসামী তেমন কহিতে পারিল না 
দেখিয়া আনি হেতু পিজ্ঞাসপা করায় 
বলিল, আর অভ্যাস নাই। তাহ হইতে 
পাঁরে। আমি পুর্বে বিলক্ষণ হিন্দী বলিতে 
পারিভাম, কিন্তু দুই বৎসব বিলাতে 
থাকিয়া আমি তাহ! ভূপিয়। গিয়ছিলম। 
পুর্ববের কথা ছুই একটা আনামীকে 
জিজ্ঞাস কবিয়াছিলাম। তখনকার 
জব্দ মার্টিন সাহেতেব নাম ব্যতীত আব 
কোন সাহেবের নাম করিতে পারিল 
না) আমি আপনার কথা জিজ্ঞাস! 
করিলাম যে আমিকি করিয়া বেড়াই- 
তাঁম? আসামি বলিল একটি পিস্তল লইয়! 
পথে পথে কুক্ধুর মারিয়া বেড়াইতে। 
আবার জিজ্ঞাসা কর্বলাম, এই সময় 
দেওয়ানী জেলে কি একট গোলমাল 
হইয়াছিল ? আসামি উত্তর করিল, বুলার 
সাহেব রঘু বাবুকে জেলে পাঠাইয়া- 
ছিলেন, রঘু বাবু ৰিষ খাইয়। মরিয়া- 


বঙ্গদর্শন। 


ষ্ 


( ভান 


ছিলেন! তুমি তাহার দেহ চিত 
বিষের কথা বলিয়াছিলে। এ মহল 
কথাই সত্য। প্রতাপ মেদের! যদ 
খাইতেন। আম পে কথা দিজ্ঞস! 
করায় আঁসমি বলিল আমি আর 
মদ খাই ন1, তবে ব্রাণ্ডি ভল বামি। 
আমি যখন বদ্ধমানে ছিলাম, তখন 
সেখানে টাওয়ার (1:০৮০:) সাহেব 


থকিতেন, আমি তাহাব পুজদের 
চিকিৎসা করিতাম। সেদিন আমি 
তাহার আপিসে গিয়াছিলাম, তিনি 


অ[মাকে চিনিতে পারিলেন না; তাহার 
স্মরণশক্তি অতি সামান্য । 

বিডলি [০0 [0319)] বলিলেন, 
আম প্রতাপটাদকে চিনিতাম, আমি 
১৮১৫ গাল হইতে ১৮১৭ সাল পর্ধ্স্ত 
বদ্ধমানে ছিলাম । এই আসামী বাজ! 
প্রতাপ টাদের মত। আম হহাকে 
পৰীক্ষা কবিবার নিমিত্ত ছুই একটি কথ। 
জিজ্ঞানা করিয়াছিলাম, ইনি সেপকল 
কথার যথার্থ উত্তব দিলেন। আমি 
জিজ্ঞাসা কবিয়াছিল!ম যে, আপনার নি" 
কট কথন কিছু আমি বিক্রয় কবিয়াছিলাম 
কি না? আসামী বলিলেন যে, এক" 
বাঁৰ একটি সোণার ঘড়ি বিক্রয় করিয়া" 
ছিলে। আর একটি কথা জিজঞ।স! 
করিলাম যে, রাজবাটার সিপাহী- 
দের সঙ্গে প্রোবিনদাল্‌ সিপাহীদের 
যে বিবাদ হয়, তাহা কিকপে মিটিয়া- 
ছিল? তাহাতে আসামী বলেন, রেবি- 
নিউ বোর্ড হুকুম দেন যে, রাজবাটার 
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দিপাহীরা সবুর্ধ পোষাক পরিবে, 
তাভাতেই সে বিবাদ ভগ্জন হয়। এ 
সকল প্রকৃত কথ|। 

বিবি হেরিয়াট কিটিং বলিলেন, 
আমি গ্রতাপঠাদকে বিশেষরূপে চিনি- 
তাম,? আসামী সেই শ্রতাপঠাদ। 
আমার বয়ল যখন ষোল বদর) তখন 
আমি ইহাকে অনেকবার আমার পিতার 
বাটীতে ও অন্যত্রে দেখিয়াছি । 

বিবি সফিয় ক্রেন বলিলেন, আমি 
প্রভাপটাদকে ভালকপে জানিতাম, 
আমামী নিশ্চয় প্রতাপটাদ্। 

জন মার্শাল বলিলেন, আমি ৭১ নং 
সিপাহীপণ্টনেব ব্রিবেট মেজব। আব 
নামী প্রতাপটাদ কি না তাহ! আমি 
জানি না, তবে ২৭ ব্নর কি ততো- 
ধিক হইল, ইহার সঙ্গে ওবারবেক 
সাহেবের বাটাতে ও অন্তরে আমাৰ 
সর্ধবদ। সাক্ষাৎ ছিল। ইহাকে আমর! 
ছোট বাজ! বলিতঁম। ইহার অন্য 
কোন মাম যদ তখন শুনিয়া থাকি, 
তাঁহ! ভুলিয়া গিয়াছি। কতবার ইহাকে 
দেখিয়াছি, তাহা আমার মনে নাই। 
বোধ হয ১৮২০ সালের পর আর 
আমি ইহাকে দেখি নাই । তাহাব পর 
ওগলবির মোকর্দমার সময় সুপ্রম 
কোর্টে ইহাকে সাক্ষী দিতে দেখি, 
দেখয়াই তখন শ্মরণ হুইল যে, এ 
ব্যন্কি আমার আলাপী, কোথায় দেখি- 
মাছি । স্মরণ করিবার নিমিত্ত ইহার 
মুখের ছবি আমি আমার প্যান্টুপনে 


ভাল প্রতাপচাদ। 
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আকিয়! লইলাম, সেই ছবি ইংলিস- 
ম্যান কাগজে প্রকাশ হয়। তখন 
আমার বোধ হইয়াছিল, এ বাক্কি 
জুয়াচোর, ইহাকে আমি পশ্চিমে 
কোথায় দেখিয়া থাকিব। তাভার পর 
গত কলা ওনারবেক সাহেবের বাটাতে 
সাহার করিতে করিতে এই ব্যক্তির 
কথ। উপস্থিত হয়, তিনি ছোট রাঙ্জার 
সংক্রান্ত ছুই একটি ঘটন1! বলিশেন, 
আমার তখন সকল মরণ হইল, ছোট 
রাজাকে মনে পড়িল। আসামী বর্ধ- 
মানের রান্ষ! বলিয়। পরিচয় দিতেছে, 
আমি তাহ! জানিতাম, কিন্তু চুচুডায় 
ধাহাকে আমরা ছোট রাজা বলিতাম, 
তিনিই যে বদ্ধমানেব রাজ! তাহ! আমি 
জানিতাম না। 

ফানসুয়। স্থুলমানঃ সাং চন্দননগব, 
জাতি ফরাসি, বলিলেন আমি প্রতাপ- 
টাকে চিনি, আমি সর্বদাই চুচুড়ায় 
যাইতাম, সেখানে প্রতাপটাদকে দেখি- 
যাছি। একবার নীলকুঠী ক্রয় কবিবার 
নিমিত্ত তাহা নিকট আট দশবার যাতা- 
য়াত করিয়াছিলাম। এই আসামী সেই 
প্রতাপচাদ। অদা আমাব সঙ্গে দেখা 
হওয়ায় আমাকে ইনি চিনিতে পাণ্র- 
লেন এবং নীলকুগী বিক্রয় সম্বন্ধে 
কথ! বলিলেন। 

হাজি আবু তালেব, চুচুড়ার একজন 
মোগল, সওয়াল মতে বলিলেন, আমি 
প্রভাঁপচাদকে ভালকবপে চিনিতাম,। 
আমগব আলি নামে একক্ন হাকিম 
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তাহার বাটাতে থাকিত, আমি রাজ- 
বাটীতে গিয়। সেই আমগর আলির 
নিকট চিকিৎসাশান্ত্র শিখিভাম । সুতরাং 
গ্রতাপচাদকে বিলক্ষণ চিনিতাম। 
কিছুকাল পরে আমি লক্ষৌ গিয়াছিলাম, 
তথা হইতে আপিয়! গুনিলাম, রাঞ্ধা 
অবিয়াছেন, কিন্তু আসগব আলি এবং 
অন্যান্য লোক আমায় বলেন যে, রাজ! 
মরেন নাই) পলাইয়াছেন | এই 
আসামী সেই রাজা । আমি পূর্বে 
রাজার চক্ষে যে দাগ দেখিয়াছিলাম, 
অলামীব চক্ষে সেই দাগ দেখিয়াছি। 

ডাক্তার জুলিয়ান নইটার্ড,সাং ফরাস- 
ভাঙ্গা, ফরাদি ভাষায় জোবানবন্দী 
দিলেন £--আমার বয়স ৭৯ বতৎসর। 
আমি এখনও ভাল দেখিতে পাই। 
এই আসামীকে চিনি, ইনি বর্ধমানের 
রাজা, ইহাব নাম স্মরণ নাই, ইহাকে 
আমর! ছোট রাজ বলিতাম। আমি 
সেদিন জেলখানায় ইহাকে দেখিতে 
গিয়াছিলাম, আসামী আমাকে দেখিবা- 
মাত্র চিনিয়াছিল। 

ফেডারিক থিয়ার্শ বলিলেন, আমি 
ফরাসডাঙ্গাব মেজেষ্টার, আমি নিজে 
আদামীকে চিনি না, সেদিন আমি 
ডাক্তার নইটার্ড সাহেবেব সঙ্গে 
জেলখানায় গিয়াছিলাম॥ ভাক্তাবকে 
আনামী দেখিবামাত্র চিনিয়াছিল। আমি 
জেনারেল এলভ৬কে চিনি, তিনি এখন 
লঃহোরে আছেন। তিনি একদিন 
জেলখানায় আসামীকে দেখিতে আসি- 


বজদরশর্ন। 
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যাছিলেন। জেলগাঁন। হইতে ফিরিয়া 
গেলে তাঁহার সহিত এই আনামী সং" 
ক্রাস্ত আমার কথাবার্তা হইয়(ছিল, 
তিনি ধলিয়াছেন যে। এই আসামীকে 
তিনি লাহোরে অনেকবার দেখিয়া- 
ছিলেন। জেনারেল এলার্ড বোধ হয়, 
১৮৩৫ সালে বিলাত যান, ১৮৩৭ সালে 
প্রতাগমন করেন। তাঁহার পর আমার 
সহিত কথা হয়। 

গোলকচন্দ্র ঘোষ, সাং সালিখা, বলি- 
লেন, আমি কিছু দিনের নিমিত্ত 
ছোট রাঁজাকে ইংরেজি পড়াইক়াছিলাম, 
ভাহাকে অনেকবার দেখিয়াছি, তা 
হাকে আমি চিনি, এই আপামী ছোট 
মহাঁবাজ। ছোট রাজ মবিয়াছেন এ 
কথ! শুনিয়াছিলাম, আবাঁৰক একমাস 
পবে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি পলাই- 
য়াছেন। 

গোপীমোহন পর।মাণিক বলিল, অমি 
জাতিতে মযবা, আমার বয়স ৮৬ 
বৎসর, গোলাপবাঁগের গেটের কাছে 
আমার দোকান আছে। এই আসামী- 
দেব মধ্যে আমি কেবল মহারাজ 
প্রতাপট।দ বাহাছুরকে চিনি। বখন 
ইনি বর্ধমানে প্রথম ফিবিয়া আসিলেন, 
আমি ইহাকে গোলাপবাঁগে দেখিয়া, 
ছিলাম। পুর্ধে গুনিয়াছিলাম ছোট 
মহারাজ মরেন নাই, মৃতার ভান করিয়! 
পলাইয়াছিলেন, তীর্ঘধাজ্রায় গিয়া- 
ছিলেন। 

রামধন বাগী বলিল; আমি পলতাঁব 
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ঘাটমাজি। এই আসামী মহারাঁজকে 
চিনি, ষোল সতর বৎলর ধরিয়া আমি 
তেলিনীপাড়ার রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
ভাউলের মাজি ছিলাম। ভগ্রেশ্বরে 
রামধন বাবুর একখানি বাগান ও 
বৈঠকখান! ছিল, সেইখানে মহারাজ 
মধ্যে মধ্যে যাইতেন, একরাত কি 
একদিন সেখানে থাকতেন আমি 
দেখিয়াছি । 

আমীরউদ্দিন আমেদ বলিলেন, 
আমার নিবাস চুচুড়া। আহি প্রতাপ- 
টাদকে চিনিতাম। আমি চুচুড়ার রাজ 
বাটাতে মুন্সি কালাম উদ্দিনের নিকট 
প্রায় দশ বৎসর অধ্যয়ন করি। তাহাব 
পর ইসাবেল নামে মৃত বুড়া রাজার 
ফরাপিস বিবি আপন পুভ্রদের শিক্ষার 
নিমিত্ত আমাকে রাঁজবাটীতে রাখেন। 
প্রতাপটাদদ চুটুড়ায় আমিলেই আমি 
দেখিতে পাইতাম। আসামী নেই 
গ্রতাপটাদ। 

আগ! আব্বাস, যে বক্তি প্রতাঁপেব 
ছায়ারূপে সঙ্গে থাকিত, সেই ব্যক্তি 


বলিল, এই আসামী বাজা গ্রতাপ- 
চাদ | সেবিষয়ে আমার কোন মন্দেহ 
নাই। 


ডেবিড হেয়াব সাহেব (1010 
17076) বলিলেন, মামি রাজা গ্রতাপ- 
টাকে চিনিতাম। তিনি যখন কলি- 
কাতায় ছিলেন, ১৮১৭ কি ১৮১৮ সালে 
ছয় সাত বার আমার সহিত তাহার 
! সাক্ষাৎ হুইয়াছিল। তীহাঁর সঙ্গে 


জাল প্রহাপটাদ। 
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এই আসামীর সাদৃশ্য বিলক্ষণ আছে। 
পার্থের ঘরে যে ছবি আছে, তাহ! আমি 
দেখিয়াছি, সেই ছবির পার্থে আসা- 
মীকে একবার এ দিকে একবার ও 
দিকে দাড় করাইয়! দেখিয়াছি, তাহার 
সঙ্গে আসামীর নাক, চোক, অবয়ব 
বিশক্ষণ মিলে । বিশেষতচ ছবির 
বামদিকে আসামীকে দাড় করাইলে 
আরো মিলে, আসামীর চিবুক ও নিম্ন 
ঠোটেব নীচে যে গর্ভের মত আছে 
তাহাও মিলে | আমি যখন আসামীকে 
প্রথম দেখিলাম; তখন তাহকে প্রতাপ 
অপেক্ষা লম্বা বোধ হুইয়াছিল। তাহার 
পর আমি তাহার নিকটে দাড়ায়! 
দেখিলাম ষে লম্বা! নহে। ঠিক প্রতা- 
পের মত উচ্চ। অদ্য প্রাতে জেল- 
খানায় আনামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ 
হইয়াছিল। সেই সময় দুই এক বিষয়ে 
কথা বার্ত। হয়। আমি জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম রামমোহন রায়কে 
স্বরণ আছে কি? প্রথমে আমি রাম 
মোহন রায়ের সঙ্গে প্রতাপচাদের 
সহিত আলাপ কবিছে যাই তাহ! 
প্রথমে আসামীর স্মবণ হইল না, 
তাহার পব ম্বরণ হইল, আমাকে বলি- 
লেন, যে “তুমি সেই দিন একটা 
বন্দুকের মত বাক্স করিয়া একট! ছুববীন 
লইয়। গিয়াছিলে আব একটা খাচায় 
দুইটা পাখী লইয়! গিয়াছিলে। আমরা 
একত্রে ছাদে গিয়া কথ! কহি” 
এ সকল কথা প্রক্কাত। দৃরবীন 
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গ্রায় ৪০ ইঞ্চ লম্ব। ছিল, তাহাঁও আসা- 
মীর ম্মরণ আছে । আমার বিশ্বাস যে 
এই আসামী গ্রতাপটাদ বটে। আফি 
আর একটিবার পানিহাটি গ্রামে একটা! 
নাচের নিমন্ত্রণে আসামীকে দেখিয়া, 
ছিল।ম, ইহার মুখের উপরভাগ দেখি- 
যাই বোধ হইয়াছিল, এ ব্যক্তিকে 
আমি চিনি। কিন্ত তখন ইহার দাড়ি 
ছিল বলিয়া ভাল চিনিতে পারি নাই, 
তাহার পর ওগলবির মে।কর্দমায় ইহাকে 
আমি স্প্রিম কোর্টে সাক্ষী দিতে 
দেখি, দ্েখিয়াই ইহাকে প্রতাপটাদ 
বলিগ্না আমার বোধ হইয়াছিল। সেই- 
খানেই এই কথ! আমি কৌন্সলি লিত 
ন|কেবকে বলি। আমি অনেক দিন 
জনবব শুনিয়াছিলাম যে, প্রতাপের মৃতু 
স্থন্ধে কিছু সনেহ আছে। 

রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ বলিলেন, 
আমার পিতার নাম মহারাজা চৈতন 
সিংহ, নিবাস বিষুঃপুর । তেজটাদ 
বাহ।ছুবের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত! 
ছিলঃ আমি বর্ধমানে সর্বদ। যাই- 
তাম, এক একবার গিয়! ছুই মাস করিয়া 
থাকিতাম। আসামী নিশ্চয়ই রাজ! 
প্রতাপচাদ। আমি গপ্রতাপের পলায়ন 
বার্তা শুনিয়াছিলাম। সাত আট বং- 
সর হইল একজন পাঠান আমাকে 
ৰলিয়াছিল ষে, রঞ্জিত সিংহের পুজ 
খড়ক সিংহ আর প্রতাপচাদ উভয়কে 
এরু হাতীতে চড়িয়া যাইতে সে দেখি- 
যাছে। আসামী তিন বত্দর হুইল, 
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ভা 


একবার আমার বাটীতে গিয়াছিল, আমি 
যত্বপূর্র্বক ইহাকে তিন মাস রাখি, সেই 
জন্য বাকুড়ার মেজেষ্টার আমাকে দেড় 
বৎসর আটক বাখেনঃ আর বিস্তর 
অপমান করেন। 

রাজা জয় সিংহ বলিলেনঃ আমি 
বিষুপুরের রাজগোষ্ঠী, আমি আদামীকে 
চিনি, ইনি প্রতাপচাদ। 

হাকিম আলি উল্লা বলিলেন, আমি 
আসামীকে চিনিঃ ইনি প্রতাপচাদ, 
পূর্বে ইহার চিকিৎসা আমি কবিয়াছি। 
আসগর আলি ইহার বেতনভোগী 
হাকিম ছিলেন। তাহাব মুখে বিশেষ 
করিয়া শুনিয়াছিলাম যে প্রতাপচাদ 
মরেন নাই, পলাইয়াছেন। 

কুগ্তবিহারি ঘোঁষ বলিলেন, আসামী 
আমার সাবেক মুনিব প্রতাপচন্দ, ইনি 
যখন প্রথম গোলাপবাগে আসেন, 
আমি উহাকে দেখিয়া চিনিয়াছিলাম 
এবং পরাণ বাবুব পুত্র তারাচাদকে 
বলিয়াছিলাম। সই জন্য আমার 
রাঁজবাটীর চাকুরি যায়। 


আসামীর পক্ষ এইরূপ আরও 
কয়েকজন সাক্ষীর জোবানবন্দী হুইয়! 
গেল। প্রতাপচাদ্দের পিসি তোতা: 
কুমারী, আর তাহার তই স্ত্রী সপিন। 
পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সাক্ষী 
দিতে অন্বীকার করেন। 

উত্তয় পক্ষের প্রমাণাদি ও বক্তৃতা 
আলোচনা করিয়া জঙ্গ সাহেব আসামীর 
বিরুদ্ধে আর কাজি সাহেব আসামীর 
দাপক্ষে রায় দিলেন। সে কথ! 
পরে মবিশেষ বল। যাইবে । ক্রমশঃ 
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যার 


মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয়। 


১» লম্মমণাঁবতী । 


ঘাহ। এক্ষণে বাঙ্গালা দেশ বলিয়া! পরি- 
চিত, মুসলমানেরা আমিবাঁব আগে, তাহা 
কতকগুলি ক্ষুদ্রুতর বাজ্যে বিভক্ত ছিল। 
গৌড় বা লক্্ণাবতী তাহাব মৃধ্যে একটি 
রাজ্য। এইকপ আব কয়েকটি রাজ্য 
ছিল। উত্তর বাঙ্গালায় কামরূপ বা 
রঙ্গপুরের রাজাদিগের অধিকাঁব ছিল। 
পশ্চিমে; যাহ! এক্ষণকার মানভূমঃ ও 
ৰাকুড়া প্রদেশ; তাহা পঞ্চকোটি ও 
বিষুপুরের রাজাদিগেব রাজাভুক্ত ছিল। 
এক্ষণকাব মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশ; 
বদ্ধমান ও বীরভূম জেলার পশ্চিমাংশেও 
তাহাদিগের অধিকার ছিল বোধ হয়। 
আধুনিক মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার 
অধিকাংশ উড়িষ্যাধিপতির অধীন ছিল। 
ত্রিবেণী পধ্যস্ত গঙ্গাবংশীয়দিগের অধি 
কার বিস্তত ছিল। এক্ষণে বাহার! 
ইংরেজদের অধীনস্থ হইতে ত্বণা করেন 
১ 


তাছাদিগের মধ্যে অনেকেরই পূর্ব 
পুরুষ দ্বাদশ শতাব্দীতে উড়িয়ার অধীন 
ছিলেন। দক্ষিণে বরিশাল জেল! ও 
যশোহরের পুর্ববাংশ, চন্দ্র্বীপের রাজার 
রাজ্যান্তর্গত। তৎ্পুর্কে ত্রিপুরা, নোয়া- 
থালি প্রভৃতি প্রদেশ ত্রিপুরাবাজ্য ভুক্ত । 
চট্টগ্রাম “মগের মুলুক 1৮, 

এই সকল রাঁজ্যেব মধ্যে কেহ কাহার 
ও অধীন ছিল না। তথাপি গৌড়ের 
কিছু প্রাধান্য ছিল। এই প্রাধান্যের 
একটা! কারণ, গৌড়রাজ্য সকলের 
মধ্যবর্তী; এবং লক্ষণ সেন, ও বল্লাল সেন্‌ 
প্রভৃতি প্রবল প্রতাপ রাদ্গণের রাজ্য- 
কালে সর্বাপেক্ষা বিস্তুত ও সমৃদ্ধি- 
শালী ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। লক্ষণ সেন ও বল্লাল সেনের 
সময়ে এই সকল রাজ্যের মধ্যে কেহ 
কেহ গৌড়েম্বরের অধীনত গ্বীকার 
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করিয়াছিল, এমনও বিবেচন! করিবার 
কারণ আছে। মিথিল] ইহাদের কর- 
তলম্থ ছিল-_বারাণসী পর্যন্ত ইহাদের 
রাঙ্গা বিস্তৃত ছিল। কিন্তু শেষ দশায় 
এ গৌরবের কিছুই ছিল না। তবে 
মে গৌরবের স্থৃতি ছিল-_পুর্র্ব সৌষ্টবের 
ভগ্নাংশ ছিল। আর, ইহাও বিবেচন! 
করা যাইতে পারে, যে এই রাজ্য মধ্য 
দেশের অধিকতর নিকটবর্তী বলিয়া, 
মগধ কান্যকুজাদি মধ্যদেশী স্ুুলভ্য 
সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের মছিত ইহার অধিক- 
তর নিকট সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। এই- 
খানেই আর্ধজাতীয়দিগের অধিকতর 
তরাভর ছিল। কাজেই বিদ্যালোচনা 
বাণিজ্য, প্রভৃতি সভ্যতার উপাদান 
সকল বাঙ্গালার অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা! 
লক্ষণাবতীতে অধিকতর প্রচুর ছিল। 


এই গৌড়রাজ?ও সেনরাজাদের শেষা- 


বস্থার় ছুইভাগে বিভক্ত হুইয়াছিল। 
একভাগের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী; কেবল 
মধ্য বাঙ্গালা) অর্থাৎ এখন যাহা মালদহ, 
সুরশীদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, রাঁজসাহী 
প্রভৃতি জেলায় বিভক্ত, তাহাই লক্ষ্পণা- 
বতীপতির অধিকৃত ছিল। আর পূর্ধবা- 
ধল) অর্থাৎ বঙগদেশ। সুবর্ণগ্রামের 
অধিকারভুক্ত ছিল। সেধানেও নেন- 
রাঝ্জ। রাজ) করিতেন । 

অতএফ এককালে গৌড়রাঞ্য যত 
বড়ই থাকুক না কেন, বখ্তিয্নার থিলি- 
জের সময়ে তাহা অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় 
একটি ক্ষুদ্র রাঙ্্য ছিল। প্রাচীন গৌরবে 
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বড়, নছিলে আর বড় কিছুতেই নছে। 
এখন সেই রাজ্য একজন অশীতিপর 
খৃদ্ধ অক্ষম শাসনকর্থার হস্তেঃ মুনল- 
মানের জন্য সুপক্ক ফলের ন্যায় ছুলিতে- 
ছিল। 

এই সকল রাজ্যগুলিকে আর্ধযভূমি 
বলা একটু অতুক্তি। আজিও বাঙ্গাল 
আর্ধ্যভূমি ন'হ। বাঙ্গালার অধিকাংশ 
লোক অনাধ্যবংশ সম্ভৃত। ভারতবর্ষের 
অন্যত্র যাহা হইয়াছে বাঙ্গালাতেও 
তাহ! হইয়াছে। ভারতের সর্বত্রই 
সমাজের উচ্চস্তর সকল আরধ্্যবংশীয়, 
সমাজের নিয়স্তর সকল অনাধ্যবংশীয়। 
কোথাও কম, কোথাও বেশী । কোথাও, 
অনার্যেবাঁ আধ্যসমাঞজভুক্ত হইয়াছে, 
আর্য্যধন্ম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু আর্য্য- 
ভাষ! গ্রহণ করে নাই। দাক্ষিণাবর্তে 
এ্রৰপ | কোথাও, এ অনাধ্যগণ, আধ্য- 
দিগের বশীভূত হইয়া, আধ্যগ্রভুদিগের 
সমাজতুক্ত হইয়া, আধ্যধর্্ধ গ্রহণ করি- 
য়াছে, আর্ভাষাও গ্রহণ করিয়াছে । 
বাঙ্গালায় সেইবপ। আর্ষেরা বাঙগা- 
লার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কিস্ত অধিকাংশ বাঙ্গালী 
আর্য নছে। 

ষযদ্দি এখন এই অবস্থা, তবে সেন 
রাজোর শেষাবস্থাতেও এইবপ ছিল 
বিব্চেন করিতে হইবে । বর এখন, 
কালসহকারে জাতীয় সম্মিলন পূর্ধ্বা, 
পেক্ষ। গাডঢ়তর হইয়াছে । তখন আর্ষো ও 
অনার্ধে পার্থক্য আরও স্পষ্ট ছিল, 
ইহাই অঙ্কমেয়। বাঙ্গালার পূর্বববৃততান্ত 


৯১২৮৯ 1) 


ঘোরান্ধকারে আচ্ছল্ন। এই অন্ধকারে, 
ক্ষীণলোকে দেখিতে পাই, নানাজাতি 
চলিতেছে, ফিরিতেছে, ঠেলাঠেলি করি- 
তেছে। আগে কোলবংশ। অন্ধকারে 
সর্ধপ্রথমে তাহাদের কৃষ্ণকায় দেশ 
ব্যাপক দেখা যায়। তার পর, দ্রাবিভী 
অনার্য্যের! আসিয়া দক্ষিণপশ্চিম হইতে 
তাহাদিগকে ঠেলিতেছে। তাঁর পর 
আর্যদিগের আবির্ভাব। বাঙ্গালা 
আর্যোর কখন আসেন, তাঁহার নিরূপণ 
অতি কঠিন। যখনই আসন, আদি- 
শূরের পুর্বে বাঙ্গালায় আর্ষোর সংখ্যা 
অল্প ছিল সনোহ নাই। এখনকার 
বাঙ্গালী আর্্যদিগেব মধ্যে সংখ্যায় 
ব্রাহ্মণ কায়স্থই অধিক, এই ব্রাক্ষণ 
কায়স্থদিগের মধ্যে অল্লাংশ ভিন্ন সক- 
লের পুর্বপুরুষেবা আদিশুরের সময়ে 
এদেশে আমিয়াছিলেন। অতএব আদি 
শুরেব পূর্বে বাঙ্গালায় আর্যাস*থা! অন্ন 
ছিল। প্রতিহামিক প্রভাতে বাঙালায় 
বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য দেখিতে পাই। 
বৌন্বধর্্ন সামাময়, এই বৌদ্ধধর্ম কর্তৃক 
বাঙ্গালার অনার্যগণ প্রথমে আর্যা- 
সমালভুক্ত হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল 
দন্দেহ নাই। ঝৌঁচ্ষধর্্ প্রবল থাকিলে 
কি হইত বল! যায় না; কিন্তু পাল 
ংশের সঙ্গে সঙ্গে তাছাদিগের গ্রতি- 
চিত বৌদ্ধধন্্ধ অন্তর্থত হইল। দেন- 
রাজার! পৌরাণিকধর্ম স্থাপিত করিলেন। 


ক্র 30297910, 
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পৌরাণিকধর্্ বৈষম্যময়-_ইহার হাঁতে 


' সমাজবর্তৃত্ব ন্যস্ত হইলে লমীকরণ 


কার্ধা আর তত নির্বিত্ব রছিল ন1। 
জনসমৃহমধ্যে একজাতীয়ত্ব জক্মিল 
না। তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, 
মুদলমান আমিলেই, সেই সমাজের 
একভাগ--অদ্দধেক ভাগ বলিলেও বল! 
যাম়-_-মুনলমানের ধর্ম গ্রহণ করিল। 
বিজিতের সমাঞ্ধ ত্যাগ করিয়া জেড 
গণের সমাজে গেল। জাতীয় বন্ধন 
ছিল না। 

অতএব দেখিতে পাই, মুসলমানেরা 
যখন বাঙ্গালায় আদিল, তখন বাঙ্গাল! 
একেবারে বন্ধনশুন্য। কতকগুলি অনতি- 
বৃহৎ রাজ্য--রাজ্যে রাজ্যে কোন বন্ধন 
নাই। কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতি-_ 
জাতিতে জাতিতে কোন অচ্ছেদনীয় 
বন্ধন নাই। বাহ! ছিল, তাহাও ভিতরে 
ঘুনেধরা। এই ভিন্ন ভিন্ন অনতিবৃহৎ 
রাঞ্যগপণের মধো কোনটিও একত! 
সম্পন্ন নহে--কোনট্ি আধুনিক ইউ- 
রোপীয় পরানোর মত নিবেট গঙনের 
নয়। এই সকল রাজ্যেব ভিতর আবার 
করদ রাজার ছিলেন। বৃহত্তর রাঙ্ের 
রাজা তাহাদের উপর সার্বভৌস 
ছিলেন। মধ্যকালের ইউরোপে ফান্দের 
রাজার সঙ্গে বাগণ্ডিবা নম্মাণ্ডির অধি- 
পতির যে সম্বন্ধ ছিল; অর্থাৎ সুজা 
রাইন্র* সঙ্গে বাসালের 1 যে সম্বন্ধ, 





+ 55881, 


8৪ 


সার্বভৌমের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র বাজাদিগের 
সেই সম্বন্ধ ছিল। ইহারা সার্কভেমকে 
প্রভূ বলিয়! শ্বীকার করিতেন, নার্ঘ্ব- 
ভৌমকে কদাচিৎ কর দ্দিতেন, যুদ্ধেব 
সময়ে সৈন্য যোগাইতেন। তার পর 
তারাই রাজা--তাহারই প্রজাপালক 
*দওমুণের কর্তা, ক্লাভাগের অধি- 
কাবী। এন্ধপ সার্ধভৌমের বাহু 
বড় হর্ধল। অধীনস্থ রাঞজগণেব সাহাধ্য 
সকল সময়ে পাওয়! যায় না। কখন 
তাহার! ভুটিতে গপারিল না--কখন 
অনিচ্ছুক--কখনও শক্রপক্ষ। এইবপ 
ক্ষাধীনস্থ রাজগণকে কাবু করিয়াই 
ইউরোপীয় সাম্রাজ্য সকল বলবিশিষ্ট 
হইতে পারিয়াছে। গৌড়ে তাহা হয় 
নাই--গোঁড়েশ্বর সার্বভৌম অনায়াস- 
গরাজিত হইলেন। কিন্ত এই ক্ষুদ্র 
রাজগণ হইতে একটা বিশেষ স্থফল 
জশ্মিল। সার্বভৌম পবাজিত হইলেন 
বটে--মুললমান তাহাব সিংহাসনে 
আধিবঢ় হইল, কিন্ত এই. ক্ষুদ্র রাজারা 
বসায় রহিলেন। ক্াহার! যেমন সেন- 
রাজাকে মানিতেন, মুসলমান স্ুল- 
তানকেও সেইরূপ মানিতে লাগিলেন-_- 
কিন্ত প্রকৃত রাজশাসন তাহাদেরই হাতে 
রহিল। যে অর্থে এখন বাঙ্গাল! 
পরাধীন, পাঠানদিগের সমদ্বে সে অর্থে 
পরাধীন হইল না। আকবর শাহের 
সময়েও ইহারা এমন প্রবল ছিলেন, 
যে তাহারা গ্রয়োজনমতে অতি বিশ।ল 
অস্বরোহী ও পদাতি যুদ্ধপোত বাছির 


বঙ্গদর্শন । 


(আ্বিন 


করিতে পারিতেন। এখনও ইহাদের 
উচ্ছেদ হয় নাই-তবে ইংরেজের 
আমলে ইহার! জমীদ।রমাব্র--অ।র কোন 
শক্তি নাই! 


মুনলমান কর্তৃক বাঙ্গালা! জয় সম্বন্ধে 
যাহ কিছু আমরা জানি) তাহা “তাঁক- 
রাত নাছিবি"* নামক পারস্য গ্রন্থ হইতে। 
গ্রন্থের প্রণেতা আবু ওমাব মিন্হাজ্- 
উদ্দীন জর্জাতি--অথবা সংক্ষেপতঃ, 
মিন্হাজ্উদ্দীন। তিনি যাহা লিখিয়! 
রাখিয়! গিয়াছেন, তাহার সারার্থ এই ।--- 

“৫৯৯ হেজিরা-অর্ষে (ই* ১২০২৩) 
মুসলমানের বেহার জয় করিয়াছে 
এবং বাঙ্গালার সীমায় আসিয়। লুঠতরাজ 
আরস্ত করিয়াছে দেখিয়া, বাঙ্গালার 
ত্রাহ্মণপর্ডিত ও জো[তির্বরিদেবা রাজ- 
সমীপে উপস্থিত হইয়। নিবেদন করিল, 
যে পুরাণে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী আছে, যে 
তুর্কিয়ের! বাঙ্গালা! অয় করিবে । অতএব 
মহারাজ, নিজ ধনসম্পত্তি, পৌরজন, ও 
রাজধানী নবদ্বীপ হইতে এমন কোন 
নির্কিপ্ন ও দুরবস্তা গ্রদেশে লইয়। যান, 
যে সেখানে এই বৈরীবর্গের আক্রমণের 
কোন শঙ্ক। না থাকে। 


“এই কথ! শুনিয়া,রাজ। ব্রাহ্গণগণকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন যে, যে পুরুষ বাঙ্গাল! 
জয় করিবে, পুরাণে তাহাব কোন 
বর্ণনা আছে কিনা। ব্রাহ্মণের! উত্তর 
করিল-_-হাঁ আছে। আর দে বর্ণন, 


১২৮৯1) 


বেহারে যে মুনলমান সেনাপতি নিযুক্ত 
আছে, তাহারই অনুকপী। 

“রানা তখন অতিশয় বৃদ্ধ) এবং নব- 
হীপের পক্ষবাদী। তিনি ব্রাহ্মণদিগের 
পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন নাঃ এবং 
বিপদ হইতে ত্রান পাইবার কোন উপায় 
ও করিলেন না। কিস্তু অযাত্যবর্গ 
এবং যত প্রধান বাক্তি, সকলেই আপন 
আপন পৌরজন ও ধনসম্পন্তি “জগন্নাথ 
গ্রদেশে”'(উভিষ্যায়)অথব। গঙ্গার পুর্ববো- 
স্তর পাবস্থিত প্রদেশে পাঠাইয়া দিল। 

*৬০০ হেজিবা অব্দে) [ইং ১২৯৩৪] 
মহম্মদ বখতিয়ার থিলিজি বাঙ্গালার অর- 
ক্ষিত অবশ্থীর বিশেষ সম্বাদ পাইয়া 
গোপনে মৈন্যসণগ্রহ কবিলেন। বেহার 
হইতে তিনি এমন সত্ব নবদ্বীপাভি- 
মুখে যাত্রা কবিলেন, যে তাহার আগমন 
কেহ অন্থমান কবিতে পারিল না। 

“নগবের নিকটে আসিয়া তিনি এক 
বনমধ্যে সৈন্য লুকায়িত কবিয়া রাখিয়] 
সগুদশমাত্র অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়! 
নগবমধ্যে গ্রবেশ করিলেন। নগর 
রক্ষিবর্গেব নিকট উপস্থিত হুইয়া জাঁনা- 
ইলেন, যে তাহারা রাজদৃত; নবন্বীপাধি- 
পতিকে প্রণাম করিতে যাইবেন। 
রক্ষিবর্গ তাহাদিগকে পুরী প্রবেশ 
করিতে অনুমতি দিল। পুরী প্রবিষ্ট 
হইয়া তীহাঁর। অসি নিক্াধিতপূর্ব্ক 
রাজাচুচর্বর্গকে বধ করিতে লাগিল । 





মুদলমান কর্তৃক বালগালা জয়। 
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“রাজা লাছমনীয়* তখন ভোজনে 
বসিয়াছিলেন। তিনি পৌরবর্সের আর্তনাদ 
শুনিয়,খড়ক্কীত্বাব দ্িয়!,পুরী হইতে পলা- 
যন কবিলেন। একখানা ডিলীতে চড়িয়। 
অতি দ্রতবেগে নর্দী বাহিযা গেলেন। 

“মুসলমান সেনাব অবশিষ্ট ভাগ এক্ষণে 
আসিল। তাহাবা কতকগুলি হিন্দুকে 
প্রাণে বধ করিয়া নগর ও পুরী অধি- 
কাব করিল। রাজা এই সম্বাদ গুনিম্ন। 
শোকে নিমগ্র হইলেন; এবং অবশিষ্ট 
জীবন ধর্দানুশীলনে নিয়েগ করা স্থির 
করিয়া অগন্নাথে চলিয়া! গেলেন। পরে 
শ্রীমন্দিরের সন্গিকটে মৃত্যুলাত করিয়া- 
ছিলেন। 

“রাজার পলাঁয়নের পৰ বখ্তিয়!র 
দৈনোর দ্বারা নগর লুঠ করাইলেন-__ 
আপনি কেবল হস্তীগুলি এবং রাজ- 
ভাগারস্ক দ্রব্যজাত রাখিলেন। তাহার 
পর তিনি নির্বিবাদে লক্ষণাবতী গমন 
করিলেন 1” 

এই সকল কথার কিছু পরে লেখা 
আছে যে বখতিয়ার এক বত্পরে 
বাঙ্গলাজয় সম্পন্ন করিলেন। 

এই বৃত্তান্ত কতদূর সমূলক, তাহার 
বিচার পশ্চাৎ করিতেছি । কিন্তু সমূলক 
হৌক আর অমূলক হোক, এই লেখার 
উপর নির্ভর করিয়া! স্কুলবুদ্ধি ইংরেজ 
ইতিহাসবেস্তুগণ রটাইয়াছেল, যে সপ্ত 


ক 


গ বোধ হয়) ইহারও নাম লক্ষণসেন ছিল। 


২৪৬ 


দশ অশ্বারোহী বাল! জয় করিরাছিল। 
ভাল্লী বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা 
যাইবে, যে এ কথ! সম্পূর্ণ গিখা1। 
প্রথমতঃ, সপ্তদশ অশ্বারোহী বাঙ্গাল! 
জয় করিয়াছিল, এ কথা মিন্হা'জ্উন্দীন 
কোথার লিবিয়াছেন? উপরে যাহ 
উদ্ধত করিয়াছি, তাহাতে কেবল ইহাই 
লেখা আছে, ষে সপ্তদশ অশ্বারোহী 
মিথ্যা ছল করিয়া বাজপুবী প্রবেশ 
করিয়াছিল। ছিচ্‌্কে চোরে সচরাচর 
এরূপ ছল করিয়া! সকলেরই পুরী 
গ্রাবেশ করিয়। থাকে--তাহাদিগকে কে 
রাজ্যবিজেতা বলে না। এই লঙের 
জন জুয়াচোর রাঁজপুরী অধিকার 
করিতে পারে নাই--তাহা মিন্হাঁজ 
উদ্দীনের কথাতেই প্রকাশ পাইতেছে। 
কেন না, মিনহাজউদ্দীন লিখিভেছেন, 
যে অবশিষ্ট মুসলমান সেন! তৎপশ্চাৎ 
আপিয়। মগর ও পুরী অধিকার করিয়া- 
ছিল। অতএব রাজাজয় দূরে থাক্‌, 
নগর জয় দূরে থাক্‌, রাঁজপুরী খানিও 
সেই সপ্তদশ চৌরে ঝয় করিতে পারে 
নাই। বৃদ্ধ রাজ! পলাইয়াছিলেন বটে-_- 
তাহার মুখ রাখিবার জন্য নাবিক রণ- 
পণ্ডিত ইংলত্র দ্বিতীয় জেম্স্‌ উদাহরণ 
আছেন-কিন্ত সমস্ত পৈন) না আসিলে 
যখন রাজপুরী অধিকৃত হয় নাই, তখন 
ইছাই বুঝিতে হইবে, যে রাজ পলা- 
ইলে পরেও পুরীরপ্ষকের। যুদ্ধ করিয়া 
সেই সপ্তদশ অস্বারোহীকে বিমুখ 
কগিয়াছিল। সপ্তদশ অশ্বারোহী কিছু 


বহলদশন। 


(আঙ্িন 


কষিতে পারে নাই-ফেবল তাহার! 
মার্শমান প্রভৃতি স্থুপবুদ্ধি সাহেবদের 
সাথা ত্রাইয়! দিয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ, বখতিয়ার সমন্ত সন্ত 
লইয়! পুরী ও নগর অধিকার করিয্কা- 
ছিলেন বটে, কিন্ত সমস্ত র।জা অধিকার 
করিতে তাহার এক বৎমর লাগিয়াছিল, 
ইহা মীনহাজউদ্দীন নিজেই লিখি 
যাছেন। সপ্তদশ অশ্বারোহী পদার্পণ 
করিয়াই দেশ জয় কর! দূরে থাক্‌, সমস্ত 
মুনলমান সেন এক বৎসরের কমে 
রাঁজা য় করিতে পারে নাই। 

ভৃতীয়তঃ, একবতসরে সমস্ত মুসলমান 
সেনা লইয়! বথ্তিয়!র যাহ জয় করিয়” 
ছিলেন) তাহ। বাঙ্গাল! নহে--লক্দণ।বতী। 
বাঙ্গাল! যে নয় দশটি রাজ্যে বিভক্ত 
ছিল, বখতিয়।ব তাহার মধ্যে একটি মাত্র 
জয় করিয়াই কেবল ভাগাক্রমে বাঙ্গালার 
জয়কর্ত! বলিয়! ইতিহাসে খ্যাত হইয়া- 
ছেন। তিনি নিলে জীবিতকালে বাঙ্গালায় 
আর কোন অংশ জয় করিতে পারেন 
নাই। কামরূপ জয় করিতে গিয়া 
ছিলেন বটে, কিন্তু কামরূপরাজের 
নিকট হইতে ব্যাগ্রভাড়িত শৃগালপালের 
ন্যায় সটনন্যে ফিরিয়া! আসিয়াছিলেন। 
পাঠামবংশে কেহই সমস্ত বাঙ্গালার 
অধিপতি হছয়েন নাই। মোগলের। 
তাঁছাদিগেব অপেক্ষা কৃতকাধ্য হইয়া. 
ছিবেন বটে, কিন্ত কোন কোন প্রদেশ 
ভাহাদেরও অবিজিত ছিল-যথ1 কুচ- 
বেহার ও বিষ্ণুপুর । কেবল ইংরেজই 


১২৮৯1) 


প্রকতার্ধে বাঙাল! জয় করিয়!ছেন-- 
মণ্তদশ চৌর বাঙ্গালা জয় করে নাই। 
তার পর আমার ব্যক্তব্য এই, ষে 
আদৌ মিন্হাঁজউদ্দীনের কথ বিশ্বাস- 
যেগা কি না তাহা বিবেচনা! করিয়। 
দেখা উচিত। যে ইতিহান লেখে 
মেই সত্য লেখে না । কেহ ইচ্ছা পূর্বক 
মিথ্যাকথা লেখে, কেহ অজ্ঞতাবশতঃ 
মিথ্যা লেখে। মীন্হাজউদ্দীনের ইচ্ছা- 
পূর্বক মিথ্যা কথা লিখিবার সম্ভাবন! 
কি না, তাহ পরে বিবেচনা করিব। 
আগে দেখি অজ্ঞতাবশতঃ মিথ্যা! কথা 
বলিব।র সম্ভাবন। আছে কি ন|| বাঙ্গাল! 
জয়ের বৃত্তান্ত মীনহাজউদ্দীন কিসে 
জানিলেন? যে ন্বয়ং দেখিয়াছে, তাহার 
কথ! বিশ্বামযোগ্য, কিন্তু, মীনহাজউদ্দীন 
স্বয়ং বাঙ্গল! জয় দেখেন নাই; তিনি 
মলে সময়ের লোক নছেন। তিনি 
বাঙ্গাল! জয়েব ষাট ধংসর পরে নিজ 
গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। শ্বয়ং না দেখুন, 
ঘটনার সমকালিক লোক না হৌন, 
কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ অবলম্বনপূর্ব্বক 
লিখিয়! থাকেন, তাহ! হইলেও তাহার 
কথ! মানি। কিন্তু মিন্হাদউদ্দীন কোন 
বিশ্বানযোগা গ্রস্ত অবলম্বন করিয়া 
লেখেন নাই। নাই হোৌক-_যদি বিশ্বস্ত 
শত্রে শুনিয়া লিখিয়া থাকেন, তাঁছ! 
হইলেও মানি। ত্বাহারও সেই 
দ।বিদ1ওমা-বিশ্বামের উপর তাহার 
অনা দাবিদাওয়া নাই। তিনি গয়ং 
বাদালায় মাসকত বাস করিয়া 


মুনলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয়। 


২৪শ 


লেকের সঙ্গে কথোপকথনের স্বার! 
বাঙজজালার জয় বৃত্তাস্ত জানিয়! তাহা 
লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কবে তিনি 
বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন? তাহার 
ঠিকানা কর! যাক্স। ইং ১২৪৪ সালে, 
তৈমুর খা ও তোঘন খা! নামক ছুই 
জন মুসলমানে বাঙ্গালার আধিপত্য 
লইয়! বিবাদ হয়। ইতিহাসে পড়! 
যায়, শিন্হাজউদ্দীন মধাস্থ হইয়। রফ! 
করিয়! দিয়াছিলেন। অতএব বাঙ্গাল! 
জয়ের ৪* বৎসর পরবে তিনি বাঙ্গালায় 
আসিয়াছিলেন। এই ৪০ বৎসর পাঠা 
নেরা নিয়ত যুদ্ধে বিব্রত ছিল। কতক- 
গুলি যোছা, যদি চল্লিশ বৎসর অবিরাম 
যুদ্ধ কবে, তবে তাহাদের মধ্যে কেহ 
জীবিত থাকিবে এমত সম্ভাবনা নাই। 
যুদ্ধেই সবাই মরিবে এমত বলিতেছি 
না। ইহা সম্ভব নহে, যে বখ্তিয়ার 
কতকগুলি অপোগণ্ড শিশু ব! কিশোর 
বযস্ক কুমার লইয়া অপরিচিত দেশ ভয় 
করিতে আধেন। জ্তএব তাহার 
সহচর যোদ্ধবর্গ, আর ৪* বংসরের 
মধ সহজেই--কেবল মনুষাজীবনের 
ক্ষুদ্র আয়তন পুর্ণ হইল বলিয়।ই-_গর্গা- 
রোহণ করাই সন্ভব। তবে, যর্দি লড়াই 
ঝগড়। না খাকিত, তাহা হইলেও 
সত্তর আশী বৎসরের বুড়া ছুই চারি 
জনকে পাওয়া গেলে যাইতে পারিত। 
কিন্ত যখন বঙ্গবিজেতার্দিগকে গ্রতি- 
বসর অসিহগ্তে যুদ্ধে বাছির হইসে 
হইয়াছে, তখন চল্লিশ বৎসর পরে 
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তাহাদিগের মধো কাহাকেও পাওয়! 
যাইবে, ইহা! বড় সম্ভব নয়। ধর! 
যাউক, যে চল্লিশ রৎমর পরেও কেই 
কেছ বাঁচিয়া ছিল। যদ্দ কেহ 
ছিল, তবে তাহাদের কথায় কত দূর 
বিশ্বাস কর! উচিত? যদি কেহবাচিয়। 
থাকে, তবে ছুই একজন বুড়া! মা। 
বাঙ্জাল! জয়ের গল্পট! তাহাদের একচেটে 
মল --কহ প্রতিবাদ করিবার নাই। 
তার পর বুড়া! বয়সে কিছু গাল গল্পের 
শ্ীবৃদ্ধি--মহুষ্য মাত্রেরই এই শ্বভাব। 
তার পর, গল্সটর বিষয় আপনাদের 
মরদানি-সেই বহুকাল অন্তর্িত 
জোয়ানগির বাহাছুরি। তার উপর 
বিজিত, ত্বণিত, শক্রপদেস্থিত, কাফের- 
দের জব্ঘ করার কথ1। সেই বুড়ার যে 
আপনাদের কেরদানি ন! বাঁড়াইয়া, 
মীন্হাজউদ্দীনকে সত্য কথ! বলিয়াছিল, 
যার বিশ্বাস হয় হৌক--আমি এমন 
বিশ্বান করিব না। আলিকার দিনে 
আমাদের চক্ষের উপর যে সকল ঘটন। 
হইতেছে, তাহাতে জাতীয় গৌরবের 
সম্বন্ধ থাকিলে, তাহারই সত্য মিথ! 
নির্যয় করা যায় না। দত্যাভিমানী, 
কতবিদা, বড় সভ্য, জাতিদিগের মধ্যে 
যান্া কোটি কোটি চক্ষের উপর 
হইতেছে, তাহাই সত মিথ্যা জানা 
যায় না। ওয়াটালুর যুদ্ধকে দিতিল 


তাহা! আঙ্গিও জানিতে পারিলাম 
না। ইংরেজ বলে আমাদের 
ওয়েলিংটন জিতিম্াছে। অর্মান বলে 


বঙ্গদর্শন । 


আগ্গিন 


আমাঁদেয় বুচর ভিতিয়াছে। ফরাশী 
বলে কেহ জেতে নাই; আমাদেরই 
কুলাঙ্গার বুর্মো ও গ্রশির বিশ্বাসঘত- 
কতায় আমর! হারিয়াছি। আইলোর 
লড়াই নাপোলেক্ন জিতিল কি 
হারিল তাহা! ইতিহাস আফিও ঠিক 
বলে না। তুলুসের যুদ্ধে ইংরেজ ব্রি- 
তিল, কি ফরাশী জিতিল, তাহা লইয়। 
ঘোর বিবাদ। বিদেশ দুরে খাক, যে 
বাঙ্গালার এ্রতিহাসিক অন্ধকারের 
কথার আন্দোলন করিতেছি, নেই 
বাঙ্গালার প্রতিহামিক মধ্যাহ্নে আইন । 
পলাসির যুদ্ধ ইংরেজের আমলে হুই- 
পাছে | ইংরেজ বিজেতারা-ধাহার! 
স্বয়ং লড়াই করিয়াছিলেন--তাহার! 
নিজে সে যুদ্ধ সম্বন্ধে, চিঠিপত্র, রিপোর্ট, 
ডেম্পাঁচ, করেম্পণ্ডেন্স, মেময়ের, ইতি" 
হাস- এইরূপ বহুতর লিখিয়াছেন। 
দেই মূলের উপর নিশান গাড়িয়া, 
ইংরেজি ইতিহাস বলে, যে তিন শত 
ইংরেজ জনকত তেলান্গার সাহায্যে 
পঞ্চ।শ হাজার নবাবী ফৌজ পরাজয় 
করিয়াছিল-_-ইহা সপ্তদশ অশ্বারোহীর 
আর এক এডিশ্যন্। মৌভাগ্যক্রমে, এই- 
খানে একজন ইংক্কেজের পক্ষবা্ধী 
মুসলমান ইংরেজের মাধ্যাহ্ন সুর্যের কাছে 
একটি মুস্কিল আদানের চেরাগ জালিয়! 
রাখিয়! গিয়াছেন। তাহার লেখায় সল 
বৃত্তীস্ত এই জান! যায় যে পলািতে 
যেটুকু যুদ্ধ হইয়াছিল, সেটুকু ইংরেখের 
হার হইয়াছিল । বেগে!ছ দেখিয়া ক্লাইব 


১২৮৯ )) 


মীর জাফরকে বলিক্া পাঠাইলেন,যে এ 
গাবার কি? সত্যকার লড়াইয়ের ত কথ! 
ছিল না। শুনিয়া সমীর জাফর মবাবকে 
বলিলেন, যে আছ বেলা গিয়াছে, আজ 
আর যুদ্ধে কাজ নাই--ফৌজ ফিরিয়া 
আন্থক। নবাবের ফৌঁজ ফিরিল। তখন 
ক্লাইব পিছন হইতে তাহাদের উপর 
গোটাকত কামান দাগিলেন। পলাসির 
লড়াই ফতে হইল । সেও আজ ১২৫ 
বৎসরের কথা । পঞ্জাবের লড়াই আজিও 
চলিশ বৎসর হয় নাই-পাঠকদিগের 
মধো অনেকেরই মে কথা মনে থাকিতে 
গারে। ইংরেজি ইতিহাসে পড়ি যে 
মুকীর লড়াইয়ে, ফিরোলসহরের লড়া. 
ইয়ে, চিলিম্বান্ওয়ালার লড়াইয়ে ইংরে- 
জের জয় হুইয়াছিল। ধাহার। ইংরেজি 
ইতিহাসের উপর নির্ভর করেন না, 
তাহার! জানেন যে সেবৃত্তান্ত কি। 

যর্দি এই উনবিংশ শতান্দীর এন্তি- 
ভামিক মাধ্যাঙ্নে, যদি সত্যনি্ঠ কৃতবিদা 
ভাঁতির মধো, যদি কোটি দর্শকের চক্ষুর 
উপর, যদি এই লেখালেখি, দেখাদেখির 
মধ্য, যদি এই সন্বাদপত্র, পত্রপ্রেরক, 
সমালোচক বাজারের মধ্যে, ছাপাখানা, 
ডাকঘর, ম্বজাতি, ভিনপাতির সাক্ষাৎ- 
কার এইরূপ ইতিহাস চলে, তবে সেই 
ত্রয়োদশ শতাব্ধীর ঘোরান্ধকারে, খাঞঙ্গা- 
লার ন্যায় ইতিহাসশূনা স্থানে, অশীতি- 
পর গালগল্পপরায়ণ, আত্মগরিমায় অন্ধ, 
বাঙ্গালির দ্বেষক জন ছুই বুড়া মুসল. 
মানের কথায় বিশ্বাস কি? 


মুনলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয়। 
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মনে কর, যেন তাঁহারা সত্য কথাই 
মিন্হজউদ্ীনকে বলিয়াছিল, তাহ! 
হইলেও মীন্হাজউদ্দীন্‌ যে সত্য কথা 
লিখিয়াছেন তাহার ঠিক কি? পূর্বেই 
ব্লিয়াছি কোন জাঁতিই মিথা! কথ! দ্বার 
স্বজাতির গৌরব বাড়াইতে ক্রট করে ন1। 
কিন্ত ভারতবর্ষীয় মুদলমানেরা এই সব 
সময়ে কখনই সত্য লেখেন না। যেখানে 
হিন্দুদিগের সঙ্গে মুসলমানের যুদ্ধ হই. 
যাছে, সেইখানেই তাহারা হয় হিন্দু- 
দিগের কীর্তি একেবারে গে।পন করি- 
যাছেন, নয় যেখানে অগত্যা! পরাজয় 
স্বীকার করিতে হইয়াছে, সেখানে মিথ্য! 
রচনা করিয়৷ জাতীয় গৌরব বাড়াই" 
য়াছেন। হিন্দুদিগের কীর্তি যে তাহার! 
সচরাচর গোপন করেন, তাছার তিনটি 
উদ্দাহরণ দিব । 

প্রথম উদাহরণ, রাজপুতানা। রাজ. 
পুানা। মুসলমান সাত্রাঙ্জোর রাজধানীর 
নিকট। তাহার চারিপাশে মুসলমান 
রাজ্য। মুসলমানেরা ক্রমে সমস্ত 
ভারতবর্ষ অধিকৃত করিল, কিন্ত মাঝ" 
খানে এই রাজপুতমণ্ল মুসলমান 
রাজ্যের বহির্ভত রহিল। রাজপুতানা 
অধিকার করিতে মুনলমানের! ষত্তের ক্রটি 
কিছুই করে নাই। পাঠানরাপার শ্রেষ্ঠ 
আলাউদ্দীন, মোগল বাদশাহর শ্রেষ্ঠ 
আকবর; আরও যে পারিয়াছে সেউ 
পুনঃ পুনঃ রাজপুতাঁনা আক্রমণ করি. 
য়াছে। অনেকবার মুসলমানের রণ: 
জয় হইয়াছে; যতবার রণজয় হইয়াছে, 
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ততবার ক্ষুদ্র রাজপূতরাজগণ আবার শ্বা 
দীন হইয়াছে, আবার মুসলমানকে ভাড়া- 
ইয়া দিয়াছে। ইহা সামানা বীরত্বের পরি 
চয় নহে। সলাগরা ভারতেশ্বরগণ কুত্র 
রাজপুত রাজগণ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ পরা 
জিত ন1 হইলে, কখন এ ফল ফলে 
নাই--সুসলমান শক্তি থাকিতে কখন 
কোন দেশ ছাড়ে নাই। কিন্তু মুসল- 
মান ইতিহাসবেপ্তার! রাঁজপুহাঁনায় মুসল- 
মানের জয়েরই পরিচয় দ্দিয়াছেন-_ 
মুসলমানের পরাজয়ের একছত্রও কেহ 
কোথাও লেখেন নাই। সৌভাগ্যক্রমে, 
রাজপুতানার ইতিহাস রাঁজপুতে লিখিয়া 
রাধিয়াছিল। রাজপুতের ঘর হইতে 
সেই ইতিহাস বাহির করিষা! একজন 
ইংরেজ তাহা প্রচার করিয়াছেন। 
কর্ণেল ডের গ্রন্থে আমর! দেখিতে 
পাই, মুললমান সম্রাট ক্ষুদ্র রাজপুত 
কর্তক পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়াছেন। 
সেই কথা বিশ্বাস করিতে হয়, কেন 
না তাহা সতা ন! হইলে শেষ পর্যন্ত 
রাজপুতানা স্বাধীন থাকিত না। অথচ 
রাজপুতদিগের এই অলৌকিক বীর্ভিব 
বিন্দুবিসর্গ মুসলমান ইতিহাস লেখকেব! 
প্রচার করেন নাই। যে ষুদ্ধ রাজ- 
পুভানার মারাথন বলিয়া বর্ণিত হই 
যাছে, যাহ! রাজপুতানাব 'থার্মপিলি, 
মুসলমানের! তাহার কথা মুখে আনেন 
না । 

' দ্বিতীয় উদাহরণ, দাক্ষিণাঁত্যে । ছাদশ 
শচাব্ধীর শেষে মুসলমানেরা দিলীতে 


খগধর্শন। 
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সাম্রাজা স্থাপন করিকাছিলেন- যোড়শ 
শতাববীর শেষাঞ্ধে দাক্ষিণাত্য মুসলমা- 
নের সম্পূর্ণ অধিকারতুক্ত হইয়াছিল। এই 
চারিশত বৎসর ধরিয়া দাক্ষিণাত্যের 
হিন্দুবা মুসলমানদিগের সঙ্কে বিবাদ 
করিয়াছিল] সেই হিন্দু্দিগের কয়টা! কথ! 
মুসলমানের! লিখিয়া রাখিয়াছেন ? সেই 
হিন্দুদিগের সুখে'জ্জলকারী মহা রাজাধি- 
রাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কথা, একজন 
ইংরেজ লেখক হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। 
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পাঠান বা মোগল) মহারাষই্ী ব 
ইংরেজ, ভারতবর্ষে কেহ কখন আট 
লক্ষ টসন্য এক যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত 
করিতে পারেন নাই। 
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মুনলমান কর্তৃক বাঙাল! জয় । 
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এক্ষণে জিজ্ঞালা) ভারহবর্ষের যুলল- 
মানি ইতিহ!সে এই মুনলমানের যমদণ্ড 
স্বরূপ মহাবীরপুরষ সম্বন্ধে কি লেখা 
আছে? আমি ফারমি জানিনা, কিন্ত 
যুতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি তাহারা 
কৃষ্ণরায়ের নামও করেন নাই! এ সকল 
নাম করিয়! তাহার লেখনীকে পাপ- 
গ্রস্ত করেন না। সের শাহ! বাঙাল! 
জয় করিলেন, তাঁহার ইতিহাস সেখজীর! 
লিখিয়! শেষ করিতে পারেন ন।--রান্স! 
গণেশ বাঙ্গালা জয় করিলেন, তাহার 
ইতিহাম মোটে তিন ছত্র লিখিলেন। 


তৃতীয় উদ্বাহরণ--উড়িযা! | পরের 
রাজ্য বিশেষ হিন্দুরাজ্য দেখিলে তাহ! 
কাড়িয়া লইতে হইবে, ইহ! মুনলমান- 
দিগের অলজ্বা ব্রত ছিল। পাঠানের! 
বাঙ্গালায় সিংহাসন স্থাপন করিয়া, 
সীমান্তশ্থিত উড়িষ্যা রাজ্যের প্রতি ষে 
লোভ করেন নাই, তাহা নহে । বাঙ্গা- 
লাঁয় স্থিব হইয়াই, পুনঃ পুনঃ উড়িষ্য! 
জয়ের জন্য চেষ্টা করিয়া ছিলেন। কিন্তু 
সাড়ে তিনশত বৎসর চেষ্টা করিয়াও 
কিছু করিতে পারেন নাই। যে উড়িয়ারাঃ 
এখন একজন বাঙ্গালির ধমকে কাদিয়! 
ফেলে, সে উড়িয়ার! তখন প্রকৃত বীর- 
পুরুষ ছিল। বাঙ্গালাদয়ের পর প্রথম 
অন্ধ শতাবীমধো বাঙ্গ(লার পাঠানেরা 
চারিবার উ়িষ্য। আক্রমণ করেন? চার্ি- 
বারই উড়িয়। খণ্ডাইতদিগের অন্ত্রাঘাতের 
জুলায় প্রাণ লইয়! পলাইয়৷ আসিগ়া- 
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ছিলেন। মুসলমান ইতিহাসলেখকেরা 
এই সকল যুদ্ধের উদ্ধেখ করেন নাই এমভ 
নহে।কিস্ত তাহারা যাহ! লেখেন তাহাতে 
এই বুঝিতে হয়, যে মুপলমান সেনা 
পতর। উড়িষ্যা/ জয় করিয়া পলায়ন 
করিয়া ছিলেন। জয় করিয়া পলায়ন 
করা একপ্রকার নুতন রকমের যুদ্ধ 
বটে; ইহ! কেবল মুসলমান লেগক- 
দিগের কাছেই শুনিতে পাই। ইচ্ছ! 
আছে, ভবিষ্যতে মুললমানকৃত ভার 
জয়ের বৃত্তাত্ত সমালোচনা করিয়!, এই 
পলায়নততৎ্পর বিজেতৃনর্গের কীন্তি কলা- 
পের পরিচয় দ্রিব। বনরার খলিফা 
গণের সেনাপতি সম্প্রদায় হইতে 
ঘেোরীর সাহাবুদ্দীন পর্যাস্ত মুসলমানের! 
সাত শত বৎসর ধরিয়া কেবল ভারতবর্ষ 
জয় করিয়া পলাইতেন। শেষ যেবার 
শিকাঁয় ছেড়িল, সেবার আব পলাই, 
লেন না! 

সেযাই হউক; উড়িয়াদিগের সঙ্গে 
পাঠানদিগের যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি কৌতু. 
কাবহ পরিচয় দিয়া, এ বিষয় এখন 
ক্ষান্ত হুইব। ১২৪৩ গ্রীষ্টার্দে তোঘন 
এ) নামে একজন উগ্রস্বভাব ত1তাব 
বাঙ্গালার মিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। 
তোঘন সটৈন্যে উড়িষাজয়ে যাজ। 
করিলেন। সেই সময়ে গঙ্গাব শীয় 
র।জ। নরসিংহ দেব উড়িষ্যার মিংহাসতে 
অআ।রুডু ছিলেন। লোকে তাহাকে 
লাহুলীয় নরমিংহ বগিত; কেন) তাহ! 
জানি না। কিন্ত এই লাশুলীয়ের নাম 


বঙগদর্শন। 


(আঙ্গেদ 


চিরক্মরণীয় হওয়া উচিত। তিনিই 
কোনার্কের অত্ুত স্থর্ণামন্দির প্রস্তত 
করেন--জগতে অতুল বীর্তি। তিনি 
শাহাজহার মত নির্্মটত ছিলেন) 
তাহার অপেক্ষা বণপণ্তিত ছিলেন। 
তাহার হত্তে তাতারের বর্ধার এবপ 
প্রহার প্রাপ্ত হইলেন, যে মদৈন্যে 
উদ্ধশ্বামে গৌড়াভিমুখে পলায়ন করেন। 
কিন্তু লাঙ্গুলীয় ছাড়িবার পাত্র নহে-_ 
সৈন্য লইয়া খা মাহেবের পিছু পিছু 
ছুটিল। উড়িয়। সৈন্য ছুই ভাগে বিত্ত 
হইল । বীরভুমের রান্রধাশী নগরে 
মুসলমানদের এক আড্ডা] ছিল--একভাগ 
গিয়া বীরভূম জর করিয়া নগর অধি. 
কৃত করিল। আর একভাগ গৌড়ে 
গিয়। রাজধানী অধিকৃত করিল। তোখন 
ফ।পরে পড়িয়া দিল্লীর বাদশাছ্র কাছে 
নালিস করিলেন। দি্লীস্বর গৌড় পুন- 
আয়ের জনা ফৌভ পাঠাইলেন। শুনিয়া 
নরমিংহ দেব হাতির উপর লুঠের মাল 
বোঝ।ই করিয়া ঘরে ফিরিয়া আমিলেন। 
কিন্তু মুনলমান ইতিহাদলেখক ফেরেশ- 
ত। এই ঘটণ] লইয়া বড় গোলে পড়ি- 
লেন। হিন্দুর হাতে মুসলমানের এ 
'অপম!ন কি প্রকারে লেখেন ? বুদ্ধি 
খরচ করিয়া পিখিলেন, জঙগীস্‌ খ। 
তাহার অনখা সেনা গ্রবাহ লইয়। 
আসিয়া বাঙ্গালা জয় করিয়াছেন। 
ইতিহাসবেত্তার ক্কপায়, যাজপুরের লাু- 
লীয় পৃথবী গ্রম্থনকাদী জঙ্গীদ্‌ থ| 
হইয়া গেল-উড়িষ]ার খণওাইতের। 
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মোগলদেন! হইয়া গেল। আর বাকি 
কি? 

এই ত মুসলমানি ইতিহাস, মীনহ!জ 
উদ্দীনও ঘেই গোষ্ঠী। তাহার কথাব 
উপর ঘির্ভর করিয়া, কোন এত 
হাসিক ঘটনার সত্যাসচ্য নির্বাচন করা 
যাইতে পারে না। বখথ্ভিয়ারেব কাম- 
রূপের যুদ্ধের বিবরণে স্পষ্টই বুঝা যায়ঃ 
যে মিনহাজউদ্দীন উপন্যামলেখক-- 
ইতিহাসলেখক নহেন। ইহা হইতে পাবে। 
তাহাব লিখিত বান্গালা জয়ের বিবরণ 
সত্য-হইতে পারে মিথ্যা। কোন 
দিগঠিক করিয়া বল! যাষ না। ইহা! 
নিশ্চিত যে লক্ষণাবতী বিনিত হইয়া 
ছিল। আর মে স্ময়ে লক্ষণাবতীব যে 
অবস্থা, তাহার পর্যালোচনায় ইহাও 
নিশ্চিত কবিয়! বলা যায়, যে লক্ষণাবতী 
সহজে বিজিত হইয়াছিল। পূর্বেই 
বলিয়াছি, যে সে সময়ে সামাজিক একা 
ছিল না। শাসনকর্তুগণ আধ্্য--গ্রজা- 
গণ অনার্ধয। সাধাবণ প্রজার পক্ষে 
মুদলমান যেমন পর, আর্ম্যেবাও তেমনি 
প্র। এ অবস্থায় আর্ষেব জনা যে 
অনারধ্যেরা মুনলমানের বিবোধী হুইবে। 
তাহার দস্তাবনা অল্প। বরং সাম্যময় 
ইস্লাম, বৈষম্যময় পৌরাণিক ধর্মের 
পেক্ষা তাহাদের কাছে আদপ্পপীয়-_ 
নীচ জাতি বলিখা আর্যের কাছে 
তাহার! ঘ্ৃণিত--যুসলমান নীচ জাতি 
বলিয়া ঘৃণা! করিবে না। এই জন্যই 
মুদলমান দয়ের পর অর্ধেক অন্য্য 


মুনলম।ন কর্তৃক বাঙাল। অয়। 


৫৩ 


হিন্দু ইস্লামের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। 
দ্বিতীয়, লক্ষণাখতী তখন এক বুদ্ধ, 
অকর্মণা রাজার হাতে পড়িয়াছিল। 
রাজ! রাজারক্ষণে অক্ষম; আর কে 
তাহাব বাজা রক্ষা করিবে? ভারতবর্ষীয় 
গ্রজাব পক্ষে রাজ্য রাজার) তিনি রক্ষ! 
করিতে হয় করিবেন, না হয় পরে লইবে, 
গ্রজার তাহাতে কিছু আমিয়! যায় না। 
এ কথা ভাবতকলঙ্কে একবার বুঝাই- 
য়াছি। বাঙ্গালাব অন্যান্য রাথ্য 
মুদলমানেবা শীঘ্র অধিকার করিতে 
পারেন নাই--সে সকল বাক্যে সেন 
বাজার মত অকর্দর্ণা বৃদ্ধ পায়েন নাই। 
তৃতীয়, লক্ষণাবতীতে--বাঙ্গালার অধি- 
কাংশ রাজ্যে, তখন যুদ্ধব্বসায়ী কোন 
সম্প্রদায় ছিল না। পড়াযায় যে প্রা- 
চীন ভারতীয় সমাজে ক্ষত্রীয়ের যুদ্ধ 
বাবসায়ী ছিল। কিন্তু ক্ষত্রিয় বাঙ্গালায় 
আসে নাই। আর্ধ্যাবর্তের অন্যান্য 
প্রদেশে, প্রকৃত ক্ষত্রিয় না থাকুক, রাজ- 
পুত ছিল। দেই জন্য পশ্চিম ভারত 
অধকাব করিতে মুনলমানদিগকে সাত 
শত বৎসর কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। 
লক্ষণাবভীতে তাহ। ছিল ন।--লক্ষণাবতী 
এক বৎসরে অধিকৃত হইল। 

বাঙ্গালার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে 
লক্ষণাবতীব সেই অবস্থা তুলনা করিয়! 
দেখা যাউক। দেখিতেছি বাঙ্গালার 
সেই অবস্থা আব্দিও আছে। তখন 
যেমন আধ্যে অনার্যে অনৈকা ছিল, 
এখনও 'সেইকপ হিন্দু সুসঙ্গম।নে 
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আনৈকা আছে । তখন যেমন যুদ্ধবাব- 
সায়ী সম্প্রদদায় ছিল না-_এখনও নাই। 
রা। এখন খুব যুদ্ধতৎপর বটে, কিন্তু 
ইংরেজ গেলে কি হইবে? যে পারিবে 


ধঙ্গদর্শন। 


(মার্ছিন 


সেই আসিয়! বাঙ্গাল! অধিকার করিবে। 
বাঙ্গালীর উচিত ইংরেজের সৈন্যে 
প্রবেশ করিবার চেষ্টা করা। 


কাঞ্চনমালা ৷ 


৫ম খণ্ড । 
৯ 


কুণাল ও কাঞ্চন গৃহাভিমুখে গমন 
করিতে লাগিলেন। ছুদ্দনেরই মনে ভয়াঁ- 
নক আশঙ্কা হইয়াছে, শীঘ্রই বিপদ 
হইবে, কিন্তু ছুজনেরই ভরসা হইয়াছে, 
যে উহার পরিণাম সন্ধর্খ্ম প্রচাবের পক্ষে 
বড় শুভকর হুইবে। তাহারা সমস্ত 
পথ কাট।ইয়। কাঞ্চনকুটীরের ধ।/রদেশে 
উপনীত হইলেন। দ্বার উদবাটন 
করিবামাত্র ত্বারের উপর হইতে এক- 
খানি ভূর্জপত্র পতিত হইল, তাঁহতে 
এই লেপ! আছে,-- 

“তোমায় আজি আমার বিশেষ 
প্রয়োজনঃ একবার তিষ্যরক্ষার কুঞ্জ 
আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও-- অভি- 
নর়ান্তে তথায় তোমার জন্য অপেক্ষা 
করিব।” 

কুণাল দ্েখিলেন, পাটরাণী পরিষ্য- 
রক্ষিতার হস্তাক্ষর। তখন তিনি আর 
বিলম্ব ন! করিল! কাঞ্চনকে বলিলেন, 

“কাঞ্চন ! পাটরাণী আমায় ম্মরণ 


করিয়াছেন) আমি একবার তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয় আমি ।” 

কাঞ্চন বলিলেন “এত রাত্রে পাটরাণী 
ডাকিবেন কেন?” 

“যখন ডাকিয়াছেন,তখন তাহার আজ্ঞা 
শিরোধাধ্য” বলিয়! কুণাল তিষারক্ষার 
কুঞ্জাভিমুখে যাইতে লাগিলেন । 

কাঞ্চন ভাবিলেন,রাজবাড়ীতে কেবল 
ভয়ভাবন! আর বিচ্ছেদ ও অধর্ম্মা। ইহ 
অপেক্ষা বনে বনে ভ্রমণ ভাল নাকি? 
ভাবিয়! শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। 

কুণালও ভ্রতপদে কুগ্ মধ্যে উপস্থিত 
হইয়! দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। 
দেখিয়া আশ্র্যয হইয়া, কিয়ৎক্ষণ 
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 


চ্হ 

ভিষ্যরক্ষাই বাস্তবিক যত নষ্টের গোড়।। 
সে পরিষ্যরক্ষিতার গৃহ হইতে এ পত্রণনি 
চুরি করিয়াছিল, গোপনীয় পত্র বলিক্ব! 
তাহাতে শিরোনাম ছিল ন1। চুর 
করিয়া সে নিজেই পত্রধানি কুখালের 
স্বারের চৌকাঠে লাগাইয়। রাখিয়! 
অ[সিয়াছিল। সে মনে করিয়!ছিল, যে 


৯২৮৯1) 


অভিনয়ের পর এই উপায়ে আবার 
কুণালকে কুঞ্জ মধ্যে পাইবে; এবং সেই 
সুযোগে আপনর অভীষ্টসদ্ধির সুবিধ! 
করিয়। লইবে। কিন্তু তাহাব উদ্দেশ্য 
সাধনের এক বড় বিদ্ব উপস্থত হইল। 
অভিনয় শেষ হইলে রাজা বলিলেন,_- 

“তিষ্যরক্ষে প্রেয়সি। আজি দীক্ষা- 
গ্রহণ করিয়! তুমি আমায় বড় সন্তষ্ট 
করিয়াছ। মাজি আমি তোমার মহলেই 
রাত্রযাপন করিব । 

তিষ্যবক্ষা মুখে মহা আনণন্দমহকারে 
বলিল, “মহারাজ ! দাসীর প্রতি হৃহ! 
অপেক্ষা আব অধিক কি অনুগ্রহ হইতে 
পারে ।” 

কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইল, 
এবং কি উপায়ে বৃদ্ধ রাজাকে শীত্র 
ঘুম পাড়ায়! নিজের পাপ বাসনা 
চরিতার্থ করিবার জন্য শীঘ্র পলায়ন 
করিতে পারে, তাহারই উপায় চিত্ত! 
করিতে লাগিল। 

বাজ] বলিলেন, «আমি তোমার 
গভে যাইব শুনিয়া হঠাঁৎ এমন অন্য 
নখ হইলে কেন?” 

দুষ্টবুদ্ধি তিষ্যরক্ষা অমন বলিল, 
“মহারাজ ! আমার ইচ্ছ! ছিল অদ্যরাত্রে 
শয়ন করিব না। বহুকাল অনন্ধন্মে 
কাটাইয়াছি, কখন বৌদ্ধ দেবায়তন 
দেখি নাই, তাই মনে করিতেছিলাম, 
দীক্ষা লইয়া একবার রাজপ্রাসাদেব 
ও নগরের মঠগুলি নমস্কার করিয়! 
আলি ।” 


কাঞ্চনমালা। 
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রাজ! জতাস্ত আনন্দত হইয়া বলি- 
লেন--“প্রেছসি! তুমি অত্যন্ত সাধু 
সংহ্কল্প করিয়াছ। অতএব আমি আর 
তোমাব মহলে যাইব না, খামি নিজ 
মহলেই যাই ।* 

তিষ্যরক্ষ! তাহাতে আপত্তি করিয়! 
বলিল,-- 

শ্বামিন্‌! দেবদর্শন অপেক্ষা! শ্বামিং 
পাদদর্শন অধক বাঞ্চনীয়। অতএব 
আপনি বদি আজি আমার মহলে অব. 
স্থিতি করেন, তাহ! হইলে অতি সত্বর 
দেনদর্শন সমাপন করিয়া! স্বামিপাদ 
দর্শন করিব) তাহাতে অনেক পাপ 
বিনষ্ট হইবে এবং সন্ধন্্ গ্রহণের বিশেষ 
অধিকারী হইব 1” 

রাজা] মহা আহলাদিত চিত্তে এই 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং শতমুখে 
তিষ্যরক্ষার সাধুব!দ করিতে লাগিলেন। 

৩ 

কোনরূপে রাঁজাকে শয়ন করাই 
তিষ্যরক্ষ। তাড়াতাড়ি কুঞ্জের মধ্যে উপ- 
স্থিত হইল। দেখিল, কুণাল অনেক- 
ক্ষণ অপেক্ষা কবিয়! অত্যন্ত বিরত 
হইয়াছেন, এবং চলিয়া যাইবার উদ্যোগ 
করিতেছেন। 

তিষারক্ষা! তাহার সম্মুখে আলিয়া 
দাডাইল। তিষ্যরক্ষাকে দেখিয়া কুণা- 
লের আপাদমস্তক জলিয়! গেশ। তিনি 
বলিলেন,--. 

“তবে তুমিই কি চক্র করিয়া! আমাকে 
এখানে আনাইয়াছ ?* 
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তিষারক্ষা হাগিতে হাসিতে কছিল, - 

“1, আনাউয়াছ। আমি পরিষা- 
রঙ্ষিতার পত্রখানি চুবি করিয়! তোমার 
দ্বারে রাখিয়া আসিয়াছিলাষ। উহ! 
গোপনীয় পত্র, উহ্হাতে শিরোনামা 
ছিল না বলিয়া আমার বড়ই স্থবিধা 
হইয়াছে । সে যাহা হউক, আমি 
তোমার জন্য এত করিতেছি, তোমার 
মন কি কিছুতেই বিচলিত হয় না? 
এইমাত্র বৃদ্ধপত্তিকে বঞ্চনা কবিয়! তোমার 
নিকট আদিতেছি, তুমি এত কঠিন 
কেন?” 

কুণাল অবজ্ঞাস্চক্ক মুখভগ্গী করিয়! 
তথা হইতে গমনের উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন। 

ভিষারক্ষা দৌড়িয়! তাহার গতিরোধ 
করিয়া সম্মুখে দাড়াইল। বলিল,__ 

“যখন তুমি আদিয়াছ, যখন তোমায় 
একবার পাইয়াছি, তোমায় আমার 
কতকগুলি কথা শুনিতে হইবে। নহিলে 
আমি ছাড়িব না, এখনি চীৎকার করিয়া 
উঠিয়া! মহারাজের নিদ্রা ভঙ্গ করিব।% 

কুণাল বড় বিপদে পরিলেন। উহ্থাকে 
ঠেলিয়! ফেলিয়াও যাইতে পারেন না, 
অথচ রাগে সর্বাঙ্গ শরীর জুলিতেছে। 
বলিলেন, 

“বল, কিন্ত আমার অঙ্গ স্পর্শ করিও 
ন।+ 

তিষারক্ষ1! বলিল,-_. 

“আচ্ছ। শুন, রাজার উপর আমার 
প্রভাব ঘেখিলে তো? এক মূভ্র্দে আমি 


বঙ্গদর্শন। 


€মাশ্ন 


রাজ।র সর্ধাপেক্ষ| প্রিয়পার হইর়াঁছি। 
তুমি আমার নিকট যাহ! চাহিবে আমি 
তাহ।ই দেওয়াইতে পারিব। তুমি 
আমাব প্রস্তাবে গল্মত হও। যদি ন! 
59, আমি রাজাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ন্ত 
কবিয়। নিশ্চয়ই তোমার ও তোমার 
কাঞ্চনমালার সর্বনাশ করিব ৷, 

কুণাল বলিলেনঃ_ 

«সে যাহা করিবার করিও, এখন 
আমায় ছাড়িয়া দেও ।” 

ভিষ্যরক্ষা বলিল) 

“তবে জানিও, রাঁজপুরী মধ্যে আমি 
তোমার পরম শত্রু রহিলাম |” 

কুণাল বলিলেন, 

থাক; তাহাতে আমার কিছু ক্ষতি 
নাই। তোমার আর কিছু বপিবার 
আছে ? 

“1, কিন্ক আব একদিন তোমায় 
আমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হুইবে।” 

«মে যখন হইবার তখন হইবে, এখন 
আমায় পথ ছাড়িয়া দেও 1” 

এমন সময় দূরে মনুষাপদশব শ্রুতি- 
গোচর হইল। তিষ/রক্ষা বুঝিল, 
পরিষারক্ষিতা এই কুঞ্জে আসিতেছে। 
সে তাড়াতাড়ি সরিয়া একটী নিবিড় 
লতার মধ্যে গ্রাবেশ করিল, 

কুণালকে বলিল,-- 

“তুমি পলাও |” 

8 

পরিষারক্ষিতা লততাগুছে প্রবেশ ক- 

রিয়া! মহামাত্য ব্রাঙ্মণকে বলিলেন, 


১২৮৯) 


“আমি কি কি ঘটনা হইল ?” 
ব্রচ্ছণ সমস্ত আদ্যোপান্ত বিবৃত *করিল। 
তিষ্যরক্ষা “বৌদ্ধ হইয়!ছে'' গুনিয়াই 
পাটরাণী শিহুরিয়। উঠিয়া] বলিলেন, 

“মে কি!!! মে যে আমার ডাৰ্‌ 
হাত | 

শ্রান্ধণ বলিকোব,-_ 

“তাহার অভিপ্রায় তে। বুঝিতে পারি- 
লাম না।'? 

পাটরাপী বলিলেন,-- 

“তরে তো কাহাকেও বিশ্বাস নাই? 
আমাদের কাজকর্ম অতি গোপনে কারতে 
ছইবে। তুমি কি পরামর্শ বল?” 

ত্রা। “গোপন তে! নিশ্চয়ই, কিন্তু 
কিনে এ বিধর্শ শআতঃ রোধ হয়?” 

পা “দেবতার! নিগ্েই রক্ষা করি- 
ৰেন। কিন্তু আপাততঃ কি করিলে 
লোকের মন ফিরান যায়।” 

ব্রা। “যেখানে যেখানে ব্রাঙ্গণ প্রবল 
সেইখানে দেইখানেই বিদ্রোহ হইবে।” 

প1। “কিন্ত অশোক রাজার নহিত কেহ 
আঁ1টিয়। উঠিতে পারিবে কি ?” 

ব্রা । “সকলে একত্র হইলে কি হয় বলা 
যায় না। কিন্ত সকলের একত্র হুইৰার 
সম্ভাবনা বড়ই অল্প। ব্রাহ্মণের! যে 
সকলেই স্ব স্ব গ্রধান!”, 

পা) “বিদ্রোহের কথায় আয়াদের 
কাজ নাই। অন্যকিছু উপার আছে 
বলিতে পার 1”? 

ব্রা। “এক উপায় আছে। আমর! 
বোধিক্রমটী লুকাইয়! ফেলি। তাহার 


কাঞ্চনম [লা । 
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পর দিন দেশময় রা করিয়া! দিব, 
যে বিধক্মীদের বটগাছ দেবতারা বষই 
করিয়। দিয়াছেন ।” 

“কিন্ত তাহা কি প্রকারে করিবেন? 
সেখানে অনেক পাহারা আছে।” 

“মে ভার আমার | বৃক্ষ অদৃশ্য হইলে 
লোকে দেবতার মাহাত্মা কীর্ভন করিবে 
এবং বিধন্মাদিগের সুখে চুনকালী 
পড়িবে ।” 

এই প্রস্তাবে উভয়ে সম্মত হুইয় দণ্ড 
ছুই রাত্রি থাকিতে উতয়ে ফিরিয়। গেল ॥ 
উভয়ে দিব্য করিয়া গেল কাহাকেও 
একথা প্রকাশ করিবে ন। তাহার 
পর প্রয়োজন হয় নগরমধ্যে দাঙ্গ! 


হাঙ্গামও লাগাইয়া! দিবে । কিন্ত এই 


ছুজন ছাড়! আর কাহারও কাণে উঠিবে 
না। 

ভিষ্যরক্ষ] বনান্তরালে বসিয়। নমস্ত 
গুনিল। শুনিয়। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া 
রছিন। অনেকক্ষণ ভাবিষ্! বলিল,-.. 

“কসর কাজ নাই।” 

আবার,-- 

“যদি অভীইই সিদ্ধ না হইল তবে 
লীবনেরই গ্রয়োন কি? 

এইব্বপ কুগালের কথ! গ্কাৰিতে 
ভাবিতে পরিষারক্ষিত। ও ত্রাঙ্ছগণের কথ! 
মনে পড়িল। তখন পাপীয়সী ভাবিল,-- 

“এই পরিষারক্ষিতাকে তাড়াইর! 
পাটরাণী হইবার বড়ই সুবিধ! হইয়াছে। 
পাটরাণী হইলে, পরিষারক্ষিত জ্স- 
পেক্ষ! আমার অনেক অধিক ক্ষমত্ধ। 
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হইবে। যদি পাটরাণী ছইতে পারি, 
কুগালকে আগ্ত্ত করিবার অনেক স্থৃবিধ! 
হইবে। আমি পাটরাণী হইলে, আমিই 
রাজা, আমিই মন্ত্রী। এখং আমিই 
সেনাপতি হছইব। তখন আর একবার 
দেখিব। 

পদিষ্যরক্ষিতার সর্বনাশ করিয়? পাট" 
রাণী হইবে আপাততঃ ইহাই তাহার 
সঙ্কল্প হইল। সে কিছুকালের মন্ঠ কু- 
খালকে বিশ্বৃত হইবে বলিয়া মন বাধিল। 
| ৫ 

কুণাল নিদ্রগৃহে ফিরয় দ্বার খুলি 
লেন। খুলিয়াই দেখিলেন, ক্বঞ্চন- 
মাঁল। স্বপ্লে কাদিয়। বলিতেছে,-- 


“তুমি কোথায় নাথ! তুমি কোথায় 


নাথ 1” 

কুণাল শয্যার পাঙ্থেদাড়াইয়া জ্যোত্মা- 
লোকে দেখিলেন, কাঞ্চনের শরীর 
শিহরিয়! উঠিয়াছে। সে যেন কোন 
বিষম ম্বপ্র দেখিয়া বিহ্বল ও জ্ঞ।নশুন্য 
হুইয়। পড়িয়াছে। কুণাল আস্তে আস্তে 
শয্যার পার্থে বসিয়া আন্তে আস্তে উহার 
গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন, আর 
বলিতে লাগিলেন, 

$এই বে কাঞ্চন, আমি এসেছি 1 

কাঞ্চন কাদিয়া বলিল, 

£ওকি, তুমি যে পথ দোখিতে পই- 
ভেছ ন1? তুমি যে অন্ধ হইয়াছ ? 

কুণাল আবার বলিল;--- 

«কই কাঞ্চন, আমার ত দিব) চক্ষু 
রহিয়ছে ?" 


ব্ষগর্শন। 


(মাঙ্িন 


“না, না, তুষি অন্ধ হইয়াছ বই কি? 
চল, এঞ্জানে আর কাছ নাই। প্র 
দেখ, ভগবান ডাকিতেছেন। আমি 
লাঠী ধরি, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আন্ত 
আস্তে এল । আনে আন্তে! নহিলে 
উ“চট খাইয়া! পড়িবে ।” 

কুগাল দেখিলেন, কাঞ্চনম!ল1 বড়ই 
যন্ত্রণা পাইঙেছে 1 উহার অনাবৃচ 
শ্বেতবক্ষ তবঙ্গাভিহত গঙ্গানলিলের 
ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া! উঠিতেছে। তিনি 
আস্তে আস্তে উবার গায়ে হাত বুলাইয়! 
বুলাইয়া উহাকে শাস্ত করিবার চেষ্ট! 
করিলেন । সহসা নিজ্রাতঙ্গ করিতে 
স।হল হইল না। ভ]বিলেন)-- 
“মমন্ত দিন উৎ্কঠার পর একটু ঘুমাই- 
তেছে। ঘুম তাক্গাবকি?” 

অনেকক্ষণ গায়ে হাত বুলাইয়! 
দেখিলেন, স্বপ্নের কষ্ট ধারণ হইল 
না। কাঞ্চন বারশ্বার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ 
করিতে লাগিল। উহার বুক আরও 
ফুলিয়। উঠিতে লাগল। তখন আন্ত 
আন্তে ধীরে ধীরে--অতি ধীরে উহার 
নিদ্রভঙ্গ করিলেন। 

ঘুম ভাগিলেই কাঞ্চনের একটু স্থুস্থ 
বোধ হইল। কিন্তু তখনও হাপাইতে 
ইাপাইতে কহিল, 

£নাথ ! করিলে কি? এ যে শেষ 
রাজের স্বপ্ন £, 

কুণাল বলিলেন,_- 

“তা হোক্‌, তুমি আবার ঘুমাইবার 
চেষ্টা কর।” 
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বলিয়া উভয়েই শয়ন করিলেন। 
কুণাল অতাস্ত ক্লান্ত হইক়াছিলেনঃসহজেই 
ঘুম আমসিল। কিন্ত কাঞ্চন অনেক 
দেষ্ট। করিয়াও ঘুমাইতে পারিল না। 
তাহার প্রাণ হুড করিতে লাগিল। 
বার বার প্রাণলাথকে স্পর্শ করিতে 





লাগিলেন। কিন্তু মনের তয় ও উদ্বেগ 
দূর হইল না। 
৬ষ্ঠ খণ্ড। 
টং 


রাজি গ্রভাত হইবার পৃর্ববেই তিষা- 
রক্ষা আপন মহলে আপিয়া ভুটিল। 
দেখিল, মহারাজের এখনও নিদ্রা 
হয় নাই সে আর নিজে ঘুমাইল ন|। 
রাজার পদ্দপ্রাস্তে বসিয়। তাহার পদসেব! 
করিতে লাগিল। পাখা দিয়! বাতাস 
করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি জাগ 
রণে নিজের এক একবার চ,লনী 
আসিতে লাগিল, অতিকষ্টে তাহ! সম্বরণ 
করিয়। রাজার নিদ্রাতঙ্গের জন্য প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিল। একবার অঞ্চল 
পাতিয়। রাজার পদগ্রান্তে শয়ন করিল। 
আবার উঠিয়। বাতাস করিতে লাগিল। 
কুর্্যোদয়ের কিছু পুর্বেই মহারাজের 
নিদ্রাভঙ্গ হুইল, তিনি দেখিলেন, তিষ্য- 
রক্ষা! তাহার পদসেবা করিতেছে; 
উঠিয়াই রাজ! দ্িজ্ঞাসা করিলেন, 

“ভুমি এখনও ঘুমাও নাই 1! 

না মহারাজ, আমার "সার ঘুমাইবার 
ষে। নাই।” 


কাঞধ্সমাল]। 
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“সে কি,যো নাই কেন? তুমিবু্ষ 
এই ঠাকুর ফেোখিয়। আসিতেছ।» 

“না মহারাজ, আমার ঠাকুর দেখিতে 
য!ওয়। হয় নাই।” 

“আমি তো! দ্েেখিল।ম, তুমি বাহির 
হইয়! গেলে?” 

“গিয়াছিলাঁম বটে; তখনই ফিরিয়। 
আসিতে হইয়াছে ।”, 

“আসিতে হইয়াছে! 
আইসে। নাই ?” 

“না মহারাজ, মে সব কথায় কাজ 
নাই” বলিয়া তিষারক্ষ! তাড়াতাড়ি 
্বহন্তে রাজার মুখ প্রক্ষালনার্থ সুগন্ধি 
বারি আনিয়া দিল, এবং তাহার মুখাদি 
গ্রক্ষালনের জন্য ব্যস্তনমন্ত হইয়! 
উদ্যোগ করিতে ল।গিল। 

রাত্রে কি স্বপ্নী দেখিয়! রাজার মন বড় 
উদ্বিগ্ন হুইয়াছিল। তিষারক্ষার কথায় 
তাহাবমনআরো ব্যাকুল হইয়া উঠিল। 
তিনি উহার কার্ধ্যে বাধ! দিয়া বলি- 
লেন)_-- 

“তুমি বলঃ কেন তোমায় ফিরিয়া 
আসতে হইয়াছে ?” 

“তে অতি সামান্য কারণ, আমি ভয় 
পাইয়াছিলাম।” 

“না, ন, তুমি গোপন করিহেছ। 
ঠিক করিয়! বল কি হইয়াছে |? 

“কিছু নয়,” বলিয়া ভিষ্যরক্ষ। আবার 
রাজার মুখ প্রক্ষালনার্থ উদ্যোগ করিতে 
ল/গিল। রাজা আবার তাহাকে ধরিরী] 
বলিলেন,-- 


ইচ্ছ।পূর্ব্বক 


২৬, 


“না বলিলে আমি ছাড়ব লা? 
তোমায় বলিতেই হইবে 1” 

চ্জতাই মহারাজ, আমায় ভয় পাগি- 
যাছিল।” 

“কিসের জন্য ভয় লাগিল ?” 

“মহারাজ, আমি মহল হইতে বাইর 
হইক্স! আমার বাগানের সীমা পার 
হইতে ন| হইতেই দেখি, আমারই 
কুঙ্গমধ্যে জনকতক লোক বসিয়া কি 
বলাবলি করিতেছে । আমার অতান্ত 
ভয় হইল। তাহার পর দেখি, দুই 
তিনজন লোক আমার বাড়ীর দিকে 
আমিতেছে। মহারাজ এখানে একাকী 
শয়ন করিয়। আছেন, সুতরাং আমার 
বড় ভয় হইল। আমি ঘুরিয়! অনাপথে 
বাড়ীমধ্যে আমিবার চেষ্টা করিলাম, 
দেখিলাম সকল পথেই ছুই একজন, 
ছুই একজন লোক। হঠাৎ কতকগুল! 
শুদ্ধ পাত! আমার পায়ে লাগিল। তাহার 
মধো একটা কি ঠাণ্ডা! জিনিস বোধ 
করিলাম, আস্তে আন্তে তুলিলাম; 
ভুলিয়! দেখি ছোরা। তখন আর আমার 
সন্দেহ রহিল ন!। ভঙ্ষে প্রাণ হাপা- 
ইতে লাগিল। ভাবিলাম, মহারাজ 
আমার মলে একা শয়ন করিয়। 
আছেন।' 

অযা, শু পাতার মধো ছোবা 
পেলে! 1? 


“তাই পাইয়াই তে! আমার বরে! 


ভয় হইল; আমি একটু থতমত খাইয়া 
বিহলাম। শেষ ভাবিলাম, মহারাজ 


ধ্ধারশন। 


€( আশ্বিন 


এফাধী গুইয়। কহিয়াছেন, আঁমার 
কোথায়ও যাওয়া উচিত নয় 1” 

এভোমার কি বোধ হয়) আমারই 
উপর তাহাদের বীগ 

“কেমন করিয়া জানিব মহারাজ? 
আমি তে! সেই ছোরা সহায় করিয়া, 
সাহসে ভর করিয়া! দরজার দিকে দৌড়ি 
ল[ম। যাহারা আমার বাড়ীর দ্বিকে 
আ'সতেছিল; তাহারা আমায় তাড়! 
করিল। আমি উর্ধশ্বাসে দৌড়িয়! 
ঝনাৎ কবিয়! দরদ্জা ফেলিয়া হুড়ক 
দ্রিপাম। সে শব্ধ কি আপনি গুনিতে 
পান্‌ নাই ? 

রাজাও স্বপ্রেকি একট! শব্ধ গুনিয়া- 
ছিলেন, বলিলেন,-- 

« ঝনাৎ শব শুনি নাই, একট ফি 
হড়, হড়, হড়, হড়, শব্দ শুনিয়াছিলাম।"? 

“তবে সমাপনি হুড়ক! দিবার শব্ধ 
শুনিয়াছিলেন।” 

রাজা অন্যমনক্ষ হইয়া! বলিলেন). 

"হবে ।” 

তিষারক্ষা আবার সাহার মুখ প্রক্ষাল- 
নাদির উদ্যোগ করিতে যাইবার চেষ্টা 
করিতে গাগিল। তখন রাঞ্জ। সদ্িৎ 
হইলেন, তিষ্যরক্ষাকে বাধ! দরিয়া বলি. 
লেন) 

“কে কে লোক আসিয়াছিল, কাহা- 
কেও চিনিতে পারিয়াছ কি?” 

“না মহারাজ, কাহাকেও চিনিতে 
পারি নাই।” 


&_ “তাহাদের বেশ কিরূপ ছিল? 


১২৮৯1) 


একে আমার ভয়ে ধাদা লাগিয়া- 
ছিল, তাঁহার পর জ্ধ্যোৎদালেোকে সবই 
চকচকে দেখাইতেছিল।” 

একয়েকনন লোককে এদিক গওদ্বক 
বিক্বা আদিতে দেখিলে, কে কোন্‌ 
দিক দিয়া আমিল মনে হয়?” 

«ছুই একজন লোক কাঞ্চনকুটীরের 
দিক দিত আসিয়াছিল।” 

“কাঞ্চনকুটীরের দিক দিয়! ব্যাপার- 
খান। কিছু বুব্তে পারিতেছি না। যা 
€হোক্‌, তুমি আমায় ডাক নাই কেন ?” 

প্রথমে দরজ। দিয়াই তো খানিক" 
ক্ষণ অজ্ঞানের মত পড়িয়া রহিলাম। 
তাহার পর আনিয়া দেখিয়! গেলাম, 
মহারাজ নিদ্রাগত আছেন, বাড়ীর 
ভিতরে কোন গোলযোগ নাই। খক- 
বার ভাবিলামঃ মহারাজের নিড্রাভঙ্গ 
ফরি; আবার ভাবিলাম, ছাপ্দের উপব 
হইতে দেখিয়া আমি, বিশেষ খাঁড়াবাড়ি 
দেখিলে মহারাজকে জাগাইব।” 

“ভুমি ছাদে উঠিয়াছিলে? কিছু 
দেখিতে পাইয়াছ ? 

“কিছুই না1” 

একবারে কিছু না? এত লোক 
সব তবে কোথায় গেল?" 

£কেবল বোধ হইল যেন দুজন এক- 
জন লোক পাটরাণীর মহলের কাছ 
দিয়া কোথায় গেল ।” 

*প্াটরাণীর মহলের দিক্‌ দিয়া গেল, 
শা মহলে গেল? 

“চিফ ধলিতে পারিডেছি না) দেই 


কাঞ্চনম!ল।। 
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পর্যান্তই গেল, তার পর তাছাদিগকে 
দেখিতে পাইলাম না|” 

“আমার একট! বড় সন্দেহ হুই- 
তেছে।” 

“আমি তো মহারাজ কিছুই বুঝতে 
পারিতেছি না, রাত্রে আমার বড় ভয় 
হইয়াছিল 1, 

মহারাজ দীর্ঘনিষ্বাম ত্যাগ 
বলিলেন, 

“ভয়ের তো খুবই কারণ আছে 
দেখিতেছি,”” বলিয়া মহায়াহ সত্বর 
রাধগুপ্তকে ভাকাইয়! তাহাকে এই 
ব্যাপারেব তথা অচুসন্ধানের ভার দিয়া 
গ্রাতঃকতাদির জনা প্রস্থান করিবার 
উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিষ্যরক্ষা 
আপত্তি করিল, যে ভাহার মহলে বসিয়া 
এ বিষয়ের অনুসন্ধান নাহয়। রাজ! 
তাহার সে আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না। 


২ 

রাজা চলিয়! গেলে, রাধগুপ্ত রাণীকে 
ইঙ্গিত করিয়! একটু নিভৃত স্থানে 
গেলেন । জিজ্ঞাসা করিলেন,-- 

“এ আবার কি খেলা খেলিতেছ ?” 

'বুঝবিতেছ না কিঃ? 

“কার মাথ। খেতে হবে ?, 

“পরিষারক্ষিতার প্রথম, আর কুণাপের 
যদি পারি” 

“পরিষ্যরক্ষিতার কি অপরাধ ? পাট- 
রাণী হবার সখ হয়েছে নাকি?” 

“কণ্টক দুর করাই ভাল ?”  * 

“কুধলেছ উপর অভ্যাচার ক্ষেম?% 


করিয়! 
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“রাজা বৌদ্ধ হইয়া] ক্ঘবধি উহার 
উপর বড় ত্বত্রি, উহাকে বিদায় করা 
প্রয়েজন।' 

ঞমাবার তক্ষশীলায় নাকি?” 

“বিদ্বিদার বংশের ফোন্‌ ছেলে তক্ষ- 
শীলার জল ন। খেয়েছে ?। 

“বুঝিলাম। আপাততঃ তবে কুণাল 
আর পরিষারক্ষিতাকে ধরে আন্তে 
হচ্ছে??? 

“শুধু তাই নয়, আর জনকত লোক 
যর! পড়লেই কথাটা বুঝতে পারে, 
সর কিছুছেই ভবায় না, এমন চার 
পাচজন লোকও সেই সঙ্গে ।” 

৩ 

রাধপ্প্ত আনেকক্ষণ পরে ফিরিয়! 
আলিয়া মছাবান্কে সংবাদ দিল,--- 

“কিছুই তে! ঠিক করিয়া! উঠিতে 
পারিলাম ন1।” 

রাদ1 অত্যান্ত উৎস্থৃকচিত্তে তাহ।র 
অপেক্ষা করিকেছিলেন। তাহার পর 
কিছুই সন্ধান পাইল না গুনিয়৷ অতান্ত 
ক্রোধান্বিত হইয়! বলিয়া উঠিলেন,_- 

«আমার বাড়ীব মধো আমার দ্বার- 
দেশে কতকগ্ুলা লোক জমায়েত হইল, 
তোমর। ইহার কিছুই সন্ধান করিতে 
পারিলে না? তোমাদের মত মন্ত্রী 
লইয়া রাজ্য করা বিড়ম্বনামাত্র 1” 

রাধগুগ্, অবনতবদনে অধোমুখে 
বলিতে লাগিমেন,-- 

“মহারাজ, আমি তো কিছুই সন্ধান 
পাইলাম না, কিন্ত মাপনি সত্বরই মন্থান 


বঙ্গদর্শন । 


(আশ্বিন 


পাইতে পাঁরেনল। থাহারা জমায়েত 
হইয়াছিল তাহাদের কেহ কেছ কাঞ্চল- 
কুটারের দিকে, কেহ কেহ পাটয়াবীর 
মহলের দিকে গিয়াছে । আপনি ইহা- 
দের কাহাকেও যদি আহ্বান করিম! 
জিজ্ঞাস করেন, অনেক সংধাদ গাইতে 
পারেন। আমি উহাদের ভৃত্য কঞ্চুকী- 
বর্গকে প্রত্যেকে জিজ্ঞসা করিয়াছি, 
তাহাঁব। কেহই কিছু বলে না” 

“বলে না, তাহাদের মুগ্ডপত করিতে 
হইবে। কঞ্চুকী! শীঘ্র যাইয়া কুণল ও 
প্রিষারক্ষিতাকে কহ যেরাজা! অশোক 
আপনাদের স্মরণ করিতেছেন ।+ 

কঞ্চুকী ভ্রুতপদে প্রস্থান করিল। 
রাজ) মন্ত্রী ও তিষ্যরক্ষা গত রাত্রের 
ঘটনাবলীর বিষয় কথাবার্তী করিতে 
লাগিলেন। মন্ত্রী ও তিযারক্ষা! রাজার 
ভয় ও ওৎস্ক্য বৃদ্ধি করিয়। দিতে 
লাগিলেন। 

৪ 

কঞ্চুক কাঞ্চন কুটারে প্রবেশ করিবাঁ- 
মাত্র টিক্টিকি“টিক্‌ টিক টকৃ'স্শব্ব করিয়া 
উঠিল, বাঁমভাগে কাক সকল "মাক! 
আকা আক।” করিয় বিকট শব্ধ করিয়! 
উঠিল, আর মৎস্যহারক গৃত্ধৃষ মুখচ্যুত 
রক্তবিন্দু কাঞ্চনের সম্ুখে পতিত হইল। 
কাঞ্চন কুণালের জন্য উতৎ্কঠিহভাবে 
চারিদিকে নেত্রনিক্ষেপ করিতে লাগি- 
লেন। প্রথমেই কঞ্চঠুকীকে দেখিতে 
পাইলেন, বোধ হইল যেন যমদুণ্ঠ; কিনি 
ত্ববায় কুণালের পার্থে যাইয়া লুকাইলেন। 
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করুকী কুণালকে রাজাদেশ বিজ্ঞাপন 
করিল। কাঞ্চন শুনিয়া আরও উৎ- 
কঠ্িত হইল। কুখালও একটু উত্কঠিত 
হুইলেন। কুণাল উতকণ্িতচিত্তে রাজ- 
পমীপে মাহতে লাগিলেন, কাঞ্চন পথ 
পানে তাকাইয়। রছিল। কুণাল নয়নের 
অন্তরাল হইলে সে বমিয়৷ পড়িল, 
তাবিল “'বুঝি 'মার দেখ হইবে ন1।” 
৫ 

কুণাল বাবার সম্মুখে উপস্থিত হুই 
লেন। তাহার উতৎ্কণ্টিত ভাব বিশুক্ষ- 
মুখ দেখিয়। রাজারও বিশ্ময ও আ্রাস 
হইল। রা! পুত্রকে ভিজ্ঞস] করি- 
লেন। 

«কালি কতকগুল লোক কোন গুণ 
অভিপ্রায়ে এই বাড়ীর বাগানে জমায়েত 
হইয়াছিল, তাহাদের হাতে অন্ত্রাদিও ছিল, 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তোমার 
বাড়ীর দিকে বা দিক্‌ দিয় গিয়াছে। 
তাহার! কে তুমি জান?” 

«না মহারাজ, আমি নিজেই তিষারক্ষ 
দেবীর কু্জে কালি আদিয়াছিলাম। 

“তুমি £” 

£ভাভ্ত। হ11%, 

সশম্ত্রে 

“যে বেশে অভিনষে আশীর্ব্।দ 
করিতে গিয়াছিলাম মেই বেশে ।”” 

“তুমি তবে ্মভিনয়ত্তে নিজ গৃহে 
যাও নাই 1 

“গিয়।ছিলাম, তথায় এক পত্জর পাই 
লাম)? 


কাঞ্চনম।ল। 
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“পত্র কাহার?" 
“হস্তাক্ষরে বোধ হইল পরিষাবক্ষিতার।” 
“'পরিষ্যরক্ষিতার ?” 
“আজ্ঞা £11 
মন্ত্রী বলিল “যাহ! সন্দেহ করিয়াছি- 
লাম তাহ।ই হইয়াছে, তিনি সন্ধর্খের 
বড়ই দ্বেষবতী।” 
এমন সময়ে প্রতিহারী পরিষারক্ষি- 
তার আগমন সংবাদ রাজার গোচর 
করিল, পাজ1 যখো চিত সন্বদ্ধন! সহকারে 
তাহকে পার্থ বসাইলেন। জিজ্ঞাস! 
করিলেন “দেবী! আপনি কল্য কুণালকে 
ভিষ্যরক্ষার কুঞ্জে আসিতে বলিয়াছি- 
লেন??? 
“কুণালকে ? কই না।", 
বাজ মন্ত্রীর মুখপানে চাহিলেন। 
মন্ত্রী কুণালকে বলিলেন “কই সে পত্র?” 
“কোথায় ফেলিয়াছি মনে নাই,-- 
মন্ত্রী বলিল “ওবপ কথায় এখানে 
হইযে নাঁ, শ্বরূপ বল। রাজার নিদ্রা- 
গৃহের নীচে সশস্ত্রে পোক আসিয়াছিল, 
তাহাব গ্রামাণ তোমার পত্র $ 
রাজ! বলিলেন) “একি কুণাল,তো মার 
পিতার যাহার! সর্বনাশ করিতে বদি 
র/ছিল, তাহাদের অজি বিচার হইবে, 
তুমি কোথায় আগ্রহসহুকারে তাহার 
প্রমাণ প্রয়োগ সন্ধান করিয়া দিবে) ন! 
তুমিই তাহাদের প্রশ্রয় দিতেছ।” 
কু। “আমি নির্দোষ, আমি কাছা- 
কেও প্রশ্রয় দিতেছি না; কিন্ত আপনি 
তো আমার সব কথ। গুনিলেন ন। ?' 
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র।।) এ বিষয়ে তোমার কি ক! 
থ!কিতে পারে ভাছা আমি জানি না। 

কু। কথাটা এই, পক্রখানি ধদিও 
পরিষ্য রক্ষিতার হস্ত।ক্ষর, কিন্ত দেখান 
তিষারক্ষা পাঠাইয়াছেন। 

মন্ত্রী বলিলেন,_ 

“তাহার প্রমাণ ?" 

কু। তিষারক্ষা ঠাকুরাণী কাল আ- 
ষাকে তাহা কুঞ্জগৃহে ব'লয়্াছেন। 
রা। তবে তিষ্যরক্ষার সহিত কাল 
তোমার কুঞ্জগৃছে সাক্ষাৎ হইয়াছিল !! 

কূ। হুইন্নাছিল। 

রাজ! বিরক্তুভাবে তিযারক্ষার মুখপানে 
চাছিলেন। তিষারক্ষার মুখ শুকাইয়। 
উঠিল। সে বলিল-_- 

“মহারাজ! ভযমে আপনাকে জামি 
সকল কথ। বলিতে পারি নাই। আমি 
বোদ্ধ দ্বেবায়তন দর্শনের সঙ্গী কুণাঁল- 
€কই স্থির করিয়াছিলাম, এবং উহ্থাকে 
আ(লিতে লিখিয়াছিল!ম ।” 

রাজ বলিলেন,-. 

“পরিষ্যরক্ষিতার 
হইতে আসিল 1” 

ভিষারক্ষ। অয়্ানমুপে বলিল-+" 

“উনি বিনা স্বাক্ষর, বিন। শিরোনাম! 
নেক প্জ গ্রতাহ পাঠাইয়া। থাকেন।” 

পরিষ্যরক্ষিতা আর থাকিতে পারি- 
লেন না। তিনি বলিয়। উঠিলেম,__ 

+মহারজ, আমি "আর এখানে থা" 
কিতে পাননি না। আমি দেখিতেছি, 
আপনি তথোৌদ্ধ হইয। অব্দি ব্সামার 


হস্তাক্ষর কোথ। 


বঙ্গবর্শন। 


(আখিন 


প্রতি অ।পনি বিরূপ হইয়াছেন, কুচক্তী 
লোকে দেই সুযোগে আমার সর্বনাশের 
চেষ্টা করিতেছে । মহারাজ, আপনি 
বিচারকর্তা, শুবিচার করুন, আমার 
আর এখানে থাকবার প্রয়োজন নাই ।» 
বলিয়! ব্যস্ততাবে সেখান হইতে চলিয়! 
গেলেন । 

কুণাল কিয়ৎক্ষণ অবাক হুইয়া রহি- 
লেন। রাজা; মন্ত্রী ও তিষারক্ষ। কিয়ৎ- 
ক্ষণ পরস্পর চাহাচাহি করিতে লাগিল। 
ভিষারক্ষ। বলিল, “আরো আছে টের 
পাবেন ।?, 

রাজার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল যে পরিষ্য- 
রক্ষিহাই তাহার প্রাণনাশের চেষ্টা করি- 
যাছে। কিন্ত তাহাদের কথ! কহিবার 
পূর্বেই নগরমধ্যে মহা কে!লাহলধ্বনি 
হইয়! উঠিল। প্রকাও দাঙ্গ। বলির! 
মনে হইতে লাগিল। সঞ্গে ব্যস্ত 
হইয়া ছাদের উপর উঠিলেন। গিয় 
দেখিলেন,কুকুটারাম ভন্দীভূত হইতেছে। 
রাজ। তিষ্/রক্ষার দ্দিকে চাহিয়! ৰলি- 
লেন, 

“এও কি উহার কাও ন1 কি?” 

তিষ্যরক্ষ। বলিল “বিচারে যাহ! হ্য় 
করিবেন, আমার কোন কথায় কাক 
নাই ।» 

রাজ] ক্রোধে অন্ধ হইয়া রসত্রীর প্রতি 
পরিষারক্ষিতার ঘর ঘেরাও করিতে 
আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং কুণল মমদ্চি. 
ব্যাহারে দা! হঙ্গাম নিবারণার্থ নগর।ভি- 
মুখে প্রস্থান করিলেন। 


১২৮৯1) 


৬ 

এপ মহামারীর মময় ন্যাবক্ষা চুপ 
করিষ। বলিয়া থাকিতে পাবিল না। 
নে পুকষেব বেশ ধারণ কবিল, দশ বাব 
জন সৈনিক সংগ্রহ করিল, করিয়া এক 
বারে দাগ1 তঙ্গামান্থল ভেদ কবিয়া 
মহামাত্য ভ্রাঙ্গণেব বাঁডীতে উপস্ডিত 
হইল। ব্রাহ্মণ দাঙ্গ। হঙ্গামা সমস্ত 
বাধাইয় দয় নিশ্চিন্তভাবে বসিয়। 'আাছে, 
যেন কিছুই জান না। তিষাবক্ষা 
হঠাৎ সশস্ত্র লোক সঙ্গে তাহাৰ বাড়ীর 
মধ্যে প্রবেশ করিলে মহামাতা একটু 


ব্যস্ত হইলেন । তগন তিষ্যবক্ষা! বলিল,_- 


“আমার পুকষেব নেশ দেখিতেছ, 
আমি পুকষ নহি, আমাব নাম তিষ্য- 
বক্ষা। আমার কুর্তী বমিয়া পাঠরাণীবৰ 
সহিত যে পবামরশ কবিয়ছঃ তাহ! 
শুনিয়াছি। তুমিই এই দাঙ্গা হঙ্গামে 
মূল মামি জানি,এবং রাজাকে বলিযাছ। 
তুমি যদি প্রাণ চাও, গাছটা কোথায় 
দেখাইয়া দেও। যদি দেখাইয়। দেও 
তোমায় নির্বিবাদে নগবের বাহিব 
কবিয়া দিয় আমিব। যদি না দেও 
তবে এখনি তোমার বাজার নিকট 
লইয়। যাইব। লইয়! গিয়া তোমার 
প্রাণদণ্ডের আজ্ঞ! দেওয়াইব। জান, 
খোঁদ্ধ রাজার দেশে ব্রা্গণ আর অব্ধ্য 
নয়।?” 

ব্রাঙ্মণ ভয়ে ত্রামে শঙ্কায় হতবুদ্ধ 
হইয়। গেল। একটী কথাও কছিতে 
পাবিল না। মন্্মুগ্ধের ন্যায় তাহাকে 


কাঞ্চনমাল।। 


২৬৫ 


একটা সুডঙ্গের মুখ দেখাইয়া দিল। 
তিষারক্ষা তাহাকে সঙ্গে করিয়া 
নগবের বাছিরে লইয়া গেল। সেখানে 
ব্রাঙ্গণেব কথ! ফুটিল। ইতিপুর্বেই পবিষা- 
রক্ষিতার কি দশ! হইয়াছে তিযারক্ষা 
তাহাকে শুনাইয়াছিল। সে কবযোডে 
নান] প্রকাব বিশ্লিষ্ট বাকাপবম্প?1 
স্থজন কবিয়া ভিষ)রক্ষার প্রতি আপ- 
নাব কতজ্ঞত! জানাইতে লাগিল । 

তিযাবক্ষা তাহাকে গঙ্গাতীরে -শপথ 
করাইয়। লইপ, সে “অদ্যাবধি আমি 
য| বলিন তুমিপ্তাহাই কবিবে 

শপথ শেষ হইলে তিষ্যরক্ষ1 বলিল,--. 

“কুপ্তবকর্ণ, তুমি তক্ষশীলায় যাও। 
তোমায় আমার বিস্তর গ্রয়োজন আছে। 
আমি প্রাণপণে তোমার ভাল করিব ।” 


কুপ্ধবকর্ণ প্রণাম করিয়া বিদাষ 
হইল । 
ভিষ্যরক্গ! শ্বভবনে প্রত্যাবুত্ত হইল। 
৭ 


অশোক ও কুণালের গ্রতাপে দাগ! 
হঙ্গাম শীঘ্রই শমিত হইল। কুকুর্ট!- 
রামেব অগ্নি নির্বাপিত হইল। কিন্তু 
বৌদ্ধ ধঙ্দ্েরকি ঘোর অপযশ! ব্রাহ্মণ- 
দের দেবতা কি জাগ্রত! নাস্তিকদের 
সেই বটগাছ দেবতারা হরণ করিয়া- 
ছেন। তাহা আব পাওয়া গেল ন। 
রাজা অশোক, কুণাল, উপগুপ্ত প্রভৃতি 
বহু সংখাক প্রধান প্রধান বৌদ্ধ বিষষ্ন- 
বদনে, অনাহারে, যেখানে বৃক্ষ ছিল, 
তাহার চারি দিকে বপিয়া বিলাপ ও 


পপি পিশিপপ পি পপ 


৭৬৬ 


পরিতাঁপ করিছে লাগিলেন। এদিকে 
ভিষ)রক্ষ। মহু(রাজের সংবাদ লইবার 
জন্য বার বার লোক পাঠাইতে লাগিল। 
রাজ! আমিলেন না। তিষ্যরক্ষ। রাজ- 
দর্শনের প্রার্থন! জানাইল। রাজ! সম্মত 
হইলে, তিনি বোধিমণগ্ডপে গগন করি' 
লেন, এবং তথায় অন্যলোকেও যেরূপ 
বিলাপ ও পরিভাপ করিতেছে, তিনিও 
সেইরূপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ, 
ক্ষণ পরে তিষ্যরক্ষা কহিল,__ 

“মহারাজ! ভগবান অবলোকিন্তেশ্বর 
আমার প্রতি প্রসন্ন হুইয়াছেন। আমি 
এখনি খন্ধিবলে * সেই বোধিবৃক্ষ দেব- 
ভবন হইতে পুনরানয়ন করিব। আপনার! 
আর কিয়ৎক্ষণ কোন মঠায়তনে গিয়া 
ধ্যানমগ্ন থাকুন 1? 

তিষ্যরক্ষা। যেখানে বৃক্ষ ছিল সেই- 
খানে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইল, বোধিবৃক্ষ 
অল্পে মল্পে উঠিতে লাগিল। ভূখণ্ড 
বিদীর্ণ করিয়া বোধিদ্রম স্বীয় মস্তক 
উত্তোলন করিতে লাগিল। চারিদিক 
হইতে তিষ্যরক্ষার জয়ধ্বনি হুইতে 
লাগল । বৃক্ষ ক্রমে ক্রমে যথা স্থানে 
স্থাপিত হইল । দেবপুঞ্গকদিগের মুখ 
কালিমাবর্ণ হইল । বৌদ্ধদিগের জুয়- 
ধ্বনিতে আকাশ ফটিয় যাইতে 
লাগিল। 

অশোকাদি বৌন্ধমগুলী তিষ্যরক্ষার 
চরিদ্কে দীড়াইয়া তাহার জয়ধবন 


হল দর্শন। 


সা 


€ আমিন 


করিতে লাগিল। উপগুপ্ব এই সভা- 
স্থলে তিষ্যরক্ষাকে অর্থৎ করিয়া দিবার 
গ্রস্তাব করিলেন),এবং আর্তী দীক্ষা দিয়! 
আপনার জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিতে 
লাগিলেন। মন্ত্রী তখন এই খদ্ধমতা 
পতিপরায়ণা ধর্মানুরাগিনী, রমণীকুল- 
ললামভূতা কামিনীকে সন্ধর্্ বিছে'ষনী, 
পতি গ্রাণহারিণী, ষড়যন্ত্রকারিণী পরিষ্য- 
রক্ষিতার পরিবর্তে পাটরাণী” করবার 
গ্রান্তাব করিলেন। তৎক্ষণাৎ স্থির 
হইল হিষারক্ষা গাটবাণী হইবেন; এবং 
গরিষ্যরক্ষিতা পৌগু বদ্ধনের ছুর্গে অব" 
রুদ্ধ হইবেন। 


৮" 


এই জয়োল্লামের মধো তিষারক্ষা 
পুনঃ পুনঃ কুণালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন, দেখিলেন কুণালের 
মুখে সেই দ্বণা, সেই অবজ্ঞা ও সেই 
বিডষা | 


৭৯ 


এই ব্যাপারের ছুই পাঁচ দিনের 
মধ্যেই তিষারক্ষার অভিষেক হইল। 
ভিষ্য রক্ষা! অন্যান্য পাটরাণীদের ন্যায় 
কেবলমাত্র অন্তঃপুরের কত্রী হইলেন 
না। তিনি সাম্রাক্্যের অধীশ্বরী হুই- 
লেন। যে সকল অআজন্ঞ। বাহির 
হইত তাহা মশোক ও ভিষারক্ষা! এই 
উভয়ের নামে বাহির হুইত। মন্ত্রী 


. গ অগৌকিক কার্যকরণের ক্ষমতার নাম খদ্ধি। 


১২৮৯1) 


সভায়ও তিষারক্ষা রাজার বামে বসি 
তেন। রাঙ্জাও এই অবধি ষড়বান্ত্রের 
ভয়ে তিষ্যরক্ষার মহল ত্যাগ করিতেন 
না। সুতরাং এই অবধি তিষারক্ষাই 
প্রকৃতপক্ষে মগধ সাম্রাজোর অধীশ্বরী 
হইলেন। তাহার আজ্ঞায় অন্তঃপুব 


জ।ল গ্রাতাপচাদ। 


২৬৭, 


চলিত, মন্ত্রী সভা চলিত এবং রাজ! 
অশোকও চলিতেন। কিন্ত তিষ্যরক্ষ! 
সর্বদাই ভাবিতেন)-- 

“আমার উদ্দেশ্য কি করিয়া দিদ্ধ 
করিব |”, 


৮০৯9 ৭1১,5০৯ 
জাল প্রতাপচাদ। 


গত সংখ্যায় স্তানাভাব প্রযুক্ত জাল- 
রাঙগার সেনাক্ত সম্বন্ধে সকল কথা৷ 
বল! হয় নাই। এখন তাহা বলিতে 
গেলে বোধ হয় সংলগ্ন হইবে না। 
তথাপি একটি কথা উল্লেখ করি। 

উভয় পক্ষের জোবানবন্দী শ্রীয় 
শেষ হইয়া আমিলে একদিন রাজ! 
গ্রহাপটাদের মাতুল, হঠাৎ আদালতে 
আদিয়! উপস্থিত হইলেন। জালরান! 
তাহাকে দেখিবাঁমাত্র আহলাদে জজ 
সাহেবকে বলিয়া উঠিলেন শ্রী আমার 
মাতুল আপিয়াছেন। ইহার জোবান- 
বন্দী লওয়। হউক। কিন্তু জালরাঞ্জার 
উকিল তাহ'তে শাপস্তি করিলেন। তিনি 
বলিলেন, সেনাস্তসন্বন্গে যে প্রমাণ 
আমর! দিয়ছি, এ মোকর্দমার পক্ষে 
তাহাই যথেষ্ট, আর প্রমাণ দিব না। 
ালরাপ্গা তাহাতে কিঞ্চিৎ বির 
গ্রাকাশ করিলে, উকিল সাহেব স্তাহার 
নিকটে আনিয়া বলিলেন, উপস্থিত 
ফৌদদারি মোকদমায় দেওয়ানির প্রমাণ 


অনাবশ্যক, ষে প্রমাণ দেওয়া গিয়াছে 
তাহাই অতিরিক্ত হইয়াছে। আমি যাহ! 
দেখি.তছি, তাহাতে আর পাচ হাজার 
সাক্ষী আপনাকে সেনাক্ত করিলেও 
জজ সাহেবের মত ফিরিবে না। আপনি 
প্রচাপটঠাদ কি না, এ কথার বিচার 
দ্রেওয়ানি আদালতে ভিন্ন এখানে হইবে 
না। এখানে সে বিচার হইলেও কোন 
ফল দর্শিবে না) এখানকার বিচারে 
আপন রাঙ্গাত্ত পাইবেন না, আপনাকে 
আবার দেওয়ানিতে নালিন করিতে 
হইবে। তবে এখন সকল প্রমাণ 
গ্রকাশ করিবাব প্রয়োজন কি? 

সা সাহেব এখানে ভূলিলেন। তিনি 
জানিতেন, যে গুটীকতক গ্রধান গ্রধান 
রাজকর্্মচারী একত্র হইয়া পুর্বর্বা্ে 
পরামর্শ করিয়াছিলেন, যে ালরাজাকে 
আসামী ভিন্ন কখন কোন মোকর্দমান 
ফরিয়াদি হইতে দেওয়া হইবে না; 
এবং মেই পরামর্শ অনুসারে জাল. 
রজাকে ফৌজদারিতে আদামী কর! 


৬৮ 


হইয়াছিল, এ কথা সা সাহেব নিজে 
লিখিয়! গিয়ছেন। তথাপি তিনি মনে 
করিয়াছিলেন যে অনা লোকে দেওয়।নি 
আদালতে যেরূপে নালিম কবে, জজাল- 
রাজাও সেইরূপ নালিস কবিতে পাই 


বেন। কাহার এ প্রতা।?শ। অসঙ্গত। জাল- 


রাজার পক্ষে দেওয়ানির দ্বার অভাবনীয় 
ঘটনায় বোধ হইয়াছিল। সে কথা 
পরে বল! যাইবে । আপাততঃ এ 
মোকর্দমায় অনা গ্রমাণ সম্বন্ধে পরিচয় 
দেওয়া যাইতেছে। 


প্রতাঁপচাদের ম্বত্যু প্রকৃত 
কিনা। 


গ্রতীপাদের মৃত্া গ্রামান করিবাব 
নিমিত্ত রাঁজবাটীর সীক্ষী বাধামোহন 
সরকার, বসন্তলাল বাবু নন্দবাবু, টভবব 
বাবু প্রভৃতি পনবজন জোবানবন্দী 
দিলেন । তাহছাদেব পৰিচয় পুর্বে দেওয়! 
গিয়াছে, তাহারা সকলেই বাজবাটীর 
বেতনভোগি এন” পবাণ বাবুৰ আত্মীয় 
কুট্রন্ঘ। তাহার কে কি বলিলেন, 
আনুপুব্বীক সে পরিচয় দেওয়া অন 
থক । মোটকথা, তাহারা সকলেই এই 
রূপ বলিলেন মে ১২২৭ সালের ২১ শে 
পৌষ রাত্র দন্ড প্রহবেব সময় কালনার 
রাজবাটী হইতে প্রতাপট'দকে পালকী 
করিয়া গঙ্গাধাত্রা কবা হয়, বাত্র তখন 
বড় অন্ধকাঁব। পৌষমাসেব রাত্রে বড় 
শীত। গঞ্গাতীবে সেই শীতে প্রতাপ 
ঠাদকে রাখায় তাঁহার কম্প আদিল, 


ধঙদর্শন। 


(মাস্বিন 


কাজেই তাহাকে তাবুর ভিতর লইয়া 
যাইতে হইল, তাঁধু সেই স্থানে জলের 
ধারেই পুর্বে খাটান হইয়াছিল। তাঁহার 
পর তথায় গীনাপাঠ আর্ত হইল। এদিখে 
গ্রতাপচাদ পাল্গ্কে শুইয়! হাতী ঘোড়া 
ধন ধানা দান কবিতে লাগিলেন। দান 
কবা হুইপ পর তাহাকে অন্কুর্জলি করা 
গেল, তাহার পা মোহন বাবু জলে 
ডুৰাইয়া ধবেন। প্রতাপটাদের মৃত্যু 
হইলে ঘামিবাম তীহাব মুখাগ্রি কবেন, 
বাবল] ও চন্দনকাষ্ে গ্রতাপেব শবদাহ 
হর। দেই সময়ে ঘাটে দশ বাবট। মসাল 
জাল! ছিল। 

এই নকল বৃত্তান্ত সাক্ষীর আন্ুপুর্কিক 
বলিলেন । কিন্ত তেজট দবাভাছুবের মৃত্যু 
কোন হাবিখে বা কোন্‌ সময়ে হয়, তাহা 
সাক্ষীবা অনেকই বলিতে পারিলেন 
না। অথচ প্রভাপের মৃতু'ব প্রায় 
১২ ণত্মব পবে তেজচাদেব মৃতু তয়। 
কেহ বলিলেন, তাহা স্মরণ নাই, 
কেহ বলিলেন বধুবাণীদের মোকর্দমায় 
এই সকল বিষয় আমি সাক্ষী দিয়াছি- 
লাম হাহাতেই প্রতাপট্টাদেব মৃত বৃত্তাস্ত 
আমার ম্মধণ আছে। তেজটাদের মৃত্য 
স্মণ বাখিবাৰ সেবপ “কান কারণ 


ঘটে নই। সাক্ষীরা এইবপ নান! 
হেতু দশাইলেন। 
কিন্তু এই সকল জোবানবন্দীতে 


জজ সাহেবের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল। 
তিনি আপনার রায়ে পিখিলেনঃ-- 
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বিশ বৎসরের ঘটনা পোনেরজন সা 
গশিতে বর্ণনা করিল, অথচ কেহ কাহার 
সহিত কোন অংশে অনৈক্য হইল না। 
কি কাঠ দ্ববরা শবদ।হ কর] হইয়|ছিল, 
তাহ! পর্য।স্ত সাক্ষীর! একইরূপ বলিয়া- 
ছিল, কোন অংশে অনৈক্য হয় নাই। 
সুতরাং তাহাদের জোবানবন্দীর গ্রাতি 
ভাজ সাহেবের বিশেষ শ্রন্ধা জন্মিয়াছিল। 

জাল রাজ! জজকে বলিলেন, পরাণের 
আত্মীয় কুটুম্বের কথায় নির্ভর করিরা 
কেন আমার মাথা খাও? প্রতাপের 
মরণের সময় পরাণের কুটুম্ব বাতীত 
কি আর কেহ ছিল না? প্রতা- 
পেরও ত কুটুম্ব, আমলা, চাকর 
সকলই ছিল, কই তাহাদের একজনকে ও 
তড়াক হয় ন'ই। কেবল পর!ণের 
চাঁকর, পরাণের কটুম্ব, পরাণের অন্গদ!স 
ব্যতীত আর কি কেহ ছিল না? জজ 
সাহেব এ দকল কথায় কর্ণপাত করি- 
লেন না। 

পরা! স্বীকার করন, যে তাহাকে 
গগাযতা কর| হুইয়'ছল, কিন্ত তাই! 


জাল গ্রতাপ্ঠাদ। 


৬৯ 


তাহার নিজের ইচ্ছামতে হইয়াছিল। 
তিনি বলেন যে, যে কোন পীঁড়! 
আমি অনুকরণ করিতে পারি। মৃত্যুও 
অনুকরণ করিতে পারি। কবিরাজের। 
সে অনুকরণ ছন্দাংশে বুঝাতে পারিবে 
ন। 

পীড়ার তাণ সম্বন্ধে জালরাজার কগা 
কতদূর গ্রাহ্য তাহা বলা যায় না। তবে 
বড় বড় ডাক্তার ও বিজ্ঞানবিদের মধ্যে 
ছুই একগন বলেন যে মৃত্য অনুকরণ 
তাহার! শ্বচক্ষে দেখিয়াছেন। ডাকার 
চেনি সাহেৰ বলেন, যে একসময় ক- 
এেল ট।উন্পেগ্ড বড় পীড়িত ছিলেন। 
তিনি প্রত্যহ কর্ণেল সাহেবকে ছুইব!র 
করিয়া দেখিতে যাইতেন। একদিন 
কর্ণেল সাহেব তাহাকে বপিলেন, যে 
“কতকদিন হইতে আমার কেমন একটা! 
হইয়াচেঃ ত'হা ভাল বুঝতে পারি 
তেছি না, আমায় বুঝাইয়া দেও। 
আমি দেখতেছি যে আমি মনে করিলে 
মরিতৈ পারি, আবার চেষ্টা করিলে 
বচিত্তে পারি ।” সেম্ানে মার একজন 
ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন, স্বাহার 
নাম বেনার্ড এবং একজন এপথি- 
কারি ছিলেন তাহ!র নামস্কইন। এই 
কয়দ্নে কর্ণেল সাহেবের কথা শুনিয়। 
আশ্চর্না হইলেন, কতকট। অবিশ্বাসও 
করিলেন । কিন্ত কর্ণেল সাহেব এই অদ্ভুত 
ব্যাপার দেখাইবার নিমিত্ত জেদ করিতে 
লাগিলেন। তাহা দেখিবার পূর্ধে ডাড্রার 
সাহেবের একে একে কর্ণেল মাহেবের 


৮৮ আকাশ 


ইন? 


নাঁড়ী পৰীক্ষা কবিলেন। নাঁড়ী বেশ পরি 
ফার তবে এবটু ক্ষীণ। তাহার। পরম্পব 
বুকে হাত দিয়! ৫দর্ঘিলেন তাহ! সহজ" 
মত টিপ্‌ টিপ্‌ করিতেছে । তাহার পর 
কর্ণেল সাছেব চিৎ হইয়! শ্িরভাবে শয়ন 
করিয়া থাকিলেন। ডক্তাৰ চেনি 
সাহেব তাহার দক্ষিণ হস্তের নাড়ী 
টিপিয়া ধরিলেন, ডাক্তার ধেনার্ড বুকে 
হাত দিয়া থাকিলেন। আব স্কাইন 
সাহেব একখানি পবিষ্কাব দর্পণ নাঁপার 
নিকট ধরিয়া রহছিলেন। ক্রমে নাড়ী 
যাইতে লাগিল, শেষ একেবারে 
পাওয়া গেল ন1। হৃদীচালন! 
স্থগিত হইল, নিশ্বাস গ্রশ্বাসও স্থির 
হইয়। গেল। যে দর্পণ নাসাগ্রে ধর! 
হইয়াছিল, তভাঁহাতে আৰ নিশ্বাসেব ঘাম 
লাগিল না। তাহার পর ডাক্তারেব 
একে একে সকলেই নাড়ী দেখিলেন, 
সকলেই বুকে হাত দিয়! দেখিলেন, সক 
লেই দর্পণ ধরিয়া দেখিলেন, জীবিতেব 


পাটি পাপ পাশপাশি সপোন শশী 





ঘঙ্গদরশন। 


* ভাক্তার চেনে এইরূপ লিখিয়াছেন ,-_ 


(আশ্বিন 


চিহ্ন কেহই কিছু পাইলেন না। তখন 
তিন জনে অনেকক্ষণ ধরিয়া তর্কাতর্কি 
করিলেন, এ মময়ের মধ্যে কর্ণেল মাছে" 
বের আব চেতন হইল না1। শেষ তাহার! 
সিদ্ধান্ত করিলেন যে কর্ণেল সাহেব নিশ্চ- 
মই মরিয়াছেন। এইকপে অনেক ক্ষণ 
গেন। তাহাব পর তাছারা চলিয়। 
যাইববৰ উদ্যোগ করিতেছেন, এমত 
সময়ে কর্ণেল সাছেবেব শরীব একটু 
নডিল। ডাক্তারের নাভী দ্েখিলেন, 
নাঙী হইয়াছে। বুক দেখিলেনঃ বুকের 
গতি আরম্ভ হইক্লাছে। নাসায় হাত 
দিলেন, নিশ্বান বহিতেছে। শেষ 
কর্ণেল সাহেব ধীরে ধীরে কথ! কহিতে 
লাগিলেন | ভংক্তারেরা অবাক হইয় 
থাকিলেন। কেহ কিছুই বুঝিতে পারি' 
লেন না, অগচ মৃত্যু যে নিশ্চয়ই 
হইয়াছিল সে বিষয়ে হাখ।দের গার 
কোন সন্দেহ থাকিলনা।” 

এপ আবও ছুই চারিটি ঘটনার 
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বক 


কগা শুন। ঘায়। ভাক্তার টানার সাহেব পিয়াছেন) যে একদ্রন পারি যখনই 
লিখিয়াছেন যে, দেহের উপব মনের ইচ্ছা কবিতেন তখনই আপনা সংজ্ঞাকে 
একাধিপতা অতি অনদাধারণ, এ সন্বন্দে স্বতন্ত্র করিয়া আপনি জ্ঞানশূন্য ও প্রাণ- 

তি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনার প্রমাণ শুনা হইয়া! পড়িয়া থাকিতে পারি 
আছে। যথা ফেল্পাস সাহেব বলিয়া তেন।* 


আপা 














এ ক ৯ পিপাসা ২ পপাসপাপীসলদ। এপ 


[19 0070017090 69 ৪115 ৮০৮ 91811100115 2750 550511)]) 27১0%0 £:01197101: 
০0? &1) 11007 2১00৮ 61015 (69 10000) 50213174175 501)5261077 2150. 717515694 
৪০ 7050011010৮ 9961110 076 ৮712] 10700 ৮70৮ 9 ৮00 6 12.96 00190 
০ 99211)17. ৮০ 211] 6769 1016 1015 001১০ চিত 226 % 5 01511710 09 
90091] &7)0 (77660 2 2104 1019 1008701103 105 আনা] 0০৮৫ মত 
০01100360 11105616 ০00 1019 19015) 0100 177 1) 2 81111 [০০110 90181001709 : 
10191 11010 1015 01016 109 1075 1395 0291814 008 [ফান 0) 105 
1927, 200. 7 91000610014 01918 19910001255 69 155 ০0), 
7 90৭ 1015 70159 হটাত প%৭৮4117 101 56 17861 6০018 706 0691 &20 
17 875 70986 620৮ 87)0 10109 (07101), 107 1৭7074০0019, 100৮ 66] 
7০ 15856 00096010101 1703 11092৮67107 1৮ ১1110010010 105581 301] ০ 17920]) 
01) (0০ 1)78170 0070]09 07014 69105059087 ঢিখেত 9৮0৮ ০01 931) 





(011) ৮৯৮017৩৭105 22) 00676 2091702000৮ 99014 2006১ 9079 
1)10086 ৪০107)% 01১০০9৮০৮ 11)0 1675 570])6020) 01 111 1) 1) ০ 
7908017990৪ 10100 01100 0০9৮ 0015 ০4 2700270002৭ 61] £%3 আ9 
০0810, 2779 21] ০1 09011121770 16 709৯1070150 ৮0৭, 000000176010, 800 
00170 19 561] ০01)(11)100 170 0121 00190161900, ৮১০ 1)027) 1০ ০07301009 
11796 119 1120. 1709900. 0%:7100 1110 ০১1১2171)0186 690 10৮7 2250 201286৮1979 
57113600110 ৮724 2010101170০, 2700 ০6 0056 7020 0০ 17879 1111. 
11015 090111)090 1)991 11011 818 1)91 33 20110 00010901510 670 10020101170 
1) 2060001) 28 0 ৬090011002৮ 25, ৮ 01)১০*৮৭ 801১০ 17006101900 
৩ 17০৭7) 81 ঘ])01) (১১210110200) 19800 1019 010১0 270 0100 0206000 901 
105 10926 07805201519] 5109000৮019 0098006 মুলানিচ এ 
91১০2] 591] 2 0 ০7০ 21] 25091019000 10 879 189 06৫৩6 ৮৮ 015 
107)01090694 01)%090, 8700 99] 3011)9 (006৮ ০0056752610 আট 0 
£130 2100170 007301508, "৮106 £তঞ্য 10115 5%01১০৫ 88 (9 811 879 
[07090105 9£ 1108 0৮, 156 00200000064 %00. 7025190. £7)0. 006 2019 
6০ 010) 27072602021 80109100 2৮6 20101068000 02 167 00৮০৫% 
0% 2 2. 2776? %2১ 1৮6৪ £১৫০9৫০৪ ০7 11670, 

৯1119 17706700 0৫ 0109 ডা1] ০৮০1 6৮915 019 11750110197 00050168 
8 90109110108 00010110277) 23 7081)5 101719827)10 08363 86695 105 


৮২৭ 


শুনা যায় দেছ হইতে জীবাস্মাকে 
ইচ্ছামত শ্বচন্ত্র করিবার পদ্ধতি আমা- 
দের যোগশান্ধে বিশেষ করিয়া লিখিত 
আছে। অনেকে বলেন যোগীদের 
মধ্যে সে পদ্ধতির চচ্চ1। অদ্যাপিও বিল- 
ক্ষণ গ্রাচলিত। এ কণা কতদূর সত্য 
আমরা তাহা জানি না; সুতরাং সে 
সম্বন্ধে কোন কথ! বলিতে পারি না। 

জালরাজাব পাড়ার ভাণ সম্বন্ধে উকিল 
সা সাহেব লিখিয়াছেন যে, তাহার 
এ বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। তিনি 
বলেন ষে, প্রথমে আমার স'স্কার হইয়া" 
ছিল, যে এ ব্ক্কি সত্যই জাল, 
তাহার পর ক্রমে ক্রমে সে সংস্কার 
যায়, ক্রমে নান! বিষয় দেখিতে দেখিতে 
বুঝিলাম, যে ইনি প্রতাপটাদ নিশ্চয়ই । 
কিন্তু মৃত্যুর ভাণ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিল। 
পরে একদিন সে সন্দেহের কথা হুগ- 
লীর জেলখানায় জালরাগাকে বলিলে, 
দ]লবাজ! হাপিয়! উত্তর করিলেন যে, 
4£এ পরীক্ষা অতি সহজ । তুমি ডাক্তার 
সাহেবকে এখনই আসিতে লেখ, 
আণম এখনই একটা পীডার ভাণ ক- 
রিয়া পড়িয়া থাকি ।, তখন ডাক্তার 


সী পপ 


রদর্শন। 


(আনম 


ওয়াইজ (7): 156) সাহেব হুগলীর 
মিবিল সার্জন ছিলেন। তাহাকে 
পত্র লেখায় তিনি তংক্ষণাৎ জেলখানায় 
আদিলেন এবং জালবাজাকে দেখিয়! 
রিপোর্ট করিলেন, যে “জালরাঞ্জার বড় 
জ্বব হইয়াছে এবং পা ফুলিয়াছে। বোধ 
হয় তাহার গোদ হইবে। আপাততঃ 
তিনি কিছু দিন আদালতে যাইতে 
পারিবেন না 1 এ কথ! গ্রকৃত হইলে 
পড়ার ভাণ করিবার ক্ষমতা জাল- 
রাজাব ছিল বলিয়া! বোধ হইলে ভুইভে 
পারে। 

সে কণা সত্য মিথ্যা যাই হউক, 
ডাত্তার সাহেবের এই রিপোর্ট উপলক্ষ 
করিয়া সা সাহেব জঙঞ্জ সাহেবের নিকট 
প্রার্থনা কবিলেন, যে জামুন লইয়! 
জালবাজাকে খালাস দেওয়৷ হয়, এবং 
আপাততঃ তাহাকে একখানি চারপাই 
অর একখানি গাত্রবন্্ দেওয়া হয়। 
জর্প সাহেব কিছু বণিবার পূর্বে বিগ- 
ণেল সাহেব বলিলেন যে, জেলের 
আসামীর জন্য এ সকল সরঞ্জাম দিবার 
কোন বিধি আইনে নাই। তবে যন্দি 
একান্ত তাহা আবশ্যক হয় তাহা হইলে 


পা শর 
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ড।ক্তার সাহেব আনামীকে হাসপাতালে 
লইঙ্ব] যাইবার হুকুম দ্দিতে পার়েন। জজ 
কার্টিন সাহেব বিগ্রনেল সাহেবের অমতে 
কোন হুকুম দিতে সাহম করিতেন ন!, 
তথাপি তিনি বলিলেন, যে এ বিষয়ের 
দরখাস্ত করিলে বিবেচন। করা যাইবে । 
আর জামিন লইয়। খালাস দেওয়! 
সম্বন্ধে নিজামতে দরখাস্ত করা হউক। স! 
সাহেব সেইমত ছুই আদালতে দুই দ্বর- 
খান্ত করিলেন। কার্টিস সাহেব চারপাই 
দিলেন এবং নিজামত আদালত হইতে 
হুকুম হইল; যেজামিন লইয়া আসা 
মীকে ছাড়িয়া €দওষার আপত্তি নাই। 
কিন্ত জর্জ কার্টিদ সাহেব নিঞামতের 
মেহুকুম তামিল করিতে অমম্মত হই: 
লেন। তিনি বলিলেন, যে এ অঞ্চ 
লের লোকেরা জালরাজার জন্য যেকষপ 
মাতিয়া উঠিয়াছিল এখন আর তত 
নাই। এ সময়ে তাহারা জালরাজাকে 
পাইলে আবার সেইরূপ মাতিয়। 
উঠিবে। স্ৃতর্]ং জালরাজাকে ছাড়িয়। 
দেওয়! যুক্তিমিদ্ধ নহে। নিছ্ামত আদা 
বলত কাজেই নেই মতে মত দ্িলেন। 

রাজ! প্রতাপটাদের মৃত্যু সম্বন্ধে গবর্ণ- 
মেণ্টপক্ষের প্রমাণ দেওয়া হইলে জাল- 
বাজ] তাহা খণ্ডন করিবার কোন বিশেষ 
চেষ্ট। না করিয়া! কেবল এইমাত্র দেখা" 
ইলেন, ঘষে এই সময় রটন] হইয়াছিল 
যে গ্রতাপষাদ মরেন নাই; অজ্ঞাতবাস 
গিয়াছেন। জালরাজার উকিলের! 
বলেন যেঃযে স্থলে বড় বড় লোকে 


জাল গাতাপউ।দ। 
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বলিতেছে' আদামী সতাই প্রতাপঞ্ঠাদ, 
সে স্থলে মৃতু)র প্রমাণ অনাথ! করিবার 
আব প্রয়োজন কি? কিস্তবসেকথার 
বিপরীতে জজ সাহেব বলিলেন, যে 
যখন গপ্রতাপটাদের মৃত্যু হওয়! স্পষ্ট 
গ্রমাণ হইয়াছে, তখন তাহাকে কেহ 
সনাক্ত করিলে আরকি হইবে? 

জালরাজা আপনার মৃত্যু রটনার হেতু 
এইবপ বলেন £-- 

“বিমাতা মহারাণী কমলকুমারী আমার 
পব্ম শক্র ছিলেন, আমার বয়স যখন্‌ 
যোল কি সতর;, তখন তিনি ছুইবার 
আহাবেব সঙ্গে আমায় বিষ দেন। 
একবার আমি তাহ! ফেলিয়া দিই, আর 
একবার তাহ! একট ইন্দুরকে খাইতে 
দিই, ইন্দুর তাহ! খাইয়া! তৎক্ষণাৎ মরে। 
সেই অবধি আমার অন্ন আমি সতন্্ 
পক করাইতাম। পরাণ আর বমস্ত- 
লাল বাবু আমাব সর্বনাশ করিবার 
নিমিত্ব সহম্ত্র ফাঁদ পাতিতেন, আমি 
তাহা হইতে কৌশলে উদ্ধার হইতাম। 
কিন্তু শেষ তাঁহারা আমাব পিতার খন 
ভার করিয়া দিলেন | তাহার আর কোন 
উপায় করিতে পারিলাম না। 

“আমি দেই অব্দি অধংপাঁতে গেঁ- 
লাম! অনৃষ্টদোষে গুরূতর পাপগ্রস্ত হই- 
লাম। তখন কৃষ্ণকাস্ত ভট্ট।চার্যের নিকট 
ব্যবস্থা জিজ্ঞাস! করায়) তিনি বলিলেন, 
£এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভুষানলঃ তাহ! 
অসক্তে চতুদ্দশ বৎসর অজ্ঞাতবান। কিন্ধ 
এরূপ তাবে অজ্ঞাতবাম করিবে, যেন 
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সকলেই জানে তুমি মরিয়াছ) এই 
আঞ্ঞাতবাস কিরূপে আরম করিব, 
প্রথমে ঠিক অনুভব করিতে পারি নাই; 
সুতরাং প্রথমে কাহাকেও না বলিয়। 
পলাইলাম। সেৰার আমার পিতা আমাকে 
রাঁজমহল হইতে ধরিয়া আনেন। মুম্সি 
আমীরউদ্দিন তাহাকে আমার সন্ধান 
বলিয়া দেয়। আমি ফিরিয়। আনিলে, 
পিত1। মহাশয় পরাণের অতাচার ও 
পীড়নের কথ! জানিতে পারিলেন, এবং 
সেই অবধি পরাণের উপর তিনি হাড়ে 
চটিয়া গেলেন। আমাকেও অনেক 
বুঝ।ইলেন। কিন্ত আমার প্রায়শ্চিত্ত 
আবশাক, আমি আর অপেক্ষা করিতে 
পারিলাম না। এবার ভাবিলাম, 
কেধ্ল পলাইলে হইবে না, যেরূপ 
ব্যবস্থাপত্র সেইরূপ কর কর্তব্য। 
আমি মরিয়াছি সকলে জানা আবশ্যক | 
আতএব পীড়ার ভাণ করিয়। কালনায় 
গেলাম, কালনার ঘাটে কালীগ্রসাদ 
একখানি ভাউলিয়! আনিয়া রাখিবেন 
কথা ছিল; আর তাহাকে বল। ছিল; 
ভাঁউলিয়া গৌছিলে তিনি শঙ্খধ্বনি 
করিবেন। আমি শয্যায় শুইয়া সেই 
সঙ্কেত শুনিলাম। তাহার পর ক্রমে 
বিকাঁর়ের রোগীর ন্যায় ভ্রমবাক্য বলিতে 
লাগিলাম। সকলে আমায় পান্ঠী করিয়া 
গগাতীরে লইয়! গেল। শেষ অন্তর্জলি 
করিল। অন্তর্জলির পর যখন রাজবাটার 
লোঁফের। শীতে কাতর হইয়। তাবুর 
ভিতর গিয়! আশ্রয় লইয়াছিল, সেই 


বঙ্গদর্শন। 
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সময় আমি জলে সরিয়। পড়ি । নিঃশষে 
সাতার দিয়া বন্রায় উঠি। রাত্রিশেষে 
সেই বজরায় মুরশিদ্বাবাদ যাত্রা করি।”* 
এদিকে রটন1ও হুইরাছিল রাজবাটার 
লোকেরা ঘাটে শব না পাইয়! গঙ্গায় 
জাল ফেলিয়৷ অনুসন্ধান ফরে। স্ুত্তরাং 
লোকের বিশ্ব(স হইয়া পড়ে যে প্রতাপ 
পলাইয়াছেন। 
পুর্ধবে ফৌনদারী মোকর্দম! মুসল- 
মানের সরা মতে হইত, স্থভরাং সরার 
ব্যবস্থার নিমিত্ত একজন করিয়া! কাজি 
বিচারাসনে বসিতেন | হুগলীর কাঞ্জি 
আলরাজাকে বলিলেন, ভূমি মৃত্যুর ভাগ 
করিয়া! পলাইয়াছিলে বলিতেছ, এখন 
আমি শুনিতে চাই,যে এই চতুর্দশ বৎসর 
তুমি কোন্‌ কোন্‌ স্থানে ছিলে, এবং কি 
করিতে ? জালরাজ! সে পরিচয় দিতে 
উদ্যত হইলে, তাঁহার ডাকল তাহাকে 
নিষেধ করিলেন। বলিলেন,প্রমাণ ব্যতীত 
সে পরিচয় কোন মতে গ্রাহ্য হইবে না, 
এবং প্রমাণেরও আর সময় নাই। জাল- 
রাজ! তাহ! শুনিলেন না,তিনি জজ সাহে- 
বকে বলিলেন, যে আগামী কল্য আমি 
এ বিষয়ের একখানি লিখিত ফর্দ দিব। 
মোকর্দমার শেষে ভিনি একদিন সেই 
ফর্দ আর তাহার সঙ্গে একখানি বাঙ্গাল! 
দরখাস্ত নিজে লিখিয় দাখিল করিলেন। 
তাহার স্থল মর্ম নিয়ে দেওয়া গেল। 
“কাঁপন! হইতে পলাইয়] কালীগ্রসাদ 
আর আমি যুরশিাবাদ ও ঢাক হই! 
ব্রহ্মপুরনদে গিয়া! তীর্ঘস্গান করি। তাহার 
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পর চগ্দ্রশেগরে যাই । সেখান হইতে 
অন্দিনাথ দর্শন করিতে যাই । তথায় এক 
বৎসর থাকি । তাহার পর যেস্তেশ্বরী ও 
ত্রিপুবেশ্বরী দর্শন করিয়া বানেশনাথ 
মহাদেবের নিকট একবতৎসর থাকি। 
সেখান হইতে পশ্চিমাঞ্চলে যাই । কাশী, 
গ্রয়াগ, চিত্রকুট, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, 
মথুরা, কুরুক্ষেত্র, পুফকর। প্রভাস, 
বত্রিকাশ্রম, হরিগ্বার, হিহ্কুলাক্ষ, জ্লা- 
সুখী গ্রভৃতি নানা তীর্থস্থান পর্যটন 
করি। পাঞ্জাবে গিয়া লাহোর, অমুতে- 
শ্বর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করি, শেষ 
কাশ্মীরে যাই। সেইখানে জেনারেল 
এলার্ডের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। 
কাশ্মীরে আমি ছয় বৎসর থাকি। 
তাহার পর আবার হিন্দৃস্থানে আসি। 
দিল্লীতে বিবি রামজে আমাকে দেখিয়! 


চিনিয়! ফেলেন 1! আমি ইতন্ততঃ যাইতাম, 
তাহাতে অনেকে আমায় চিনিয়াছল। 


যেখানে আমাব কথ! লইয়া আন্দো- 
লন হইঙ) আমি সেই স্থান তৎক্ষণাৎ 
তাগ করিতাম। প্রায়ই আমি যোগী 
দেব সঙ্গে বেড়াইতাম। যখন ধাঁহা- 
দের সাক্ষাৎ পাইতাম, তখন তাহাদের 


* রাজ প্রতাপটটাদেরও এইবপ ইয়াদাস্ত বহি রাখ! অভ্যাস ছিল। 


জাল গ্রতাপটাদ। 
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সঙ্গ লইভাঁম, তাহারা একছ্বানে স্থায়ী 
হইতেন না, শতরাং আমি দীর্ঘকাল 
কাহার সঙ্গে থাকিতে পাই নাই। 
আমার একখানি ইয়াদাস্ত বহি ছিল। 
যেদিন যেখানে গিয়াছিলাম,যেখানে য।ছা 
আশ্চর্য্য দেখিয়াছি, তাহ! মকলই দেই 
ইয়াদান্তে লিখিয়া রাখিয়াছি।* এলিয়ট 
সাহেব বাকুড়ায় যখন আমায় গ্রেপ্তার 
করেন, তখন সেই ইয়াদাস্তখানি হারায় 
আমি সেখানির নিমিত্ত মেজেষ্টার দাহে 
বের নিকট বিস্তর মিনতি করিয়াছিলাম, 
কিন্ত তাহা আর ফিরিয়। পাইলাম না; 
মেজেষ্টার তাহার অনুসন্ধানের নিগিত্ত 
কোন হুকুম দিলেন না। আমি 
বাঙ্গালায় প্রত্াাগমন করিয়া প্রথমে 
কালীঘাটে যাই, তাহার পর বর্ধমানে 
উপস্থিত হই) সেখানে গোলাপবাগে 
আমাকে অনেকে চিনিয়। মহা আনন্দ 
প্রকাঁশ করিয়াছিল। 

যদি আমি বাস্তবিক মরিতাঁম, তাহ! 
হইলে কি আমার তাক্তদম্পত্তির কোন 
বন্দোবস্ত করিয়া য/ইতাঁম না? সামান্য 
লোকে সামান্য সম্পত্তির নিমিত্তে 
পোষ্যপুত্র লইবার অনুমতি দিয়া যায়, 


তিনি 


যে সময়ে যাহা করিতেন, তাহ! নিতা লিখিয়া রাখিতেন। অনেকে বলেন, যে 
তাহার সেই ইয়াদাস্ত বহি জালরাজ! কোনরূপ হস্তগত করিয়াছিলেন, সেই জন্য 
প্রভাপটাদেব সমুপ্ধায় হুক্মানুস্থপ্ম ঘটন! ভিনি বলতে পারিতেন। কেহ বলে, সে 
ইয়াদাস্ত বহি র'জবাটীতেই ছিল, মোকর্দমার সময় তাহা আদালতে দ!খিল 


কর! ছইয়াছিল। 
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অথবা! দানপত্র লিখিয়া যায়। কিন্তু 
আমার এত ধন, এত সম্পত্তি, আমি 
কি কোন একট বন্দোবস্ত করিস্বা 
যাইতে পারিতাম না? আমি পীভিত 
হইয়। ত অনেক দিন ছিলাম, আমার 
বাকরোধ হয় নাই। আমায় গঙ্গ।যান্র। 
কমিলেও ত আমি অনেকদিন কালনায় 
ছিলাম; যদ্দি সত্যই আমি মবিব এরূপ 
হইত, তাহ! হইলে আমি কি পোষ্- 
পুত্রের অনুমতি দিয়া যাইতাম না? 
অথবা একখানা দানপত্র কি উইল 
করিয়। যাইতাম না? এ সকল কবি- 
বার সময় ত যথেষ্ট ছিল? 

আর এক কথা | আমিযাইবার সময় 
একখানি প্রমাণ ছবি রাখিয়া গিয়া- 
ছিলাম, তাহা এখানে আন! হুইয়াছে। 
লোকে বয়সে কেহ সুুল হয়? ক্লেশে 
কেহ শুষ্ক হয়ঃ কেহ কাল হয়; কিন্তু 
মাথায় কেহ ছোটও হয় না, কেহ বডও 
হয় না। সেই ছবির সঙ্গে আমায় 
মাঁপিয়! দেখা হুইয়াছে, চুল পরিমাণে 
ছবির মুক্তি আমার সহিত প্রভেদ হয় 
নাই। 

এখন বিচারকর্ড! পরমেশ্বর, আর তা- 
হার প্রতিনিধি আপনাব!, অধিক বলা 
বাহুল্য | 

জালরাজ। গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল 

ব্রহ্মচারী কি না। 

এই যোঁকর্দমার প্রায় পঁচিশ বৎসর 
পুর্বে যশোর জেল! নিবাসী শ্যামলাল 
তেওয়।রি নামে একগপন ত্রাঙ্মণ গোয়া 


খজনর্শন। 


(আশ্বিন 


ডিতে আসিয়া একখানি কালীগ্রতিমা 
গ্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে সেই প্রতিমা 
উপলক্ষ করিয়া তাঁহাব দিনযাপন হইতে 
থাকে । লোকে তীঙ্থাকে ব্রদ্চারী বলিত। 
তাঁহার তিন পুত্র ছিল। জোষ্ঠ কৃষ্ণলাল, 
মধাম বপলাল,সর্বকনিষ্ঠ গৌরলাল। ইহা- 
দেব মধো পৈতৃক ব্যবসায়ে ক₹ৃষ্ণলালের 
একেবারে অনুরাগ ছিলনা; তিনি চাকুরি 
করিবেন, এই তাহার একান্ত ইচ্ছা 
চিল। কিন্তু তাহ! জুটে নাই, তিনি 
কেবল উমেদারি কবিয়া বেড়াইতেন। 
তথাকার পাদরি ডিয়ার সাহেব তাহার 
গ্রতি পদ ছিলেন, কঞ্চলাল তাহার 
বাটাতে প্রতাহু একবার কবিধ! গিয়া দেলাম 
করিষ| আসিতেন। কিছুদিন পরে 
পাবি সাহেব একখানি সুপারিপ চিঠি 
তথাকাব মেদেষ্টার সাহেবকে দেন। 
সেই মময শাস্তিপুবের দ।রগাগিরি খালি 
ছিল। চিঠি পাইবামাত্র মেজেষ্টার 
মাহেব কৃষ্ণজলালকে সেই দারগাগিৰি 
দ্রিলেন। কিন্তু একদিন পরে আবার 
গবওযান! ফিরাইয়া লইলেন এবং সেই 
সঙ্গে পাদবি সাহেবকে লিখিলেন, ষে 
কৃষ্ণলালের চরিত্র অতি মন্দ; আর 
তাহার একজন খুড়া ডাঁকাইত। সুতরাং 
উহাকে আমি চাধুরি দিতে পারিলাম 
ন1। পাদবি সাহেব পত্র পাইয়! কুষ্চ- 
লালকে ধলিলেন; যে তুমি মার কখন 
আমার কুঠীতে আসিও না। সেই 
অবধি কৃষ্ণলালের উমেদারি কর! 
ফুরাইল। 
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সাক্ষীর! বলেন, কৃষ্খচলাল তাঁহ।ব পর 
ব্রহ্মচারী সালিয়া এখানে ওখানে 
বু্রুকি দেখাইয়া দিনপাত করিতেন। 
ছুই একবার বদ্ধমানেও গিয়াছিলেন। 

গবাণ বাবু মনে করিয়াছিলেন, সেই 
কঞ্খজলাল এই জালরাজ! সাজিয়াছে। 
যখন জালবাজা বাকুড।য় গ্রে 
হন, তখন পরাণ বাবু তাহাকে কষ্খলাল 
বলিয়া গ্রতিপয় করিবাব জন্য প্রমাণ 
সংগ্রহ কবিতে আঁবন্ত কবিয়াছিলেন। 
তিনি পাদরি ডিয়ার সাহেবের নিকটে ও 
লোক পাঠাইয়াছিলেন,এবং অন্যান্য সাক্ষী 
জুটাইয়াছিলেন? কিন্ত দে সকল প্রম।ণ 
তখন আদালতে বড় গ্রাহ্য হয় নাই। সে 
বার পালরাজ1 আলক সা বলিয়! গ্রতিপনন 
হন। এবার খোদ মেজেষ্টার সামুযেল 
সাহেব এ বিষয়ে উদ্যোগী, সুতরাং 
সাক্সী আনেক জুটিয়াছিল। সেই সকল 
সাক্ষী দ্বারা জানা গেল, যে কৃষ্ণলালের 
মুখে বসন্তের দাগ ছিল)তাহার এক পায়ে 
ছয়টি আনুশ ছিল, আব বয়সে কৃষ্ণলাল 
রানা গ্রতাপচার্দ অপেক্ষা দশ বাব 
বৎসবেব ছোট ছিল। জালরাজার মুখে 
বসন্তের দাগ ছিল ন1, তাঁহাব কোন 
পায়েও ছয়ট! অশ্ুলি ছিল না। 

এই মোকর্দামার চারি পাচ বৎসব 
পুর্বে কঞ্চলাল নিকদেশ হন। £কহ 
বলে শাহাব মৃতু হয় কেহ বলে তিনি 
২৪ প্রগণায় কয়ে হন। তীহার 
দুই সহোদরের অগ্র পশ্চাৎ লোকাস্তর 
হয়! এই সময় শ্যামলালেরও মৃত্যু 


জাল গরাতাপদ। 


৭৭ 


হয়, সুতরাং শামলালের ত্যক্ত সম্পত্তি 
লাওসারিস বলিয়া আদালতে জব্দ থাকে। 
গোয়াড়িব সাক্ষীরা কিবপ সেনাক্ত 
করিল তাহ! সংক্ষেপে নিয়ে লেখা গেল । 

ফ'করটার্দ তেওয়াবিঃনিবাস যশেহর। 
বলিল, আসামী আমার ভাগিনা! কষ্চ 
লাল। আমি ইহাকে ৮ বংসর দেখি 
নাই । 

ঈশ্ববচন্ত্র তেওয়।রি বলিল) আসামী 
কুষ্ণলাল আমাব পিসিপুত্র। যখন 
ইহা ১৫1 ১৬ বসব ব্যস তখন 
ইহ।কে দেখিয়াছিলাম, তাহার পর আর 
দেখি নাই। 

গঙগাপ্রলাদ তেওয়ারি বলিল, এই 
আসামী আমার ভ্রাতষ্পুত, ইহার নাম 
কৃষ্ণচলাল। ইহাঁৰ বয়স এখন ৩৬ বৎসর 
হইবে । আমার ভগ্নিনীপতি বর্ধমানের 
রাজবাটীতে চাকুরী করিতেন, সম্প্রতি 
তিনি মবিয়াছেন। ইদ্রানী আমি কাল- 
নায় খাকি, উমেদারী করি। কৃষ্চ- 
লালের পায়েব আঙ্গুল গাচট! কি ছয়ট। 
তাহা আমি বলিতে পারি না। 

বামচক্জ্র বিশ্বাস, আবকাবীর খুচর! 
দোকানদার । বলিল, আমি আসামীকে 
চিনি, ইহার নাঁম কৃষ্ণলাল। আমর! 
এক পাঠশালায় লিখিয়াছি। (রাজা গ্রতাপ- 
ঈদের পৃষ্ঠে ঘোড়ার কামডেব যেদাগ 
ছিল,সেইরূপ আসামীব পৃষ্ঠে একটা দাগ 

1কায় সাক্ষীকে মেজেষ্টরীতে জিজ্ঞাস! 
কব! হয়, যে কৃষ্ণচলালের পৃষ্ঠে কোন দাগ 
ছিল কি না। সাক্ষী তাহাতে তং- 
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ক্ষণাৎ উত্তর করিল, যে হ। বিলক্ষখ দাগ 
ছিল। কিন্তুপৃষ্ঠটের কোন্‌ অংশে সে 
দাগ ছিল তাহা লিজ্ঞালা করায় সাক্ষী 
ইতস্তত করিতেছে, এমত সময়ে সেগ্নে- 
স্যাদার মোনসারাম আপনার পৃষ্ঠে হাত 
দিয়া সাক্ষীকে ইঙ্গিত করিলেন। জাল 
রাজার উকিল তাহা মেছেই্বকে দেখা- 
ইয়া! দ্রিলেন। ন্থৃতরা* মেজেষ্টর সাহেব 
মোনসারামের দশ টাকা জরিমান! 
করিতে বাধ্য হইলেন।) 

পাল শ্রীষ্টান বলিল? এই আসামী কৃষ্ণ 
লল বটে, আমি ইহাকে গোয়াড়িতে 
১৮৩৪ সালে দেখিয়াছি । ইহার সঙ্গে ধর্ম 
সম্বন্ধে তর্ক করিয়াছি। ইহার পিতার 
নাম শ্যামলাল। হুগলীর জেলখানায় 
আসামীকে সেনাক্ত করিবাব নিমিত্ত 
আমাকে পাঠান হয়; তখন আমি যয়িও 
ইহাকে চিনিয়াছিলাস, কিন্ত তাহ! প্রকাশ 
করি নাই। সেনাক্তর নিমিত্ত দশ দিন 
সময় লইয়াছিলাম। জেরায় বলিল,গত 
রাত্রে মাধণিকসিংহের সহিত আমার 
সাঁক্ষাৎ হয় নাই। ভবে সেবেস্তাদার 
মনসাবামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল 
সতা, আমি কাভার নিকট পথখরচা 
চাহিয়াছিলাম, তিনি জজ সাহেবের 
নিকট চাহিতে বলিয়াছিলেন। 

মহেশ পণ্ডিত নামে এককন খ্রীষ্টান 
জোবানবন্দীতে বলিলেন, এই আসা 
মীকে আমি গোয়াড়িতে ও বর্ধমানে 
“দেখিয়াছি, ইন্ছার না ক্ৃঞ্চলাল। জেরায় 
বলেন, কমি যখন মেষেষ্টার ও 


বঙদশন। 
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ডাকজ্জাব সাহেবের সঙ্গে জেলখানায় 
গিয়া এই আসামীকে দেখি, তখন 
আমি বলিয়াছিলাম, যে এই ব্যক্তি 
কৃঙ্চলাল কি না তাহা আমি দশ দিন 
পরে বলব। আমি বর্ধমানে থাকি, 
আমার নিবাস জেলার অন্তর্গত রায়ন! 
গ্রামে । 

গঙ্গাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, 
আমি নিশ্চয় বলিতেছি এই আপাষী 
কৃষ্খল!ল। ইহার সঙ্গে এক পাঠশ।লায় 
লিখিয়াছি। ইহাকে গত ১৫। ১৬ বৎস- 
রের মধো কেবল ছুই তিন বার দেখি- 
যাছিলাম। কৃষ্ণলালের মুখে বসস্তের 
দাগ ছিল কি না বলিতে পারি না। 

রামষ্টাদ মিত্র বলিলেন, আম বর্- 
মানের কালেক্টরীর মুহুরি। এরই আসামী 
কৃষ্ণলাল, ইহাকে আমি চিনি। এ ব্যস্তি 
মধ্যে মধ্যে আমার তৈলমাড়,য়ের বাসা 
গিয়া থাকিত। যখন এ ব্যক্তি বদ্ধ- 
মানে শেষে গিয়া প্রচার করে যে আমি 
ছোট রাঁজা,তখন আমি ধাভাকেও ইহার 
পরিচয় দ্রিই নাই, কেবপ ইহাকে 
গোপনে তিরস্কাব করিয়াছিলাম। কিন্তু 
সে তিরস্কার এ বাক্কি শুনে নাই। 

ব্রজমোহছন মুখোপাধ্যায় বলিলেন, 
আমি নদীয়া জেলার ফৌজদারী পেস্কার। 
এই আদামীকে চিনি, ইনি রুষ্খলাল 
ব্রহ্মচারী । 

রামু মুখোপাধ্যায় ত্রীষ্ঠান) বলি- 
লেন, এই আসামী কষ্ণলাল। ইনি 
ইতিপূর্ব্বে মহাপুরুষ সাদিয়াছিলেন, 
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আমি ইহার চেলা হইয়াছিলাম। ইহার 
সঙ্গে ভীখণ্ড, কাটোয়া, মশাগ্রাম) বর্ধ- 
মানঃ। বরানগর প্রভৃতি নান! স্থানে 
বেড়াইয়াছি। আমি ইহার পাদকব্রল 
পর্যন্ত খাইয়াছি। আমি তখন 
ইহাকে প্বেবত। যনে ক ব্তাম। যখন 
ইনি বর্ধমানের রাজ! হইবার কল্পন] 
করেন, তখন আমি ইহার সঙ্গে ছিলাম। 
আমি ও ইহার ভ্রান্ত গৌরলাল মশা- 
গ্রামে থাকিলাম। কৃষ্ণচলাল বদ্ধমানে 
গেলেন, আসামী সেখান হইতে পলা- 
ইয়। বিষুপুরে যান। আমরা €স 
ধবাদ পাইয়া! তখায় যাই। তাচার 
পর আমর! এক সঙ্গে বাকুড়ায় যাইতে- 
ছিলাম, এলিয়ট সাহেব আমাদের 
বলগম। ঘাঁটিতে গ্রেধার করেন।* 
গৌরলাল পলাইয়াছিল, আমি ধর! 
গড়িয়াছিলাম। তিনমান জেল খাটি। 
জেলখানায় কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলে 
খালাসের অন্য উপায় না দেগিয়] 
মেজেষ্টারের নিকট কৃষ্ণলালের প্রন্কৃত 
পরিচয় বলিরাছিলাম,তিনি আমার এজে- 
হার লইয়াছিলেন। কিন্ত তাহাতে খালাস 
দেন নাই । তখন আমার নাম কৃপাণন্দ 
ছিল। আনি কঞ্চলালের চেল হইয়] 
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এঁ নাম গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্ত আমার 
প্রকৃত নাম রামকফ। আমি খালাস 
হইলে পর পাদরি হিল সাহেব আমায় 
্রীষ্ট'ন করিয়াছেন, আমি সেই অবধি 
আর মিণা!। কথা! বলি না। আমার 
পুর্ব চরিত্রের পরিচয় পাদরি সাহেবকে 
পিখিয়। দিয়াছি, তিনি তাহা বিলাতে 
ছাপাইতে পাঠাইয়াছেন। কুষ্চলালের 
পায়ে করট অঙ্গুলি তাহ! বলিতে পারি 
ন!। (বাকুড়ার মোকর্দমায় এই ব্যক্তি 
কয়েদ হইয়াছিল কি না তাহ!র কোন 
প্রমাণ পাওয়া যাঁয় না।) 

প্রেম্দ বন্দোপাধ্যায় বলিলেন, 
আমি নদীয়! জেলার ফৌদদারী নাজির। 
এই আসামী গোয়াড়ির রুষ্লাল। 
আমি নিশ্চয় করিয়। বলিতে পারি ন। 
যে এই ব্যক্তি কৃষ্ণলাল। কেন না, 
ইনি রাল। প্রতাপটাদ বলিয়া আপনার 
পরিচয় দিতেছেন। কৃষ্ণলালের মুখে 
বস্স্তেব দাগ ছিল। 

নশীলকমল ঘোষ বলিলেন, আমি 
নদ্দীয়া জেলার ফৌজদারী সেরেন্তাদার। 
এই আসামী কৃষ্ণলালের মত, কিন্তু 
অমি তাহ। নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি 
ন1। 





* এলিয়ট লাছেব কমিসনর হইয়া যখন বাঁকুড়ায় যান, তখন একদিন 
তথাকার সার্কিট হাউসের সম্মুখে দাড়ায় বলিয়ছিলেন, ঘে এই তেঁতুলতলায় 
জালরাপাকে আঙ্গি গ্রেপ্তার কর। যখন তিনি এই কথা বলেন, তখন লেখক 
নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই লাক্ষী যাহ! বলিগেন স্গতরাং তাঁহার সহিত, 


জুলিযট সাহেবের কখা মিলে না? 


২৮৬ 


প্রাণ মুখোপাধ্যায় বলিলেন, 
আমি নদিয়। জেলার জজ আদালতের 
সেরেস্তাদার। এই আসামীকে কৃষ্ঃ 
লাল বলিয়া! আমার বোধ হইতেছে, 
কিন্ত আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না। 
কঞ্খজলালের পিতা শ্য।মলাল গত বতৎনদৰব 
মরিয়াছে। কেহ তাহার তাজ্য সম্পত্তি 
দাবি করে নাই। কুষ্ণচলালের যুখে 
বসন্তের দাগছিল কি ন1 তাহা বলিতে 
পারি ন|। 

হরচন্দ্র হাজব! বলিলেন, আমি নদিয়া 
জজ আদালতের উকিল, এই আনামী 
গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল, ইহাকে আমি চিনি, 
তবে ইহাকে আট বত্পর দেখি নাই। 

ব্রঙ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলিলেন, কুষ্ঃ- 
লালকে অমি বিলক্ষণ চিনি, মে আমাব 
নিকট অনেক দিন ধরিয়। উমেদার 
ছিল। এই আসামীর সহিত সে রুষঃ 
লালের বিস্তর গ্রভেদ। 

মুন্ন মকিম বলিলেন, কৃষ্ণজলালকে 
আমার ভাল ম্মরণ নাই। এই আসামী 
সে কৃঞ্চলাল নছে। আমি গশুনিয়াছি 
কষ্ণজলাল মরিয়াছে। 

পাদরি ডিয়ার সাহেব (79৫. 7, 
ঠ.. 70969) বলিলেন) আমি এখন 
কুষ্ণনগরে থাকি, পূর্ব্বে কিছুদিন বর্ধ- 
মানে ছিলাম। আমি কৃষ্ণচলাপকে ভাল 
চিনি।, তাহার পিতা শ্যামল!ল। কৃষ্ণ 
লালের চাকুরির নিমিত্ব আমায় অন্গু- 
রোধ করে। কৃষ্ণলাল প্রত্যহ আমার 
বাটাতে আমদিত। ব্যাটি সাহেবকে 


যগনশন। 


(সানিন 


রুষ্লাপের নিমিত্ত আমি একখ!নি 
পর দিই। ব্যাটি সাহেব তাহাকে 
চাকুরি দেন নাই। ১৮৩৬ সালে বুদ্ধ" 
মানের পরাণ বাবু আমার নিকট ছুইন্জন 
লোক পাঠাইয়াছিলেন, তাহার! আমায় 
বলে, যে একবার হুগলী গিয়! জাল 
রাজাকে সেনাক্ত করিতে হইবে । তাহার! 
আমায় পথ খরচ বলিয়া টকা দিতে 
চাহিয়াছিল, আমি তাহা]! লই নাই। 
আমি তাহাদের বলিলাম, যদি তে!মবা 
কষ্চলালের সন্ধান চাও, তাহা হইলে 
আমি এখনই সন্ধান দিতে পারি। 
এই বলিয়া গোয়াড়িতে কৃষ্ণলালের 
নিকট একজন লোক পাঠাইয়! দ্বিল।ম। 
লোক আমিয়! সংবাদ দিল, যে শ্যাম- 
লাল ব্রহ্মচারী বলিলেন, কৃষ্ণললকে 
টাকার নিমিত্ত শিষ্যবাটাতে পাঠাই 
যাছেন, দশ বার দিনের মধ্যে সে 
অমিবে, আমিলে তাহাকে পাঠাইয়! 
দিব। তাহার পর সে ন! আসায় 
প্রায় পনর দিবস পরে আবার শাম, 
লালের নিকট লোক পাঠাইলাম। 
সেবার শ্যামলাল বলিলেন, যে কৃষঃ. 
ল।লকে যদি পাদ্রি সাহেবের এতই 
দরকার থাকে তবে যেন তিনি নিজে 
তাহাকে তল্লা করিয়! লন। এই 
আলামী কষ্চলাল নহে। আমি তাহাকে 
ছয় বৎসর দেখি নাই। এই ব্যক্তি 
যদি কৃষ্জলাল হয়ঃ তবে ছয় বৎসরে 
ইহার অতিরিক্ত পরিবর্তন হইয়াছে! 
রুষ্ণলালের নাদাগ্র উর্ধঘুখখী ছিল, 


৯২৯৮৯ 0) 


জাগাঙ্ীর লাঁসাগ্র নিম্নমুখী । ১৮২১ 
সিল আমি খুনিকাছিলাম, যে রাজ! 
প্রতাপচাষ এদেশে বিদ্রোহ উদ্ভাবন 
করিবার নিমিত রঙ্জিতসিংছের নিকট 
গিকাছেন । 

গৌরমোহুন কষ্টাচার্ধা বলিলেন, আমি 
কঞ্চলালকে ব্বিলক্ষণ চিনিতাম, দে 
বাকি ধখন উম্লেদারী করিত, তখন 
ভিকু সাছেবের কাছারীতে তাহাকে 
সর্বদ! দ্বেখিতাম। তাহার পিত! শ্যাম- 
লালকে চিনিতাম। রুষ্জলালেন্স আকুতি 
এই ক্বামামীর মত ছিল ন।। 

কষ্ণমোছন সরকার (এই সাক্ষী 
শোবানবন্ধী দিবার সময় জজ সাহেব 
বলিলেন, আমি এই নাক্ষীকে চিনি, 
ইনি দ্চাল লোক, ভদ্র এবং সতাবাদী) 
মওয়াল মতে বলিলেন,আমি গোগ্াড়িতে 
ওকালতি করি, ম্সামি কৃষ্ণলালকে 
চিনিভাষ, এই আনাষীকে কৃষ্ণলালের 
মত (বোধ হয় না। 

রাঘখন খ্রীষ্টান বলিলেন, আমি এই 
আপামীকে চিনি ন!, ইহাকে রখন 
দেখি নাই। আছি কৃষ্ণলালকে চিনি- 
তাষ, তাহার সহিত ইহার কিছু আদল 
আইসে বটে$ কিন্তু এ ব্যক্তি সে 
নছে। কৃঞ্চলান ইহা অপেক্ষা লম্বা 
ও গৌরবর্দ। কুষচ্জ!লের নাসাগ্র উন্নত 
হিল, এ ব্যকজির তাহা অছে। আর 
তাহার চক্ষ ছোট ছিন। 





ফাল ঠাতাপটদ। 


৮১ 


কষ্চমোছুন বুন্দেপাধায় বলিলেন, 
আমি এখন উত্তরপাঁড়ীয় থাকি। পুর্বে 
টোল দারগ! ছিলাম, রুষ্চলাল আমার 
নিকট মধ্যে মধো আসিত। এই 
আসামী কৃষ্ণলাল নহে, তাহার মুখ লম্বা! 
ছিল, আব তাঁহার মুখে দাগ ছিল । 

গোয়াড়ির অন্য অন্ত যে সকল লো" 
কেরা মেজেষ্রিতে বলিয়াছিল মে 
এই আসামী কষ্খলাল নহে, দায়রায় 
তাহাদের জোবানবন্দী শওয়া! হয় নাই; 
সুতরাং আমরাও তাহাদের কথ! আর 
উল্লেখ করিলাম ন1। 

উভয় পক্ষের গ্রমাগাদি দেখিয়! কাজি 
সাহেব রায় দিলেন যে আসামী কৃষ্ণ- 
লাল ব্রদ্ষচারী নছে। কৃষ্ণলালের থা- 
ঝ্ীয় উল্লেখে যাহারা ভজোবানবন্দী 
দ্বিয়াছে তাঁহাদের কথ! বিশ্বামযোগ্য 
নহে। প্রাণকৃষ্ধ গ্রীষ্টানের কথাও সেই- 
রূপ। সে বলে, ষে সে তিন চারি বৎসর 
ধরিয়া কৃষ্ণলালের চেলা ছিল, ঘথচ 
সে জানে না যে কৃষ্ণলালের পায়ে কয়টী 
অঙ্গুলি ছিল।? 

জজ নাহেবও কতকট! বুৰিয়াছিলেন, 
যেজালরাজা যে কৃষ্ণলাল একথা ভাল 
প্রমাণ হয় নাই, তথাপি তিনি রানে 
লিখিলেন যে এ কথা একপ্রকার প্রমাণ 
হইয়াছে । আরও বলিলেন, ঘে 
এ সম্বন্ধে অকাটা প্রস্থাণের প্রয়োজন 
নাই। প্রতাপটাদের মৃত ও তাহার 





* প্রাণরক্* জোবানবন্দীতে বলিয়াছিল, যে কঞ্খলালের পাদদকজল গে থাইভ। 


২৮২ বঙ্গদর্শন । € আশ্বিন 


শব দাহ যগন বিশেষক্প প্রমাথ হইয়া নাই । দাররায়ও এ বিষয়ে প্রথমত 
গিয়াছে, তখন এই আসামী কৃষ্ণলাল বিশেষ মনোবোগ দেওয়া হয় নাই। 
গ্রমাণ না হইলেও কিছু ক্ষতি স্বয়ং জগ সাহেব বলিক্াছিলেনঃ ঘষে 
নাই। * কালনার জমিয়তরবন্ত অতি সামান্য 
রে ব্যাপার। তথাপি কয়েকজন সাক্ষীর 
কালনায় জমিয়তব্ত হইয়াছিল জোবানবন্দী লওয়া হইল। নাজির 
কিন ? আনারদ্দ আলি আর দারগ। মহিবুল্লা 
আমর! পূর্বেই বলিয়াছি এ নন্বন্ধে প্রধান সাঙ্সী। কাহার অনেক কথা 
কোন প্রমাণ মেজেষ্টরীন্যে লওয়! হয় বলিলেন। কিন্তু কালনার চৌকিদারের! 
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সামান্য চাকর, কি বলা আবশাক, 
কি বলা অনাবশ্যক, তাহ! কিছুই বুঝিল 
না; সুতরাং তাহ!র! অনেকেই অক্সান 
ব্দনে বলিল,কালনায় কোন জমিয়তবস্ত 
হয় নাই। 

জজ সাহেব রায়ে লিখিলেন) যে 
কালনার জমিম্বতবস্ত প্রমাণ তইয়াছে। 
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জজ সাহেব শাঁহাই বলুন, আপিলে 
একথা রক্ষা হয় নাই। সে পরিচয় 
পবে দেওয়া যাইবে | 


দাঁয়রার হুকুম | 


সাক্ষীদের জোবানবন্দী হইয়া গেল। 
আসামীর পক্ষ সকল সাক্ষী হাজির 
হইলেন না। প্রতাপটাদেব রাণীর! 
জোবানবন্দী দিয়াছিলেন, এবং জাল- 
রাজাকে তাহারা সেনাক্ত করিয়াছিলেন, 
এইবপ এ গাঞ্চলের সর্বত্র রটন। আঁছে । 
কিন্ত বাস্তবিক সে রটনা সন্তা নহে । 
আমর! পুর্ধ্বে বলিয়াছি, জালরাজা তাহা" 
দিগকে নাক্ষী মানিয়াছিলেন, কিন্ত আদা- 
লতে আসিয়। সাক্ষ্য দিতে তাহার! অন্থী- 
কার করেন। জঙ্গ সাঁছেব তাহাতে 
বলেন, যে তাহারা চু'চুডার রাজবাটীতে 
আমিলে,ঃকমিসন্‌ ছারা তাহাদের জোবান- 
বন্দী লওয়! যাইবে । তাহাতেও রাপীরা 
সম্মত হইলেন না। ম্ুতরাং জালরাজ! 
আর কোন চেষ্টা! করিলেন না। তাঞছণর 
কিছুদিন পরে রাণীর হঠাৎ দবখাস্ত 
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করি! পাঠ।ইলেন। যে আমরা সাক্ষী 
দিতে প্রস্তত জাছি। এবার জালয়াজ! 
তাহান্তে আপত্তি করিলেন। বলিলেন, 
আমি রাণীদের সাক্ষা চাহি না। ইহার 
হেতু ০কহ বুঝিতে পারিল লা। 
লোকে উপহান করিয়া বলিতে লাগিল, 
এ সকল বুঝি কৃষ্ণ রাধার মান কেলি। 
যখন জালরাজ! উপযাচক হুইয়াছিলেন। 
তখন রাণীর। মাধা নাড়িলেন; আবার 
যাই জালরাজ। মান করিলেন, আর 
তাহার! থাকিতে পারিলেন না, আপ- 
নার] পসাধিয় সাক্ষ্য দিতে চাহিলেন। 

লোকে যে যাহা বলুক, আমরা 
শুনিয়াছি, যে রাণীয়! সপিন! পাইয়া 
স্বির করিয়াছিলেন, যে “আসামীকে 
যদ্দি বাস্তবিক আমর! ছোট মছারাজ 
বলিয়। চিনিতে পারি, তথাপি সে কথ! 
আমর! মুখে আনিতে পারিব না; 
আসামীকে শ্বামী বলিয়। স্বীকার করিলে 
পোঁড়। লোকে বলিবে, যে বৈধব) ঘুচা- 
ইবার নিমিক রাণীর! মিথা। বলি 
যাছে। এবং হয়ত সেই কারণে জগ 
সাহেবও আমাদের কথা গ্রাহ্য করিবেন 
না। স্তরাং আমর! স্বামী পাইব না। 
তবে কেন কলঙ্কের পসর মাথায় 
গইব ? 

এদিকে যখন জালরাজ! শুনিলেনঃ 
যে রানবীর। জোবানবন্দী দিবার নিমিত্ত 
ধ্বরখাতন্ত করিয়াছেন, তখন তিনি সদ! 
সাহেবকে বলিলেন যে “কাহার দ্বারা 
এ দরখাস্ত আমিয়াছে, এবং মে বস্তি 


বঙ্গদর্শন । 


(দাখিস 


কোথায় বাদ! করিয়াছে, এই সকল শদত্ত 
কর! আবশাক 1” পা পাছেব তাত 
করিয়া জানিলেন যে পরাপ বাবুর লোক 
এই দরখাস্ত জানিয়াছে, এবং পরাণ 
বাবুর মোক্তারের বাসায় সে ব্যক্তি অধ, 
স্থিতি করিতেছে । জালরাঙগ! উকীলকে 
বলিলেন, যে এবার পরাণের অঙ্থরোধে 
রাণীর! সাক্ষী দিতে সম্মত হইয়াছেন। 
সে অনুরোধের অর্থ, যে তাহার! আমাকে 
সেনাক্ত না করেন। কিন্ত কিজানি? 
স্রীজাতি ! আমায় দেখিয়া যদি তাহার! 
সে অনুরোধ ভুলিয়া ধান, তাছা হইলে 
তাহাদের পথে দীড়াইতে হইবে। আদার 
অনৃষ্টে যাহ! ছিল তাছা হুইয়! নিপ়াছে, 
আবার তাহাদের কপাল কেদ ভাঙ্গি$ 


তাহার। এখন স্থুখে আছেন, স্খে 
থাকুন। আমি তাহাদের সাক্ষ্য চাছি 
না। জালরাদার কথামত রাপীদের 


এত্র! কর! হইল। কিন্তু জগ সাহেব 
বিপরীত ভাবিপেন) তিনি ধিবেচন! 
করিলেন। যে আপলামী নিশ্চই জাল, 
তাহাই তে ভয় পাইয়াছে। রাণীর! 
কখনই মিথ্যা বলিবে না, এ কথ! 
আলনামী এখন বুঝিয়াছে । 

অন) সকল লাক্ষীদের জোবানবন্দী 
হইয়। গেলে উদয় পক্ষের বক্ত ত! আ- 
রস্ত হইল। কিন্তু ব্তৃত। মুখে হইল না, 
লিখিত দাখিল হইল। তাহার পর কাজ 
সাহেব ফতওয়! দিলেন। তিনি ঘলি- 
লেন। যে সেনাক্ত সম্বন্ধে সরকারের 
পক্ষে যে সকল প্রমাণ দাখিল হই- 


১২৮৯1) 


পাছে, তাহ! আঁমামীর প্রমাণ অপেক্ষা 
গুরুতর নহে | আসামী বাস্তবিক কে, 
তাছ। ফল্গিয়ামীয় পক্ষ হইতে প্রমাণ 
হা দাই। যণগ্ষণ তাহাকে অপর ব্যক্তি 
বলিয়। গ্রতিপত্ন মা করা হয়, ততক্ষণ 
প্রতাপটাদের নামধারণ অপরাধে তাহাকে 
দণ্ড দেওয়! খাইতে পারে না। কিন্ত 
জজ সাহেব অন্প্রকার বিবেচন! 
করিলেন। তিনি বলিলেন, যে আসামী 
কুষ্খলাল ব্রহ্মচারী, গুতরাং প্রতাপের 
নাষধারণ জন্য তাহাকে দণ্ড দেওয়! 
যাইতে পায়ে। এইরূপে উভয়ের মত 
অনৈক্য হইল। উতয়ের রায় “মওয়া- 
ফেক” না হইলে তখনকার আইন 
অনুমারে জভ সাহেব নিজে দৃও দিতে 
পারিতেন না, তাহাকে নিঞ্জামতে 
রিপোর্ট করিতে হইত। সেই জন) 
জজ সাহেব নিজামতকে ডানাইলেন, 
এবং সেই সঙ্গে লিখিলেন, যে আসা- 
মীর বিক্ুদ্ধেষে সকল অভিযোগ উপ- 
স্থিত হইরানছিল, একটি ব্যতীত তাহ! 
সমুদয় প্রমাণ হইয়াছে । অতএব তাহাকে 
পাচ বৎমর কারাবাঁসের আজ্ঞ। দেওয়। 
হয়, ন্যুনকল্ে তিন বৎসর । 


অন্য আসামীদের প্রতি 
হুকুম । 
আমর! পূর্ধবে বঙ্গিয়[ছি, যে আসামী- 
শ্রেণীতে কালনায় ২৯৪ জন গ্রেপ্তার 


হর । তাঁহার পরক্রমে ক্রমে আরও 
অনেকগুলিকে তাহাদের সামিল কর! 


জাজ জ্রুতাপ৮দ। 
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হয়। সেই সকল লোকের মধ্যে 
কেবল ৩১৭ জনকে হুগলিতে পাঠান 
হইয়াছিল। হুগলির মেজেষ্টার সামুয়েল 
লাহেব তাহাদের সাতজনকে দারয়ায় 
মোপর্দ করিয়াছিলেন, বাকি ৩০৩ জনের 
সঘ্বন্ধে কোন প্রমাণ পান নাই, অথচ 
তাহাদের খালাদও দেন নাই। তাছথা- 
দিগকে তিনি জেলখানায় রাখিয়া 
ছিলেন। শ্রীম্মকাল গেল, বর্ঝ। গেল, 
তাহার পর শীত পড়িল; তাহাদের 
গাত্রবন্ত নাই। তিনশত লোককে 
শীতবস্ত্র দেওয়া সহজ কথ! মহ? 
হ্তরাং সেদিকে আর কেহ দৃষ্টিপাত 
করিল না। আসামীরা একে একে 
মরিতে আর্ত করিল। জালরাজ! 
আপনার উকীলদের বিস্তর অনুরোধ 
করিলেন, যে এই হততাগাদের রক্ষ| 
করিবার নিমিত্ত কিছু চেষ্টা কর। স 
মাহেব মাথ! নাড়িলেন, বলিলেন, এই 
তিনশত লোকের জন্য গাত্রবস্ত্র কে 
দিবে? জালরাঞ। বলিলেন, আমি আর 
দেখিতে পারি না, তোমর! না কর,আয়ি 
নিজে দরখাস্ত ফরিব। শেষ সা সাছেং 
দরখাস্ত লিখিতে সম্মত হইলেন 
জালরাঙ্জা লিখাইলেন, “হতভাগাদে; 
এইমাত্র অপরাধ, যে তাহার! আমাবে 
রাজ প্রতাপটাদ্দ বলিয়। বিশ্বাস করি 
য়াছে। যদ আমি সত্যই জাল হই 
তবে আমিই তাহাদের ঠকাইয়াছি 
আমিই দণ্ডের যোগ্য! তাহারা ঠকি 
যাছে, তাহাদের অপরাধ নাই। তাহা 
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দের থাল/স দেওয়। হউক, অন্ততঃ 
পাতবন্থ দেওয়া হউক ।* 

দয়খান্তের ফল কতক ফলিল। ১৪৯ 
শ্ধন খালান পাইল, কিন্তু সাত মাসের 
পর খালাস পাইল। তাহাদের বিপক্ষে 
একজন সাক্ষীরও সাক্ষ্য লওয়! হয় নাই, 
তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ ছিল 
ন।; অথচ তাঙ্কারা সাত মাস কারাবন্ধ 
ছিল। তাহাদের খালাস দিবার সময় 
কেবল একখানি করিয়া মুচলকা দত্তখত 
করাইয়া লওয়া হইল। তাঁহাদের আর 
কোন বিচার হইল না। বাকি ১৬৩ 
জন জেলে থাকিল, তাঁহার মধ্য কতক 
লোক সেইখানেই মরিয়া! গেল। 

বেআইনি কয়েদ রাখার নিমিত্ব সা 
সাহেব যে গগলবি সাহেবের নামে 


ঘ়দর্শন। 


(্যশ্বিন; 


সুপ্রিম কোর্টে ৯ই জাছুয়ারি ভাঁরিগ্সে 
আরম্ভ হয়। সেই মোকর্দাষায় হথ্থলির 
মেঞ্রেষ্টার সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন। 
ভথ।য় তাহাকে এই সকল আমামী- 
দের কথা পিজ্ঞাসা ররায় তিনি বলি 
লেন, যে ৩১৭ জনের মধ আমি 
ছয় মাসের পর ১৪০ জনকে খালাস 
দিয়াছি; আর বাকি ১৫ কি ১৬০ 
জন বিচারের নিমিত্ত জেকাখানায় 
অদ্যাপি আবদ্ধ আছে। যে১৪জনের 
কথা বলিলান, আমি তাহাদের বিচার 
করিয়াছিলাম, অর্থাৎ ওগলবি সাহেব 
বর্ধমানে তাহাদের এজাহার লইয়া 
আমার নিকট দণ্ডের নিমিত্ত পাঠাইয়া- 
চিলেন। আমি তাহাদের ছয় মাসপরে 
ছাড়িয়া দিয়াছি। আদালতে তাহাদের 





নাঁলিস উপাস্থত করেন, তাহার বিচার আনি নাই। আমার আদালতঘর বড় 


লস 
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9২৮৯১ 


প্র, এত লোক সেখানে ধরিতে পারে 
না বলিয়! আর্দালতে তাহাদের হাজির 
হইতে দিই নাই। স| সাহেব তাহাদের 
মোজার ছিলেন লিমা তাহাদের উপ- 
স্থিত হইবার আবশ্যকও হয় নাই। সা 
লাহের তাহাদের পক্ষ হইতে কোন 
মোক্তারনাম। দাখিল করেন নাই, 
আমিও দাঁখিল করিতে দিই নাই। 
সা সাহেব নিজে আসামী, স্ুতবাং তিনি 
মোক্তার হইবার অধিকারী নহেন। 

এ বিচারপন্ধতি গু£নয়! সুপ্রিম কোর্টে 
অনেকে হাসিলেন। বোধ হয় সামুয়েল 
সাঞ্ছেব তাহ! দেখিয়া ভাবিলেন, ইহার] 
তবে বিচার কাহাকে বলে? তিনি 
তখন বলিলেন “71788 ০০ 5০০, 2062 
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আরও হাসি পড়িয়। গেল। যাহার! 


জাল শ্রতাপটাদ। 


২৮৭ 


ছয় মাসের অধিক কাল জেলে থাকে, 
তাহাদের বিচার করিতে আইনে 
নিষেধ! সেই জন্য মেজেষ্টার বাহাদুর 
তাহাদের বিচার করেন নাই, জেলে 
রাখিয়াছিলেন ! যাহাদের বিচার নিষেধ, 
তাহাদের জেলে রাখিতে আইনে নিযেধ 
নাই! ছয় মাস ছেড়ে নয় মাস 
তাহার জেলে আছে, আরও থাকিবে, 
তাহাতে আইনের আপত্তি নাই। 
আইনের আপত্তি কেবল বিচার সম্বন্তবে। 
ছয় মাসের পর খবরদার যেন আর 
বিচার না! হয়, ছয় মাসেব পর যত 
দিন ইচ্ছা! জেলে রাখ, কিন্ত বিচার 
করিও না। ইহা কোম্পানীর আইন। 

যে সকল আসামীদের কথা বল! 
হইতেছিল, তাহারা কতদিন পরে 
খালাস পাইল তাহা আমরা নিশ্চষ 
বলিতে পারি না। বোধ হয়, জাল- 
রাজার মোকর্দমার পর মেজেষ্টার 
সাহেবের অবকাশ হইলে তাহাদের 
খ|লাস দেওয়া হইয়! থাকিবে । সামানা 
লোকদের জেলে বাথ! তখন সামান্য 
ব্যাপাৰ বলিয়া মেজেষ্টরদের বোধ ছিল। 
গরিব হুংখীরা কে খালাস পাইল কি 
না পাইল, তাহা লইয়া আন্দোলন 
করিতে কাহার সাহন হইত না। “চাচ1 
আপন বাঁচা” এই তখনকার প্রচলিত 
বুলি ছিল। তত্বতীত সকল দিকে দৃষ্টি 
করিবার অবকাশ মেজেষ্টারদের একে- 
বারে ছিল না। তখন ভিপুটি মেজে- 
টার ছিল ন1, সবডিবিজন ছিল না, 


৭৮৮ 


সকল কার্যাই ফেকেই্টারকে নিছে 
করিতে হইত। আুতরাং কোন কার্ধ্যই 
হইয়। উঠি ন1) অনেকট। আমলাদের 
উপর নির্ভর করিতে হুইত। ত্বাছাই 
দেওয়ান মনলারাম মিত্রের অসভ্তব গ্রভুত্ত 
হইয়াছিল। তিনি যনে করিলে এই 
'অধসামীদের খালাস দিতে পারিতেন। 
কিন্তু স্কাহার এ সামান্য বিষয়ে দৃষ্টিপাত 
করিবার কোন হেতু উপস্থিত হয় 
নাই। 

ঘবায়রায় সাতন্গন আসামী সোপর্দ 
হর্ঁয়াছিল, তাহ!দের মধ্যে জালরাজার 
পক্ষে জঙ্গ সাহেব যে ব্যবস্থা! করিয়া” 
ছিলেন, তাহার পরিচয় দেওয়া হুই- 
ক্নাছে। অপর ছয়দ্গন সম্বন্ধে কোন 
প্রমাণ ছিল ন1; মেজেষ্টার লাহেবও 


হঙ্গদর্শন। 


(সাশিৰ 


কোন প্রমাথ নিজে লন নাই । দায়রায়ও 
কোন প্রমাণ পাঠান লাই; সুতরাং 
জল সাছেব তাহাদের খালাস দিলেন ।* 

এই ছয়জনকে কেন দায়রা! লোপর্দদ 
করা হইয়াছিল, ইহার হেতু ঠিক্ক বুঝ! 
যায় না। ইহার জালরাদার সঙ্গে ছিল 
সতা, কিন্ত আরও অনেকে ত সেই পঙ্গে 
ছিল, তাহাদের সকলকে সোপর্দ কেন 
কর! হুইল না, কেবল এই ছয় জনকে 
কেন সোপর্দ করা হইল, তাহ! লইয়া 
কেছ কেহ তর্ক করিয়াছিলেন । জাল- 
রাজার উকিল সা সাহেব উপহাস 
করিয়! লিখিয়! গিয়াছেন। যে সাত সংখ্যা 
শুভগ্রদ; তাহাই সাত্নকে দায়রায় 
সোপর্দ কর! হইয়াছিল। 


(ক্রমশঃ) 





* এই ছয় জনের মধ্যে ছরধামের রাঙ্গা! রাস নরহরিচন্ত্র একজন আগামী 
ছিলেন। তিনি খালাস হইলেন বটে, কিন্তু লজ্জ/য় আর সমাজে মুখ দেখাইতে 
পারিলেন ন!। তিনি রাকা! কৃষ্ণচন্ত্রের পৌত্র বলিয়! তাঁহার বংশাভিমান কিছু 
ঘ্তিরিক্ত ছিল, এমন কি তিনি কষ্ণচমগরের রা গিরীশচন্ত্র অপেক্ষা আপনাকে 
মত্তরস্ত মনে করিতেন। রানা গিরীশচন্ত্রও তাহার প্রতি কতকটা জঞাতিবৈরিত। 


দর্শ[ইভেন। 


একবার কৃষ্ণনগরের রাজবাটাতে নরহরিচন্ত্রের ছুর্দশ|। অনুকরণ 


করিয়! একটা যাত্রায় “সং” দেওয়। হয়। তাহাতে নরহরিচন্্র আরও আ্বপমানিত 


মনে করেন। 


বঙ্গদর্শন! 


িীতেি32 3৩2 
৯৭ সংখ্যা । 


০০০ আজে 


অবিশ্রাস্ত বৈরাগ্য ৷ 


বৌদ্ধবিদ্রোহ | 

পরগুরামের সময হইতে শাকামিংহ 
পর্যযস্ত কতদিন তাহার কিছুই স্থির নাই। 
ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের পুরা- 
বৃত্ত বিষয়ে কাল নির্ণয় করিবার জন্য 
বিস্তর চেষ্টা করিতেছেন । আমাৰ 
হুর্ভাগাবশতঃ এই উপলক্ষের কথা 
প্রায়ই আমি বুঝিতে পারি না, এবং 
তাঁহারা যে মকল তারিখ স্থির করিয়া- 
ছেন তাহ! অবলম্বন করিতেও সম্মত 
নহি । তাহার! এতদ্দেশের পুরাবৃত্তকে 
বাইবেললিখিত পুরাবৃত্ত অপেক্ষ। গৌণ 
ভিন্ন মনে করিতে পারেন না। বাই. 
বেলের মত ধরিতে হইলে মনুষাজাতির 
বয়ঃক্রম ৬০০০ বৎসরের অধিক নহছে। 
স্তর ইউরোপীয়েরা এতদ্দেশের 
পুরাবৃত্ত বিষয়ে যে কিছু আলোচন! 
করেন তাহাতে এ ৬০০* বৎসরের কথা 


৯০ 


ছাড়িতে পারেন না। ফলতঃ তাহাদিগের 
মধ্যেই আবার এই মতের যথেষ্ট প্রতি- 
বাদ শুনিতে পাই। সতা বটে, এরূপ 
একটী স্ছত্র ধরিমা' না চলিলে কোন 
বিষয়েরই মীমাংস1 হয় না।কিন্ত তাহাই 
বলিয়া এতরদ্দেশেব শ্রুতি, স্মৃতি। দর্শন, 
পুরাণ্তন্ত্রাদি সমস্তই যে এ্রমিয়াদের মধ্যে 
প্রবিষ্ট করিয়! মতিশ্থির করিতে হইবে, এ 
কথ! স্বীকার করা আমার পক্ষে অসাধ্য ! 

এতদ্বিষয়ে আর একটী হাসাাজনক উ- 
পায় অবলম্ষিত হইয়া] থাকে । ইংরাজি কবি 
চসরের সময় হইতে সেক্সপিয়রের সময় 
পর্য্স্ত এত বৎসরের মধ্যে ইংরাজি 
ভাষার এতদুর পরিবর্তন হইয়াছে । অত- 
এব বৌদ্ধদিগের সংস্কভত ও বেদের 

স্কৃত পরম্পর তুলনা করিয়! স্থির 
কর গেল, যে ছুইএর মধ্যে এত 
বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে; সুতরাং 


১৪ 


চন্দ্রগুু রাজাব এদিন আগ্রে গগ্থেদ 
রচন! হইয়াছিল। এ হিসাবটা লিখিতে 
সহজ ₹ কেবল একটু দোষ এই) যে 
তিনটা সুপাপিব মূল্য যদি এক পয়স। 
হয় তবে এক কান্ধি মর্তবান কলাৰ মূল্য 
কত হইবে তাহাব কোন স্থিবতা নাই। 
আব জ্যোতিষ ধরিম। যে হিসাবে বেদের 
সময় নির্ণয় হয়, তাহার কথা জোতি- 
র্ত্তাবাই বলিতে পাবেন। আমি এই 
পর্য্যন্ত বুঝিয়া বাখিয়াছি, যে বেদেব 
কথা ইংবাজি ভাষাতে বুঝিয়া সমা- 
লোচন। করা ধৃষ্টতা ভিন্ন নহে । এ 
কথাটী আম।ব নহে; দয়ানন্দ শ্বরস্বতীর 
নিকট এই শিক্ষাটা লাভ কবিয়াছি। 
অতএব ভারতবর্ষের পুরাবুত্ত বিষয়ে 
কাল নির্ণয় করা কিম্বা কালনির্ণয়ের 
সমালোচনা করা সর্ধপ্রকারেই আমার 
সাধ্যাতীত। 

পরন্ত ভারতবর্ষের ঘটনাবিশেষের 
পারম্পর্ধ্য স্থির করিতে পারিলেও আনক 
মঙ্গল হয়। অর্থাৎ শাকাসিংহ এবং 
পরশুরাম অমুক তাবিখে দেহত্যাগ 
কবেন এগ্রকাব সঙ্গম কালনির্ণষে 
অভাবে যদি এ পর্যন্তও অবধাবণ কব! 
যাঁর যে--অমুক ঘটনাব পবে অমুক ঘটন! 
হুইয়াছে ব! উভয় ঘটন! মমসাময়িক--অ- 
থব' প্রথমটি অগ্রবন্তা এবং দ্বিতীয়টি অল্প 
কি অধিক পরবত্তী, কি কেবল পব 
বর্তী,--তাহ! হইলেও ভাল হয়। এ 
প্রকার আন্দান্ কব! নিতান্ত অসাধ্য 
মনে হয় না; এবং এপ আন্দাজি 


বঙ্গদর্শন । 
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কথ! একেবারে অকর্মণ্যও নহে। কেন 
না, যে সময় পর্যন্ত ভারতবাসীর! অন্য 
দেশের সহিত মিশ্রিত হন নাই,সে সময় 
উপলক্ষে ভারত এবং অ-ভারত মধ্যে 
সমসাময়িক সম্বন্ধ ন! লালদিতে পারলে 
ক্ষতি নাই । যাহার এক পাঠশালায় 
পড়ে, তাহাদিগের মধ্যেই বিদ্যা ও বয়ঃ- 
ক্রমের পরিচয় লইয় পরস্পরের নৃ[নাতি" 
বেক স্থির করা আবশ্যক হয়। কেন না, 
উন্য়ের তুলনা দ্বারা ছাত্রগণেব বুদ্ধির 
তাবতম্য ও শিক্ষাপ্রণালীর গুণাগুণ 
কতক বিচার কর যাইতে পারে । কিন্তু 
বিভিন্ন পাঠশালার ছাত্র মধ্যে কেহ এক 
বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অগ্রবত্তী ও অন্য 
বিষয়ে অপেক্ষাকৃত পশ্চাদ্বত্রী বলিয়। 
প্রকাশ হইলে এতাদৃশ কোন ফল লাভ 
হয়না । ভাবত এবং ইউরোপেন 
সমসাময়িক উন্নতির তুলন! করা এপ 
অকিঞ্চিংকর। ব্যাস ও বাল্মীকির সম্য় 
কুল্মবূপে স্থির করিতে পারিলে একটী 
লাভ এই যে, বুঝা যাইবে তখন ইউ- 
বোপীয়েবা কি অবস্থায় ছিলেন; সে 
সময়ে কাহাব! শ্রেষ্ঠ কাহারা নিক্ষ্ট ছিল, 
এবং এত বত্সবের মধো কোথায় কত 
উন্নতি হইয়ছে। কিন্তু এই গ্রকারে পর- 
স্পরের শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট সন্বধ্ধ স্থির হইলেও 
কাহাবও নানাতিরেক স্থির হইবে না ।-_ 
এক সময়ে ভারতে অন্নকষ্ট ছিল না 
বলিয়। কোন বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে 
এবং কোন বিষয়ে হয়তো প্র কষ্ট অভাবে 
ুর্ব-ন্ধিও ঘটিয়াছে; আর, সেই সময়ে 
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ইউরে।পীয়ের। অক্লাভাবে নিতাম্ত কাতর 
ছিলেন, কিম্বা! সময়াস্তে অন্নকষ্টেব অভি 


জ্ঞতা সহকারে অমুক অমুক বিষয়ে ভার-- 


বাসিগণ অপেক্ষা তাহারা অধিকতব 
উন্নতিল।ভ করিয়াছেন--পুরাবৃত্ত শাস্ত্রে 
এপ সমসাময়িক সন্বন্ধ স্থিব করিতে 
পারিলে এমন কোন আপাধারণ উপকাব 
দেখিতে পাই না। 


ভাবতের পুবাবৃত্তেব তাবিখ স্থির 
করিতে পাবিলে লাভ হইত ন1 এমন 
নয়। যে লাভ হইত তাহা অন্য 
প্রকারের। ইহাতে কৃতকার্য হইতে 
পারিলে বুঝ! যাইত, মে যখন অমুক 
ঘটনার পরে অমুক ঘটন। হইযাছে,তখন 
তহু্গয়মধ্যে কার্য-কাবণ সম্বন্ধ আছে। 
অথবা অমুক অমুক ন্ষিয়ে লোকেব 
বুদ্ধর ভ্রম বা চৈন্য প্রযুক্তই পরে এই 
এই পবিবর্ভন ঘটিয়াছে। লে।কে বিবেচন। 
করিয়া এক মময়ে ঘে কোন প্রথা 
পরিত্যাগ কবিষাছে) না বুঝিয়া সেই 
প্রথ! পুনরায় প্রবর্তন কবিলে আবাঁব 
তাহা ত্যাগ করিবাৰ আবশ্যকত।1 জন্মিতে 
পাবে। পক্ষান্তরে যেখানে বিবেচনা 
ক্রুটী হইয়াছে সেখানে ধারাব্হন তা!গ 
কবিলে দোষ হইতে পারে না, ববং 
লাভ হওয়!ই সম্ভব । কিন্ত এপ উপ- 
পত্তির নিমিত্তে ঘটনাসমুহের তারিখ 
অভাবে কেবল পারম্পর্ধ্য নির্গীত হই- 
লেও অনেক সুবিধা হইত পারে। 

কালগ্রবাহে নান। অবস্থার পরি- 
বর্তন হইতেছে, স্থতরাং সেই সঙ্গে 


অবিশ্রাস্ত বৈরাগা। 
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সঙ্গে ব্াবস্থারও রূপাস্তব কর। আবশাক 
হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি? প্রাচীন 
কালে এতদ্দেশে বিজ্ঞানশান্ত্রেব চর্চ 
হয় নাই,এবং তদ্বিষয়ক বুদ্ধীও অপরিণত 
ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানশাস্থ সংক্রান্ত ঘট- 
নাদিব মধ্যে নিত পূর্ববন্তিতা নির্ধারিত 
করান্তেই ইউবোপের এত উন্নতি হই- 
যাছে। অতএব ভারতপুরাবৃত্তেব ঘটনা- 
বলীব তারিখ অভাবে কেবল পারম্পর্ধ্য 
বুঝিতে পাবিলেও কপ লাভ দর্শিবে । 
এবং এতদ্দেশের অবস্থা! অন্ুনাবে বিজ্ঞান 
শাস্ত্রোক্ত মতে নিয়ত পৃর্বববর্তিত! ধরিয়! 
যথাযোগা ব্যবস্থা কব! যাইতে পারিবে । 
যেমন অবস্থা তেমনি ব্যবস্থা--বিজ্ঞান 
শান্ত্রের এই বিধান। অবস্থ। বুঝিতে 
পারিলে ব্যবস্থার বিষয়ে মতভেদেব স্থল 
স্বভাবতই সঙ্ষীর্ণ হইয়া যাইবে। 
ভারতবর্ষীয় ঘট নাবলীব পরম্পর্যয স্থিবী- 
রুত হইলে অন্ততঃ একটি লাভ হইবে। 
ভাবতবর্ষে সময়ে সমযে যে সকল 
উপদেষ্টা আঁবিভূর্তি হইয়াছেন, ত্াহা- 
দিগের গুণেই ভারতবাসীবা ক্রমশঃ নান 
বিষয়ে বৈবাগা শিখিয়াছেন। এই শিক্ষার 
পারম্পর্য্য স্থির হইলে অতীত প্রেম অব- 
লম্বন পুর্ব্বক ভাবী বিধান স্থির কর! 
যাইবে । সংসাঁব আশ্রম হইতে বীত- 
রাগ হইয়াই সন্ন্যাস অবলম্বনের অভি- 
লাষ জম্মিয্নাছিল; এবং সন্াসের পরি- 
চষ হইতে স্থার্থান্ুরাগ বিহীন শ্রমের 
মাহাত্মা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এইগুলি 
স্থির হইলে পরিশেষে পরিশ্রমই 
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বৈরাগোর প্রধান উপায় বলিয়! গ্রাহ 


হুইবে। 
পরগুরামের সময়ে ব্রাঙ্মণদিগেধ মুদ্ধ- 


ত্যাগ এবং শাকাদিংহের সময়ে বৌদ্ধ- 
মতের সুত্রপাত হয়। এই ছুই সময়ের 
মধ্যের সামাজিক ব্যাপার,-বিশ্বামিত্র ও 
বশিষ্ঠের বিরোধ এবং শ্রুতি রচনার 
সমাধি ও স্বৃতি রচনার প্রারস্ত,-এই' 
গুলি অনুমান হয়। কেবল স্থৃতি কেন, 
এই সময়ে দর্শনশান্েরও অন্ততঃ কতক 


উন্নতি হইয়া থাকিবে । 
ইদানীস্তন ইউরোপীয় সমালোচকের! 


বৌদ্ধশান্ত্র লইয়! এতই বিব্রত হুইয়া- 
ছেন; যে উহার পুর্ববের ও পরের ঘট- 
নার প্রতি তাহাদিগের তাদৃশ মনোযোগ 
দেখাযায় না। অনেকের, বিশেষতঃ 
খ্রীষ্টধর্্মাবলম্বীদিগের, মনের সংস্কার, যে 
হিন্দুধর্ম কেবল ব্রাহ্মণদিগের জব বুদ্ধিব 
ফল মাত্র। সুতরাং তাহাদ্দিগের নিকট 
বৌদ্ধমত অপেক্ষাকৃত আদরণীয় হই- 
যাছে। শক্রর শত্রু মিত্রপদেই অভিষিক্ত 
হয়। ফলতঃ ব্রাঙ্গণ ও বৌদ্ধ মধ্যে 
কে শ্রেষ্ঠ তাহার বিচার পৃথকবপে 
নিষ্পন্ন করা আবশ্যক হুইয়াছে। ভরস| 
করি, নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ধাহারা ইং- 
রেজি ও সংস্কতভাষাতে ব্যুৎ্পন্ন, তাহাব! 
পালিভাষার অনুশীলন করিয়া এই 


ৰিচারে ব্রতী হইবেন। 
শাকাসিংছের উপদেশ অন্ততঃ কতক 


* শাক্যসিংহ কুল ও গোত্র বিষয়ক নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন । 


বঙ্গদর্শন ) 


(কার্তিক 


পরিমাণে যে ত্রাঙ্মণগণের শিক্ষা হইতে উৎ 
পর্ন তাহাতে সন্দেহ নাই। আর বৌগ্ধগণও 
এক্ষদেশ হইতে দূরীক্কত হইয়াছেন বটে, 
কিন্ত ইহাতেই বর্ষণের জুরতা! প্রর্তীত 
হয় না। বরং বৌদ্ধঘতের দোষ এবং ব্রা- 
হ্ধণদিগের উপদেশের প্রাধান্যই প্রতিপন্ন 
হইতে পারে। ভারতবাঁসীরা টবদিক- 
ধর্মের প্রতি অধিকতর সমাদর ন! করিলে 
এত বড় প্রবল বৌদ্ধধর্দের ক্ষয় হইবে 
কেন? এবং যে সমস্ত লক্ষণবশতঃ 
দেই পরিত্যক্ত বৈদিকধর্দম আবার 
লোকেব নিকটে এত আদরনীয় হইয়া 
ছিল, তাহা কখনই সর্ধতোভাবে নিন্দার 
বিবয় হইতে পারে না। 

প্রবাদ আছে, যে শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ- 
মতাবলম্বীগণকে পরাস্ত করিয়। বারাণসী 
তীর্থ পুনঃসংস্থাপন করেন। অতএব 
পরশুবাম হইতে শাকাদিংহের সমর 
পর্যন্ত বৈদিক সময় এবং শাক্যসিংহ 
হইতে শঙ্কবাচার্যেব সময় পধ্যস্ত বৌদ্ধ 
সময় বলিয়! গণ্য হইতে পারে । শীক্য- 
সিংহ ব্রাহ্মণ ও বেদের বিদ্বেষী ছিলেনঃ 
কিন্তু আমর! বেদ ও ব্রাঙ্গণের অধীন। 
এই জন্য বৌদ্ধপ্দিগের বিদ্রোহ নাম 
দিয়াছি। ফলতঃ শ্রীষ্টধর্্মাবলম্বীগণের 
কথা ছাড়িয়া হিন্দু গণের মতে 
বিচার করিলে নৌদ্ধধর্ম ৰিদ্রোহশ্বরূপ 
বলিয়া মহজেই অনুভব হইবে ।* 


তাহার 


গৃতী গোপা, দণ্ডপানি শাক্যের ছুহিতা। অতএব বিবাহট! সগোত্বেই হইয়াছিল। 
উ্রতিহাসিক রহম্য ২ ভাগ ৫৫,৫৬ পৃষ্ঠা দেখ । 
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শকাসিংহ হইতে শঙ্করাঁচার্য্যের সময় 
পর্যন্ত যে সকল ভূরি দুরি গ্রন্থ রচন! 
হুইয়াছে,তাহাতে এই সময়টাই অপেক্ষা. 
কৃত শ্রেষ্ঠ মনেহইতে পারে। কিন্তু বাস্ত- 
বিক এই সময়ে ভারতবর্ষ নান! ধরে 
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হুইয়াছিল। যখন বিপ্লব 
উপস্থিত হয় তখনই পুরাবৃত্তেব ঘটনা 
বৃদ্ধি হয়। এবং উহাব বিপরীত- 
অবস্থাই প্রকৃত প্রস্তাবে মাঙ্গলিক। 
শান্তির সময়েই বাস্তবিক লোকের 
চরিত্র সংস্কার হইয়! থাকে। এইবপ 
মালগলিক ঘটন৷ পবশুরামরূত বিপ্লবের 
অব্যবহিত পষে, অর্থাৎ বৈদিক সময়েই 
ঘটিয়া থাকিবে | এ বিপ্লবের পবে 
বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিবোধ ঘট- 
য়াছিল; ইহার মর্ম এইকপ বোধ 
হয়, যে ক্ষত্রিয়গণ ধর্মবলের তুলনায় 
বাহুবলের নুনতা ত্বীকার করিয়াছিলেন। 
এই প্রকার লোক-সংস্কার সামান্য উন্ন 
তির লক্ষণ নহে। এই উপাখ্যানের 
গ্রতি কিঞ্চিং অভিনিবেশ কবিলে 
আরও বোধ হইবে, যে নিবন্ত্র অহিংসক 
ব্যক্তির প্রতি বধলবান লোভপরব্শ 
ব্যক্তি অত্যাচার আরম্ভ কবিলে, প্রথ- 
মোক্ত ব্যক্তির পক্ষেই সকলে সাহাযা 
করিতে ইচ্ছা করে। বিশ্বামিত্রও পরি 
শেষে এই কথা বুঝিয়! বিপ্রধন্দম অবলম্বন 
করিয়া থাকিবেন । 

বিশ্বামিত্রের সহিত শাকা্মিংহের 
তুলনা হইয়! থাকে । কিন্তু উভয়ের 
+1306'5 1791)-10119) ৮, 2৮, 


অবিশ্রীস্ত বৈরাগ্য। 
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মধো গুরুতব প্রভেদদ আছে। শাক্য- 
মিংহ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রেহা- 
চরণ করেন, আর বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় 
ব্যবসা ত্যাগ করিয়া! বিপ্র-বৃত্তি অন্ুপরণ 
কবিতে চেষ্টা করেন। শাক্যমিংহ 
নিজে রাজা ত্যাগ কবিয়া ভিক্ষা! অবলম্বন 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বৌদ্ধরাজ। 
অজাতশক্র এবং অশোক, বৌদ্ধসঙ্গম 
এবং বৌদ্ধ আচাধ্যগণের উপরেও আধি- 
পত্য কবেন। বৌদ্ধমতাঁবলম্বী ভোট 
রাজ্যে ধর্মরাজা এখনও দেবরাজ নামক 
পিউলো! বা স্বাদারের উপরে কর্তৃত্ব 
করিছেছেন। আর জাপানের মিকাডে! 
এবং চীনেব সম্রাটের কর্তৃত্বও এরূপ । * 
ফলতঃ বৌদ্ধমতে মাজন, অধ্যাপন 
আদি বিগ্রধর্্ম ক্ষত্রবৃত্তির সহিত বিভিন্ন 
থাকে নাই। বৌদ্ধের শ্রুতি, স্বৃতির 
অবমাননা কবাতেই ব্রাঙ্মণদিগের বৃত্তির 
বিদ্ধ হয়। নন্দরাজার সময় উপলক্ষ্য 


করিয়া বৃহত্কথার গ্রন্থকর্ড! বলিয়াছেন, 
যে সামবেধেব আবৃত্তি শুনিয়া শুগালের 


বব ভ্রম হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের যুন্তি উচ্ছেদ 
করিবার চেষ্টাকে তুচ্ছ কথা মনে করিতে 
পারি না। য'জনবৃত্তি রাজ্জকার্ধ্য হইতে 
বিভিন্ন হওয়াতে কিবপ উন্নতি হুই- 
য়াছে, তাহা ইতিপূর্বে গ্রদর্শন করি- 
যাছি। শাক্যসিংহেব বিদ্রোহের মূল 
কথা প্রাগুক্ত বৃত্তিভেদের হনন। খিশ্বা- 
মিত্র কখনই উন্লিখিত বৃত্তিভেদেব প্রতি 
হত্তক্ষেপ করেন নাই; বরং কার্যেব দ্বার! 
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তিনি বিপ্রবৃত্থির সন্মান বর্ধন করিতেই 
চেষ্উ। করিয়াছিলেন মনে হয়। বিশ্বা- 
মিত্রের সময়েও ব্রাক্গণেরা শাক্যসিংহেঃ 
সময়ের অনুপ হইয়া নব্যবিধ/নের 
গ্রতিদ্বন্দীতা করিয়া! থাকিবেন, ইহা 
অসস্ভব নহে। কিস্তুবিশ্বামিত্রের প্রতি 
ত্রাঙ্গণের বৈরিতার নিদর্শন এইমাত্র 
আছে, যে তিনি ব্রহ্মর্ষির সমান এবং 
সপ্তর্ধিব মধ্যে একজন হইয়াছিলেন কিন্ত 
ব্রাহ্মণ হইতে »*পাঁরেন নাই। এই 
নিমিত্ত ব্রাহ্মণবর্গকে দোঁষ দেওয়া অস- 
নত। এই উপাখ্যান হইতে বুঝ! যায়, 
যে রাজর্ষি, ব্রহ্র্ষি উভয় পদই 
ক্ষত্রিয় বর্ণেব আযত্তের মধ্যে বটে। 
কেবল ব্রাঙ্গণেব বৃত্তি হরণটী নিষিদ্ধ 
বলিয়া গণ্য । কিন্ত এই স্বল্প দ্থার্থ- 
পরতাটীও বিবর্জিত হইতে পাবিলে ত্রান্ষ- 
গের! মনুষাপ্রকৃতি অতিক্রম করিতেন । 
মন্নষ্যের নিকট এভদূর প্রত্যাশা! করা 
সঙ্গত নহে। গ্রতাত ব্রাঙ্গণের! বিশ্বা- 
মিত্রকে ব্রঙ্গর্ষ কবাতেই স্বীকার করা 
কর্তব্য, যে শাকাসিংহগ ইচ্ছা করিলে 
ব্রহ্গর্ধি হইতে পারিতেন। 

বেণ, নিমি ইত্যাদি রাজাদিগের 
বৃত্তান্ত জানি না, স্থৃতরাং তাহাবা শাক্য- 
দিংহের শ্রেণীতে গণনীয় কি না তাহাঁও 
বলা যাঁয় না। কিন্ত গ্রভেদ এই, যে 
ইহারা শীত্ুই শাসিত হষ্টয়াছিলেন 
আর বৌদ্ধ দ্িগকে শাসন কবিতে 
করিতে ভারত যবন হস্তে নিপতিত 
হইয়াছেন। শাস্ক্যসিংহের খ্যাতি 


বঙ্গদর্শন। 


(কার্তিক 


এতদিনের পরে জগৎ নিশ্তীর্ণ হইতেছে। 
আমি উহার বিরোধী নহি । বেণের 
মময়ের কোন সদনুষ্ঠান শুনা বায় ন। 
শাক্যদিংহের মহৎ কীর্তি অদ্বাপি 
সর্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে দেখিতেছি। 
অতএব বৌদ্বধর্্ম সংক্রান্ত কার্যযসমগ্রকে 
হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বিদ্রোহাচরণ বলাতে 
পাঠক এমন মনে করিবেন না, যে 
বৌদ্বদর্্ম হইতে আমাদিগের কোন উপ- 
কার হয় নাই । 

কংস ও জবাসন্ধেং সহিত বৌদ্ধ পুরা- 
বৃত্তেব কোন সন্দন্ধ ছিল কিনা বলিতে 
পারা যায় না; কিন্তু কংপারী এবং 
কাল যবণতাড়িত দ্বাবকাধিপতি শরীক 
উপলক্ষে ই ভগবদীত। বচন! হইয়াছিল। 
যবন আলেকজন্দরের পূর্বে বৌদ্ধবিদ্রোহ 
আরম্ত হুইয়াছিল, এবং কৃষ্ণোপাসন| 
মূলক ভগবদগীতাতে বৌদ্ধদিগের কথা 
স্পষ্ট না থাকিলেও উক্ত মতের, অথবা, 
স্বধন্ম ত্যাগপূর্বক বিপ্রধন্ম আকাজ্ক।! 
মাত্রেব, প্রতিবাদ বিলক্ষণ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

শাকাসিংহের সময়ে বোধ হয় বেদা- 
ধ্যাপকর্দিগের মধ্যে অনেক দোষ ঘটিয়! 
থাকিবে! এই জনো তিনি বেদের 
শিক্ষ। এবং ব্রহ্র্ষি পদপাঞ্চির কামনা 
পরিত্যাগ কবিযা এক অভিনব ধর্থা 
প্রণয়নে গ্রাবৃন্ত হন। কিন্তু ততকালে 
যে সকল ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণপদ ধাবণ করি- 
তেন, তীাহাদেব যতই ক্রটি হইয়! 
থাকুক, তাহারা যে সম্প্রদায়ভূক্ত এবং 
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যে পদে অভিষিক্ত ছিলেন সেই সম্প্রদ্ধায় 
এবং মেই পদের মাহাত্ম্য লঙ্ঘন কর! 
কিবপে সঙ্গত হইতে পাবে? একজন 
রাজ! যদি অতাচার কবষেন তবে মকল 
রাজাই কি দোষী হইবেন? এবং রাল্প- 
পদ মাত্রই কি উন্বলনেব যোগ্য হইতে 
পাবে? 

বিশেষতঃ একটী কথা ম্মরণ করা আব 
শ্যক। ব্রাহ্মণপদদ এবং ব্রাহ্ষণসম্প্রদায় 
হইতেই যুদ্ধ নিবারিত হয় এবং এই 
শুভ ঘটন। ছেতুই শাক্য বিশ্বামিত্রাদি 
ধর্মালোচনা কবিতে সক্ষম হইয়াছলেন। 
ক্রাঙ্গণেরাও যে আপন পদবিষয়ক ঘুক্তিৰ 
সার কথ! সম্যকবপে বুবিযাছিলেন তাহা! 
বলিতে পবি না) কেন না, তাহা হইলে 
এতদ্বিঘয়ক বাদানুবাদ সংস্কতজ্ঞদিগেব 
নিকট শুনা যাইত। গীতাকার নিষ্কাম 
কর্ম এবং কর্মত্যাগেব তুলনা কিয় 
কেবল এই পর্যন্ত বশিষাছেন “যুদ্ধ 
ধন্ম এবং আহংমা ধর্ম উভয়ই সমান, 
কিন্ত সম্যক অনুষ্ঠিত পবধর্্ম অপেক্ষ 
অঙ্গহীন স্বধর্মও শ্রেষস্কর |” ৩ অঃ ৩৫। 
এস্থলে গীতাকার অনায়াসে বলিতে 
পারিতেনঃ যে উভর ধর্ম সমান বটে, 
অগচ ঘুদ্ধধর্্মীবলম্বী না থাকিলে অহিংস! 
বা বিএ্ধর্দ্ম রক্ষা হয় না; আর, একা- 
ধারে উভয় ধর্ম ধারণ করাও অসাা। 
অতএব ক্ষত্রিয়ের শ্বধন্ম ত্যাগ কবাতে 
বিগ্রধন্ম ক্ষত্রধন্্ম উভয়েরই বিঘ্র হইবে । 
আশ্চর্য এট যে, শঙ্কবাচার্ধা সন্ধ্যাসধর্নের 
পৌষকত। করিতে গিয। স্পষ্ট বলিয়া- 
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ছেন। যে উভগ্ন ধর্ষ্মের অনুষ্ঠান «“এক- 
কালে একপুরুষ কর্তৃক সম্ভব হয় না,” 
(ব্দোন্তবাগীশের ভগবদগীত। ৪ পষ্ঠা ) 
তথাচ বলিতে পারেন নাই, ঘে একেব 
রক্ষার্থে দ্বিতীয়ের রক্ষণ অপরিহার্য্য। 
অতএব ব্রাঙ্মণেরা কার্যে বিপ্রধর্ম ও 
ক্ষত্রধান্মর গ্াভেদ কবিয়াছিলেন বটে, 
কিন্ত তাহার নিগুঢ যুক্তি পরিষ্ষাররূপে 
স্থিব করিতে পারেন নাই। তথাচ 
ত/হাদিগেব প্রতি বিজ্বযেহাচবণ হইতে 
যে ক্ষতি উৎপন্ন হইয়াছে শাকাসিংহ- 
কেই তাহাব মুপীভুন্চ বলিয়া গণ্য 
কবিতে হইবে । আমবা বুঝ আর ন! 
বুঝি, আমাদিগেব কার্যযফলেব দোষ গুণ 
আমাদিগের উপবেই বর্ডবে। 
শাক্যসিংহ যে ধর্ম প্রণয়ন করেন তাহ! 
ুদ্ধবৃত্তব পোষক নহে । এবং বৌদ্ধগণ 
যখন যাঞ্জনকার্ষ্য ও ক্ষত্রবৃত্তির বিভেদ 
উঠ্াইর। দেন, তখন তীহারাও যে এত- 
দ্বিষয়েব সমধিক বিচার করিয়াছিলেন, 
তাহার চিহৃও দেখা যায় না। বাস্তবিক 
বিপ্রধর্্, অর্থাৎ যাজন মধ্যাপন ও প্রতি 
গ্রহ, যুদ্ধপন্্ম হইতে বিভিন্ন হওয়াতেই 
দেশের মঙগগল হইয়াছিল তাহার সন্দেহ 
নাই। কিন্তু উভয় পক্ষই নিগৃঢচ কথ! 
ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ভূলিযা অসঙ্গত 
কার্ম্যেব দ্বাব! তাহাদিগের ব'শাবলীকে 
ক্ষতিগ্রস্ত কবিয়! গিয়াছেন। বৌদ্ধণণ বেদ 
ও ব্রাহ্মণের প্রতিকূলত। কবাতেই প্রাগুক্ত 
বৃত্তিভেদ বিলুপ্ু হইয়া যায়। আর 
ব্রাঙ্গণেবা যাজন অধ্যাপনের বশ্বন্ধ ও 
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মাহাত্ব না বুঝি! যন্পন এবং তপস্যার 
প্রতি অযথা মনঃসংযোগ করাতেই 
এত বিপত্তি ঘটিয়াছে। সে যাহ! 
হউক, ব্রাঙ্গণের যুক্তি এবং তদ্বিষয়ে 
বৌদ্ধের ভ্রমন্থ শ্ব সম্প্রদায়ের দোষ 
গুণ জ্ঞাপক নহে, কেবল পূর্বববন্তী ঘটন! 
বিশেষের ফল, এবং পরবস্তী ঘটন! 
বিশেষের কারণ মাত্র। সেই সকল ঘটনার 
অশুভকর ভাগপরিত্যাগ পূর্বক শুকর 
ভাগ রক্ষা করাই আমাদিগের পক্ষে 
কর্তৃব্য। যাঁজন বৃত্তির পার্থক্য রক্ষা ও 
বৌদ্ধগণের উপদেশ পাঁলন, উভয়ই 
কর্তব্য বটে, কিন্তু বিপ্রবৃত্তি হরণাস্তে 
বৌদ্ধেরা যে বৃত্তভেদের লোপ চেষ্ট! 
করেন ভাহা পরিত্যাগ করা কর্তব্য। 

অনন্তর বৌদ্ধবিত্রোহের পূর্কবৈস্ভী ঘট- 
নার আলোচন! করা যাউক। যাহাকে 
ইতিপুর্ব্বে বৈদিক সময় বলিয়াছি, শর 
সময়ে ভারতবর্ষে ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়ের 
বিরোধই প্রবল হইয়াছিল। এবং এই 
বিরোধে উভয় পক্ষ নিরস্ত হওয়াতেই 
বিপ্রধর্শী এবং ক্ষত্রধর্দ্দের বিভেদ 
স্থাপিত হয়। এই ঘটনাটী নিতান্ত 
অস্বাভাবিক বটে; কিন্ত ইহার সত্তার 
বিষয়ে সদেহ নাই। স্বভাবনঃ এতা- 
দশ বিরোধে এক পক্ষের সম্পূর্ণ 
পরাজয় হওয়াই সম্ভবপর । এবং এরূপ 
পরাজয় হইতে, হয় যুদ্ধব্যবস(রীদিগের 
একাধিপত্য ঘটিবে, নচেৎ ধর্মব্যবসায়ী- 
দি£গর অনন্য প্রাধান্য সংস্থাপিত হইবার 
কথ।। ধর্মব্যবসাটী প্রধান হইলে যুদ্ধ- 


বঙ্গদর্শন । 
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ব্যবসায় যে উঠিয়া যাইত এমত নহে, 
কেবল যাজ্িকের আদেশ ব্যতীত 
কোন যুদ্ধ হইতে পারিত না। ব্রাঙ্গণ- 
দিগকে প্রথম হইতে এইরূপ কর্তৃত্ব 
করিতে হইলে তাহার! যুদ্ধ-কলুষস্পৃষ্ট 
হইয়া ক্রমশঃ মুদলমান বাদসাহের নায় 
হইয়া উঠিতেন। যে দেশেই হউক 
যাজ্ধিক জঅম্প্রদায় এইরূপে যুদ্ধকাম 
হইলে তাহারা ধর্ম্মালোচনা বিষয়ে 
স্বভাবতঃ নানা বিশৃঙ্খলা ঘটান। 
স্বতরাং পরিশেষে আবার যুদ্ধব্যব- 
সয়ীরা উৎপীড়িত এবং বিদ্রোহী হুইয়!] 
যাজ্িকদ্দিগকে শাসিত করিয়া ফেলে। 
ভারতবর্ষে শাঁকানিংহ রাঁজস্থখ ভোগেও 
সন্তপগু হন নাই। না হইয়। বিপ্রবর্ণের 
তপন্যাবৃত্তির জন্য আকিঞ্চন করিলেন। 
এবং এই আকাজ্ষার বশবর্তী হইয়া 
সন্ন্যাস ধর্মের আত্যন্তিক এবং বিকৃত 
ভাব উত্পাদন করিলেন। 
ফলতঃযাজ্ভিক এবং যুদ্ধব্যবসায়ীদিগের 
বিরোধ ঘটিলে অগত্যা উভয় পক্ষকেই 
বাহুবলের উপরে নির্ভর করিতে হয়। 
কিন্তু বাহুবল দ্বারা এই বিরোধ মীমাংস! 
করিতে হইলে ধর্মমোপদেষ্ট! অপেক্ষা 
অস্ত্রধারীগণের জয়লাভই যে অধিকতর 
সম্ভব তাহাতে সঙ্দেহ নাই। ইউরোপে 
বাহার পোপের ধর্শাশাসন ত্যাগ করি- 
য়াছেন,তীহারা অগত্যা যুদ্ধব্যবসায়ীগণের 
একাস্ত অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। 
প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় এই প্রণালী অবলম্বন 
করাতে ইংলগ্ডে এবং ইংরাঝ জাতির 
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মধ্যে ধর্মশাসন কত হীনদল হইয়াছে 
তাহা ইতিপূর্বে বোম্বাই বিভাগের 
বিশপেব ছ্ুরদৃষ্ট উপলক্ষে দেখান 
গিয়াছে। 

যুদ্ধব্যবসায়ীদ্িগের প্রাধানা হইতে 
ধর্মমালোচনার বিদ্ন হয় বটে, কিন্তু রাজ 
কার্ম। নির্বাহ বিষয়ে বিশেষ উন্নতিও 
হইয়া থাকে । ধর্ম এবং সত্পরামর্শেব 
বল, বাইবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। 
কিন্তু এই শ্রেষ্ঠত1 সত্বর প্রতিপন্ন হইবার 
নহে। বাহুবল দাবা লোককে বশীভূত 
কব অপেক্ষাকৃত মহজ; এই জন্য তাহ 
হইতে যে সকল উন্নতি তয় তাহা যুদ্ধ 
ব্যবপায়ীৰ প্রাধান্য হইতেই লব্ধ হয়। 
আর যুদ্ধব্যবসার উন্নতি হইতে আজ্ঞা 
দান ও আভ্ঞাপালন বিষয়ক বন্দোবস্ত 
লোকেব অভ্যস্ত ও হদয়ঙগম হয়। 
ভারতের হুর্ভাগ্য এই যে, এই 
সকল উন্নতি দুরে থাকুক, বৌদ্ধগণ 
ব্রাহ্মণের বিদ্রোহিত! করিয়াও স্বকীয় 
ধর্মের কয়েকটি ক্ষতি নিবারণ কবিতে 
পারিলেন না। বৌদ্ধরাজেঃর সময়ে 
অনেক উন্নতি হয়, কিন্তু বৃত্তির সাহ্বর্ধ্য 
হইতে মহা ক্ষতি হইয়াছে। 

যুদ্ধব্যবসায়ীবা প্রাধান্য করিতে 
পাইলে এক্ছত্র স্থাপন করিতে ব্গ্র 
হন! একছত্র স্থাপন করিতে পারিলে 
রাজ্যস্থ লোক সমূহেব একতা এবং 
তন্নিবন্ধন নানাবিধ উন্নতি লাভ হয়। 
কিন্তু যুদ্ধকার্ষে) দক্ষ হইলেই যে এক" 
ছজজ স্থাপন করিতে পারা যায় এমত 
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নছে। বাহুবলে রাঁজ্যাধিকার হইতে 
পাবে, কিন্ধ একছত্র স্থাপনার লোকের 
মন বশীভূত কর! আবশ্যক। সে 
কৌশল, সকল যুদ্ধব্যবসায়ীর আয়ত্ত 
হয় না। মুসলমানেরা এক সময়ে 
অনেকদুর রাঙ্গয বিস্তার করিয়াছিলেন, 
কিন্ত তাহাতে রাজ্যের একতা স্থাপিত 
হয নাই । তসকন্দর সাও বিস্তর রাজা- 
ধিকাব কবিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও 
বিশেষ ফল লাভ হয়নাই। বৌদ্ধগণ 
গন্ধার, (কাগ্ডাহাব) তাত্রলিপ্ত (তমলুক), 
এবং মিংহল পর্য্যস্ত একছত্র স্থাপন করিয়! 
থাকিবেন। এবং স্তূপ গৃহা বিহার আদিতে 
তস1মান্য শিল্প নৈপুণা প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন, কিন্তু রাজকার্ষোর ভাল বন্দো 
বন্ত কোথাও কবিতে পারেন নাই। 
ব্রাহ্মণ শাসনের ব্যবস্থ। ছাড়িয়া! দিলে 
বৌদ্ধশালনে, ভারত, তিব্বত, শ্যামংব্র্ধ, 
চীন, জাপান, যেখানে বল সর্ধত্র কেবল 
সম্রাট, রাভা, তালুকদার বা স্থবেদার 
মাত্রেব শাসন দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহাবা সকলেই যাক্িকগণের উপরে 
কর্তৃত্বপরায়ণ। ইহাদের দ্বাবা কোথাও 
গ্রক্ৃতিবর্ণের মহত্ব কিন্বা সহযোগীতা 
পথ আবিষ্ৃত হয় নাই। কোথাও মত- 
ভেদ নিবুত্তিকরণের উপায় উদ্ভাবিত হয় 
নাই। চাণক্যের বুদ্ধি নৈপুণ্যের বর্ণনা পাঠ 
করয়া! একবারও বন্দোবস্ত করিবার 
ক্ষমতা মনে হয় না। বররুচির সর্প 
কথা-_পাচজনের একা অভাবে ছইজনের 
এক্যেই রান রক্ষা হইতে পারে--মলে 
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হইলে কেবল হানি পায়। (মুদ্রারাক্ষস, 
ব্হৎ কথ! দেখ ।) একছত্রের বন্দোবস্ত, 
রাজধর্্ম ও রাজনীতির অঙগ। তাহ! 
সহঞ্জে বোধগমা হইলে বর্তমান সময়ে 
আজ্মশাসন লইয়া এত আড়ম্বর শুনা 
যাইত না। এ কথাটা অপ্রামজিক। 
কেবল মূল বিষয়ের অর্থজ্ঞাপনাথে ইহার 
নাম করিলাম। 

একছত্র স্থাপন বিষয়ে রোমকেব! 
শেঠ হুইয়াছিজেন। তাহাব স্পষ্ট প্রমাণ 
এই যে, সমগ্র ইউরোপ এখন বিভিন্ন 
বাজার অধীন হইলেও নান! বিষয়ে এক 
মভাবলম্বী। রোমের শিক্ষা এখনও 
ইউবোঁপেব সর্বত্র সজীব রহিয়াছে । 
রোমের আইন ঢোমেব শাসনপ্রণালী, 
রোমের বন্দোৰস্ত ব্যতীত ইউবোপী 
য়েরা আর কিছুই বুঝেন না। হিন্দুশাস্ত্ 
দেখিয়া! ইউরোপীয়দিগেব এত তাক্‌ 
লাগিবার এক ক্ষারণ এই যে, বোমেব 
ব্যবস্থার সিত সমস্ত মিলাইতেও পা- 
রেন না, আর অব্যনস্থা বলিয়! একে 
বারে পরিত্যাগও করিতে পারেন না । 
আর অ!মাদিগেব ছুর্ভাগ্য এই যে, হিন্দু- 
শাস্বেব রাজধন্মমটে বাদোর বন্দোবস্তের 
বিষয়ে যথা যোগ্য উপদেশ নাই; আর 
সন্গাসধর্পে কেবল সংসাব উচ্ছজ্ঘল 
করিবার ব্যবস্থাই দেখা যায়। উভয় 
ধর্মের সহযোগিতা! বৌদ্ধবিদ্রোহের 
পুর্বে কিয়ৎ পরিমাণে ছিল। তাহার 
পরে রাজধর্্ম বিষয়ে ভারতের যার পর 
নাই ক্ষত হইয়ছে। এবং রানধর্থের 


বঙগদর্শন। 


(কোঠিক 


অবনতি হইতে বৈরাগ্য বিষয়ে কুবুদ্ধ 
ঘটিয়ছে। 

ইংরাঞেরা ভাণ করিয়া থাকেন যে, 
ভাবতবর্ষে আমর! রোমকদিগের ন্যায় 
রাজা কবিতেছি। কিন্ত ইহ! নিতান্ত 
ভ্রম। যদি ইংরাজ প্রকৃতিতে রোগক- 
দিগের অনুকরণ করিবার ক্ষমভাও দেখ! 
যাইত, তাহা হইলে এ কথা বলিতাম 
না। রোমরাজ্যে বিদেশীয় গ্রজাগণ 
গর্ব করিয়া বলিত আমরা “বোমান”। 
এক সময়ে য়িদ্রী সেণ্ট পল.“আমি 
বোমান” বলিষা ঘোর বিপত্তি হইতে 
উদ্ধার পাঁন। কিন্তু এখানে হুইট লি 
ষ্টোক্স ফৌজদারী কার্যবিধির আইন 
ংশোধন করিবার সময়ে যাহ! বলিয়া- 
ছিলেন তাহাতেই বুঝ! যায়, ষে ইংরাজ- 
দিগের গ্রজা বশীভূত করিবার ক্ষমতা! 
কত অল্প। ইংরাজজাতির মধ্যে স্থগণের 
প্রক্য সাধন কৌশল অতি উত্কুষ্ট। বোধ 
হয় & কৌশল এত ভাল বলিয়াই অন্য 
জাতি বা দিত গ্রঙ্গাবর্গের সহিত প্রক্য 
সাধনের ক্ষমতা এত অল্ল। ফলতঃ 
আমেবিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও আফিকা, 
যেখানে যেখানে ই*রাজেরা পদার্পণ 
করিয়াছেন) সেইখানেই জয়লাভের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সমগ্র গ্রজাবর্গকে 
উৎপন্ন দিয়াছেন। আর ভারতবর্ষেও 
যন্দ রূপে কৃতকার্য না হইতে 
পারেন, সে কেবল ত্রাঙ্মণদিগের শিক্ষার 
ফল ভিন্ন কিছুই নছে। কিন্তু কৃতকার্য 
হইবেন না তাহ! মনে করিবার পথ 
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বড়দেখি না। ইংরাজি ভ!ষাঁজ্ঞ ভারত 
বামীর। মনে করিয়া থাকেন, আমর] 
সাছেবের মত হইতেছি। ইহা! সত্য 
হউক না হউক, আমাদিগের দ্বার! 
ব্রাঙ্মণের ক্ষতি এবং দেশের নর্ধনাশ 
হইতেছে বটে। আমার সংস্কার অনু 
সারে এই কথ! বলিলাম, যদি ভুল হয় 
তবে পরম স্থুখলাভ করিব। আমার 
কথার এক প্রসাথ এই, যে বৌদ্ধের।৪ 
এইবপ ক্ষতি করিয়াছিলেন । 

সেযাঁহা হউক যুদ্ধব্যবপায়ীর! প্রা- 
ধান্য লাভ করলে যে সকল মঙ্গল 
সম্ঠাবিত হয়, ভারতবর্ষে তাহা ঘটিতে 
পাবে নাই। পবশুবামের সময়ে ক্ষতিয়- 
দিগের সহিত যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে 
এক পক্ষের জয় ও অন্য পক্ষের পরা 
জয় না হইয়! কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের 
মধো সন্ধি স্থাপন দ্বারা ব্যবসার ভেদ 
হইয়া! গেল ও স্ব স্বব্যবসাতে উভয়েই 
প্রধান হইলেন ক্ষত্রিয়েব যাজন 
অধ্যাপনাদিতে ব্রাঙ্গণেব অধীন, এবং 
যুদ্ধধর্দে উচ্চতব পদে আবঢ় হইলেন। 
ইহাতে রাঙ্গযবিস্তারেব বিলক্ষণ বাাঘাত 
হইয়া থাকিবে । মনু লিখিত রাঅধর্দ 
পাঠ কবিলে এই সংস্কার প্রগাঢ় হয়। 

যুদ্ধবিষয়ে বাঁজধর্্েব সার কথা এই, 
যে যুনদ্ধৰ সময় পলায়নপরায়ণ হই ন। 
একথা যদি রাক্ষল 'অনুরাদির সহিত 
যুদ্ধ উপলক্ষে বাক্ত হওয়া মনে কর! 
যায় তবেই সঙ্গত হয়। কেন না, মন্ধ 
অথব! হিন্দুধর্মানুসারে অন্যায় যুদ্ধ 


অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য। 
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সর্বতো ভাবে নিষিদ্ধ। এতত্ি্ন মনগুর মে 
জয়লন্ধ রাজোব ব্রাঙ্ষণাদি প্রজাবর্গের 
প্রতি এবং পরাজিত রাজপুরষগণের 
প্রতিও অন্যাচাব চলে না। একপ 
স্বলে যেখানে হিন্দৃধর্মাবলন্বীগণের বাস 
ছিল তাহার মধ্যে রাঙ্ছারা পরস্পরের 
সহিত যুদ্ধ করিয়া কি ফল লাভ 
কবিবেন দেখিতে পাই না। সতা বটে, 
মুনলমানদিগের পূর্ধ্বে হিন্দুরা পরস্পরের 
স্থিত সর্বদাই যুদ্ধ কবিতন। কিন্তু 
ইহার হেতু এরূপ হইতে পারে যে 
বৌদ্ধছগণকে শাসিত করিবার নিমিত্তে 
ব্রাঙ্গণেরা যুদ্ধবিযয়ক নিষেধ শিখিল 
কবিয়া দেন; অনস্তর যুদ্ধ বৃদ্ধি হইয়। 
ভাবতে সমস্ত অনর্থ উপস্থিত হয়| 
ফলতঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মময়েগড ষে 
বৌদ্ধবিদ্রোহ উপস্থিত হয় নাই এ কথা 
বলিবার পথ সন্থীর্ণ। 

বৈদিক সমযে বাজহ্য় বা অশ্বমেধ 
স্জ্ঞর উপলক্ষ ব্যত্তীত বিভিন্ন রাজগণ 
একছত্রের অধীন হুইফ্েন না। আব 
প্র সকল যজ্ঞের সময়েও করদ রাজার! 
যে নিতান্ত প্রজাগণেব সমান হইতেন 
এমতও নহে। বাস্তবিক ভারতবর্ষের 
নানা রাজারা সকলেই স্ব শ্ব গরপান 
হইয়া পরস্পরের সমকক্ষতা করিতেন 
তন্মধ্যে কোন বাল্য বিশিষ্টরূপ বর্ধন 
লাভ করিলে, তথাকার রাজ যক্ঞান্দর 
দ্বারা প্রাধান্য স্থাপন করিতেন । এবং 
দুর্বল রাজাগণ চক্রবর্তী রাজার অধীনত! 
্বীক!ব পূর্বক সমকপ্ষ ছুর্বত্ত রাজাগণের 
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হস্ত হইতে পরিজষণ পাইকেন। এত" 
ভিন্ন জয়লাভ করিয়া কোন রাঞ্জো ভূমি 
ক্রান্ত বন্দোবস্ত), কি রাছা কি হাকিম 
পরিবর্তন, কিম্বা আইনের রূপান্তর 
কর, হিন্দুরাজাদিগের রতি ছিল না। 
জ্বৃতরাং ভিন্ন ভিন্ন রাঞ্জে দেশাচার 
এবং শান্্রসংক্রান্ত যে সকণ গ্রভেদ 
ছিল, এবং দেশ দেশান্তরের লোকমধ্যে 
যে বৈরভাব ছিল তাছারও ঢোন 
বাত্যয় হয় নাই। কেবল ত্রাঙ্গণেবই 
বোধ হয় বানপ্রস্থ এবং সম্নাস অব 
লম্বঘন করণান্তে পরস্পরের সহিত বাদা- 
সুবাদ এবং দিখ্বিজয়াদি করিতেন; এবং 
এইরূপ দি্বিগয় হইতেই বোধ হয়বিভিন্ন 
রাজের ব্রাহ্ণমধো একতা সংস্থাপিজ 
হইয়া থাকিবে । ফলতঃ বৈদিক সময়ে 
ক্ষত্রবৃত্তি ও বিগ্রবৃত্তি মধো ভেদ সংশ্তা- 
পিত এবং সর্বত্র যুদ্ধবিৰয়ে বৈরাগ্য 
গ্রবল হওয়াতে ব্রাঙ্গণদিগেরই বিশেষ 
উন্নতি হইয়াছিল, অন্যবর্ণের মধ্যে তাদৃশ 
উন্নতি হয় নাই। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের 
অধীন থাকাতে তাহাদিগেব কোমল 
গুণ সক কতক 'মভস্ত হইয়াছিল বটে। 
কিন্ত শ্বার্থপরতাব দমন ছে রাজধর্থম, 
উচ্চ।ভিল।ষ, প্রর্নাশাসন আর্দ গুণের 
উন্নতি হয় নাই। তাই।রা বলগ্রয়োগে 
বীতরাগ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রকা- 


বলদর্শন। 


( কার্তিক 


রান্তরে বলপ্রয়োগের উদ্দেশ্য সুুসিদ্ধ 
করাও আবশাক--তাভা তাহারা শিখেন 
নাই। যে কৌশলে ইংরাজের] ভার"্ত- 
বামিগণকে কুহুক্ষিক্ম করিয়াছেন ত্তাহার 
কিছু্ট তাহাবা শিখিতে পাবেন নাই। 

ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের বিবোধ বুঝিবার 
নিমন্ত গ়িছদদী জাতি, গ্রীন ও রোম- 
রাজ্যের পুবাবৃত্ত, এবং পোপের শালন 
বুঝিয়া তুলনা কর আবশ্যক। য়িছদি" 
দিগের প্রথম যাজ্িক (ধর্ম্োপদেক্টা 
মুপাঃ এবং এত্রেহাশ স্বয়ং জগদীশ্ববের 
দে!ছাই দিয়া ধর্শসংস্তাপন কবেন বটে, 
কিন্ত শিষাবর্গকে চলিশ বতপর বনে ভ্রমণ 
কবাঈয়া যুদ্ধবিদ্যা ও সৈনিক বন্দোবস্ত 
শিগাইয়। দ্িবাছিলেন। মুসাব পরে যে 
সনল গ্রপান যাজ্তিক এবং রাজা হইয়া 
ছিলেন। তাহাব] ধন্দর এবং যুদ্ধ উত্তম 
বিষয়েই কর্তৃত্ব করিতেন। ইহারা কেহই 
বুঝিতে পাবেন লাই, যে বিপ্রধর্শ এবং 
যুন্ধপন্ম একাত্র ধাবণ করা অসাধা। পরে 
যখন যীশুহ্বীষ্ট সর্বপ্রকার বল প্রযোগের 
দেষ দেখাইয়া নূতন ধর্ম সংস্থাপন 
কবেন,তখন যাক্তিকেরাই ষড়যন্ত্র কবিয় 
তাহাকে বধ কবাইয়াছিল। ভারতবর্ষের 
দীচি মুনির কথা আর গ়িভ্দীদিগের 
যীশুধ্বীষ্টাকে হত করিবার বুস্তান্ত একত্রে 
মনে করিলে অনেক চৈতন্য লাভ হয় * 





* মীশুত্বীষ্ট এবং জন্-দি-বপটিষ্ট উভয়ে পরমস্পবের সহকারী ডিলেন। এমিন্‌ 


ন/মক জন্প্রদায়ের জন্‌ একদরন ছিপেন। ম্ীশুশ্রীষ্টের বিষয়েও সেই ভাবের ছুই 
একটী কথ! পাওয়া যায়। এসিনেরা বানপ্রস্থ ছিলেন মনে হয়, এবং ত।হ্া- 
দিগের মধ্যে জাত্যস্তর করিবার নিপ্নম নিতাস্ত হিনুুগণেরই অনুরূপ ছিল। 
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যীশু হ্ীষ্টিব সময়ের পুর্ব বোম শ্রীসেও 
যান এবং যুদ্ধবুত্তিব বিবোধ ঘটিয়াছিল, 
কিন্ত তথায় মিছদিদেশের ন্যায়, যুদ্ধাভি- 
লাষী 'যাজ্তিকের! প্রাধানা লাভ করেন 
নাই। রোম গ্রীসে যাজন-অপহবণকারী 
যুদ্ধিগণেরই প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়। 
পরে শ্রীষ্টান্ধন্ম বোমের সআটগণ মধ্যে 
গ্রবিষ্ট হওয়াতে, রোমের প্রাধান্য যহুদুব 
বিস্তুত ছিল সেই পর্যীস্ত উক্ত ধর্ম বি 
স্তার করে । এবং তখন বোমেব সমাটেব! 
বৌন্ধগণের ন্যায় ধর্শবিষয়ে আধিপত্য 
কবিতে আবন্ত কবেন। ইহাতেও কা।থ 
লিক শাসনগ্রণালী স্থাপিত হইল না, 
রাজ ও যাজ্িকেব ভেদ হইল লা। 
অথবা যাজ্িকেরা রাজ] হইলেন না। 
রাঁজাই প্রধান যাল্কিক হইলেন। পরে 
কম্মটন্টিনোপল, সহরে রাজধানী হইলে 
ক্যাথলিক্‌ এবং গ্রিকচর্চ সম্বন্ষীয় ভেদের 
গ্রথম সুত্রপাত হয়। তৎপুর্বেব যাজন 
কার্য রোম সম্রাটের যে আধিপত্য 
ছিল তাহা অ্রীকচচ্চ এবং ক্ুুসিয়াধি- 
পতিতে গ্রকাশ হয়। রাজধন্ম বিষায় 
রোমের আধিপত্য কিছু দিন পবে বিশষ্ট 
হয়। অসভ)গণ রোমরাজা ছারখার 
করিয়া নানাশ্বাধীন রাজা সংস্থাপন কবে। 
কিস্তু সকলেই খ্বীষ্টরর্মাবলম্বন করাতে 
বোমনগরস্থ খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী যাজক প্রধা- 
নেরা ক্রমশ: রাজধন্ন পরিত্যাগ কবিয়! 
বিশপের পর্দে যান কার্ষে।র স্বতন্ত্র51 

স্থাপন করেন। 

পবে ফরাসীলম্াট সালে মেন, উপা- 


আবশ্রন্ত বৈরাগা 
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সনা বিষয়ে ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় বাজা- 
দিগের ন্যায় হইয়! যাজ্খিকদিগের কর্তৃত্ব 
স্বীকার করিলেন, এবং ইহাতেই ইউ- 
রোপ কতক পরিমাণে নিরস্ত্র থাকিয়া বন 
কাল পর্যযস্ত শান্তিহ্থশ লাভ করেন। 
সঞ্চম গ্রেগরী নামক পোপ ইউরোপীয় 
রাজাগণকে যেবপে কৌশল দ্বার! শাসিত 
কবিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণণবা ক্ষত্রিয়শাগন 
বিষয়ে তাহার অতিবিক্ত কিছুই করেন 
নই। বাহার! কেবল হ্যালামের গ্রন্থ পাঠ 
করিয়াছেন, তাহাব! সপ্তম গ্রেগরীকে 
অতি ছুর্দান্ত লোভী এবং অধার্দ্মিক 
যাঞজ্জক মনে কবিতে পারেন। কিন্তু 
এখন অনেকেই বুঝিতেছেন, যে প্রটে- 
্যাণ্ট মতাবলম্বীরা ক্রোধান্ধ হুইয়াই 
প্রাগুস্ত যাজ্কিক প্রধানের মাহাস্মা 
জানিতে পারেন নাই। আমি ব্রাহ্মণ, 
বর্ণকে সপ্তম গ্রেগরী অপেক্ষা! ধার্দক 
বলিতে চাহি না। গ্রতিপক্ষেরা এপর্যন্ত 
স্বীকার করিলেই যথেষ্ট, যে শাকাদি'হ 
ব্রাঙ্গণেব প্রাধান্য ভাঙগিযা যেরূপ 
বিপ্লব ঘট,ইয়াণছলেন, ইউরোপে লুথৰ 
কর্তক সেইরূপ বিপ্লব হইয়াছে, এবং 
ধর্মালোচনা এবং রাজকার্যা সম্বন্ধে তঙ্জ- 
নিত বিশৃঙ্খলা এখনও চলিতেছে । আমা- 
দ্রিগের গবর্ণর জেনরেল, এখানকার 
লর্ড বিশপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইংলগ্ড- 
শ্ববী, আর্চ বিশপ অফ. ক্যাপ্টরবরীর 
নিগ্োগকত্ী। ডিজর়েলির মন্ত্রিত্বের সময়ে 
ইংরাল বিশপের! কাধুলযুদ্ধে জয়লাভ | 
জন্য যজ্ঞ কবিতে গ্রস্তত ছিলেন; 
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পরে মন্ত্রি-পরিবর্ধন হইলে গ্লাভষ্টোনের 
অনুচর যাজ্সিকের। কাবুলে যুদ্ধ ন! 
করিতে হয়, তজ্জন্যেও বোধ হয়, 
ঈশ্বরের সমীপে স্বোব্র পাঠ করিতেও 
সক্ষম হুইয়। থাঁকিবেন। আবার এখন 
ঈজ্িপ্ত রাজ্যাধিকার করিবার জনা 
কতই না ধুম হইতেছে। পুরাকালের 
ব্রাক্ষণদিগের দোষ ছিল না একথা বলি 
না। দোষহীন লোক অন্বেষণ করাই 
ভ্রম। কিন্ত ব্রাহ্মৃণেরা রাজাজ্ঞার অধীন 
ছিলেন না এবং জিগীষার কলুষস্পৃষ্ঠ 


বঙ্গদরশন। 


(কার্তিক 


হইনছেন না। এস্কলে "বর্তমান কণঙের 
ত্রাঙ্গণদিগেব অবস্থা মনে করা অস্ত । 
শাকামিংহেব বিদ্রোহ দমনার্থে বাক্ষণেরা 
কি কৌশল করিয়াছিলেন, এবং যবনা- 
ধিকাব না হইলে কি করিতেন তাহা 
বিচারসাপেক্ষ । কিন্ত যুদ্ধব্যবসাঁয়ীব 
অনধ্দীন হওয়াঁতেই ব্রাঙ্ষণেবা! যে উন্নতি 
লাভ করিয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত স্থল 
সপূম গ্রেগবীর যাক, এইমাত্র বলি- 
লাম। 
(ক্রমশঃ) 


কাঞ্চনমালা। 


৭ম খণ্ড। 


১ 


তিষ্যরক্ষ(র রাজ্যাভিষেকে বৌদ্ধ- 
ধর্ম্দের বড়ই শ্্রীবৃদ্ধ হইতে লগিল। 
রাজবাড়ী মধ্যে একটি ধর্মসভা স্থাপিত 
হইল। ভগবান্‌ উপগুপ্ত তাহার সভা- 
পতি হইলেন। মহারাজা অশোক, 
কুণাল, তিষ্যরক্ষা ও রাধগুপ্ত উহার 
প্রধান সভা হইলেন। বোধি- 
বৃক্ষের অলৌকিক আবির্ভাব অবধি 
বৌদ্ধগণ তিষ)রক্ষাকে গখদ্ধিমতী”'বলিয়া 
ডাকিত। এই সভার মধ্যে রাজ! ও 
উপগুপ্ত আপন আপন উপাননাদি লই- 
মই ব্যক্ত থাকিতেন। মন্ত্রী রাঞ্জকার্যয 


লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। আুভতরাং নৌদ্ি- 
ধর্ম গ্রচাবাদব ভাক ভিষ্যরন্সণ1 ও কুণা- 
লেব উপর অর্পিত ছিল। তিষ্যরক্ষ! 


কুণালকে সর্বদা ধর্ম্কার্যে সাহ'য্য 
করিত; বাজা বা উপগ্ুপ্ণের সহিত 
কুণালের মতান্তর হইলেই কুণা" 


লের পক্ষ সমর্থন করত; যাহাতে সদ্ধ- 
রর শ্রীবৃদ্ধি হয়, যাহাতে দেশে দেশে 
অর্থৎগণ প্রেরিত হয়,যাহাতে *ভিক্ষুদের” 
সংখ্যা! বৃদ্ধি হয়, যাহাতে “শ্রমণদিগের' 
বিদ্যোন্নতি হয়; যাহাতে শ্রাবক"সংখা। 
বদ্ধিত হয়, যাহাতে বহুসংখ্যক মঠ 
স্বাপিত হয়, যাহাতে “'চৈত্য” সমূহ প্রতি- 
চিত হয়, যাহাতে বুদ্ধদেবের লীলাতৃমি 
সকলের সমুচিত নমম্মান হয়। যাহাতে 
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বাৎমরিক বিজ্ঞন সভার উন্নতি হয়, 
যাহাতে চিকিৎসালয় ও পশু-চিকিৎালয় 
প্রভৃতি সংস্থাপিত হয়, যাহাতে বুদ্ধ" 
দেবের নখ কেশাদি স্থুসংরক্ষিত হয়, 
যাহাতেণদস্তযান্রাদি”উত্সবের শ্ীবৃদ্ধি হয়, 
যাহাতে ধর্মের, সঙ্েব ও বুদ্ধের গ্রাতি লো- 
কের মন আকর্ধিতহয় সেই সমস্তবিষয়ে 
সর্ধগ্রযত্বে কুণালকে সাহাব্য করিত! 
যাহাতে তাহার প্রতি কুণালেব অর্ধ 
জন্মে, তথ্বিষয়ে সে কিছু মাত্র ক্রটি করিত 
ন1। 


মূ 


কাঞ্চনমাল! এই সভার কেহই নতেন। 
তিনি সভায় আমিতেন; কুণাল, তিষ্য- 
রক্ষা ও উপগুপ্তের মছিত সর্ব! পরা 
মর্শ করিতেন। কিন্তঠিনি রাজবাটীতে 
গ্রায় থাকিতেন না। তিনি দ্িবাবাত্তি 
হীনবেশে নগরমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেন, 
“ভিক্ষুদিগকে” ভিক্ষা দিতেন, বাঁলক 
ব!লিকাদিগের সহিত মিলির সব্ধস্টে 
তাহাদের মতি লওয়াইতেন। যে দিন 
উপগ্তপ্ত কুকুর্টারামে বসিয়া খৌোস্ধ 
মগ্ডলীকে উপদেশ দিতেন, সে দিন শব 
হিতচিত্তে ভক্তিভাবে সেই উপদেশ 
গ্রহণ করিতেন, এবং তৎপরদিবস গোষ্ঠে 
গোষ্ঠে, পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ী বাড়ী, সেই 
উপদেশ প্রদান করিয়া আসিতেন। 
যাহারা সন্ধর্মবিদ্থেষী তাহাদের প্রতি 
তাহার কিছুমাত্ বিরাগ ছিল না। তাহা- 
দের বিপদ হইলে, তাহাদ্দের অল্লাভাব 


কাঞ্চনমাল। 


৩০৩ 


হইলে, তাহাদের পীড়া ছইলে, তিনি 
সাধামত তাহাদের সাহাযা করিতেন। 
প্রতাহই সংঘভোজন করাইভেন। 
গ্রত্যহ শ্বহস্তে দীন দরিদ্রদিগকে অন্ন 
বিতরণ করিতেন। যেখানে শোক, 
যেখানে পীড়া, যেখানে দ্বন্, যেগানে 
ছুঃখ, কাঞ্চনমাল1 সেইখানেই উপস্থিত 


থাকিতেন। তিনি কাহাকেও পর ভাবি. 
তেন না। পরছুঃখ নিবারণে কাতর 
হইতেনন11 পরের সুখে তাহার সুখ, 


পবের দুঃখে তাহার দুঃখ হইত । ধর্ম্মা- 
লয়, চিকিৎসালয়, মঠায়তন প্রস্ততি 
স্থানে ভিনি সর্বদাই ভ্রমণ করিতেন। 
এমন কি, তিনি পরের জন্য এক- 
প্রকার আম্মবিশ্বতবৎ হইয়া! উঠিলেন। 
রাগ! কাঞ্চনমালার ধর্্মচরণে এপ 
প্রীত হইয়াছিলেন, যে কোষাধ্যক্ষ- 
গণকে আজ্ঞা দিয়াছিশেন, যে কাঞ্চন 
যখনই যাহ! চাহছিবেন, তখনই বিন! 
আঁপত্তিতে তাহা প্রদান করা হয়] 
কাঞ্চনের প্রবর্ধনায় রাজা ও কুগাল, 
এমন কি, ভিযারক্ষ!ও নগর পরিএমণার্থ 
বাহির হইতেন এবং আধিব্যাধিপীড়িত- 
দিগের দুঃখ নিবারণ করিতেন। লোকে 
কাঞ্চনমালাকে ন্বগীয় দেবী বলিয়া! মনে 
করিত। যেন নূতন ধর্ম প্রচারের জন্য, 
আর্ত বাক্তির আর্তি নিবারণের জনা, 
এবং আপামর সাধায়ণ লোকের নির্ধ্বাপ- 
প্রদানের জন্য ভগবান “অবলোকিতে- 
শ্বর” রমণীবেশে পাটলীপুত্র নগরে ভুমণ 
করিতেছেন । 


০৪ 


৩) 


এইরূপে বৎসর!বধি কাটিয়া গেল। 
প্রকাণ্ড মগধ সাআ্াজো অনেক পরিবর্তন 
হইয়(গেল। পাউলীপুত্র নগবে সন্ধর্মম 
বিরোধী লোক রহিল না । সব পরবর্তন 
হইল, কিন্ত তিম্ারক্ষার মন ফিল 
না। কুণালকে ভুলাইবার জন্য তিষা- 
রক্ষা অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল-- 
কিন্ত দেখিল কুগাল অটল। সু! 
তিষ্যরক্ষা! আর সাহস করিয়া আপন 
মনের কথ! তাহার নিকট পাঁভিতে 
পরল না। এইক্পে সম্বংসর কাটিয়! 
গেল-তিষারক্ষা নানা ছলে কুণালেব 
সহিত নিভৃতে পরামর্শ করিবার চেষ্টা 
পাইত। কখন নিজ মহলে, কখন 
কাঞ্চন কুটীরেঃ কখন গঞ্গাতীরে, কখন 
উদ্যানমধ্যে, কখন কুঞ্বনেও উষ্ঠার 
সহিত পরামর্শ করিতে যাইত, কিন্ত 
ফুটিয়া কিছু বলিছে পারিত না । কেবল 
একদিন কুণালকে এক নিন স্থানে 
পাইয়া সাবধানে চতুর্দিক নিরীক্ষণ 
করিয়া বলিল,-- 

“কুণাল, তুমি কি কিছুই বুঝিতে 
পরিতেছ না?" 

কাঞ্চনমালার সংঘভোজনে উপস্থিত 
খাকিতে হইবে বলিয়া! কুণাল সে স্থান 
হইতে উঠিয়া গেলেন। এই অবধি 
নিঞ্জনে পরামর্শের প্রস্তাব হইলে 
কুণাল আর সম্মত হইতেন না। 
দৈবাৎ নির্জনে তিষ্যরক্ষার সহিত 


বঙ্গদর্শন। 


(কার্ঠিক 


ই. 
সাক্ষাৎ হইলে; কুণাল অনযপথে চলিয়| 
যাইডেন। 
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গ্রকদিন তিযারপ্কা ভাশে।ক রাজার 
প্রাচীন হানপ্রাসাদে অর্থাৎ অশোকের 
পূর্বকার কেলিগৃহে গমন কবিয়া 
তাহার একটি গ্রকোষ্ঠ নানাবিধ বিলাস- 
সামগ্রীতে পবিপূর্ণ করিল। তথায় 
কতকগুলি বদর্ধ্য চিত্রপঠ ভিল, তাহতে 
গৃহটি সাজাইল। নিছে নানাবিধ বেশ- 
ভূষা করিল, এবং সেই অবস্থায় গ্রকাশ্য 
আজ্ঞাপত্র দ্বাব কুণালকে ডাকাহয়া 
পাঠাইল। 

কুণাল এবাঁব আর অস্বীকার করিতে 
পারিলেন না । সয়াটের প্রকাশ্য আন্ঞ।- 
পত্র লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। তিনি 
উহার সহিত সাক্ষাতের জন্য বাহির 
হইয়াছেন, হঠাৎ কাঞ্চনমাঁলা কোথা! 
হইতে আসিক। স্টাভাব গথরোধ করিল, 
এবং নানাপ্রকারে জেদ করিতে লাগিল; 
«আজি তোমার কোথাও যাওয়! হইবে 
না।।? কুণাল তাহাকে আজ্ঞাপক্ 
দ্েখাইলেন, কিন্ত কাঞ্চনমালা আজি 
গ্রবোধ মানিল না। দে আবি বড় 
অবাধ্য হয়] ফ্াড়াইল। “ফন” “কি 
বৃত্তান্ত” কিছুই বলে না; হয়ত নিজেই 
আনে না যে তাহার এত ব্যাকুলত। 
কেন? কিন্ত কোন মতেই কুণালকে 
যাইতে দিতে চাহে না। কুগাল নানাকপে 


১২৮৯1) 


কাঞ্চনমালাকে ভূলাইতে লাগিলেন, 
শেষ বলিলেন,- 

“কাঞ্চন, কুক্কুটারামের পশ্চিমদ্দিকে 
আত্রকাননের মধাবন্তী পুষ্ষরিণীর ধারে 
যে ব্রাহ্মণ সন্তানটি পীড়ত হইয়াছিল 
এতক্ষণ হয় ত সে মরিয়া গির্কীছে। 
আমি তাহাকে মুমূর্ষ, দরশ/ম দেখিয়া 
'আসিয়াছি। €স অনেকক্ষণ হুইয়াছে। 
তুমি যাও গিয়া তাহাব পিতাকে নাত্বন! 
কর।” | 

কাঞ্চন আগ্রহমহকারে বলিল,--_ 

“আমি যাই; তুমি কোথায়ও অনেক- 
ক্ষণ থাকিও ন!, শীপ্বই মেখানে উপস্থিত 
হইও, বলিয়।ই প্রস্থান করিল। 


৫ 
কুগালের মাথার উপর “ক1 কা ক!” 


করিয়া কাক ডাকিয়া উঠিল। তিনি 
কিয়দ্দর অগ্রসর হইতে না হইতেই 
একট! ভয়ানক সাপ তাহার বাস্তা পার 
হইয়া গেল। দূরে শিবাগণ বিকটশঝ 
করিয়া উঠিল। কুণাল ক্রমে নির্দিষ্ট 
দানে উপস্থিত হইলেন--দেখিলেন, 
আন্তঃপুর বিলাসন্দ্রব্যে পরিপূর্ণ । এক কক্ষ 
হইতে অন্য কক্ষ গমন করিয়া তিনি 
শয়নকক্ষের দ্বারে গিয়া উপশ্দিত হুই- 


লেন। বরাবর দেখিয় আসিয়াছেন, 
কক্ষভিত্িতে অশ্লীল আলেখা ঝুলি- 
তেছে। কিস্ত শয়নন্থবারে আপিয়! 


দেখিলেন; ভিত্তিসমূহে কতক গুলা অতি 


কাঁঞ্চলমাল। 


১৭ 


জঘন্য আলেখ্য ; চারি ভিত্তিরই ঠিক 
মধ্স্থালে পরম্পর সম্মুখীন চারিখানি 
প্রকাণ্ড দর্পণ। গৃহমধাস্থলে খট্টোপরে 
ঘর্দবিবসনা তিযারক্ষা বিচিত্র অঙ্গ 
রাগে বিভূষিত। দর্পণে তাহার প্রাতি- 
বিশ্ব, সেই প্রতিবিত্তের প্রতিবিম্ব তাহার 
পরতিবিশ্ব, খ্আবার প্রতিবিশ্ব। অনন্ত, 
অসংখা, অর্দবিবলনা তিষ্রক্ষা দেখ। 
যাইতেছে । ইহ। দেখিয়াই কুণাল ফিরি" 
লেন, তিষারক্ষা তখনু দেই আলুথানু 
অবস্থাতেই দৌড়াইয়। উস্থার পদপ্রান্তে 
আসিয়া লু্ত হইল। আপন অনা" 
বৃত হৃদয় কুণালের পদপ্রাস্তে ফেলিয়! 
পদদ্বরর বেড়িয়া ধরিল। সর্পে পদ 
বেষ্টন করিয়া ধরিলে লোকে যেমন 
পা ছুড়িয়া সর্পকে দুরে নিক্ষেপ করে, 
কুণাল তিযারক্ষাকে তদ্রুপ ফেপিয়া 
গরস্তীর পদবিক্ষেপে চলিয়া গেলেন । 
আর ফিরিয়াও চাহিলেন না। 
৬ 
বৃুক্ষণ পরে তিষারক্ষার চৈতনা 


হইল। সে ফণিনীর নায় উঠিয়। দাড়া- 
ইল। চুল গুছাইল। যে পথে কুণাল 
গিয়াছে, সেই দ্রিকে তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়া বলিল “যদি ওই চোখ!" 
পরে মাটীতে পা ঘসিয়৷ বলিল, “যদ 
ওই চোখ---একদ্িন এমনি করিয়া 
প্রতলে দলিত করিতে পারি, তবেই 
আমি তিষ্যরক্ষ। 1% 


০১ তত 8৮ 


কাকাতুয়া। 


প্ীকমলাকাস্ত চক্রবর্তী প্রণীত । 


মান পচ ছয় হইল, একদিন গ্রাতে 
ল্গানাপিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়। কিঞিঃৎ গুড় 
ছোল। খাইয়! বসিয়। তামাকু টানিতেছি, 
এমন সময় এস গোয়ালিনী আমিয়। 
উপস্থিত। স্ু-বামহস্ত কোমরস্থিত সুধা 
সাও ভভাইয়। রহিয়াছে, পোড়া ভান 
হাতে একট! পাখীর খাচা। খাচাট। 
অতি সাবধানে মাটীতে রাখিয়! প্রসন্ন 
বসিল। রকম দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা 
করিলাম, কত রঙ্গই আন? 

গ্রসন্প উতর করিল--কেন, বঙ্গ 
বার কি দেখিলে? 

আ[মি। তোমাৰ সব হ্ধ দই আমাকে 
ন। দিয় পাঁচঞগনকে বেচিয়া বেড়াও, 
এই ত এক রঙ্গ । আবার এশদিণের 
পর এবটা নূতন পাখী কেন? 

গ্র। নূতন পরধাতন আবার কি? 
আমি ত আর কখন পাখী পুষ নাই। 

আআ) মেকি গাসয। আর কখন 
পাখী পোষ নাই কি? আমিই যেতোমার 
খাচার পাখী--তোমার প্র পরম ভাগের 
মধ্যে আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবস্ত 
ক্ষীরোদশযা।শায়ী অনন্ত পুরুষের ন্যাঙ্গ 
নদ যোগমুদ্ধ। এর ক্সীরাধার ভাগ 
খামর অনন্তশয্যারপী খাচা। আমি ও 
খাঁচার ক্ষীরপারী পক্ষী। তাই বলি, 
আবার একট। পাথী কেন? 


প্র। দেখিলাম পাস্ধীটা আর একট! 
পার্থীর বাসায় ঢুকিতে গিয়া ঠোকর 
খাইয়! ম্টীতে পড়িয়া ধডফড করি- 
তেছ্ে। দেখিয়া বড় হুঃখ হই, তাই 
পাখীটাকে খাচায় পুর্রয়। আনিলাম। 

আ। যে পবের বস্ত লইবার জন্য 
অনধিকার-গ্রবেশের চেষ্টা করে, তাহার 
ধন্য আবার দুঃখ কি? সনে ত তোর 
অত্যাচারী? পিনালকোঁডের ৫১১ ধারা 
সারে মে ষোল আন চুরি এবং অনধি 
কার-গবেশের দায়ে দায়ী, তা জানিস! 

গ্র। অমন কথা বল না। শর কিছু 
নাই বলিয়াই অমন অসাহসেব কাজ 
কবিতে গিয়াছিল। আহা 1 যার নাই, 
তাকে বদ লোকে না দেবে ত সে 
কোথায় যাবে--আমর1 মেয়েমানুষ এই 
ত বুঝি । 

গ্রানশ্ের মুখে দান দাতব্যের কথা! 


বড়ই ভয়াবহ । খমাব এককালে তয় 
এবং রাগের সঞ্চার হইল। গরম হ্ইয়। 
বলিলাম-- 


তবে বুঝি ওই পাখীটাকে তোর 
যথ! জর্ধন্য দিবি? আমি বুবধন্সামার 
এই হুপ্ধপুষ্ট তন্ুখানি গলাজলে ভাসাইয়। 
দিব? 

প্র। ওকি রকম কপা? আমিকি 
স্থোমাকে তাই কমছে বলছি? 


১২৮৯) 


আঅ।। নয়ইবাকেন? এ পাখীটাই 
বদি তোর সব ছুধ ধ্ই খেলে, বে 
আসি কি বাতান খেয়ে খ'কৃব নাঁ 
197 সাহেবের 0:০6০018500 খেয়ে 
থাকব? 

গ্র। কেন, তুমিও থাবে, ৪-9 খাব। 


আ।। না? প্রসয়) কমলাকস্ত সরি 
কিতে নাই। 
প্র। মেআবারকি? 


অ।। ভাগভাগিতে আমি নাই। 
দ্বায়ভাগেব ভাগাভাগির ভয়ে আমি 

ংসারধর্মই করিলাম না। আবার 
তোর ভাড়েও ভাগাভাগি? 

গ্র। কেন, তুমিই ত সেদিন কত 
দান ধর্ের কথা, কত হোমানটি মটর- 
দু'টির কথা বলছিলে? 

আ। সে পরকে শেখাবার জনা। 

প্র। ও মা সেকিগো। আপনার 
যেলা লীলাখেলা, পাপ পুণা পরের 
বেল।। 

আ। গ্রাসন্নঃ কমলাকান্তের জাতিকে 
তুই এখনও চিনিস্‌ নাই। তা মে সব 
কথা যাকৃ। পাখাটাকে ছেড়ে দে। 

শ্র। তাহবে না। যাকে একবার 
ঠ£ই দিয়েছি তাকে তাড়াতে পার্ব ন। 

']। সেটা ত তোদের জাতিরই 
ধর্ম নয়? 

এবার গ্রসন্ন রাঁগিল। বলিল-__ 

কিঃ বামণ। তুমি ধর্ম ধর্ম করছ 
তোমার মতন হুর্দুখ ত ভূ-ভারতে নাই? 
তোমার কাছে আবার মানুষ অলসে? 


কাঁকাতুয়!। 


৩৬৭ 


এট বশিয়1 এ্রাস্ল উঠিল। প্রত্যহ 
প্রাতে আমাকে যে ছুধটুকু দে তাহ 
না দিয়াই চলিল। দুধ চলিয়া যাক 
দেখিয়। আমি রাগে কপিতে কাপিছে 
বলিলাম--আচ্ছা, আমিও একটা 
পাশী পুধষিব। আমার যা কিছু আছে 
মব তাকে দিব। গ্রালয় ফিরিয়া ঠাড়া- 
ইয়া! খাচাটা মাটিতে রাখিয়া দক্ষিণ 
হত্ত নাড়িয়া আমাকে বলিল--মাচ্ছা, 
আমি ও এই বলে যাল্ঠি, যেদিনতুমি 
পারখীকে পোষমানাতে পর্ব, সেই দিন 
আমি আমার এই ছুধের কেড়ে ভেঙ্গে 
ফেপব। 

এই বলিয়! প্রসন্ন খাচাটা তুলিয়। 
লইয়া ঠিকুরে বেরিয়ে গেল। কেড়ের 
ছুধ চল্কে কাঁপভ বাহিয়। পড়িতে 
লাগিল। 0 ৮1798 ৪ ছি]] 8৪ 00629 1 

আমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব ন1 করিয়া 
পাখীর সন্ধানে বাছির হইলাম । অনেক 
ঘুরিলাম,। অনেক পাখীর দোকানে 
গেলাম) কোথাও মনের মতন পাখী 
পাইলাম লা। শেষে এক দে।কানে 
একটি পাখী মনোনীত হইল, কিন্ত 
তখনই দামের কথা মনে গড়িল। আমি 
শ্ীকমলাকান্ত চক্রবর্তী, আমার ত একটি 
পয়সাও নাই; তবেকি বলিয়া পাখা 
কিনিতে আসিলাম$ কিছু অবদল্প 
হইলাম; কিন্ত তখনই মান তইল যে 
কমলাকান্তের দেশে কয়জন সম্বল. 
বিশিষ্ট লোক আছে? আর সম্বলহীন্ন 
হইয়।ও কে না বড় বড় সওদার চেষ্টায় 


৩৯৯৮ 


ফিরিতেছে? কে ন! বড় বড় পদ, 
লম্বা লম্বা খেতাবের জন্য ঘুরিয়া বেড়া 
ইতেছে? কিন্ত তাহারা কেহই ত লঙ্জ্া, 
শপমান, স্বণা, কিছুই অনুভব করে 
না? তবে আমিই কেন লজ্জত 
হই? এইরূপ ভাবিতে ভাবিত্কে 
আসিতেছি এমন সময় একট! কর্কশ 
শব্ধ শুনিতে পাইলাম । শব্ট এই 
রূপ 01569929, 10156695050, 
7215659989, বারশ্বার এই অশ্রুত পূর্ব 
শব গুনিয়। শবের কারণ জানিবার ইচ্ছ! 
হইল। খক্িতে থুজিতে এক দরিদ্র 
যুনলমানের বাড়িতে আসিলাম। উ'কি 
মারিয়! দেখিলাম উঠানে এক কচ্ছহীন 
বীরপুরুষ কতকগুলা মুগগী জবাই 
ক্বচেছে-রক্তের শ্রোত বহিয়া যাই 
তেছে। একখান! ঘরের দ্বাবায় একট। 
স্রীলোক পড়িয়া ছটফট. কবি 
তেছে, এবং বিষম যন্ত্রণাস্ছচক চীৎকার 
করিতেছে । ঘরের চালে ডাডে বসিয়া 
একট1 পাখী একবার সেই রক্তের 
শ্বোত দেখিতেছে, একবার সেই স্ত্রী- 
লোকটাকে দেখিতেছে এবং আহলাদে 
উন্মত্ত হইয়! নৃত্য করিতেছে। এক 
একবার স্ত্রীলোকটাকে ঠোক্রাইবার 
চেষ্টা করিতেছে, এবং ঘুবিয়া ফিবিয়! 
1215699524, 01898650 করিতেছে। 
আমি গৃহশ্বমীকে ডাকিলাম। গুহশ্ব'মী 
বাহিরে আমিলে তাহাকে 
করিলাম--তোমার বাড়িতে কাছার 
কোন পীড়া হইয়াছে? 


বঙগর্শন। 


জিজ্ঞাসা, 


(ৰাণর্ঠিক 


গৃ-স্ব।। হা, আমার স্ত্রীর াটুতে বড় 
একট। বেদনা স্ছুইয়াছে । আমি সেই 
জন্য বড় বিপাকে পড়য়াছি। আমার 
বাড়ীতে আজ দশত্বন লোক খাবে, বব 
এই বিপদ £ 

আ। "মামি একটা ওধধ দিতেছি; 
জলে গুলিয়া: হাটুতে মালিশ করিয়! 
দেও, শীপ্ব আরাম হইবে। কিন্তু আ 
মকেকিদ্বিবে? 


গ-শ্বা। আপনি কিচান? 
আ। এ্রুপাখীটা। 
গৃ-স্বা। এখনি লইয়া যান। ওটাকে 


আমি খুব যত্বু কবিয়া আনিয়াছিলাম, 
কিন্তু মহাশয়, এখন ওটা আমার ভেলে 
পিলেকে ঠুকরে ঠুকৃরে মারিয়া ফেল- 
তেছে। আপনি এখনই লইয়' যান। 
তখন আমি বিষম গোলে পড়িলাম। 
'আফিঙ্গ দিই কেমন করিয়া ? যে আফিঙ্গ 
দেবাস্থরে সমুদ্র মন্থন করিয়, স্যির 
সারভূত পদার্থ স্ববপ লাভ করিয়া আমি 
লোভ পরিশূন্য সংসারবিরাগী বলিয়া 
আমার জিল্মায় রাগিয়াছেন, সে আফিঙ্গ 
দ্রিই কেমন কিয়া? কিন্তু না দিলেও 
নয়। প্রসন্নের কাছে আগে মুখ রাখা চাই, 
সে ছুধ দেয়। দেবাসুরে আমাকে 
এক ছিলিম তামাকুও দেয় ন। সুতরাং 
ক্ষণেক ইতস্ততং করিয়া অবশেষে চক্ষু 
বুজিয়! ছোট ট একটি গুলি গৃহস্বামীব 
হাতে দিয়! পাখীট। লইয়া চলিয়! 
আসিলাম। কাজটা মন্দ বরিলামকি? 
উপকার করিয়া তাহার মূল্য স্বরূপ 


১২৮৯1) 


পার্খট। লইলাম ?"কে না লয় ? ডাক্তার 
মহাশয়ের] দরিদ্র রোগীক্ধ নিকট হইতে 
8৪ লয়েন না? উকিলম্মহাশয়ের নিশ্ব 
মোক্গাফ্কেলেব নিকট হইতে 99 লয়েন 
মা$ বাজপুরুষের দরিদ্র গৃঁহস্থের 
নিকট হইতে টেক্স লয়েন, ন/? কুল- 
কামনীরা দরিদ্র স্বামীর নিকট হইতে 
খোরপোষ লয়েন না? তবে আমিই 
কি এমন তয়ানক কানন করিলাম? 
সেই দিন সন্ধার পর আফিঙ্গ 
খাইয়া পাখীব ভীডটা স।ম্নে ঝুলাইয়। 
তামাক খাইতে বমিলাম। ক্রমে 
আফিঙ্গ চড়িয়া উঠিল। তখন শুনি 
লাম পাখীটা বলিতেছে-আমাকে কেন 
তেমন জায়গা হইতে এখানে আনিলে 
1015659650, 101809০0841 
'আ। তূমি এই যেবেশ কথ! কহিতে 
পার। তোমার নাম কি বাড়ী কোথা ! 
পা। আমার নাম কাকাতুয়।, অর্থাৎ, 
ভূয়! কাকা । তোমাদগকে 0:701551)0 
শিখাইবার নিমিত্ত আমার এ প্রদেশে 
আগমন । 018209050, চ150590501 
ক্স] তুমি তবে এ দেশীয় নও? 
তোন্ার বাতী কোথা? 
প1। আপাততঃ এখান হইতে অনেক 
গশ্চিমে । 
খ্সা। 
পা 
কি? 
অ1 গুনব। আল কাল অনেকে 
গুরাতত্ব চচ্চা করিয়! খুব সম্তান্দরে নাম 


আগে কোথায় থাকতে ? 
লে আনেক কথা; শুনবে 


কাকাতুছ।। 


১৪১ 


কিন্াচ, দেখি যদি আমিও কিছু করিতে 
পারি। 


পা। শুনিয়া আমাকে ছাড়িয়! দিবে 
বল? 

অ।। সেপরের কথা । আগেশুনি। 

পা। আমি পাখী নই। আমি 
পণ্ড । বহুকাল পুর্বে কৃঞ্চসাগরের 
নিকট আমার বাস ছিল। তখন আমি 


শৃকর ছিলাম । পক ঘঁ(টিতাম, পাক 
মাথিতাম, পাক খাইভাম। ক্রমে সে- 
খানে মন্ুষানামা এক” প্রকার ছ্িপদ- 
বিশিষ্ট হি"অ্ক জন্ত দেখা দিল। এবং 
পাকাপ মাছ মনে করিয়া আমাদিগকে 
ধরিমা খাইতে লাগিল। 

আ। শুকরকে পাঁকাল মাছ মনে 
করিল কেমন করে? 

পা। শৃকরও পাক 9াটে, পাকাল 
মাছও পাক খঁটে। অতএব শৃকর 
এবং পাকাল মাছ এক । 

আমার $$17%691718 10216০ জান! 
ছিল, ফস করে বলিলাম-- ৃ 

ওটা যে 11905 ০1 80915800659 
0710919 হল । 

প1। 06 21170 01 0013০ 
ঠ1790-0901370-9161 ও ত 10210 এর 
কথা ? 4011091193-এর সহিত 1,০21 
এর সম্পর্ক কিগ দিন কতক 4&2৮- 
2001093 চচ্চা কর, ০9: সাহেবের 
গ্রন্থ পড়, তাহ! হইলে আর কিছু 
আটকাবে না, ও রকম খটকা হবে না। 
ছ্থিপদগণের তাড়নায় আমরা পলাইতে 


৩১৯ 


লাগলাম। বত পলাই ততই শীত, 
আর ততই আমাদের গায় বন্ড বড় 
লোম দেপা দিতে লাগিল । 71585905৫1 
চ70৮99৮5৫, 

আ। সেটাকি বকম করিয়াহইল? 

পা। দেখ,কগায় কথায় ছল ধরিলে 
পুরাতব শেখা যায় না। শিবের কপালে 
চোক হঈল কেমন করিয়া? গণে 
শের ঘাড়ে হাতির মুণ্ড হইল কেমন 
করিয়া? হিমালয় পর্বতট। ছুর্গার বাঁপ 
হইল কেমন করিয়।? কুমারী মেরীর 
গর্তে যীশুখীষ্টের জন্ম হইল কেমন 
করিয়া? এ সব পুরাণের কথ, কে না 
বিশ্বাপ করে? ৩বে পুরাতত্বের বেল! 
এ খটকা কেন? দেখ পুবাণ আর 
পুরাতত্ব একই জিনিস। উভয়েই 
পুর! কবিত্বময়। একত্বের কি চমৎকার 
প্রমাণ দেখ দেখি! তবে দুইটি শব্দের 
শেষ ভাগে যে একটু গ্রভেদ দেখিতে 
পাও, সে কেবল প্রতায় ভেদে 
ঘটিয়াছে। 

আ]। তৃমি যে সংস্কৃত ব্যাকরণও 
জান দেখতেছি? 

পা। আমি জানিব নাত কিতুমি 
জানিবেগ সংস্কৃত ব্যাকরণ আমাদের 
পশ্চিমাঞ্চল হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে 
ত জান? আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে 
গারতেছি না, বই কাছে নাই, কিন্ত 
আমার বোধ হয় 9০00. সাহেবের 
গ্রন্থে একথারও প্রমাণ পাওয়া]! ষাইচ্চে 
পাংর। 


ব্গঘর্শন। 


(কার্ঠিক 


আ। কোবিদবর”! হলিয়! যান! 

পা। প্লাইতে পলাইতে শেষে 
আমর] সমুদ্র মধ্যস্থিত একটা গিছি- 
গুহায় চুকিয়] রক্ষ1 পাইলাম । - সেখানে 
খুব শীত। দেই শীতে আমাদেক 
ভূঁড়ে। পেট কুঁকড়ে গ্েল--আমরা মিংহ 
হইয়। গেলাম । এই দেখ সেই সিংহের 
কেশর আমার ঘাচ্ছে উচ্চ ঝোটন আ- 
কারে বিরাজমান । 

আ। আবাব সেই রকম £2112০5 
হল না? 

পা) দেখ, এই মাত্র "তোমাকে 
বুধাইয়া দিলামঃ এ সকল পুরাতত্ব, 
ইহাতে 11507 কোন ক্রমেই হইতে 
পারে না, তুমি সে সব কথা ইহারই 
মধো ভুলিয়া গিয়াছ? তোমাকে আর 
গুনাইয়াকি করিব, আমি ক্ষান্ত হুই- 
লাম। 

আ। দেখ, তুমি রাগ করিও নাঃ 
আমি একটু একটু আফিঙ্গ খাই বলয়! 
সকল সমর আমার সব কথ! মনে থাকে 
না। 

প1। ওঃ! তুমি আফিঙ্গ খাও। তবে 
ত আমি তোমাৰ একনন পরম হ্ৃহ্ৃত, 
গ্রধান শুভানুধায়ী। আমি নিজে 
আফিঙ্গ খাই না বটে, শাফিঙ্গ খেলে 
আমার পেট ফাপে, কিন্তু আফিগখোর 
মাত্রই আমার ম্নেহের বস্ত, আমার 
পোষ্যপুত্র বলিলেই হয়। তবেগুন। 

যখন সিংহ ছিলাম তখন মধ্যে মধো 
গুহা হইতে লিষ্কান্ত হইয়। নিকটস্থ 


১১৮৯) 


একটা দেশে আহার সংশ্রহ করিতে 
হাইতাম। 
পড়িল। একটা ভূতের মেয়ে এক 
পিন এমনি আমাদের: লেজ মুচড়া- 
ইয়! দিয়াছিল যে লেন্গগুলা একেবারে 
চেপউ! হইয়া গেল, আর সে দিকে 
যাইতে সাহস হইল না। কাজেই পেটের 
জালায় আপনাপনি খাইতে আরস্ত 
করিলাম। বোধ হয় এই রকম 
করিয়। সমস্ত সিংহকুল: নিঃশেষত হইয়া 
যাইত । কিন্ত /'ভাগযবানের বোঝ! ভগ 
বনে বয়”; ভাগ বলে আমাদের গায় 
পালক দেখা দিল। আমবা সাদা সাদ! 
ডানা বিস্তার কবিয়া সমুদ্র পার হুইয়! 
এদেশে ও দেশে যাইতে লাগিলাম। 
যেখানে উত্তম আহাবের সম্ভাবন! দেখি- 
লাম, সেইখানে বাসা নিশ্দাণ করিতে 
আরম্ভ করিলাম। যে প্রতিবাদী হইল, 
তাহাকে মারিয়া ফেলিলাম) অথবা ভাড়। 
ইয়।! দিলাম । 1১1899880, 7১18৮996901 

আ। এদেশেও কি বাসা নিম্দাণ 
করিয়াছ? 

পা। করিয়াছি, কিন্ত পাকা পোক্ত 
রকম নয়] 

আ। নয়কেন? 

পা। এখানে এত বেশী খাই যে 
শীদ্র উদরাময় জন্মিয়! যায়, বাড়ীতে প! 
গেলে সারে না। আর গুহার ভিতর 
সঞ্চিত আহার লুকাইবার হুব্ধাও 
খুব। 

অ।। আচ্ছা, তোমার হুইট বই পা 


কাকাডুহা। 


কিন্ত শীহ্ই সে দিকে কাট! 


১১৬ 


দেখিতেছি না। আর ছুইটি পাকি 
হইল? 

পা। মে বড় দুঃখের কথা, কাহা- 
কেও বলিও ন1। সংক্ষেপে বলি-- 
ইচ্ছাননপুর নামক স্থানে একটা 
দ্বিপদবিশিষ্ট জন্তর বাসায় আহারের 
লোভে প্রবেশ করিয়াছিলাম। 
আমাকে ধরিয়। 
কাটিয়া দ্িল। এবং মহানন্দপুব নামক 
আব এক স্থানে এবপ্ কারণে আর 
একট! পা কাটা গিয়াছে। অতএব আম 
পক্ষীরূপে একটি পণ্ড । 118/99050. 
12120600801 

এই সময় প্রশ্ন গোয়ালিণী সেখানে 
না থাকায় আমার বডই আপ্‌- 
শস্‌হইল। থাকিলে গুনাইয়! দিতাম, 
পরের ঘবে লুকোচুরি খেল! কি রকম 
লাভের কাজ। পরে পাখীটাকে জিজ্ঞাস! 
করিলাম-_ তুমি কিও 721869650, 


জন্তুট! 
আমার একটা প! 


11৮699000 কর ? 


প11 এদেশে আসা অবধি আমি 
[21569050 বলিতে বড় ভালবামি। 

আ। কথাটার কোন অর্থ আছে 
কি? 


পা। আছে বৈ কি। কথ! 
[780810 শক হইডে উৎপন্ন 1 
অ।। ৰুবিয়াছ, তুমি [7108510 


খাইতে ভাল বাস বলিয়া সর্বদ! 
[18৮995805 0199985 কর। 

পা। তা নয়। আমি এদেশের 
বথাসর্কন্থ লুঠিয় খাইতেছি। কাজেই 


৩১২ 


দেশের দ্বিপদবিশিষ্ট জন্তগুলার তাগো 
7180681 বই আর কিছুই থাকে না)” 
তাই ভাহারদদেগের 991208691২-এর 
জন্য 712699600, বল। বুঝলে? 

অ].। আহ! তুম কি পরোপকারী। 

প1। তার গ্রমাণ এ নীচে দেখ। 

দেখিলাম ডশাড়ের নীচে, মেজের 
উপর পিপীলিকার ন্যায় অসংখ্য ক্ষুপ্র 
ক্ষুত্র জন্ত কিল. কিল. করিয়া বেড়াই- 
তেছে। পানশীত্ক জিজ্ঞাসা করিলাম-_ 
ও নব ত পিপীলিকা দেখিতেছি। ওখানে 
তোমার পরোপকারিত্বের প্রমাণ কই? 

পা| উহার! পিপীলিকার ন্যায় কুচদ্র 
বটে, দেখিতেও প্রায় পিপীলিকা, কিন্তু 
উহার পিপীলিকা নয়। উহাদিগকে 
বঙ্গ বলে। এ দেখ আমার ভাড় 
থেকে এক ফোঁটা! দুধ পড়িল আর 
বঙ্গজগুল! কিল. কিল করিয়া মাবামারি 
ঠেলাঠেলি করিয়া এ ছুধটুকু খাইতে 
আসিল। আমার ডাড় হইতে যেছুই 
এক ফোটা ছুধ পড়ে তাই খাইয়। উহার! 
জীবনধারণ করে। আমি উহাদের 
উপকারক নই? 

অ।। শুধু উপকারক? যখন তুমি 
উচ্ধাদের উদর চালাইতেছ। তখন তুমি 
উ্ভাদের গ্রাণপুরুষ, জীৰাত্মা, পরমাত্মা, 
প্রেতাত্মা, হর্তা, কর্তা, বিধাতা, সবই, 
কেন না উহার! উদ্দরময় উদরসর্বন্ব। 
আচ্ছা, উহাদের মধ্যে রথে কতক- 
গলার বড় বড় মাথ। দ্েখিতেছি উহার! 
ক্কে? উহাদের মাথ! অত বন্ড কেন? 


বঙ্গদর্শন । 


€কার্থিক 


পা। মাথা বড়নয়। আমার কাছে 
মাথ! খঁড়িয! খুড়িয়! উদ্ধার মাথা ফুলা- 
ইয়৷ ফেলিয়াছে। উহারাই প্রকৃত বুধ 
মান। দেখিতেন্ না উহার! ক্ষুত্র ক্ষু্র শান্ত 
শীষ্ট শ্বজাতীয়দিশকে মাবিয়া ধরিয়া, 
তাড়াইয়। দিয়! আমার ভাড়েব নীচে 
দাড়াইয়! মাথা নাড়িয়া আমাকে 
কত্ত সেলাম করিতেছে এবং আমর 
গ্রানান্দের সারাংশ সংগ্রহ করিয়া দূরস্থিত 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বঙ্গলের দলে প্রবেশ করিয়া 
মোটা মাথা উন্নত করিয়া বেড়াইতেছে? 

আ। এ তোমার বড় অন্যায়। 
তুম ছোট ছোট কৃষাঙ্গগুলিকে যত্ব ন 
করিয়া মোট মোটা গুলাকে অনুগ্রহ 
কর? 

পা। দেখ, আমি প্ররুত পক্ষে 

কাহাকেও যত্বু কি অনুগ্রহ করি না। 
আমার সমস্ত যত্ত এবং অনুগ্রহ আমা- 
তেই অর্পিত । তবে, মোট! মাথাগুলে! 
আমাকে খুব সেলাম করে এবং বিভী- 
ষণের ন্যায় আপনাদের ঘরের সমস্ত 
কথা আমাকে বলিয়! দেয়, তাই উহ্থা- 
দিগকে দুধের উপর দুই একটা ছোলার 
খোসা দিয়া থাকি । 71869908৫। 

আ। ওরা কি দান! খেতে কিছু 
ভাল বাসে? 

পা। দানা নয়, খোসা, খোসা, 
খোনা,তার বেশী হজম করিবার ক্ষমত! 


উহাদের নাই। তবে এখন আমাকে 
ছাড়িয়া দেও। আমার ইতিহান 
গুলিলে ত? 


১২৮৯ ।) 


আ। কেন, তুমি কোখায় ধাবে? 

প1। আমি সেই মুদলমানের বাঃ, 
ডীতে গিয়া থাকিব। 

আঅ!। কেন, এখানে তোমার কিসের 
কষ্ট € 

পা। এখানে ত যুগ জবাই দেখিতে 
পাইব না, ছোট ছেলের লেড়া মাথা 
ঠোকৃরাইতে পাইব ন1। এখানে কি 
স্থে থাকিব ? আমাকে ছাড়িয়া দেও-- 
আমি তোমাকে সর্ধদা আফিঙ্গ সরবরাহ 
করিব--70150990501 

অ1। সে ভাল কথা, কিন্তু দুই চারি 
দিন আমি তোমাকে ছাড়িব না--আম1র 
একটু শীদ আছে। 


জল প্রতাপট।দ। 


০৬৩ 


গ্রদন্ন বলিয়া উঠিল-_-কি ঠাকুর, 
ছাড়িবে না, পোষ মানাবে? ধউদেখ 
তোমার পাখী কট করে শিক্লি কেটে 
উড়ে গেল। 

আমি চমকিয়! উঠিলাম। কিঞ্চিৎ 
অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম--কে ও, গ্রনন্ন- 
মনি, কি মনে করে? 

গ্র। আর আদরে কাজ নাই। চল 


ছুধ নেবে চল। 
আ। এস। কিন্ত আগে একট! 
কাজ করত। প্র ঝাঁটা গাছটা দি! 


প্র বগজগুলাকে ঝাটাইয়। ফেলিয়! 
দেও ত। 
গোয়াঁলিনী মাগী তাহাই করিল? 


জাল প্রতাপচাদ ৷ 


ওগিলবি সাহেব আবার 
আসামী । 


একবার ওগিলবি সাহেব খুনেব যোক- 
দমায় আঁদামী হইযর়াছিলেন। আবার 
তিনি আর এক মোকর্দমায় আমামী 
হইলেন। এবার তাহাতে জালরাজার 
কিছু উপকার হইয়াছিল; এই জন্য £মই 
মোকর্দমার সংক্ষেপে পরিচয় দ্রিতেছ। 
পুর্বে বল! হইয়াছে কালনার হন্যা- 
কাণ্ডেক্ পর দ্বিবদ জালন্নাজ্জার উকিল 
সা সাহেব পথ দিয়! যাইতেছিলেন, 


এমত সময় বর্ধমানের মেজেষ্টার তাহাকে 
গ্রেপ্তার করিয়া কয়েদ রাখেন। সেই 
বেআইনি কয়েদের বিচার এতদিনের 
পর ৯ই জানুয়ারি তারিখে আরম 
হইল। এবাব চীফ জষ্টিস, সার্‌ এড- 
ওয়ার্ড রায়ান সাহেব স্বয়ং বিচার 
করিতে বসিলেন। ওগিলবি সাহেবের 
কপাল ভাঙ্গিল। জজ রায়ান উভয় 
পক্ষের প্রমাণ গ্রহণ করিয়া জুরিদের 
চার্জ দিলেন। জুরিরা ওগিলবি সাহেবকে 
অপরাধী করিলেন। চীফ্‌ জঙ্ীস্‌ তাহার 
ছুই হাজার টাক! জরিমানা করিলেন। 


৩১৪ 


সেই সময় জজ সাহেব ধীরে ধীরে যাহা? 
বলিলেন তাহা এই স্থলে উদ্ধত লন 
করিয়। থাকিতে পারিলাম না। 
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সকার 


কিন্তুকোম্পানীর 
জোবান- 


যেখানে প্রতাপঠাদের নাম উল্লেখ করিতে 


হইয়ান্ধে, সেখানে তাহার 801 63888272191) গ্রভৃতি শব্ধ বলিয়া গিয়া- 


ছেন। 
অস্তেছি। 


'আসরাও সেই পন্ধতি অবলম্বন করিয়া কেবল 'জালরাত1” বলিয়। 
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01 11011) 700 196 019012090, 
জরিমানার ছকুম দিবার সময় আ'সা- 
মীকে রায়ান সাহেব বলিলেন তোমার 
কয়েদ দিলাম না, কারণ তুমি ভ্রমে 
পড়িয়া! মিথা! কথায় বিশ্বাস করিয়া! এই 
অকার্ধ্য করিয়াছ। 
কয়েদের কথ! উল্লেখ করাতেই যথেষ্ট 
হইয়াছিল। কোম্পানীব মেজেষ্টর 
অত্যাচার করিলে কেহ ৫ দণ্ড দিবার 
আছে, উহা লোকে জানিতনা। মহ্থা- 
রাণীর আদালতে আর কোম্পানীর 
আদালতে যেকি গ্রভেদ তাহা লোকে 
এখন বুঝিতে পারিল। ভাহাদের 
কতক ভরসা হইল। কিন্ত কোম্পানীর 
কর্মচারীদের মধ্যে বড় গোলযোগ 
বাধিয়। গেল। সেসকল পবিচয় দেওয়া 
এক্ষণে অগ্রায়োজন। তবে এই মানত 
বলা আবশ্যক যে কোম্প।নী বাহাছুরের 
চক্ষে ওগলবি সাহেব দাগি হইলেন ন1। 


৩১৬ 


তিনি ফৌজদারীন্ে দণ্ড পাইয়াছেন 
বলিয়া মেজেষ্টরিক, আমনে বলিবার 
অযোগ্য হইলেন না, একটান্‌ মেছেষ্টা 
ছিলেন, শীত্র পাক! হইলেন। 


নিজামত আদালতের 
হুকুম | 


এই সময় হুগলীর জল সাহেব জাল 
রাজা সম্বন্ধে যে এন্কেমেজাঞ্জ করিয়া 
ছিলেন তাহা নিজামত আদালতে পেষ 
হইল। জজেয়া বড় গোলে পড়িলেন, 
তাবিতে লাগিলেন আসামীকে কি বলিয়! 
দণ্ড দেওয়া যায়। কালনায় অমিয় তবস্ত 
হওয়ার অপরাধে তাহাকে গ্রেগ্ণর 
করিয়া এত দিন কয়েদ রাখ হইয়াছে, 
অথচ সেখানে কোন গোলযোগ হয় 
নাই। সুপ্রিমকোর্টের বিচারে প্রতিপন্ন 
হইয়া গিয়াছে, যে কালনায় কোন 
গোলযোগ হয় নাই। এ বিচাবেক 
পর কালনার জমিয়তবস্ত বলিয়া দণ্ড 
দেওয়। ভাল দেখাম না। অন্য অপ 
রাধে দণ্ড দিতে গেলে রাজা গ্রতাপ- 
ঠাদের নাম ব্যবহার কর! ব্যতীত 
কোন অপরাধ নাই। অনোর 
গ্রহণ করাই বা কি এমন গুরুতর 
রাধা বিশেষতঃ মৃত ব্যক্তির 
ধরায় কাহার কোন ক্ষতি হয় নাই। 
কেহ সে জন্য নালিশ উপস্থিত করে 
নাই। তরে এখন কি কর! কর্তব্য! এই 
সময় মিজামতের কাজি সাছেব তাঁহাদের 
উদ্ধার করিলেন। তিনি ফতওয়। দিলেন 


ব্গাশন। 


( কার্তিক 


যে শাত্ম উপকারের নিমিত্ত যদি কেহ 
অনোর নাম বাবহার করে, তাহা হইলে 
মহুল্মদীয় ব্যবস্থানুপাবে সে ব্যক্তি অপ- 
রাধী। জজেবা তখন দীর্ঘনিশ্বাস 
ছাড়িয়! হুকুম দিলেন, যে মুত মহারাজা" 
ধিবাজ গ্রতাপটাদ বাহাছুবের নাম ব্যব- 
হার করাব নিমিত্ত আসামী আলক স 
ওবফে গ্রভাপষাদ ওরফে কষ্খচলাল ব্রহ্গ- 
চারীব এক হাজার টাকা জরিমানা করা 
যায়; অনাদায়ে তাহার ছয় মাসকাবাবাস। 
আব প্রকাশ থাকেযে অন্যান্য চার্জ 
হইতে তাহাকে মুক্তি দেওয়া গেল। 
অন্যান্য অভিযোগ হইভে অব্যাহতি 
পাইয়! জালরাজা দরখান্ত করিলেন, 
যে নানা অপরাধ আমার শিরে 
আরোপ করিয়! মেজেষ্টবের। আমাকে 
এমনই গোলে ফেলিয়াছিপেন যে তাহ! 
অগ্রমাণ কবা আমাব পক্ষে ছুঃসাধা 
হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ সেই 
সময় তাহাবা আমাকে জেলে পুরিয়! 
আমায় নিশ্চেষ্ট কবিয়াছিলেন। আমি 
কোথায়ও যাইতে পারি নাই, কাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই 
কোন অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। 
জেলে বদ্ধ থাকিয়া আমি কিরূপে 
এ বিষায়র প্রমাণ সংগ্রহ করিব। 
এক্ষণে সে সকল অভিযোগ হইতে 
হন্ুর আদালত আমায় মুক্ত দিয়াছেন, 
বাকি যে অপরাধটি আমার স্কন্ধে রাঁখি- 
য়াছেন, তাহাব সম্বন্ধে আব একটু গ্রমাণ 
গ্রহণ করুন, তাহা হইলেই দেখিবেন 


১২৮৯1) 

আমি নিরপরাধী, আমি অন্যের 
নাম ব্যবহার করি নাই। আমি 
নিশ্চয়ই প্রতাপচাদ। নিয় আদালতে 


আমি এ বিষয়ে সকল প্রমাণ দিই 
নাই। দিবার গ্রয়োজন আছে এমতও 
বিবেচনা করি নাই। আমি প্রতাপ- 
উদ হইলেও হইতে পারি মাত্র 
এই সন্দেহ ফৌনদারী হাকিমের মনে 
উত্তাবন করিয়! দ্রিতে পারিলেই অব্যা- 
হতি পাইব এই মনে করিয়া! আমি প্র 


মাণ দিয়াছিলাম। ফৌজদ|রী হইতে অব্যা- 


হতি পাওয়াই আমার মুখা উদ্দেশ্য ছিল। 
আমি নিশ্যয়ই প্রতাপটাদ অন্য কেহ 
নহি, এরূপ প্রমাণ দেওয়ানী আদালতে 
গ্রয়োজন বলিয়া আমার তখন বিশ্বাস 
হিল। বিশেষতঃ, আমার উকিলের! 
আমায় বুঝ|ইয়াছিলেন যে মৃত ব্যক্তির 
নাম ব্যবহার কর! কোম্পনীর আইনা- 
মুসাবে অথবা হিন্দুশান্ত্র অনুসারে কোন 
অপরাধই নহে। এই জন্য এই সম্বন্ধে 
একপ্রকার আ'ম নিশ্চিন্ত ছিলাম । এখন 
আমার ক্রটী হইয়াছে বুঝিতেছি, তাহা 
মার্জন। করুন, আমার বাকি প্রমাণ 
গ্রহণ করুন, তাহার পর আমাব প্রতি যে 
আজ্ঞ! দিবেন, তাহাই আমার শিরোধাধ্য 
হইবে। 

কিন্ত নিজামত আদালত এই দরখাস্ত 
নাঁমঞ্তুব করিলেন। জজের বলিলেন, যে 
ঘরখাস্তকারী যধন নিয় আদালতে আপ- 
মিই ইচ্ছাপুর্বক সম্পূর্ণ প্রমাণ দেয় 
নাই, তথন আর এখানে সে বিষয়ের 


জাল গ্রতাপচাদ। 


৩১৭ 


কোন ওজর গুনা যাইতে পারে না, 
বিশেষতঃ রাজা প্রতাপষাদের মৃত্যু 
সম্বন্ধে অতি সস্তোষদনক গ্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে, সুতরাং আর পুনর্ষিচারের 
কোন হেতু দেখা যায় না। 

এই হুকুমের পর জালরাজার গক্ষ 
হইতে আর এক দরখাস্ত দাখিল 


হইল। দরখাস্তখানি বোধ হম বড় 
রাগ করিয়! লেখা হইয্লাছিল। তা্ছার 
মর্দা এই--দরখান্তকারীর এক্ষণে 


জানিবার প্রার্থনা যে কোন আইল 
অনুসারে তাহার হাজার টাক! জরিঙান। 
করা হইয়াছে? কোন্‌ আইন ব! 
বিধি অনুসারে হুগলীর জজ এ মোকদ্দম! 
হজুর আদালতে সোপর্দ করিয়াছেন? 
এবং হদ্ভুর আদালতের কাজি যে ফত- 
ওয়! দিয়াছেন, যে আত্ম উপকারার্থ 
মৃত ব্যক্তির নাম ব্যবহার কর! দণ্ডার্হ, 
তাহা তিনি কোথা পাইয়াছেন, কোন্‌ 
মুসলমানি গ্রন্থে দেখিয়াছেন। দরখা্ত- 
কারী এ অঞ্চলের প্রধান গ্রধান মৌলবি- 
দের দ্বারা বিশেষরূপে তদস্ত করাইয়াছে 
কিন্তু তাহার সকলেই বলিয়াছেন ষে 
মৃত ব্যক্তির নাম ব্াবহার কর! অপরাধ 
বলিয়া কোন গ্রন্থে তাহার] পান নাই ।” 

নিজামত আদালত তাহাতে হুকুম 
দিলেন যে, এ মম্বন্ধে মোকর্দম! 
নিষ্পত্তি হইয়া! গিয়ছে এক্ষণে আর 
কোন কথা শুনা যাইতে পারে না। 
ভবিষ্যতে দরখাস্তকারী প্রতাপ- 
াদ বলিয়া কোন দরখাস্ত করিলে 


৩১৮ 


তাহ! আর গ্রহণ করা যাইবে 
না| কেন ন। বিচারে নিম্পত্তি 
হইয়। গিয়াছে যে দরখাস্তকারী 


প্রতাপঠাদ নহে।% এই হুকুম 
সর্বনাশের মূল হইল। 
জালরাজার সর্বনাশ | 


এই ভ্কুমটা শুনিতে সামানা, 
কিন্তু পরিণামে অতি গুরুতর হইয়া 
পড়িল। ওগিলদ্ি সামুয়েল যাহ! করিতে 
ন। পারিয়াছিলেন, নিজামতের এই 
হুকুমটা তাহা! করিয়াছিল। “বিচারে 
নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, যে জালরাজ। 
গ্রাতাপঠাদ নহে, ছুতরাং প্রতাপচাদ 
বলিয়া তিনি কোন দবথাস্ত করিলে 
আর তাহ! গ্রহণ করা যাইবে না” 
এই কথায় জালরাজার পক্ষে সকল 
বার পাকত রোধ হইজ। তিনি দেও. 
যানীতে প্রতাপটাদ্দ বলিয়।রাজত্ব দাবি 
করিলে তাহার আর্জি দাখিল হইৰে 
না, এবং গ্রতাপষ্ঠাঙ্দের নাম ব্যবহার 
করার নিমত্ব আবার তিনি দণ্ড পাই- 
বেন। স্থতরাং আর কোন আদালছে 
তিনি বিচারপ্রার্পা হইতে পাইলেন না; 
আপিল পর্মাস্ত করিতে পারিলেন না। 


বঙজদশর্ন। 


(কার্তিক 


এ্রাতাপঠাদ বলিয় যে বাক্তি আপনার 
ব্ষয় কোন আদালতে দাবি করিতে 
আসিয়াছে, €স ব্যক্তি আর্জিতে আলব 
স। বা কৃষ্ণখলাল ব্রহ্মচারী বলিয়। দত্তখত 
করিতে পারে না । করিলে সেইখানেই 
তাহার দাবি শেষ হইবে । ম্ৃতরাং 
এই সকল দেখিয়! গুনিয়। সকলের 
ধারণ! হইল, যে জালরাজার পক্ষে 
দেওয়ানী আদালতের দ্বার রোধ করি" 
বার জন্য জজের। এই কৌশল অবলম্বন 
করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, 
গরর্ণমেণ্টের কোন চতুব সেক্রেটরি এই 
কৌশল তাহাদের শিখাইর়া দিয়াছেন। 


এই কৌশলের পর জালরাজা কপাল 
ঠুকিয়। আর এক দরণান্ত নিলামতে 
দাখিল করিলেন! দরখাস্তে নাম 
দিলেন না, নামের পরিবর্তে লিখিলেন। 
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১২৮৯1) 


কিছু পরচয় দিবার নিমিত কোন 
কোন অংশের মর্ম উদ্ধত করা গেল।-_- 

১। “দরখাস্তকারীকে কখন আলক 
ম! বলিয়া কখন কৃষ্ণলাল ব্রচ্গচারী 
বলিয়া দণ্ড দেওয়া হুইযাছে, কিন্ত 
দেখা যাইতেছে এখনও শ্থির হয় 
নাই), যে ভবিষাতে আদালত হইতে 
তাহার কি নাঁম কায়েমি রাখ। হুইবে। 
ছৃুতরাং যে অবধি তাহ! না রাখ! 
হয়, সে অবধি দবখান্তক।রী কোম্পানী 
আদালত ভিন্ন অন্য সর্ধত্রে তাহার পূর্বব- 
পরিচিত নামে পরিচয় দিবে । বেমাদবির 
ভয়ে সে নাম এখানে উল্লেখ করিতে 
পারিল না। কিন্তু এখনও দরথাস্তকারী 
ভানিতে পারে নাই যে কেহ সেনাম 
উল্লেখ কবিয়া দরখাস্ত করিলে হচ্ুর 
আদালতের কি ক্ষতি হইবে।” 

২। “হজ্ব আদালত হইতে যে নুতন 
অপরাধ আবিকফার হইয়াছে, তাহ! 
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৪খ790111)6. 8৪ 16 15) কিন্িলাতে কি 
এদেশে কেহ জনিত না--জন্যের নাম 
ব্যবহার করাকে গুরুতর অপরাধ করিয়। 
তোল! হইয়াছে, কেন না মিথ্যা কথ! 


জাল গ্রভতাপটাদ। 


২১৪৯ 


ব্যবহার করা গুরুতর আপরাধ। কিন্তু 
এপর্যন্ত হুলপ করিয়া মিখা। কথ! বল! 
ভিন্ন অন্য মিথা কথার দণ্ড কখন হয় 
নাই ।” 

৩। “এখন দরখাস্তকারী বুঝিয়ান্ছে,যে 
গ্রাতাপ্টাদ নাম উল্লেখ করিয়া বর্ধমান 
কি অন্য কোন মফম্বল আদালতে 
নালিশ করিলে গ্পাবার তাহাকে এই 
মিথা। কথার অপরাধে ফেলয়। দণ্ড 
দেওয়া হইবে। সুতর[ং তাহার পক্ষে 
দেওযানীর হর রুদ্ধ কর! হইয়াছে ।', 

৪ | এখন তাঁহার মানস যে একবার 
ইংশগ্ডেশ্বরীর নিকট এ বিষয়ের আপিল 
কবে, অতএব হুজুর আদালতের অনু 
মতি গ্রার্থন1 |”, 

এই গ্রর্থিত অনুমন্তি দেওয়| হুই- 
রাছশ কি না তাহা আমরা কোন 
কাগজ পত্রে পাইলাম নাঁ। বোধ হয় 
দেওয়! হয় ন।ই, স্ৃতবাং বিল[তেও 
আগিল ভয় নাই। 

এখানেও দেওয়ানী আদালতে অর 
কোন নালিশ কব হয় নাই। তাহ! 
করিৰার পক্ষে যে ব্যাঘাত নিজা- 
মতের জলেরা দিয়াছিলেন তাহ! 
ব্যতীত আরও এক ব্যাঘাত ছঘটিয়া- 
ছিল। যাহার জালরাজাকে মোক্‌- 
দম! চালাইতে টাক। বর্জ দিয়াছিল, 
তাহারা সকলেই বুঝল যে, গবর্ণ 
মেপ্ট যে কোন কৌশলে হউক, এ 
বাক্তিকে বর্ধমানের সম্পত্তি অধিকার 
করিতে দিবেন না। সুতরাং তাহা 


৩২৩ 


হাত গুটাইল। জালরাঙ্গার আশ! 
ভরস1 সকল ফুরাইল। বিলাত আপিল 
হইল না; তিনিশযে মন্নানী ছিলেন, 


বঙ্গদর্শন । 


(কার্তিক 


শক্ষে তাহ! সকলেই জানিয়াছিল। 
স্থতরাং সকলেই দিদ্ধাস্ত করিল যে 
জালরালা সত্যই প্রতাপষাদ এ বিষয়ে 


আর কণামাত্র সন্দেহ নাই। কেহ 
বলিল, “যদি এ ব্যক্তি সত্যই জাল 
হইবে, তবে পরাণ বাবুর এত ভয় 
হইবে কেন? তিনি সামানা জুয়া- 
চোরের নিমিত্ত রাজবাটীর পূর্ব সঞ্চিত 
সমুদয় ধন বায় করিবেন কেন?” 
কেহ বলিল, যদ্দি এব্যক্তি প্রতাপটাদ 


আবার সেই সন্নাসী হইলেন। 


সাধারণের বিচার । 
জজ সাহেবের যেযাহ! বিচার করুন, 


বাঙ্গালির অনেকেই আপন আপন 
ঘরে বসিয়া আলরাজ1 সম্বন্ধে এক 
প্রকার মীমাংসা করিয়! লইল। যে 
যাহ! জানিত নাঃ এই মোকর্দম] উপ- 


যে সময় প্রতাপটানদ্দের মোকর্দমা চলিতেছিল €স সময় পরাণ বাবু ব্ধ- 
মানেয় রাজসংক্রান্ত অধিকাংশ ভামিদারীর খাজনা নিয়মিত সময় মধ্যে দিতে 
পারেন নাই। গবর্ণমেণ্ট সে সকল জমিদাবী বিক্রয় না করিয়া তাহা কোর্ট 
অব ওয়ার্ডসের অধীন আনিবার জন্য দুইভন সুদক্ষ ইংরেজ বর্দাচারীকে 
কমিসনর নিযুক্ত করিয়া বর্ধমানে পাঠান। লোকে বুঝিল, যে পরাণ বাবু 
এই মোকর্দম! উপলক্ষে রাজবাটীর সমুদয় আয় ও সঞ্চিত ধন ব্যয় করিয়াছিলেন, 
তাহাই তিনি জমিদ্রারীর খাজনা দিতে পারেন নাই, এবং বোধ ভ্য় মেই 
জন্য বিষ্তর ঘুসের কথা রাষ্ট হুইয়াছিল। এমন কি, ওগিলবি সাহেব 
খুনি মোকর্দমার সময় বন্ধে নগরে আপনার সহোদরকে পত্র [লিখিয়াছিলেন, 
যে “লোকে বলে আমি তিন লক্ষ টাকা ঘুপ লইয়াছি।* পর্রথানি 
বনের সংবাদ পঞ্জে প্রকাশ হইয়াছিল, সম্প্রতি আমবা তাহা দেখিতে 
পাইয়াছি। ইচ্ছা ছিল, পত্র খানি সমুদয় উদ্ধত করিয়! দ্দিই, কিন্তু স্থানাভাব 
প্রযুক্ত কেবল কতকাংশ নিয়ে দিলাম। আমর] কলিকাতার সংবাদ পত্র দেখিয় 
লিখিয়াছিলাম, যে ডিপুটা গবর্ণব রাম সাহেব ওগিলবিকে সম্পেণ্ড করিয়াছিলেন, 
এখন দেখিতেছি বস্ততঃ তাহ] নহে । কলিকাতায় আমিবাঁর জন্য ও'গলবি সাহেবকে 
কিছু দিনের নিমিত্ত অবসর দ্েওয়! হইয়াছিল, তিনি যথ! নিয়ম এই সাবকাশের 
সময়ে সম্পূর্ণ বেতন পাইয়াছিলেন। 
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ন। হইবে, তবে গবর্ণমেপ্ট ইহ!র নিমিত্ত ফ়ান্িল। গবর্ণমেপ্ট পূর্বে জামিতেন, 
এত ব্যস্ত হইয়া আপন বায়ে পরাণ নে গ্রতাপচাদ মরেন নাই, রজিতসিংহের 
বাবুর মোকর্দম] চালাইবেন কেন, মেজে- সঙ্গে মিলিয়াছেন। রজতের স্বাপক্ষ 
্ারদের গোপনে পত্র লিখিবেন বাক এখন বাঙ্গালার মধ্যে বসিয়। 
কেন, এবং এ সম্বন্ধে নান! অনায় অতুল ধন সম্পত্তি অধিকার করলে, 
কৌশণি করিবেন কেন, অবশা এ ভবিষাতে কোম্পানীর বিপদ ঘটিতে 
বাক্কির জন্য গবর্ণমেণ্টের ভয় হই- পারে। তাহাই গবর্ণমেণ্ট একগ্রকার 
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চাতুরী করিম! গ্রতাপট,দকে বঞ্চিত 
করিলেন 1” 


এইরূপে যে বাক্তি, যে কারণেই জাল 
রাজাকে গ্রতাপচাদ বলিয়। স্থির করুন, 
তাহার! এই ঘটন] আপন আপন ধর্ম 
বুন্ধর সাহত মিলাইয়া৷ একগ্রকাব তৃপ্তি- 
লাভ করিলেন। ধাহার। ধর্মভীত,তাহার। 
ভ।বিলেন, ধর্ম আছেন, গ্রতাপচ!দ 
মহাপাপ করিয়াছিল, সে যদ আবার 
যাদত্ব পাইত, তাহা হইলে বলিভাম, 
ধর্ম মিথা।।? আর একদল ভাবি" 
লৈন, “ধর্ম মিথা।, কেন না? যখ। শাঙ্গ 
চতুর্দশ বৎসর ধরিয়। অজ্ঞাতবাদ করিয়া ও 
প্তাপটাদদ যখন রাজ্য পাইল না, 
তখন ধর্ম মিথ।11% 


কেহ বলিল; অনৃষ্টট মূল। সকলই 
কদৃষ্ট দোষ ঘটে। গ্রাতাপটাদ যে 
মহাপাপ কবিয়াছিলেন,। তাহাও আদৃষ্ট 
ফেতু। তিনি ঘে আর রাজা পাইলেন 
মা তাহাও অনৃষ্ট দোষে। যাহা অদৃষ্টে 
থ|কে, তাহা কে খণ্ডাইতে পারে? 
যণ্দ কোম্পানী বাহাদুব মনে কবিতেন, 
তবুও গ্রচাপট।দূকে রাজা দেওয়াইতে 
গীরিতেন মা। প্রচাপের অনৃষ্টে ন] 
গ্াফিলে কোন্পানীব মনে এ কথা 
কামিবেই বা কেন?” 


ধাহাব কর্মাফগ্রবাদী, অর্থাৎ ধাহাব! 
খাটি ঠিন্দুঃ তাহার! তাবিলেন, “যেমন 
কর তেমনই ফল। ইহজন্মে হন্টক, 
পূর্বম্মে হটটকঃ গ্রতাপর্টাদদ অবশ্য 


বদদরশল। 


(কার্তিক 


কাহাকে বঞ্চিত করিয়! থাকিবেন, 
তাহাই আপনি বঞ্চত হইলেন।” 
'এইরূপে সকলে এক একটা স্থির 
কবিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। যাহার ধর্ম 
কর্মের লড় পক্ষপাতী নহেন,ষ্াহ!রা বুঝি. 
লেন, “কেন! সাহেবেব।” পরাণ বাবুর 
অভাষ্ট গিদ্ধি করিয়াছেন। ততকালে 
লোকেব বিশ্বাস ছিল যে, ইংরেজদের 
প্রত্যেককে ক্রয় করা যায়ঃ প্রত্যেকে 
ব্রত হইয়া থাকেন। কেহ কোন 
নূতন সাহেবের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা! 
করিচল, অগ্রে লিজ্ঞাসা করিতেন, 
“ইনি কাছাব সাহেব?” অর্থাৎ কাহার 
ক্রীত। ধাহার'€কেনা সাহেব” থাকিত, 
তাহার সম্মান বঙ্গমমাজে অভ্ুল হইত । 
তিন মনে করিলে শক্রর গ্রতি 
যথেচ্ছ। অত্যাচার করাত পাবিছেন, 
“কেনা সাহেব” তাহাকে সকল বিপদ 
হইতে রক্ষা কারত | সাহেবজ্রয় করার 
পদ্ধতির মধ্যে এই মাত্র একটু বিশেষ 
ছিল যে, সাহেব ক্রয় করিতে বাজারে 
যইটতে হইত না,যে সাহেব্র] বিক্রীত 
হইবেন, তাহারা আপনাব।ই বাটীতে 
আসিয়। শৃঙ্খ+ গলায় পবিয়া যাইতেন। 
তখন সাহেবদের সংমারে বিস্তর ব্যয় 
ছিল, একে তাহাদের বিলাতিদ্রব্যাণদ এ- 
দেশে অতি ছুর্মল্য ছিল, তাহাতে 
আনার ক্াহাব! এক একটি ক্ষুপ্র নবানের 
মভ ধুখধামে থাকিতেল। তাহা 
কোম্পাণীব নিকট যে বেতন পাই- 
তেন, তাহাতে সকল দিক কুলাইতে 


১২৮৯) 


পারিতেন না। এই তার! 
কেহ কেহ বাটা হইতে টাকা অনা, 
ইতেম। কেহ কেহ বা এদেশে কর্তা 
করিতেন1 কিন্তু কর্ড ছুই চারিশতত 
পরিমাণে নহে, একেবাষে পঞ্চাশ 
হ'জাব, আশী হাজার, লক্ষ এইব্প 
পরিমাণে লওয়! হইত। বাহার আয়ের 
তাহার এই কর্জঞ 
এ কথ! 


৮৪] 


অতিরিক্ত বায়। 
পরিশোধ 
থাচক মভাঁজন উভায় 
ভাথচ কর্ড আদান গ্রাদান কইত। 
যিনি ক্র লইতেন, তিনি জানিতেন 
উপকার করিয়া খণ পরিশোধ করিব। 
যিনি কর্জ দিতেন, তিনি জানিচেন 
আমি সমায় সময়ে বিপদ উদ্ধার হইব। 
তখন লোকেব বিপদ পদে পদে 
ঘটিত। বাঙ্গালির মধো আত্মীয়তা 
শাত্রেতা উভয়ই তখন গুরুতর ছিল। 
এখন আব সে আত্মীয়তা নাই, সে 
শত্রু চাও নাই, বাঙ্গালি সমাজের শোত 
কিছু মন্দ! পড়িয়। গিয়াছে । কিন্তু পুর্বব 
যেরূপ অবন্থা চিল, তাহাতে একজন 
“কেন! সাহব'' সহায় থাকিলে বড় 
উপকার হইত। 
বহু অর্থ কর্জ দিয়া অর্থাৎ বছ অর্থ 
ক্ষতি করিয়া সাহেব ক্রয় কবিতেন। 
অনা উপায়ে কেহ কোন গুরুহব বিপদ 
হইতে উদ্ধার হইলেও লোকে ভাবিত, 
এ বাক্কি “কেন! সাহেব” সবার উদ্ধার 
হইয়াছে । এক্ষণকার ইংরেজ কর্ণ, 
ঢারীদের অপেক্ষা তখনকার সাহেবদের 


করা অসাধা, 


জানিহেন, 


তাহাই ধনবানেরা 


জাল গ্রভাপচাদ। 
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ক্ষমত1? অনেক অংশে ধিক ছিল, 
তাহার] শ্বাপঞ্ষে হউক বিপক্ষে হউক, 
যখনই যাহ! 
তাহা কবিঙ্গে পাবিতেন, তাহা আাইলি 


মনে কবিনেন, তখনই 


হউক, বেআইনি হস্টক মঙ্গত হউক, 
হউক, কাহাব। 
সকল কার্ধাই করিতেন। 


আসত অনায়াসে 
এখনকার 
ইংবেজ কর্খাচারীদের সেকপ প্রবৃত্তি 
থাকিলে ধরাধনরর ভয়ে তাহা পাবেন 
না; এখন ধরাধরব ভয়; গ্রকাশের 
ভয়, নাঁশিশের ভয় কিছুবৃদ্ধী পাই- 
মাভে। বুঝি দেশী সংবাদ পত্র ইছার 
মূল হেড়ু। 

কেনা” সাহেবের কৌশলে আল- 
রাজার দণ্ড হইয়াছে, এ কথা ধ হারা 
না বললেন, তাহার সকল গোধ 
গবর্ণমেণ্টের শিরে সমর্পণ করিলেন। 
গবর্ণমেণ্ট চাতুরী যে করিয়াছেন, অকার্ধা 
করিযাছেন, অবিচার করিয়াছেন, অধর্ঘ্ম 
উহা সকলেই বলিতে 
লগিলেন। বাহার আদুষ্টবাদী, ধাহারা 
কর্মাফলবাদী ঘিন যে বাদী হউন, 
সকলেই এ বিষয় একবাক্যে গবর্ণ- 
মেণ্ট'ক দোষী করিলন। প্রতাপষাদ 
পাপী, গ্রতপটাদেব অদষ্টের দোষ 
এ কথ। সতা, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সবার! 
যে এই অনাচার হইয়াছে ০ সগ্বদ্ধ 
আর দ্বিমত থাকিল লা। শতরাং 
কোম্পানীৰ প্রতি সাধাবণেব জশ্রন্ধা 
জন্মিল; পাদরিদের পতি লোকের ভক্তি 
ন। হউক, একরূপ অন্ধ অঙ্িতেছল, 


কবিয়াছেন। 
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তাহারা সন্ভাবাদী, এ বগা সকলেই 
বলিত, সে শ্রদ্ক। আর বড় থাকিল ন1। 
কালনায় যে পারি চিলেন, যিনি এই 
মোকর্দমায় সাক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাকে 
সে অঞ্চল ত্যাগ করিতে হইল । পূর্বে 


লোকে যে সংখ্যায় গ্রীষ্ট'ন হইনেছিল' 


মে সংখ্যার যেন হাস হইতে লাগিল। 
ব্রাঙ্মধর্্দ গ্রবল হইবার একটু সুচনা 
দেখা দিল। 'আন্যের মোকদ্দিমা ফুরাণ 
করিয়! লওয়ার রীত্তি বড প্রবল হইয়। 
উঠিদ্লাছিল তাও একটু হ্রাস পাইল। 
সম্প্রতি মেকলি সাহেব পিনাল কোডের 
খসড়া] করিয়। গিয়াছিলেন তাহাতে 
আর দুই একটি ধারা সন্গিবেশিত হইল। 
এবং সেই সঙ্গে কার্যবিধি আইনের 
শৃত্রপাত হইল। 
বর্ধমানের রাজার সহিত 
বাঙ্গালির সম্বন্ধ । 

অনেকে বলেন, এই মোকদ্দমার পব 
বন্ধমানের রাজার সহিত বাঙ্গালির 
সম্বন্ধ একেবারে ছেদ হয়। তাহ। 
সম্পূর্ণ সতা না হউক,.কতক অংশে বটে। 
পরাণ বাবুর প্রাহুর্ভাবের পুর্বে পুরু 
যাচ্ুক্রমে পশ্চিম বাঙ্গালার লোকেরা 
বর্ধমানের রাজাকে আমাদের রাজ! 
বলিত। রাভা] নিজে বাঙ্গালি চিশেন, 
বাঙ!ল। কথা কছছিতেন। ধুণ্তি চা্দব 
পরতেন, লোকের সঙ্গে অ'আ্ীয়তা 


বঙ্গদর্শন | 


(কার্তিক 


করিতেন, সকলকে ভাল বসিতেন। 
গ্রাজারাও তাহাকে ভাল বাদিত, শ্রদ্ধা 
কারত, স্কাছার মঙ্গলে মাতিয়া উঠি, 
তাহার অমঙ্গলে আপণাদের অমঙ্গল 
জ্ঞান করিত। মুল কথ! তাত'র সহিত 
রাজা প্রজা সম্বন্ধ বড় দৃঢ়ংন্ধ হইয়/ভিল। 

তেড্টাদ বাঙাছুরের মৃ্ঠার পর রাণী 
কমলকুমাপীর প্রতিমিধি হয়া পরাণ 
বাবু কর্তৃত্ব আরস্ত করিলেন। 
তাহার 


লোকে 
পূর্ববৃত্তাস্ত জানিত, স্থতরাং 
পূর্ব রাজাদের মত তাহাকে কেহ 
শ্রচ্ধা করিত না, তিনি প্রতাপঞ্রাদের 
বিদ্বেষী ছিলেন ইহাও অশ্রদ্ধার আর 
এক কাবণ, গপ্রতাপচাঙ্গের রাতে 
ভাগ বসাইবেন বলিয়া পরাণ ৰাবু 
আপনার বালিকা কনার সহিত্ত 
অশীতি পবায়ণ রাজাব বিবাহ দিয়া- 
ভিলেন ইহা তৃহীয় কারণ; গ্রীতাপ- 
টা“দর মুদ্ভাব পব কৌশলক্রমে তেঞজ- 
চন্দ্র দ্বাবা মাপনাব পুরকে পোষবপুর 
লওয়াইয়াভিলেন ইহা চতুর্থ কারণ। 
এই সকল কারণে লোকে তাহাকে, 
অশ্রদ্ধা করিত। সেই অশ্রদ্ধার নিমিত্ত 
তিনি তাহার্দের প্রতি বিদ্বেষভাৰ 
দর্শ/ইতেন, কখন কখন জালাতন 
কবক্েন। সেই জ্ঞালাতনে লোকের! 
তাহ।র গ্রত্তি বির হইয়া উঠিয়াভিল।* 


তাগার পব জালরান্দা আসিলেন, 
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লোকে ভাবিল আমাদের সেই গ্রতাপচাদ 
অ.সিয়াছেন,তখন পরাণবাধুর অভ]াচার 
লোকের চক্ষে দ্বিগুণ হইয়া! উঠিল । এবং 
দেই পরিমাণে জালরাজার প্রতি তাহাদের 
ভালবালা বাড়িল। কিদ্ূপে আমাদের 
রাজ। আবার রাজ] হইবেন, জাকলের 
এই একাস্তিক যত্ব হইল । প্রতাপ- 
চার্দের যন অমঙ্গল হইতে লাগিল 
ততই ,তাোহার প্রতি লোকের যত্ব বুদ্ধি 
পাইতে , লাগিল। অনেকে সর্বশ্ব 
বেচিয়! সাহার সাহাধা করিতে ছুটিল, 
ব্রাহ্মণের! ঘরে ঘরে সম্তয়ন আরস্ত 
করিলেন, কেহ নারায়ণকে তুলসী 
দিতে লাগিলেন, কেহ বা নিত্য সহশ্তর 
ভুর্গানাম জপ করিবার সংকল্প করিলেন; 
বৃদ্ধার “কাটনাকাটার পয়সা” বায় 
করিয়া সত্যনারায়ণকে বাতাসা দিতে 
লাগিলেন। এখনকার যুবরা এ কথ 
বুঝিতে পারিবেন না, কিন্তু বাস্তবিক 
বাজালায় এইরূপ তবঙ্গ উঠিয়াছিল বঙ্গ- 
ব/মীর। তথন এইরূপ মাতিত। 

শেষ, পরাণ বাবুর জয় হুল | সেই 
জনা তাহার প্রতি লোকেররাগ আরও 
বাড়িল। এপকে আধকাংশ বাঙ্গালিই 
জালরাঙার মঙ্গল[কাজ্জী দাড়াইয়াছিল 
বলির! বাঙ্গালির গ্রতি পরাণবাবুরও 
আতক্রোধ জন্মিল, তিনি একরূপ দলা 
দলি আরসত করিলেন, এ অঞ্চলের 
লোকের সঙ্গে রাজবাটীর যে সম্বন্ধ ছিল 
তাহা ক্রমে ক্রমে উঠাইয়া দ্রিলেন। 

তাহার পর মহারাজ মাহাত1পচ।দ 


জল গ্রচান্চ।দ। 
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বাহাছুর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন) কিন্তু লো. 
কের টান আর ফিরল না; তিনি 
পরাণবাবুব ওরসজাত পুত্র এ কথা 
লোকে ভূলিল না । অনেকে ভাবিয়া- 
ছিলেন সময়ে সাবেক রাজনন্তি 
ফিরবে, কিন্ক তাভার প্রতিবন্ধক ক্রমে 
আরও বাড়িল। এদেেশীয়ের গ্রতি 
তাচ্ছলাতাব মহাতাব্টাদ বাহাছুর বালা- 
কাল হইতে পরাণ বাবুর নিকট কতকট! 
শিপিয়াছিলেন, বিবাহেরপর সেই ভাব 
আর একটু বাড়িল। বিলাতী লোকের 
বিশ্বাস আছে রাণী ধর্শরক্ষিপী, তিনি 
যে ধর্মাবলম্বী রাজাও ক্রমে সেই ধর্দ্জাব- 
শন্বী হইয়া পড়েন। সেই জন্য তর্থা- 
কার বাজার স্বধর্্মাবলম্বী রাজকনার 
পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য । আমাদেরও 
বিশ্বান আছে, স্ত্রী যে দেশী স্বামী 
সেই দেশীর পক্ষপাতী হন। মচ্চাতাধ- 
চাদ বাহাদুর হিন্দুক্ানীর কনা! বিবাহ 
করিলেন। তিনি নিঞ্জে বাঙ্গালি, তাহার 
বাণী হিন্দুষ্থানী। সুতরাং তিনি ক্রম 
ক্রসে হিন্দুস্তালী হইয়া ঈাড়াইলেন,লক্ষৌই 
ঢঙ্গের চাপকান ও চুডিদাব পায়জামা 
পিয়া আপনি হিন্দৃস্তানী সাঞ্িলেন, 
অনা ক্ষত্রয়দের সেইরূপ সাজাইলেন, 
এবং কণ্গর৷ গ্রান্থৃতি হিন্দুস্তানী উপাধি 
তাভাদেব পুনঃগ্রহণ করাউলেন। পালে 
পালে সারন্মত ত্রাণ বদ্ধমানে আনা- 
ইলেন। হিন্দুষ্থাপী আচার, হিন্দুষ্তানী 
বাবহার ইণ্ডেপ্ট করিলেন। শেষ 
পৈতৃক নবান্ল পর্যাস্ত উঠাইয়। হিন্দু্থছনী 
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নসার়ের গ্রথ। প্রচলিত করিলেন। মুল 
কণা, শনি আর বাঙ্গালি থাকিলেন না, 
বাঙ্গালির সাত আব সেন সন্বস্থ রাখি- 
লেন লা। বাঙ্গালিরার্তাহাকে ঞ্ক 
গ্রাকায় বিদেশী বাজ্জা মনে করিয়! ক্রমে 
ক্রমে সবয়া দাড়াইল। সে ভক্তি, 
শ্রদ্ধা, সে সম্বন্ধ, সে টান, আমাদের 
রাজা বলিয়া সে আহ্লাদ, সকলই 
ফুবাইল। বহুকালের বছমূলোর বন্দন 
শিথিল হইল এখন রাজভাও্ারে 
খন্য রত্বু যতই থাক, স্বদেশী বন্ধনী, 
অভাব আর নাই। 

বর্ধমান রাগে ষ্ঠীব সহিত বাঙ্গালির 
নিঃসহ্বন্ধতা কেবল যেজালরাজার পরা 
জয়ে অথবা মচাতাবটাদের বাবারে 


হইয়াছিল এমন লাভ।  পর্ডনির 
গ্রথাও লিশ্বপ্বঙ্গতাবৰ আর একটি 
কারণ । পর্তনিব কৃষ্টি অনধি রাজা 


সহিত প্রলার সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে, রাজার 
স্থলে পর্তনিদার ঈশডাইয়াছে। 
ফষ্ঞনগরেব রাজারা এক সময়ে বঙগগ 
সমাজে একধিপত) করিয়াছিলেন । সেই 
একাধিপন্তা রক্ষা করিনর নিমিত্ত 
তাহারা জমিদাবী কপন পর্থঘনি দেন 
একজন রাজা বলিয়াছিলেন 
যেদিন আমি পর্তনি দিব, সেই দিন 
খবধ “গ্রাজার রাজা" বলাইছে আর 


সাহার কথ 


নাউ । 


আমায় দাবি থাকিবে না। 
নিতান্ত অমূলক নহে। 
রাজার প্রজায়া এখন পর্ভীনিদারের প্রভা! 
পর্ত নন।রের অধ'ন, পর্তভিদারের আত!" 


ব্দর্শন। 


বঞ্ধমানের? 


(কার্তিক 


বহু; বাজার কোন সংশবধ রাগে 
বলিয়! মনে করে না) তাহার কোন 
গ্রতৃত্ব স্বীকার করে মা। 

প্রজার নিকট যাহাই হউক, গবর্ণ- 
মেণ্টের নিকট তাহাব সন্মান এখন বথেষ্, 
তিনি বু গ্রদাব জমিদার বলিয়া ছার 
বিশষ সন্মান, তিনি সন্ধটু থাকিলে 
বিস্থব বাঙ্গালি সন্্ট থাকিবে) শ্িনি 
সম্মানিত হইলে বিস্তব বাঙ্গালি সন্মা- 
নিত হইবে, এই গবর্ণমেণ্টেব বিশ্বাস। 
আমবা প্রার্থনা কবি এ বিশ্বাস সত্য 
হউক, চিরস্তায়ী হউক, তীহার সহিত 
বাঙ্গালির পূর্ব ঘনিষ্ঠত। পুনস্যাপিত্ত 
হউক। আমরা দেখিয়া সখী হছুই। 


জাঁলরাজা ধন্মপ্রণেতা | 
মোকর্দম। ফুবাইল। জালবাজা দেও. 
যানীতে নালিশ করিতে পাবলেন না। 
প্রথমনঃ সঙ্গতি নাউ) দ্বিভীয়তঃ তথান্ 
গ্রহাপচাদ বলিষা। নালিশ করিলে 


আবার জেপে যাইতে হইবে । স্বৃগবাং 
নিরন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া কলিকাতায় 
বসিষ। থাকিলেন। পুর্রে যাহারা 


বিশেষ স্বা।পক্ষতা কবিয়!ছিলেন তীাভারখ 
কেহ কেহ একটু সবিয়া ধাডাইলেন, 
বলিলেন “কি জামি, গবর্ণমেন্টের যে 
গতিক দেখিতেছি, আর সাহস হয় না।”। 
কে বা সে কথ অগ্রাহা করিয়া 
গ্রকাশোো জালরাজার সহিত আত্বীরত! 
রাখিলেন, জালরাজ। তাহাদের নিষেধ 
করিতেন কিস্ত তাহারা শুনিতেন না। 
তাহাদের যন্ধে গালরাদার অঙ্গকষ্ট__ 
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কোন কষ্টই ছিল না, ধনবানের ন্যায় 
সুখে সচ্ছন্দে তিনি দিনবাপন করি 
তেন। 

প্রথমে তিনি কিছু দিন কপিকাার 
টাপাতলায় ছিলেন, তাহার পর কলু- 
টোলায় গোবিন্দ প্রামাণিকের বাটীতে 
ছুই তিন মাস থাকেন। তাহার নিমিও 
গোবিন্দ বাখু আপনার সর্ধন্থ ব্যয় 
করেন; সে ব্যক্তির একান্ত ধারণা ছিল 
যেজালরাজ তাই গ্রভাপচাদ। 

কলু্টালা হইছে জালরাল। শ্যাম- 
পুকুরে গিয়া থকিলেন। কিছুদিন পরে 
লাহোরের লড়াই উপস্থিত হইল। এই 
সময় জাণরালার প্রতি গবর্ণমেণ্টের আবার 
দৃষ্টি পড়ে। গতিক বুঝিয়্া তিনি কো 
ম্পানীর রাজ্য হইতে পলাইয়! প্রথচম 
চন্দননগরে বোড়াইচগু।তলায় করাসিস্‌ 
আশ্রয়ে কেক বৎনর থাফকিলেন, তাহার 
পর গ্রীরামপুরে যান। শ্রীরামপুর ভখন 
কোম্পানীর রাজ্য হয় নাই । মেখানে 
প্রায় ছয় সাত বৎমর ছিলেন। এই 
সময় শ্রীবামপুরে আমাদের যাভায়াত 
ছিল। শুনিতাম তিনি তথায় ঠাকুব 
সাজিয়। দিনযাপন করিতেন। (নিতা 
সন্ধার সময় বেশারা এক এক পঞ্চ 
প্রদীপ আর ঘণ্টা লইয়। সকলে একক্রে 
তাহাকে আরতি করিত; কিনি ঠাকুরের 
মন্চ মিংহামনে বসিয়া দপের নুহ 
দেখিতেন। লোকে বলে দে সমন বড 
শ্রসায়োহ হইত | 

এইকপ বাবাও হেখিক।ঃসনকে বিবে- 


জাক াশিগটাদ। 


৩১৭ 


চন করিতঃ যে জালরাজায় বৃন্ধর এবটু 
গোলমাল হইয়াছে। ঠিনি মাই 
প্রতাপচাদ হু এই ছুর্থটনার পর 
ডাহা নিতান্ত অস্সুব নহে। কিছ্তু 
বাস্তবিক তাহার মতিভ্রম হয় নাই । 
ধাহারা তাহার সহিত সর্বদা সাক্ষাৎ 
করিতেন), তাহারা বলিয়া থাকেন, 
যে কথায় বার্তায় কগন তাহার 
ভ্রান্তি বুঝা যায় নাই। তখন 
তাহাকে অমাধারণ ঝুদ্ধমান ও সর্ব, 
শাল বলিয়া বোধ হুইত। ভিনি তৎ 
সাময়িক, কি ইংরেজি, কি বাঙ্গালা_- 
সমুদয় সংবাদ পত্র নিত্য পাঠ করিতেন, 
যাহার সে সনয় উপশ্চিত থাকিন্েেন। 
তাহা দগকে ফরাদিস 7০1005, কুস- 
দেশীয় রামনীতি, পরিষ্কারনূপে বুঝা. 
ইয়া দিতেন। কেছ কেহ ধলেন, 
বিলাতী রাজনীতিতে (08107927০11. 
(2035) তাহার বিশেষ অধিকার ছিল। 
আরও শুনা যায়) তিনি রুলীয় রাজনীন্টি 
সর্বাপেক্ষা ভাল বুঝতেন এবং সেই 
দেশের কিছু গক্ষপাতীও ছিলেন। 
এদিকে, বেদাস্তশান্ে তিনি বড় পতিত 
ছিলেন, শ্রীরামপুরে থাকিবার সময় ছুই 
একছ্রন শাধ্যাপন্ক তাহার নিকটবেদা- 
স্তের কথা গুনিতে যাইতেন। স্ুষ্তরাং এ 
অবস্থায় বলা যায় না,যে ঠাছহার কোন 
গ্র্কার চিগ্তবৈষণুপ্য জল্গিয়াছিল। আখচ, 
আবার দেখা যাগ, তিনি শালগ্রামশিলার 
ন্যায় খারা বসিয়া থাকিস্ডেন, লোকের 
মচন্দন পুষ্পাজলি লইডেন, পুজা গ্রহণ 


বরং 
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করিতেন, বৈক্কালি খাইতেন। তখন 
ত্রাছার প্রকৃত অভ্ভিসন্ধি কেহ ধুঝেনাই। 

যাহার তী'ছার পুত] করিতে অসিন, 
তাহাদের মধো শ্ত্রালোকের সংখ্যাই 
অধিক, পুরুষের দলও নিতান্ত অল্প 
মে । অনেকগুরপ বাবাদি তাহর 
স্বরে পড়িয়া থকিত। বোধ হয় তাহা" 
দের ঘ্বারই জালরানার অমানাসক শক্তি 
দেশ বিদেশ রাষ্ট হইত। স্ত্রীলোকদের 
ধারণা হুইয়[ছল, যে এ ব্যক্তি সাক্ষাৎ 
দেবতা । অনেকে তাহাকে গৌরাঙগদেব 
মনে করিত। 

শুনিতে পাওয়া যায় যোগীদের ন্যায় 
তাহার ছুই এক বিষয়ে আশ্চর্য ক্ষমতা! 
ছিল। কেহ অনুভব করেন গ্রতাপচাদ 
যন হিমালয় অঞ্চল যোগীদের সঙ্গে 
বেড়াইতেন,তখন এ বিষয় কিছু শিখি! 
থাকিবেন। কেহ বলেন, যে হটযোগ 
তাহার বিলক্ষণ অভান ছিল। সেই 
কারণে লোকে তাহাকে মঙ্থাপুরূুষ মনে 
হুটযোগ ভাত্যান থাকিশে, 
বিলঙ্ষণ ''বৃজরুশি” দেখান বায় সতা। 
যতদুরশ্তীনা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় 
তিনি বৌদ্ধমতে কিছু যোগ শিক্ষা কবিয়! 
থাকিবেন, তান্ত্রিকমতে যোগ অভ্যাস 
কর। বড় কঠিন। বৌদ্ধমন্তের যোগ 
অপেক্ষাকৃত সহজ; বত্ব করিলে কতকট। 
অন্যান হন্। বোধ হয় সেই জন্য 
এ্রপন বৌদ্ধ যোগীই অর্থিক | আমর! 
বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম সতহ্ব বলি, অনেকে 
তাহা শ্বীকার করেন ন1। বিধুঃ উপা- 


করিখ। 


বঙ্গদর্শন । 


(কাষ্টিক 


মলা, শক্তি উপসনা উভয়ই হিন্ধর্মের 


যেক্ধূপ শাখা, বৌদন্ধধর্মও সেইনপ। 
ব্দোশ্খের গ্রন্থ বৌদ্ধধর্মের হাড়ে 
হাড়ে আছে, বৌদ্ধপর্দের শেষ জআব- 


স্থর দুই একথান। গ্রন্থ, আর আমা 
দের তন্ত্র একইরূপ ইহা স্পই দেখা 
যায়| বৌদ্ধপর্শম[বলক্বীরা কর্ম্মফলবাদি; 
এবং কর্মফল যে মনে তাহাকেই 
হিন্দু বলি। ট্বঙ্চব শাত্তর মধো 


আর পুর্বমত বিচ্ছেদ নাই, উভয়েই 
হিন্দু বলিয়। পরিচয় দেন। আর কিছু 
দিন পরে হয় ত ভারতী বৌন্ধের! 
হিন্দু বলিয়া পরি5র় দিবেন। বোগ্ধ 
দেব সঙ্গে হিন্দুর আর বিচ্ছেদ 
না থাকিবার শুত্রপাত পুর্বে কতক 
আরম্ভ হইয়াছিল। বৌদ্ধদের দস্তরযা। 
এখন হিন্দুদের রথযাত্রা উভভর উৎসব 
গ্রাষ এক হইয়া গিয়াছে । হিন্দুদের 
কোন শাস্ত্রে কোন গ্রন্থে রথযাজ্তরাব 
উল্লেখ নাই ইদানীং উৎ্কপধণ্ড বলির! 
পুবাণের এক অংশ নূতন প্রস্তত হুই- 
য়াছে, কেবল তাহাতেই রথের কথ! 
দেখা যায়। উত্কলের যে দেবতাকে 
হিন্দুর জগন্নাথ বলিয়! পুজা করিতেছেন, 
ধাহার প্রসাদ ত্রাঙ্গণ, বাগদী একজে 
আহার করিয়া, হিন্দু আচাব পবিত্র করি- 
তেছেন, সে দেবতা মূলে বৌদ্ধদের । 
পুরীতে তাহাদের দস্তযাত্রা হইত। সিংহ 
লিরা সে দস্তলইয়! পলাইয়াছে, হিন্দুর 
দন্তযাত্রার রখ লইয়াছে, ঠাকুর লইয়াছে, 
আচার পর্ধান্ক লইয়াছে। বৌদ্ধ আচার 
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এই শ্থলে হিন্তু চার হইয়া! গিয়াছে, 
কোন কোন স্থানে বৌন্ধমূর্তি শিবমূর্তি 
হইয়া গ্রিয়াছে। কিন্তু এই পধ্যন্ত আর 
কিছুই হয় নাই । বৌদ্ধধর্মের প্রতি 
ধাহাদের বিদ্বেষ ছল, তাহার! বৌদ্ধধর্ম 
কাহধকে বলে জানিতেন। তাঁহাদের 
সতন্্র ধর্মাবলম্বী বলিয়া তাহারা বুঝি- 
তেন, এখনকার হিন্দুরা তাহ! জানেন 
নাঃ বুঝেনও না। স্ঁতরাং তীাহাদেৰ 
বিদ্বেষভাব আব ধর্মামন্বন্ধে সম্ভব নাহ, 
কেবল নামনস্বান্ধ সম্ভব | আব, বাব 
হার, উপালন। দেখিয়া এখন যাহাদের 
সহিত আমরা মিলির! থাকি, তাহাদের 
বৌদ্ধ নাম শুনিলে হয় ত আব তাহাদের 
সহিত মিলি না। বৌদ্ধ নামেব গ্রতি 
আক্রেশ আছে, বৌদ্ধধর্মের গ্রতি আর 
তত নাই, সুতরাং বৌদ্ধনাম না জানিশে, 
অনেকেই এখন শৌন্ধধন্্ন গাছণ কবিতে 
পারেন। অনেকে হয় ত তাহ 5৭ 
করিষাছেন | শুন! যায়) এখন বাঙ্গালীর 
মধ্যে অনেকে বৌদ্ধ, কিন্ত তাহারা তাহা 
সানেন না। এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেব। 
আচার ব্যবহারে অনেকটা হিন্দুদের 
মত। তীহাবা হিন্দু বশিষা আপনা 
দের পবিচয় দেন! হিন্দুরাও সেই 
নৌদ্ধদের হিন্দু বণিয়। গ্রহণ কবেন। 
ামাদেব জালবাছা বোধ হয় এন- 
প্ূুপ কোন সন্প্রদ্দায়ের বৌদ্ধ ছিলেন। 
আঅথমে ছিলেন না, পথে হইয়! থাকি 
বেন। জালরাজাকে বৌন্ধ স্থির করিলে 
তাহার শেষ অবস্থার বার্যয অনেকটা 


জাল প্র্াপচাদ। 
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বুঝ! যায়। ভিনি অনেক লোককে 
মন্ত্রশিষা কবিয়াছিলেন, এমন কি পঞ্জাবী 
ও অপর হিন্দুগ্থানী পর্যান্ত তাহাব নিকট 
দীক্ষিত হইয়াছিল । তাহার অন্য চেলার 
সংখা নিতাস্ত অঙ্ক ছিল না, শ্রীলোষক 
শিষাব ত কথাই নাই। বাব্গৃছের 
হ্বাব রুদ্ধ করিয়া! তিনি মধ্যে মধ 
তন্তদ্ধীান হইতেন। দৃবন্থ পল্লীগ্রামে 
গিয়া গতি গোপনে ভ্রীলোকদের মন্ত্র 
দিয়া আসিতেন। তিলে মন্ত্রদিতেন 
তাহ! বিষ্মন্ত্র লেঃ শক্তিমন্ত্রও নহে। 
ভাহাব দীক্ষাপ্রণালী, অর্চগাপদ্ধত্তি 
নূতন গ্রকার। শ্ুতরাং লোকে নে 
সকল কিছু বুঝিতে না পাধিয়! তাহ! 
হিন্দুধর্প্টের কোন গুপ্ত প্রণালী হইবে 
মনে কবিত। অদ্যাপিস্ভাহাব শিষা প্রর্শি- 
যোবা মন দিয়া বেড়ান। শানে স্থানে 
লোকে তাঙাদের ঘে।ষপাড়ার দল বলিয়া 
দানে । কিন্তু বোধ হয়, তিনি যে 
ধন্া শিক্ষা দিডেন, তাহা বৌদ্ধধর্দে 
অন্তর্গত কিছু হইবে, অথবা তিনি নিজে 
কোন নৃগ্ধন পদ্ধতি প্রস্তত কারয়া 
থ)কিবেন। 

এই নূতন ধর্টটি ক্রমে বিস্তর হই- 
তেছে। ব্রাঙ্গ সম্প্রদায় আিপেক্। জাল" 
রাজার শিষার সংখা] বোধ হয় এখন 
বহু গুণে অধিক । 

অদ্যাপি লোকে এই ধর্ম গ্রকণ 
করিতেছে কিন্ত কেহই লানে না যে 
জালরাজার প্রণীত ধর্মে তাহারা উপদিষ্ 
হইতেছে । শিষ্যদের মধ্যে জালরাজার 
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সত্তর নাম ছিল এখনও গেই নাম 


আছে। উপাসকের! মেই নাম প্রভুর, 


ন।ম বলিয়া ভক্ত করে, কিন্ত তাহার! 
কেহ জানে না যে সে নাম জালরাজার। 
পুর্বে অধিকাংশ শিষ/র! সে নামজানিত। 
জালরালার ধর্মসন্প্রদায় সম্বন্ধে আর 
এক সময়ে আমর! সবিস্তারে আলোচনা 
করিব ইচ্ছা! থাকিল। সেই সময় তাহার 
গুপ্ত নাম প্রকাশ করিলে অনেকেই 
তাহার প্রণীত রম চিনিতে পারিবেন। 


জালরাজার ম্বত্যু | 


জালরাদার মূর্তি বড় প্রশান্ত ছিল, 
থে দেখিয়াছে সেই তাহাকে শ্রদ্ধা! করি- 
যাছে। সে মূর্তি ক্ষুত্রচেত! জুয়াচোরের 
নকে। গর আছে, তিনি একবার কোন 
পল্লিগ্রামে শিষাদের দেখিতে গিয়। 
একটা গৃহস্থের বাটীতে গোপনে অৰ. 
শ্বিতি কারতেছিলেন, দে বাটাতে কেহ 
পুরুষ থাকিত না, শিষ্াার! সকলেই 
তথায় গোপনে গুরুদর্শনে আমিত। 
গ্রামন্থ লোকের! পূর্বে শুনিয়াছিল, যে 
একজন বদ্মায়েন মধো মধ্যে গ্রামে 
অলিয়া অভিতাবকশূণ্য স্ত্রীলোকদের 
লইয়া রক্গরস করিয়া যায়। সেই জন্য 
তাহার! সংকষ্পা করিয়াছিল, যে মে বদ- 
মায়েসকে একবার ধরিতে পারিলে 
তাহার অস্থি চু করিবে। এখন সেসময় 
উপস্থিত হছইল। “বদমায়েসের” সঙ্গান 
পাইক! তাহায়া রাত্রিকালে আট দশজন 
হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইটল। গ্রৃভু 


রবগদর্শন। 


(কার্তিক 


তখন শিষ্ষ। পরিবেষ্টিত ছইয়। নবধর্ম্ানু- 
শীলন করিতেছিলেন। গ্রামস্থ লোকের 
তাহাকে বলপূর্্বক তূলিয়! লইয়। গেল। 
তিনি কোন আপত্তি করিলেন ন। 
তাহার পর, যখন তাহার। বথাস্কানে 
তাহাকে লইয়। ফেলিল, তখন তাহাকে 
গ্র্থার কর! দূরে থাকুক্ষ, কেহ ফোন 
রূঢ় কথাও বলিতে পারিল না। তাহার 
মূর্ত দেখিয়! সকলের শ্রদ্ধ! হইল। 

ইদানী তিনি ঈষৎ[স্থুলকায় হইয়া 
ছিলেন। মোকর্দমার সময় তাহার বণ 
শাম বলিয়া বোধ হইত; কিন্ত পন্ষে 
সেই শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়াছিল। তাহার 
চক্ষু এরূপ ছিল, ঘে তাহাকে দেখিতে 
গেলে প্রথমেই তাহার চক্ষের গ্রতি দৃষ্টি 
পড়িত; অথচ সে চক্ষুতে গ্রথরত। 
মাত্র ছিস না। 

তিনি মকলকেই মিষ্ট কথ! বলি- 
তেন, মিষ্ট কথাই তাহার বশীকরণ 
মন্ত্র ছিল। 

মৃহাার আট দশ মাস পূর্বে তিনি 
কলিকাতার উত্তর বরাহনগরে আসিয়! 
বাস করিয়াছিলেন,তখন তাহার দৈহিক 
অবস্থ! বড় ভাল ছিল ন|। অর্থেরও কিছু 
অনাটন হইয়া থাকিতে, কেন না, 
বাটার ভাড়! একবারে দিতে পারেন 
নাই। এই সময় বোধ হয় তিনি নিজ 
অবস্থা পর্যালোচনা করিতেন, তাহাই 
আপনাকে এক] বলিয়া তাবিতেন। এক! 
আর থাকিতে পারিতেন না, এক! খা- 
কিতে তাহার বড়কই্ট হইত। মধ্যে 
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গধো তিনি গ্রামের তগ্রলোকদের 
আহ্বান করিতেন, কেহ শাহাব নিকট 
আসিতেন, কেহ বা আমলিতেন না। 
বাঙ্থার জমিতেন, কাতরভাবে তাহা. 
দের বলিতেন) আমি আর এক! 
থাকিতে পারিনা, আপনাদের সহিত 
কথাবার্ডা কহিলে যেন স্থথে থাকি। 
এই একার অবস্থায়তিনি ১৮৫২ সালে 
কি ৫৩ সালের প্রথমে ময়রাডাঙগ! 
গল্পতে একটি সামান্য বাটীতে সামান্য 
ছুই তিনটি লোক পরিবেটিত হুইয়! 
প্রাণহ্যাগ করেন । তাহার যাত্রার সময় 
চক্ষে জল সুছিবার কেহ ছিল ন!। 
তাহাকে গ্রতাপষাদ মনে করলে 


বঙ্গে বিজ্ঞান। 
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তাহার এই শেষ অবস্থার নিমিত্ত 
চক্ষে জল আইসে। পরের দোষে 
তাহার এই ছুর্দশা ঘটিয়াছিল, এই জন্য 
আরও কষ্ট হয়। 

তাহাকে জলরাদ। মনে করিলেও 
তাহার প্রতি রাগ থাকে না; তিনি 
যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছিলেন। 

তিনি প্রতাপটাদ হউন, আয় জাল- 
বাজাই হউন, অদ্বিতীয় লোক ছিলেন। 
তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত 
আমর! তাহাকে ভালবাসি। তিনি 
হানামুখে সেই কষ্ট সহ করিয়াছিলেন, 
এই জন) আমর! তাহাকে ভক্তি করি। 

অমাণ্ত। 


শর্35298৯৮ 
বঙ্গে বিজ্ঞান। 


ভারত বিজ্ঞানের জন্মভূমি । গণিত" 
শাস্ব ভারত হইতে পৃথিবীময় ছড়াইয়! 
পড়িয়াছে। জ্যোতিষ, রসায়ণ, আযু- 
বেদ, শন্্রবিদা, সকলই সর্বাগ্রে 
ভারতে দেখ! দেয়, এবং বিশেষ মত, 
আগ্রহ এবং প্রতিভা সহকারে অধীত 
হয়। আজম ইউরোপ এ কথ! মুক্ত- 
কণ্ে শ্বীকার করিতেছেন। কিন্তু আ- 
মর! মানি ন। মানি না বলিতেছি, ফেন 
না, আমরা মুখেশ্বীকার করি বটে, কিন্ত 
কাজে স্বীকার করি না। পিতৃপুকু- 


ষের কীর্তি রক্ষা না করাও যা, না 
মানাও তাই। অপরের সম্বন্ধে এ 
কথ! খাটে নাঃ খ্পরে যদি আমাদের 
পৈত্রিক কীর্ি যুগে স্বীকার করে, 
ভাহাতেই তাহাদের মানা হয়। কিন্তু 
আমাদের পৈত্রিক কীর্তি যদ আমরা 
রক্ষা না করি তাহা হইলে অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হইবে যে আমর! তাহ! 
মানি না। আমাদের পিতৃপুরুষের! 
দেবসেবা, সদাত্রত ইতাদি সংকার্ষের 
অনুষ্ঠান করিতেন। নামরা সে সকল 
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গানঠান পালন করি না। তবে কেমন 
করিম বলিব যে আমরা '্টাহাদিগকে 
সদনুষ্ঠানপ্রিয় বলিয়। মানি? পিকৃ" 
পুক্ষষের সহিত ত কেবল গলাবাজির 
লশ্বন্ধ নয়। পিতৃপুরুষের সহিত সম্পূর্ণ 
দ্ায়যুন্ত সম্বস্ধ। আমবা যদি মেদ্ায় 
ঠেলিয়া ফেলি, তবে কেমন করিয়! 
বলিব যে আমরা তাহাদিগকে অথবা! 
তঁ।হাদের কীর্তি মানি? এখন তাহাব! 
কেবলমাত্র তাঁহাদের কীর্তিতে জীবিত 
রহিয়াছেন। সে বীর্তি রক্ষা ন| ক 
রিলে তাহাদের সহিত সম্পর্ক রক্ষ। 
হয় না। তাতাদের সন্ত সম্পর্ক 
ঘুচিলে আমর! পৃথিবীতে চণ্ডাল-হাড়ীর 
হাড়ী, কেন না আমাদের স্বেপাড্ডিত 
ধন কিছুই নাই, আঁপনলব্ধ মন্ষাত 
কিছুই নাই। অতএব পৃথথবীতে দশ 
জনের মধ্যে একজন হইতে হইলে, 
আমাদিগকে তাঁহাদের কীর্তি বক্ষ 
করিতে হইবে | যেবিজ্ঞান গৌনবে 
পগতে তাঁভাদের এত গৌবব, আমা 
দিগকে সেই বিজ্ঞান অনুশীলন করিতে 
হইবে। শুধু অনুশীলন নষ, স্টাহাবা 
যেমন বিজ্ঞানে যশন্বী হইগ!ছিলেন, 
এবং বিজ্ঞানের দ্বারা জগন্চেব হিত- 
সাধন করিয়াছিলেন) আমাদিগাকও 
সেইরূপ বিজ্ঞনে যশস্বী হইতে হইবে, 
এবং বিজ্ঞানের দ্বাব! জগতের হিত সাধন 
কবিতে হুইবে। যতদিন অ মরা এই 
কথাটি হৃদয়ঙ্গম না! করি ততদিন, মুখে 
যতই ম্পর্ধ। ঘা অংস্কালন করি না 


বঙলদশগ। 


( কাহ্িক 


বেগ, শ্াকৃক্ষপঙ্গষে আমর! ভারতবামী 
ছিন্দুও নই, ভারতানুরাগী হিন্দুও নই। 
স্বদেশভরাগের মুল সুত্র পিতৃপুরুষের 
পুজা । কিন্ত পিতৃপুরুষের পু! স্কুল 
বিলপত্র দিয় হয় না। সে পুজার 
একমাত্র পদ্ধতি_-পিতৃপুরষের বীর্তি- 
রক্ষা । পৃথিবীতে আমাদের মত পুজা 
কেছ কথন করে মাই। আমাদের 
পূ্ার সংখ্যা নাই, আমাদের পুজার 
শেষ নাই। মনুষ্যমধ্যে আমর! 
পুাবি। জগন্চে পূজারি হয়! জন্বিয়া 
আমরা কি আমাদেব পিতৃপুরুষের পুঁজ! 
কর্রিতে পারিন না? 

কিন্ত যদি আমরা এতই অপদার্থ 
হইযা থকি, যে পিতৃপুকষের পুজা ক. 
রিতে অসমর্থ হই, পিতৃপুরুষের কীর্তিতে 
আমাদের দেহ, প্রাণ, আত্মা, হয় 
অর্পণ ববধিতে অপাবগ হই, পিতৃপুরুষের 
পণিত্র পদে আমাদের যথা সর্ব বলি 
দিতে সান না পাই-যদ্দি আমব| 
আমাদেপ নূন সভ্যতার গুণে যথার্থই 
হডী হইয়। থ!কি, তথাপি আমাদের 
আব একপ্রকারেব একটা পুঙ্গা ত 
করিতেই হইবে । পেট পুজা না করিলে 
ত এক মুহুর্তও চলিবে না। কিন্তু 
অ'মাদেষ পেট যে আর চলেনা। য! 
করিলে আমাদের পেট চলে, মে সক- 
লই শত গ্রয় এখন পিদেশীয়ের। করি- 
তেছে। ছুবি, কীাচি, চাবি, তালা, 
কাগজ, ধুতি, শাড়ী, চাদর, বনাত, 
জুতা, টুপ) ঘড়ি, ঘড়ির চেইন্ঃ দেশ- 
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লাই, শোড়, কুইনাইন্‌, ইপিকাক্‌, 
আরে! কত কি বিলাত হইতে গ্রস্তত 
হইয়া এ দেশে আমিতেছে। ক্সতএব 
আমাদের ক্ষতি কি কম হইতেছে? 
ভারতের তাতির মঙ তাতি জগতে আর 
কোথাও অন্মেনাই। কিন্তু মে তাতি 
কুলের আজ কি দশ! বল দেখি? আবে! 
কত কুলের কি দশ! হইবে তাহা কি 
বুঝিতে পারিতেছ না? তবে পেটেৰ 
উপায় কি কবিতেছ? শুধু ইংরাজকে 
শালি দিলে ত চলিবে না। হইংবাজের 
দোষকি? তাহারা তোমাদের দ্েশীষ 
শিল্প নষ্ট করিতে সক্ষম বলিয়াই নষ্ট 
করিয়াছে । শক্তি কখন ব্র্থ হয় না। 
তোঁমবা যদি হিন্দু হও, তাহা হইলে 
তোমাদিগকে একথাব অর্থ বুঝাইয়! 
দিতে হইবে না। তোমাদের পুবাণে 
শত শদ্দ শাপেব কথায় লেখা আছে, যে 
অশেষ অন্ুনষয বিনয় শত্বেও কোন শাপ 
কখন বার্থহয় নাই। শিল্তশাপ কি? 
শক্তি বই তনয়। তবে আঙ্গ তোমব! 
কেমন করিয়া, তোমাদেব অপুর্ব পুরা 
ণের উত্তব।ধিকারী হইয়া, শকক্তব বিরুদ্ধে 
রথ! কহিতেছচে* কেমন কবিষা 
ইংরাজের উতৎকৃষ্টতর শক্তির কথ লয়! 
ঘ)ান্‌ ঘান্‌ করিতেছে? ততামবা নিশ্চ- 
য়ই শক্তির অর্থ হার/ইয়াছ। নতুবা, 
হিন্দু পৌরাথিকেব বংশে জন্ম গ্রহণ 
ক্রয়! আজ তোমর! ইংরাজেব শক্তি 
দেখিয়৷ ইংরাজের উপর এত চট! কেন, 
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ছকে বিজ্ঞান। 
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এবং জীবিকার জনা এত নিশ্চেই এবং 
অিষধমাণ কেন? কটু কথায় অথব। 
চক্ষের জলে কখন শক্তির শক্তি নষ্ট 
কর] যায় না। শক্তির শক্তি নষ্ট করিচে 
হইলে উতৎকষ্টতব শক্তি গ্রয়েগ কর! 
চাই । অনভএব বিজ্ঞানমূলক ইংরাজ 
শ'ত্ত'কে বিজ্ঞানমুলক হিন্দুশক্তি দ্বার! 
পরাজয় কর। উপায়াস্তব নাই। প্রাণ- 
পণে বিজ্ঞান অনুশখিলন কর। 

আমাদেব দেশ খারাপ; হয় ত কেছ 
কেহ এইখানে বদিবেন, যে বেশী 
বিজ্ঞান শিখিবার দৃবকার কি, ছুই 
চাবিটা কল চালাইতে শিখিলেই 
চলিবে। আমি বলি, কখনই নয়। 
গ্রকৃতি অথবা জড় পদার্থের নিয়ম ন! 
জানিলে, কখনই জড় পদার্থ তোমার 
বশীভূত হইবে না। ইহার এক 
প্রমাণ এই যে, ইউবোপে কল কাবখা- 
নার উন্নতি বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে 
লঙ্গেহই হইয়াছে, আগে হয় নাই। 
আমাদেব দেশে অনেক কবিদ্য ব্যক্তি 
বিপরীত মত সমর্থন কবপার্থ বলিয়া 
থাকেন, যে মানুষ বিজ্ঞান শিখিবার 
আগে রঙ্খন করিয়! খাইতে শিখিয়াছিল। 
আমিও বলি, সে কথা ঠিক; কিস্তু 
তাহাব মানে কি এই, যে বিজ্ঞান বাতি- 
রেকে শিল্প সম্ভব ? কখনই নয়। শুর 
সিদ্ধ পুরাতত্ববেত্তা ট|ইলব সাহেব 
বলেন, * যে মানুষ কত সহম্র বসন 
ধরিয়া! কত রকম চেষ্টা করিয়। যে 
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আগুণ গ্রাহথাত করিয়াছিল ভাঙার ঠিকানা 
নাই! এপন জিজ্ঞাসা করি, সেই 
দীর্ঘকালব্যাপী বহুবিধ চেষ্টার অর্থকি? 
তাহার অর্থ এই, জড়পদগার্থের নিয়মের 
অনতভজ্ত) এবং সেই নিয়ম জানিবার 
প্রয়াস। আদিম মমূষা অগ্নি জালিবার 
জন্য যে সকল চেষ্টা করিয়াছিল, আধু- 
নিক ভাষার তাহার গ্রতোকের নাম 
92911776136 অথব| 171১0006518 * | 
অ!রো একটা উদাহরণ দিই। বোধ হয় 
অরয়োদশ কি চতুর্দশ শতাষ্দীতে একজন 
ফরাশী, হাড়ি প্রভৃতি ম্বত্তিকানির্টিত 
পদার্থ 152৩ করিবার চেষ্ট। করিয়া" 
ডিলেন। অনেকৰার তনেক রকম 
প্রবা বাবছার করিয়া দেখিলেন, কিন্তু 
কুন্তকার্ধ্য হইলেন না। অবশেষে, ঠিক 
বলিতে পারিতেছি না, বোধ হয় 
প্রায় ১৭ কি ১২ বৎসর ধরিয়! এই- 
রূপ বন্বিধ চেষ্টা করিয়া সফলপ্রয়াস 
হইয়াছিলেন। এত চেষ্টাই বাকেন? 
আর এ নিক্ষলভাই বাকেন? ইহার 
অর্থও তাই! ঝড় পদার্থের নিয়ম না 
জান। এবং সেই নিয়ম জানিবার নিমিত্ত 
95097070906 বা 150085988 করা। 
অতএব, বুঝিতে হইতেছে যে রদ্ধনের 
আগেও বিজ্ঞান আছে-বিজ্ঞান বাতি- 
রেকে শিল্প অসাধ্য এবং 
ঘতএব আমাদিগকে, 


অদস্তব। 
নিদানপক্ষে, 


বগদর্শন। 


(কার্ধিক 


পেটের জালায়ও বিজ্ঞান শিখিতে 
হইবে। 

এখন কথ! এই যে, বিজ্ঞান ত 
অনেকদিন হইতে আমাদের স্কুল এবং 
কালেজে শেখান হইর্ভেছে, কিক হয়- 
জন বাঙ্গালী বিজ্ঞান জানে? তবেই 
বুঝা যাইতেছে যে বিজ্ঞান শিক্ষ1 সন্বদ্ধে 
কোথাণ্ড কিছু দোষ আছে, কোথাও 
কিছু অন্তাব আছে। বিষয়টী গুরুতর । 
ইহার সম্বন্ধে সকল কথা ঠিক করিয়! 
বলা বড় কঠিন। বলিতে সক্ষম বলিয়াও 
আমার সংস্কার নাই। তবে যে ছুই 
একটা কথ! আপাততঃ বুঝিতে পারি- 
তেছি তাহাই বলিতেছি। 

আমি এইবূপ বুঝ যে। যে শিক্ষ! 
আমাদের জীবনের সম্বল হইবে, জীব- 
নের গ্রারস্েই তাহার হুত্রপাত হওয়! 
উচিত । সকল দেশেই শৈশবাবস্থায় 
শিক্ষা] আরম্ভ হয়। অধিক বয়সে শিক্ষ 
আরম্ত হইলে, বাক্তিগত বিশেষ মান; 
সিক শক্তি ব! প্রবৃত্তি না থাকিলে, সে 
শিক্ষা যথোচত ফল দান করে না। 
এ কথা সতাঃ যে শৈশবাবস্থায় বা বালা- 
কালে সকল বিষয়ের শিক্ষা)! একেবারে 
আর্ত হয় না, এবং করাও যায় না। 
কিন্ত যে যে শিক্ষা বিশেষ আবশাক 
বলিয়! গণ্য হয়) যত অল্প বয়সে তাহার 
স্ত্রপাত করিতে পার! যায়, ততই 








* 7009878606 এবং 17708)65 এই ছইয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে সত্য। 


কিন্তু বুবয়। দেখিলে, 


এক হিলাবে ছুইই এক । 


৪২৮৯1) 


তাহার গফলত1 লন্ভবপতধ। 'খবং 
যেখানে যে গ্রকার শিক্ষা বিশেষ ফল” 
বভী হইতে দেখা যায়, নিশ্চয় জানিবে, 
সেখানে শৈশবে তাহার স্ত্রপাত। 
[মাপের পৃর্ববপুক্কষেরা হিসাব-ফিতাবে 
বড় পটু ছিলেন। দশ বার বৎস 
বয়সের মধ্যেই তাহারা পাঠশালায় 
হিসাব গ্রণালীতে শিক্ষা সমাথথ করি- 
তেন। বিলাতে বিজ্ঞান শিক্ষা ভাল 
হয়, বিলাতে ছেলের খেলনাও নৈজ্ঞ।- 
নিক প্রণালীতে গ্রস্তত। যদ আমা- 
দিগকে বৈজ্ঞানিক হুইতে হয় তবে 
'আমাদিগকেও শৈশবাবস্থা হইতে যে 
রকমে হুক বিজ্ঞানের সহিত আলাপ 
করিতে হইবে। ২* বৎসব বয়সে, এল, 
এ, পণীক্ষ। দিয়! বিজ্ঞান পডিতে আরম্ভ 
করিলে, বিজ্ঞানে প্রকৃত আসক্তিও 
জন্মিবে না, এবং যা কিছু বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞান সঞ্চয় করা যাইবে তাহাও মনে 
বন্ধমূল হইবে না) অতএব দশ বং 
সর বয়সে বিজ্ঞান শিখিতে আরম্ত কর! 
চাই। অতি সহত্র তাষায়, মহজ 
82076715997) সহকারে, তর তর করিয়। 
বুঝাইলে দশ বতসরের শিশু কেন যে 
বিজ্ঞানের ছুই চারিটী সোট। মোটা কথা 
শিখিতে পারিবে না, তাহা বুঝতে 
পারিনা । অতএব আমাদের আন 
শ্যক হইতেছে, যে অতি সহ বাঙ্গালা 
তাষাব় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিয়া 6%9:2- 
18808 সহকারে বাঙালী শিগুকে বিজন 
শিখাইতে আর কর! হন্গ। দেশের 


বঙ্গে বিজ্ঞান । 


৩৩৫ 


“হাওয়া” বৈজ্ঞানিক রকমের হৃইয়া 
উঠিলে এত শীত বিজ্ঞন-শিক্ষ। আরম্ভ 
ন! করলেও চলিবে। কিন্তু বতক্ষণ 
সে "হাওয়া, নাই, ততক্ষণ এই প্রণা- 
লীতে কার্ধা না করিলে সে “হাওয়া, 
গস্তত হওয়। অসম্ভব। 

এ দেশে অনেকে ইংরাজী জানেন 
ন| এবং শিখেন না। কিন্তু তাহাদিগের 
ত উদর আছে এবং উদরান চাই। 
তাহারা কেমন করিয়] বিজ্ঞান শিখি- 
বেন? শিখিলে তাহাদের উপকারবই 
আপকার নাই। ঢাকার একজন স্বর্ণ, 
কার আমাকে বলিয়াছিল, যে আমর! 
যর ইংরাজ কারিগরের মত সোণা 
রূপ! পালিশ করিতে জানিতাম, তাহ! 
হইলে পৃপিবীতে কেহ ঢাকার জহরৎ 
বই অপর জহরৎ কিনিত না, আমা- 
দেরও ঘরে টাক! ধরিত না। কথাটা 
অনেক পরিমাণে প্রুসত্য। আঅভএন 
ধাহাপা ইংরাজী জানেন না, গ্তাহা- 
দিগেরও বিজ্ঞান শেখা উচিত । কিন্ত 
তাহাদিগকে বিজ্ঞান বুঝাইতে হইলে 
সহজ বাঙ্গালায় বুঝাইতে হইবে। 
অতএব এবারও দেখ! গেল, যে এদেশে 
বিজ্ঞান শিক্ষা! ফলবতী করিতে হইলে, 
সহজ বাঙ্গালাযর় বৈজ্ঞানিক পুম্তক 
প্রস্তুত কর! চাই, এবং দৈজ্ঞানিক উপ- 
দেশ দেওদ়া চাই। 

যণ্দ দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিহে 
হর, আর তাহা না করিলেও বিজ্ঞান 
শিক্ষা প্রন্কষ্টরূপে ফলবতী হইবে না,তাছ! 


৩৩৬ 


হইলে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিপিতে 
হইবে। দুই চাবি জন ইতরাজীতে 
বিজ্ঞান শিখিয়া কি করিবেন? সমাজে 
তাহাদ্বের বৈজ্ঞানিক শক্তিই বা কহটুকু 
হউবে? একে ত তাহারা বিজ্ঞান সম্বন্ধে 
কথোপকথন করিবার লোক পাই 
বেন না; যর্দও পান, ত ইংরাজিতে 
কথোপকথন করিবেন। তাহাতে সমা 
জের ধাতু ফিরবে কেন? সামাজিক 
আব হাওয়া কেমন করিয়া বদল[ইবে ? 
কিন্ত দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে 
হইলে যাহাকে তাহাকে যেখানে সে- 
খানে বিজ্ঞানের কথ। গুনাইতে 
হইবে। কেহ ইচ্ছা! করিয়! শুনুক আর 
নাই গুন্ুক, দশবার নিকটে বলিলে 
দুইবার শুনিতেই হুইবে। এই রূপ 
গুনিতে গুনিতেই জাতির ধাতু পরি- 


বঙ্গদর্শন। 


(কার্থিক্ 


বর্তিত হয়। ধাড়ু পরিধর্তিত হই- 
লেই গ্রায়োজলাঁয় শিক্ষার মূল জ্দৃড় 
নগে স্থাপিত হয়। অতএব বাঙ্গালাকে 
বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বাঙ্গালীকে 
বাঙ্গাল! ভাষায় £বিঞ্ান শিখাইতে 
হইবে। 

এই কয়টি কথা আমর! শিক্ষিত 
বাঙ্গালীমাত্রকেই বলিলামশ। কিন্তু 
আমাদের জাতীয় বিজ্ঞান সভার-স্থাপন- 
কর্ত। ডাক্তাব শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সর. 
কারকে বিশেষ কবিয়! বলিলাম। 
মতেন্দ্র বাবু এদেশের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা- 
কার্য তাহার জীবনের গ্রধান ব্রত স্বরূপ 
কবিয়াছেন। ভরসা করি, আমাদের 
কথা কয়টি ত্তাহার কাছে অনাদূত 
হইবে ন1। 


বঙ্গদর্শন] 


৯ ২ সস বর লিটু টি াড “৪ 
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৯৮ সংখ্যা । 


রজনীর মৃত্যু 


১ না বলিয়া ছেন্ডেযাওয়! দায়। 
পশ্চিমের জলদ-শধ্যায় তবু যেতে হবে হায়। 
পড়িয়! রজনী মুত-প্রায়। 
দ্বিগন্তেব নিগধ কোলেছে। 
গুরু-ভাব মাথাটী রাখিয়া ;-- 
অনিমিক অবধ-নেত্রেনে, 
দেখিতেছে আত্ম হাবাইযা_ -হাদয়ের তারাগুলি,একে একে অন্ধকারে 
গিয়াছে শিবিয়া-- 


লারা নিশি জেগে জেগে, আখিপাতা! 


অসময়ে জাগাইবে? জাগিলে বিয়ন্ত হবে! 
কাজ নাই জাগাইয়। আর-_ 
যাক তবে যাক অন্ধকার! 


ঘুমন্ত বিশ্বের মুখখানি ! 
ছেড়ে যেতে চাহে না পরাণঃ-- 
তবু না গেলেও নয়৷ নাহি ফেলে, 
আশ, ভৃষ্চ! সব ছেডে-_স্বৃতির সাস্বনা দেখিয়া দেখিয়! 


ফেলেন: তবু নযনের সাধ মেটে নাই হায়! 
শূল্ে পুরিয়া হৃদয়__ কেমন করিয়া তবে যায়। 
জানে না কোগায় হবে করিতে গ্রায়াণ। যেন কি সাধের তায়-- 
একবার তাঙ্গাইয়! ঘুম, এক পরমাণু কণা, 
চুন্বি' নিমীলিত নয়নকুন্ছম জানানো,_কি দেখানো হলে! না! 


বিদায়ের শেষ কথা-_প্রাণের একটি ব্যথ। বিধাতা সাধিল বাদ। 
খ 


৩৩৮ ব্গমর্শন। জেঞএছাযণ 


২ কাদতেছে বলি এক ধারে! 
ছুজনারে জড়ায়ে ছুনে,- 
--চারিটী নয়ন ছল ছল,-_- 
শব্ধ শুনা, কর্ণাতীত কি ভাষায় কাদিতেছে 


চাহিয়া! রয়েছে শুকতার! 
রজনীর জদয় উপরে । 
পরাণটি আকা যেন তায়, 


রা, উভয়েই বুঝিছে কেবল! 
তষা-মাখ! অ1াখর [ভিক্চপে 17 


গেখিতেছে, শুনিতেছে) গণিতেছে ৩ 
গ্রতিশ্বাস। 
ভিত ভাঙ। ভাঙ্গা মেখগুলি, ছুটে গিয়ে-বধুকে 
ছুর্ব্বহ পরাণ উপহার! নু 
ৰ রুখামূর্তিখানি র্ণীর ! 
মহ মু করিষ্কে বাজন। ফেলে পৃথবী-সম্পর্ক-শুন্য 
লিস্তন্ধচ1 পরশে বসিয়া, স্বর্গ-সমবেদনার--_ 
বিষাদের একটাও রেখ] বারি বিন্দু ছলে অঞনীর 
মুখে নাহি উঠেছে কুটিয়া। ধীরে ধীরে আসে ধীর বাসস 
ভগোছে যাহার সঙ্গে, বাড়িয়াছে এক সঙ্গে আসেকি না জান! নানি যায়! 
যাহাদের এক- প্রাণ ছুইটা শরীর, এলো থেলো অলকা ছুইটী, 
তাহাদের একপন মুমূর্ষু পড়িয়া আজ-_ একবার যত্বে সরাইয়া_- 
অপর মন কেন স্থির! ঘুমস্ত-জেোছনামাখা, ঘুমন্ত্শ্বরগ আকা 
মান মনেকি একটা--না দানি করেছে রী 
রা মুখ খানি ঈষৎ-চুণ্গয়া,-_ 
| একেবারে যেতেছে মবিয়া 
ভাই বসে অমন গম্ভীর! | 
খরধ-ঘুমস্ত পাবাবার_. 
পার্ছে ঈাড়াইগা দিগজনাগণ, একটু উলি উঠি, একটু আসিয়া ছুটি, 
দেব-শিলী গড়া পুহলীর প্রায়! পাছু'খানি চুন্ব একবার, 
জীবন্ত রয়েছে ভাবা__উজ্জ্বল নয়ন-তাবা চাহে নাফিরয়া যেতে আর! 
দেখিলে কেবল বুঝা যার! এ কটু মলিন শশিকল।, 
ব্রন্মাণ্ডের জলবাশি গর্জাছে নয়নাস্তরে। গাগণের কোলেতে বসিয়।-+ 
বাহিরে তাহাব নাই কোন নিদশন! বহিয়াছে জীবস্তে মরিয়া ! 
একবাব দেখে স্বপ্র-বজনীর পাতু-মূর্থি, প্রাণ চায়_ছুটে গিয়ে প্রাণের ভগ্মীর 
হৃদয়ের বেগ নাহি সামলিতে পারে, কাছে, 


দু কর চাপি' বুক ছুটে যার নিদ্রা ষেখ। সবলে গড়ায়ে ধরে গলা, 
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ন1 পারি দেখিতে আর, মেখে সুখ ঢাকা! 
দেয়, 


কাদিয়। সে অধীনা অবলা! 


৪ 


নিঠুব মুরতি গ্রাকৃতির, 
কিছু'তই দৃকৃপাত নাই 
রহিয়ছে জুগম্ভীর স্থির । 
কত শত লক্ষ লক্ষ প্রাণ-- 
মিলিয়া গিয়াছে ধুকে তার। 
কত শত লক্ষ লক্ষ গ্রাণ- 
ওই বুকে মিলিবে আবার । 
্রঙ্মাণ্ডের কিছুতেই-_ চাহে না থাকিতে 
বাধা 
আপনি আপন হ'তেচায়! 
ব্রহ্মা সাধিছে নল সদ 
পদে পদে বাধিতে তাহায়। 
অর্ধবশীভূতা হয়ে, অদ্ধ আপনার হয়ে, 
তাহাই মে ছুটিয়া বেড়ায়। 
এক চক্ষে তাই তার--. ঝবছে 
শিশিরবিশ্দু 
আর চক্ষু মরুময় হায়! 
হৃদয়ের এক গ্রাস্তে আজ-- 
জপিতেছে দারুণ শ্মশান! 
হৃদয়ের আর প্রাস্তে আল -- 
স্বণ্পুরী হ'তেছে নির্মাণ! 
-কুন্্রমের প্রথম সৌরভঃ 
গগনের প্রথম শিশির। 
গ্রথম তরঙ্গ জাহবীব, 
জননীর সগ্গেহ চুম্বন, 
শিওর হৃদয় নিরমল। 


রজনীর মৃত্যু 
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বালিকার অকপট প্রেম, 
মরণের গ্লেহ ালিগন, 
প্রেমিকের মিলনের চামি, 
জীবনের প্রথম রোদন, 
যোগীর ঈশ্বর তন্ুয়ন্ত্, 
হতাশের শ্বগাষ জীবন 
গ্রাকতির শ্াশান ভিয়ায় 
সবি বুঝি--মিলাইয়া যাঁষ। 
৫ 
বঙ্গনীর অন্ধকাবে মৃত্যু 
হায় কিরে দেখে নাই কেহ! 
পাখী জগতের মাঝে দেখেছে একটি 
পাখী, 
হৃষ্টি-ছাড়া সে পাওুর দ্েহ। 
বিশ্বেব ভাঙ্গাতে ঘুম -তাই অত প্রাণপণে। 
গল ভেঙ্গে কবিছে চীৎকার, 
ফুলজগতেব মাঝে- দেখেছে একটি ফুল, 
_-সে গ্রাভাতে ফুটে নাই আর 
উদ্ভিদ জগত মাঝে- দেখেছে একটি ল। 
হয়ে আছে অদ্বমুতা প্রায় ! 
একটু নিশ্বাসে মবে যায়। 
জঙ্ল-ভগনের মাঝে দেখেছে একটী অস্ত 
--অদ্ধপথে লুকায়েছে দেহ আপনার, 
হ্ববলগতের মাঝ -(দখেছে একটী নুর, 
পেহ দয় প্রেমে মন গলেছে তাহার, 
অদাপিও সেই সুর হায়, 
বিশাল- ব্রহ্ষাগুব্য।পি, নিবস্তর নিরস্তর 
ঘুরি ঘুরি। 
কদে আর কাদায় কেড়ায়। 
-নারীনগতের মাঝে দেখেছে একটা 
নারী। 
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বলেছে সেগরব করিয়! 
কেবা অ।র এ জাগতে, বমিবারে পারে 
নারীবিন। পরাণ ভরিয়। ? 
নরক্গগতের মাঝে_- দেখেছে একটি নর, 
ভাবিছে অদৃষ্ট আপন[র!-- 


ব্গমশন। 


(সাঞাকযপ 


এ জনমে দেখিবে না ফেছু 
একবার হৃদয় তাহাব! 
মৃঠঞজগতের মাঝে দেখেছে একটি মৃত, 
_-বলেছে পূরবণ্দকে সকলেই চায়-- 
দেখে ন! পশ্চিমে ভুলে-কিডুখিয়। ম্যান । 


অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য । 


( পূর্ব গ্রকাশিতেব পর |) 


আন]ানা শামন প্রণালীর 
সহিত তুলনা করিয়া বুঝা গেল, ধিগ্র- 
ধর্ম ও রাজধন্ম্ের প্রভেদ্মুলক ব্যবস্থাতে 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় স্ব স্ব বুত্তিতে সর্বাতো; 
ভাবে প্রধান হইয়াছিলেন, এবং ও 
ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত। ইহাব জার এক 
মাহাত্মা এই যে, আনানা ণেব লোকেরা 
সবর্ণ সন্বঙ্গে আনম (বা শ্বায়ভ) 
(নর্বাহ কবিতে পাবিত, অথচ তাহা কবি 
য়াও অধীনভাবেই উচ্চব্দেব আজ্ঞাপহন 
করিতে পাবিত। এবং তদ্বাব শ্রেষ্ঠ ও 
নিকৃষ্টবর্ণেব ধীক্য এবং সহযোগীতা 
জুসিদ্ধা করিত। এই বন্দোবস্ত রাজ 
ধর্মের অঙ্গ এবং বর্ণভেদের মূল । মানিক 
বন্দোব্স্তও এইরূপ সহযোগীনাব উপা 
যাস্জর। বোৌ। গ্ববা এই ব্যবস্থা বুঝতে ন1 
পারিয়া রাজাকেই যাজনকার্মোব কর্তী 
কবিয়াছিলেন। এবং অন্যাল্য বর্ণভেদ 
উ্ঠাইয়াদিয়াছিলেন। 


দেশের 


শনন 


এই উপলক্ষে এতদেশী তীর্থস্থানের 
কথ! মনে হয়। কাশী, গয়া, প্রয়াগ, 
বৃন্দাণন, পুরুষোন্তম, আমাদিগের দেশের 
গ্রাধানতীর্থ। তন্মধ্যে প্রয়াগের পবিজ্র 
স্থন_ত্রিবেণিতে_ লোকের বসবাস 
থাকিতে পাবে না; স্থভরাং এই তার্থে 
শাসনগ্রণালীৰ কিছু দেখিতে পাওয়। 
যাতবে শা। পরন্ধ প্রয়াগের পাণ্ডার! 
স্বীয় ব্যবসায় সম্বদ্ধে কাশীর গঙ্জা- 
পুত্ররদগের অনুরূপ মনে হয়। অপর 
তিনটা তীর্থ মধ্যে গ্রভেদ এই যে, 
পরুযোত্মে পুর]র বাজ, জগলাথদেনের 
সেনা বিষয়ে কর্তৃত্ব করেন, কিন্তু 
কাশী, গয়। ও বুন্দাবনের পাগারাই 
সর্বপ্রধান। ইহার! দেবোত্তর ভোগী 
অথচ সেই সকল দেবোত্বর কোন 
বাজ। কর্তৃক প্রদত্ত বশিয়। বাক্ত হয় ন1। 
কাশীতে ৬ বিশ্বেশ্বরই রাজা। [গয়া ও 
বৃন্দাবণে ৮ বিষ্ণু এবং শ্রুক্কঞ্ককে রাজা 
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বলে কি নাজানি না। জনুসন্ধান 
কর্তব্য] প্রবাদ আছে, ষে শঙ্করাচাধা 
কাশী আবিষ্ষার করেন। অর্থাৎ এই 
তীর্থ এক সময়ে লুপ্ত হইয়! গিয়াছিল, 
এবং পরে ইনার পুনরুদ্ধাব হয়। 
| কাশী তীর্থের লোপ ও পুনরুদ্ধারের 
সঙ্গে, সারনাথের ভগ্রাবশেষ, তথা- 
কার বৌদ্ধস্তত্ত এবং বুধমন্দির এতদ্বোশেব 
বৌদ্ধবিপ্লব এবং শঙ্করাচার্যের দিখিজয় 
সমস্তই পাঠকের মনে আমিবে।] সে 
যাহা হউক, কাশীর বর্তমান বন্দোবস্ত 
যদি শঙ্কবাচার্ষোরই স্থাপিত হয়, তথাচ 
তাহ। প্রাচীন শাসনগ্রণালীব অনুকরণ 
বলিয়া মানিতে হইবে । শৈবসম্প্রদায় 
ধ্মানমারে মঠে মহান্তের অধীন 
হইয়া! থাকেন। কাশীর বাবস্থা মহান্ত- 
দ্রিগের শাসনপ্রণালীর অনুরূপ নহে। 
অথচ কাশীর পাগাদিগের শাসন পরশ্ত 
রামের পরবন্থা ব্রাহ্মণ শাসন হইতেও 
বিভিন্ন। পাগারা যজন যাজন দুহ 
করিয়া থাকেন কিন্তু অধ্যাপন অধ্যয়ন 
তাহাদিগের বৃত্তির অঙ্গ মনে হয় না। 
আর ইহারা সকল বর্ধেরই দান গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। এবং সমাজের বিচারে 
অন্য ব্রাহ্গণ অপেক্ষা নিকষ্ট। উহার 
হেতু কি? যদিদানে পতিত ভইয়! 
থাকেন, তবে পতিতোব পুর্বে প্রাচীন 
কাশীতে ষাহাকা দ্বেবসেব! করিত তাহা 
দিগের ব্যবস্থাই ব কিন্ধপছিল? তখন 
ফি শুদ্রগণ তীর্থ দর্শনাদি করিতে পারিত 
না? অথবা তখন তাহাদিগের দানকে 


ক্ষাবিশ্রাক্ক বৈরাগা। 
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গ্রহণ করিত 2 তখনকার যাজ্িকের ও 
পতিত ছিলেন, এ কথা মান করা অম- 
্গত। আব তখন তীর্থস্কানে যন ব্যতীত 
যজন হইত না, উহা মনে করাও সঙ্গত 
নহে। অতএব তীর্থাধিকাপীর পক্ষে, 
অধ্যাপন এবং কেবল দ্বিজগণের দান 
গ্রহণ, এইছটী বৃত্তি এখানে ব্রঙ্গণের 
্বধর্মা বলিয়া গ্রতিপন্ন হয় না। 
কাশীর পাগ্ডার! রাজার অধীন নহে, 
তাহাবা কেবল বিশ্বেশ্বরকে বাজা বলিয়! 
মান্য কবেন। পা ও গঙ্গা পুত্র- 
দিগের মধ্যে যে অধিকার ভেদ আছে, 
তাঙ্কাতেও এই অনুমান হয়, যে 
তীথাধিকাবীবা অন্যান্য ব্রাহ্মণের ন্যায় 
রাজার অন্ীন নহে, স্ব শব ব্যাপাধিকার 
মধ্যে যাজন এবং রাজধর্ম উভয়ই প্রতি 
পালন করিতে সক্ষম এই প্রণালী 
কতদূর বৌদ্ধপ্রথার অনুরূপ মনে 
হইতে পাবে, কিন্ত কাশীর পাণ্ডার! 
আশাক রাদাব মত রাজ্যাধিকার করি- 
তেন না। 

কেহ কেহ বলে, পুরযোইউমে বৌদ্ধ 
বিপ্লব হইয়াই ভুবনেশ্বরের ছুরবস্থা 
ঘটিগাছে, আর ৬ অগন্নাথদেবের 
মন্দির বৌদ্ধ গ্রাধান্যের পবতত্তা। 

এন্সটলে কাশীর পাণ্ডা অশোক 
রাজা এব পুবীর রাজ। এই তিন শ্রেণীন্ত 
শাসন প্রণালীর পাবম্পধ্য আন্দাজ কর! 
সঙ্গত কি না পাঠক বিবেচনা করিবেন। 
এই পারম্পর্ধ্য স্বীকার করিলে তীর্থাধি- 
কারীদিগের শাসনগ্রণালীর সহিত 
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মুসার গ্রণীত রিহুদীদেশীয় ঈশ্বর শাস 
নলের কতক নৈকট্য বান্ত হইবে। ফলত: 
য়িছদিদিগের মধ্য ঈশ্বরের রাজত 
এবং কাঁশীতে বিশ্বেশ্বরের রাত, শালন 
গ্রাণালী বিষয়ে নিতাস্ত অনুরূপ বটে। 
[এস্বলে সাকার ও নিরাকার ঈশ্বরের 
উপাসনাবিষয়ক ভের্দ ত্যাগ করিয়াই 
বিচার কবা যাইতেছে ।] অতএব কাশীর 
পাগাদিগের শাসন প্রণালী সর্বাপেক্ষা 
গ্রাচীন। শৈবদিগেব কাশণ আর চৈতন্য 
সম্প্রদায়ের বন্দা৭ন অনেক বিষয়ে 
সমান। 

কাশীর পা91ও গয়ার গয়ালীরা এক 
শ্রেণিভূক্ত । কিন্তু গয়াতে কোন লুপ্ত 
তীর্থের কথা শুনা যায় না; আর গয়া 
এবং বুধ গয়ার সমকক্ষতার সঙ্গে জগনা- 
খদেব ও ভুবনেশ্বরের বৈবিত।! সমতুপ্য 
ইহ! স্পষ্ট গরকাশিত। গয়ালির মধ্যে 
কোন “নদ্দার”” নাই। * বিশ্বেশ্বরের 
পাগডার সংখা? সক্ধীর্ণ হইয়। একজন 
স্রীলোকে ঠেকিয়াছে শ্থতবাং তন্মধ্যে 
গ্রধান নাই। অন্নপূর্ণাৰ পাপ্ডাণ্দগের 
কথা জানি না! ফলতঃ কাশী তার্থ 
গ্বানের শাসন প্রণালীর লক্ষণ এই মনে 
হয় যে যাজ্রিকের রাজকার্ধো ব্যাপৃ 
অথচ রাজশাননের অধীন নহে । পুরু- 
যোততমের রাজা যাজ্ধিকের আধিপতা, 
অপেক্ষার অভিনব এখানকার শাসন 
প্রণালী বৌদ্ধ রাঙা অশোকের অন্ু- 
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রূপ। রাজা, বযাজ্সিকদিগের উপরে 
কর্তৃত্ব কবেন। অতএব কাশী গঞ্ষার 
রাজধর্পবিহীন যাজ্তিকের আধি- 
পত্য পরশুরামের বিপ্লবের পুর্ববস্তাঁ 
বলিয়। মানিতে হইর্ে। অশোক ও 
পুবীবাজের শানন তাহার পরবর্তী এষং 
বোমগ্রীসের অনুপ! ব্রাঙ্গণবর্ণের 
শানন কাথলিক যাক্তিকর্দিগেব শাসনের 
অন্ুবপ। কিন্তু হাহ!তে পোপের একাধি- 
পত্যেব সমতুল্য কোন বন্দোবস্ত হয় 
নাই। বৌদ্ধবিদ্রোহ দ্বারাই বোধ হয় 
ইহব বিস্ব জন্মিয়াছিল। 

সামানা তীর্থগুলি মহাতীর৫থের অন্থু- 
করণ মাত্র । ৬কালীঘাট তার্থ নন্দ 
কিশোন ব্রহ্মচারী কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। 
হালদার বংশ তাহার শিষ্য । উহাদিগের 
বাব দেবীর উপাসনা আবন্ত হইলে 
ভূমাপিকাবী সাবর্ণ চৌধুবীরা দেবোত্তর 
দেন। নন্দকিশোব শাক্ত ছিলেন, 
এবং শেষাবস্থায় দাবপবিগ্রহ করিয়! 
তাম্ত্িকমত গুরুশাসন সংস্থাপন 
কবেন | 1 কাশীব পাগারা হালদার, 
দ্রিগেব অগ্ুরূপ বটে কিন্তু তথায় সাবর্ণ 
চৌধুবী এবং ভালদাবদিগেব গুরুকুলের 
অনুরূপ কিছুই দেখা যায় না । পাগার! 
দানপতিত হইলেও পুজারী বলিয়া! 
গণা নহেন। কাশী গয়। ও কালদীঘাট 
স্থানেই পৃথক পুজারি আছে। 

এখন একবার শাসনগ্রণালী সংক্রান্ত 
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আপদে]পাস্ত কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করা 
যাউক। প্রপমতঃ- সর্ধত্র কাশী গয়াব 
মত শাসন ছিল, গ্রাম্য দেখত! গ্রামেব 
রাজার স্বরূপ ছিলেন, যাজ্ঞিকেরা শ্ররাজা 
স্বর্দপ দেখভার,.ও কুপদেখতার,.উপামনা 
করিতেন, যাঙ্গন অধ্যাপন একায়ত্ত 
কবেন নাই এবং প্রতিগ্রহ নম্বন্ধে কোন 
নিয়মাধীন ছিলেন না। পরে পবশ্ত 
রামের বিরিব উপস্থিত হইল। ব্রাহ্গণ 
ও ক্ষত্রিয় পরম্পবে যুদ্ধে মগ্ন হই 
লেন; অনস্তর সন্ধি দ্বার! বুত্তভেদ 
সংস্থপন করিলেন । ব্রাহ্গণেবা বাজধন্ম 
ও যুদ্ধবিষয়ে বীতবাগ হইলেন; নিকৃষ্ট 
বর্ণেব দান গ্রহণ অস্বীকার পুর্ববক কেবল 
রাজ এবং দ্বিজগণের শ্বেচ্ছাসুযায়ী দানের 
উপরে নির্ভর কবিয় জীবিকা! শির্ববাহ 
করিতে লাগিলেন; যাজজন ও অধ্াপ 
নের বিশিষ্ট উন্নতি হইল। বাণগ্রস্থ 
ব্রাঙ্গণের। তপস্যার প্রভাবে ক্জেস্বী হইযা 
সন্নাম দ্বাবা বিভিন্ন বাজ্যেব এঁক্য বদ্ধন 
করিতে লাগিলেন; সর্বত্র সশস্কৃত 
ভাষাব আলোচনা হইতে লাগিল। 
ক্ষত্রিয়ের ক্ষুত্র ক্ষুপ্র রাজয লইয়া সম্কষ্ট 
থাকিলেন; এবং ব্রাঙ্গণের আজ্ঞা বহন 
প্রভাবে যুদ্ধকার্ষে অনেকর্ুর বিবত 
থাকিলেন। বর্ণভেদমূলক সামান্সিক 
বন্দোবস্ত পরিপন্ক হইতে লাগিল। 
প্রতিবর্ণে রাজ] বি চৌধুরি কিন্বা মমাজ 
পতির শাসন চলিল। অথচ বর্ণ পর- 
স্পর! শ্রে্ঠ নিকৃষ্ট সন্বন্ধে আবদ্ধ হইয়। 
পরম্পয়ের সহযোগীতা করতে লাগি 


অবিশ্রাস্ত বৈধাগা। 
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গেন। ব্রাঙ্গণের কেবল পস্থীগণের 
অধীন হইলেন। ম্বৃতির স্টি হইল 
এবং দর্শন শান্জ্াদির চ6চ্চ। চলিতে 
লাগিল। 

অনন্তর ক্ষত্রিয়বর্ণ রাজধর্শ্ে নিশ্চেষ্ট 
হইয়া বিপ্রধর্ম্নের গ্রুতি লোলুপ হইলেন; 
বিশবামিত্র ত্রহ্ষর্ষি হইলেন। দর্শনশাস্ 
গভাবে ঈশ্ববতত্ এবং ব্রাঙ্ষণেব যাজন- 
কার্ধা সম্বন্ধে নানা মত গ্রকাশ হইল 
শাকাসিংহ ক্বত্রধন্ম বিপ্রধর্মী উভয় ত্যাগ 
কবিয়া সন্যাস ধর্মকে সর্বাপেক্ষা প্রধান 
করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। বর্ণডে 
এবং বিন্ডিন্ন বণমধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট সম্ব- 
ন্ধেব বিশৃঙ্খলা ঘটিল | রাজ, যাজক 
সম্প্রদায়ের উপরে কর্তৃত্ব আরম্ত 
কবিলেন ব্রাঙ্গণেবা ইহার প্রতিবিধান 
কর্পিবাব জন্য ক্ষ্রিয়গণকে বুদ্ধ করিতে 
আদেশ করিলেন । বৌদ্ধেব জয় হইল, 
ইহারা বৈদিক ভেদ উঠাইয়া দিলেন। 
আবাগ বাঙ্ষণেরা প্রবল হইলেন) 
সৌর শৈব আদি নানা সঙ্জ'দ।ষ উৎপন্ন 
হইল। ভারতে বিরোধ বই আর কথা 
নই। ব্রাঙ্গণেরা নিলেই সুবোধ 
ছিলেন, ক্ষত্রিরগণকে বুদ্ধ দেন নাউ । 
ক্ষভিয়েব বিরোধগ্রিয় হইল। অনন্তর 
যবনাধিকার হইয়া পালা সাঙ্গ হঈল। 

বৌদ্ধগণ শূত্র বর্ণ সম্বন্ধে বৈবাগাধর্র 
মাহাম্স প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এ 
কথ। বুঝিবার জন্য ছি ও শূদ্রমধ্যে 
সামাজিক বাবস্থা কিরূপ ছিল তাহা 
হদয়গগম করা আবশ্যক। এস্বলে এক 
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বিষয়ে সন্তর্ক থাকিতে হইবে । থৃষ্ট- 
ধর্াবলম্ীরা শ্বভাবতঃ ব্রাঙ্গণবিদ্বেষী, 
অতএব তাহাদের গ্রমুখাৎ কর্ণ অপহর- 
ণের সংবাদ শুণিয়া ব্রাঙ্গণকে আক্রমণ 
করা কর্তৃবা নহে। 

দ্বি্জ ও শুদ্রের প্রাথমিক অবস্থা বুঝি- 
বার জন্য, একদ্দিকে সন ১৮৬৪ সালের 
পুর্বে রুশিয়ার প্রকৃতিবর্গের অবস্থা কি 
ছিল, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্নীবের পুর্বে তথা- 
কার প্রজাবর্গের দশা কি ছিল, ইংল- 
ওর শ্রমীবী এবং মধ্যবর্তী শ্রেণীর 
মধ্যে এখনকার সম্বন্ধ কিরূপ, এবং 
আয়লণ্ডের প্রঙ্ঞাগণের অবস্থা কি, 
এই সমস্ত জান। আবশ্যক । আর, পক্ষা- 
স্তরে প্রাচীন কালের হাড়ি,ভোম,কেওরা- 
দিগের কতদূর সমন্বদ্ধন! করা সম্ভবপর 
ছিল, এক্ষণকার নেটিভ ষ্টেটের কৃষিবর্গেব 
অবশ্য কি; এবং ব্রিটিশ রা্যাধীন জমি. 
দার ও প্রজার মধ্যেই বা ক্রি সম্বন্ধ 
াড়াইয়াছে, এ সকল কথারও বিচার করা 
আবশ্যক । বল বাছল্য, যে এত কথার 
রিচার এ প্রস্তাবে হইতে পারে না। কিন্ত 
ব্রাঙ্মণ কর্তৃক শূদ্রবর্ণের যাজন অস্বীকার 
বিষয়ে ছুটী কথা ম্মরণ করাইয়া! দ্রিব। 

কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা সংস্কৃত কা 
লেজে যখন কায়স্থগণকে ভর্তি করিবার 
নিয়ম হয় তখন ত্রাঙ্গণবর্ণের আপত্তি 
ক-জন হিন্দুর পক্ষে কষ্টজনক মনে 
হইয়াছিল? আর এখন হেয়ারস্থুল 
ও প্রেসিডেন্সি কালেজ সাহেব বসের 
অনুপযোগী বলিয়া পরিগণিত হওয়া- 
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তেই বাঁ কাছারা হা হতোন্গিি করি- 
তেছে? দ্বিতী কথাটা আরে! সহজ । 
তুমি যে স্কুলে তোঁমার পুত্রকে পড়িতে 
দেও তাহাতে হাড়ি ডোম ভর্তি হয় 
গুনিলে তোমার মনে কোন ধিক্কার উপ- 
স্থিত হয় কিনা? এখনও ময়রা কলুর 
সহিত একত্রে জুরিগিরি করিতে অনেক 
হিন্দু আপত্তি করিয়া থাকেন। অতএব 
পরশুরামের সময়ে শুদ্রবর্ণকে বাছণের 
যাজন হইতে বহিষ্কৃত বরাতে ব্রাঙ্গণের 
আচরণ এত অসহ্য মনে করি কেন? 
এই জনাই বলিয়াছি কাক্ষের উপরে 
কাণহরণের দোষ দিবার পূৃর্ধ্বে আপনা" 
আপনি কাণমলা খাওয়াই বিধেয়। 
যাহার! শূদ্র ও এতদেশের গ্রজাবর্গের 
অবস্থা মনে করিয়! সর্ধদ1 ছুঃখ প্রকাশ 
করিয়া থাকেন তাহারা মনে করেন ন1 
যে ব্রাহ্মণের আশ্রয় ব্যতীত ইহাদিগের 
অনেককে টৈনিকদলে প্রবিষ্ট হয়া 
দেহপাত করিতে হইত। যুদ্ধকার্ধয বলিলে 
ইংরাজিভাষাজ্ঞ বাঙ্গালির! প্রায়ই মনে 
করেন, যে যাহার যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা সে 
স্বদেশের মঙ্গলের জন্য জীবম ত্যাগ 
করিবে ইহাতে ছুঃখ কি। কিন্তু বাস্ত- 
বিক জীবন ত্যাগ করা বড় সহজ 
ব্যাপার নহে। যুদ্ধার্থিগণের মান অপ- 
মান, সুখছুঃখ পাপ পুণ্য যত হউক না 
হউক, তাহাদের পরিবারবর্গের যন্ত্রণার 
পরিসীমা থাকে না। আর শ্েচ্ছ!ক্রেষে 
যুদ্ধ করা কেবল উপকথা মান্র। ইদা- 
নীস্তন সৈনিক পুকষেরা গ্রাসাচ্ছাদানের 


ই ই 1) 


কষ্ট ভিন ঘুদ্ধ করিতে সম্মত হয় 
না। 

শুদ্র বের যুদ্ধে যাইতে হইত না; 
ঘরে বসিয়া পরিশ্রমের ছ্বার। জীবিকা 
নির্ধাহছ হইত) গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট ছিল 
না--এরূপ ব্যবস্থার প্রতি এতদেশীয় 
কষফের। পোযারোপ করিবে না। 
কৃষকের নুহৃপবর্গ করিতে পাবেন। 
যে সকল রাজ্যে বহুমংখাক সৈন্য 
আবশ্যক, তাহাদিগের মধ্যে আইনের 
বলেই সৈনিক নিষুক্ত হুইয়! থাকে। 
ভারতবর্ষে কেবল ত্রাঙ্গণবর্পের স্ুকৌ- 
শলেই বৈশ্য ও শুকরের! যুন্ধকার্য্য হইতে 
রক্ষিত হুইয়াছে। যদি এতঙ্গেশীয় গ্রজা- 
বর্গকে আইনের বিধানক্রমে যুদ্ধ অব- 
লম্ঘন করিতে হইত, তাহা হইলে এদেশে 
এত পান্তি দুষ্ট হইত না; এবং জমি- 
ঘ্বার ও গ্রজ।র বিরোধস্থলে এতদ্দেশীয় 
ধর্মঘটের ন্যায় সুমধুর দ্বন্দের দ্বার! 
নিষ্কতি লাভ হইত ন। কখন ব| 
আয়রললগডের ন্যায় জমিদারপাতন এবং 
কখন বা রুশিয়ার ন্যায় গ্রজাক্ষয় হইত। 

শৃদ্রগণের প্রাথমিক অবস্থ1 বিষয়ে 
আর একটী কথা শ্মরণ কর! কর্তব্য। 
দক্ষিণ! গ্রহণ ন| করিলে যান সিদ্ধ হয় 
না বটে, কিন্ত যজমানের চিত্বের 
পবিত্রতা অনেক দূর লাধন হইতে 
পারে। শুদ্রের নিকট বেতন গ্রহণ ন! 
করিক়া যজন করাইলে শুদ্রযাজনের 
ঘোষ হর না, অথচ শৃত্রের পারলৌকিক 
মঙ্গল আংশিকনপে সুপিদ্ধ হইতে পারে। 


অধিশ্রান্ত বৈরাগ্য। 


৪৫ 


একপ প্রণালীর কার্ষোর প্রতি কোন 
নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায় না। এবং 
এই প্রণালী যে অবলম্বিত হয় নাই 
তাহার হেতু শৃদ্রগণের হীনাবস্থা বাতীত 
আর কিছুই নহে। ফলতঃ শাস্ত্রের 
নিষেধ সন্বেও ব্রাহ্মণের! শূদ্রগণকে 
অনেক উন্নত করিয়াছিলেন | ভাহা না 
হইলে বৌদ্ধদিগেব সময়ে শূদ্রগণ রাজ- 
কাধ্য নির্বাহ করিতে সক্ষম হইত না। 

তথাচ শুদ্রের উন্নতি বৌদ্ধ হইতেই, 
এ কথা ভক্তিভাবে' স্বীকার করিতে 
হইবে। ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিভেদ 
বিন হুওয়াতেই শুদ্রসম্প্রদায়ের উন্নত 
ব্যক্তিরা ক্রমশঃ উচ্চপদ্দ লাভ করেন । এ 
বিষয়ে বৌদ্ধবিদ্রোহ মুখ্য কারণ হুই- 
লেও ব্ক্ষণেব প্রতি উপেক্ষা কর। যায় 
না, কেন না, বৌদ্ধেব দেখাদেখি হউক 
ব। শ্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়ই হউক, ব্রাহ্গণেরাও 
ক্রমশঃ বেদ ভিন্ন সমস্ত শানে শুদ্রের 
অধিকার স্থির করিয়া দেন। বৈদিক 
দ্রীক্ষ1, বৈদিক যজ্ঞ, বৈদিক মন্ত্রপাঠ 
শুর্রের অনধিরুত বটে, কিন্তু পৌরাণিক 
দীক্ষা ও পৌরাণিক পুভ্ত1 আদি হইতে 
শ্বৃতি, দর্শন, কাব্য, এবং ইতিহাস অধ্য- 
য়ন পধ্াস্ত বোধ হয় পুরাণ এবং তন্ত্র 
ও পাঠ্য বটে, কিছুতেই শুদ্রের প্রবেশ 
নিষিদ্ধ নাই। 

এতভিম্ন শূদ্রগণ কথকতা! গশুনির! 
যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন। পুরাণ পাঠের 
নিয়ম কত দিন হইয়াছে তাহা বল! 
যায় না; কিন্ত বৌদ্ধের রাব্রিকালে 


৩৪৬ 


দেশ-ভাষাঁঞ্ে “বম” (কথ) পাঠ করি 
তেন এবং তাহা শুনিবার জন্য বছুলোক 
সমবেত হইত । (07905 [08869 
10802010150, 07), 882-237, 89818 
001-17607, 012, 48 711, 2, 69) 
পুরাণাদি, উপনিষৎ ও বেদ অপেক্ষা! 
নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু শূদ্রগণের শিক্ষার 
দিমিন তাহ! ভিন্ন উপায়াস্তর ছিল ন1। 
বৌদ্ধধর্ম হইতে বর্ণভেদের অনেক 
ব্যত্যয় হয়, অথচ উহার নিগুঢ় দোষের 
কোন অপনয়ন হয় নাই। ইহার জন্য 
বৌদ্ধধর্মকে দোষ দিই না, কিন্তু শ্বরূপ 
কথাটী বুষা কবশ্যক। সংসারের 
কার্ধ্যতেদ অনুসারে সম্প্রদায়ভেদ 
সংস্থাপন করা দোষের বিষয় নহে, এবং 
বৃত্তিভেদ অনুসারে সম্প্রদায়ের নানাতি- 
প্লেক করাও সঙ্গত বটে। বর্ণভেদের 
প্রধান দোষ এই যে, যে ব্যক্তি যে 
বৃন্তির ঘোগ্য সে তাহ। অবলম্বন করিতে 
পায় না। বর্ণভেদ বংশানুত্রমে নিদ্ধা- 
রিত হয় বলিয়াই এত বিপত্তি ঘটি- 
তেছে। কিন্ত ইহার প্রকৃত হেতু ছুইটি। 
প্রথম, লোকের স্বেচ্ছানুযায়ী ব্যবসায় 
শিক্ষার অন্ুবিধা। দ্বিতীয়, একান্নবস্াঁ 
পরিবারের মধ্য পিতৃপৈতামহিক বৃত্তি 
শিখিবার সুযোগ । ইদ্দানীস্তন কালেজও 
স্কুল দেখিয়া সকলেই মনে করেন, 


বজগর্শন। 


(অগ্রহায়ণ 


যে অধাঁপন,) ক্ষাইন, চিকিৎসা, ইঞজিনি, 
যারিং ইত্যাদি ব্যবসায় পিক্ষ। কর! অতি 
সহগ। কিন্তু এক সময়ে কেবল চড়ূ- 
সাঠীতে অধ্যাপকের আশ্বয়ে থাকিয়া এবং 
অধ্যাপকের ও পরল্পরের জন্য ভিক্ষা 
আদি করিয়াই ছাত্রবর্গের পঠদ্দশা যাপন 
করিতে হইত । তাহাতে ব্রঙ্গচর্য) ত্রস্তা- 
ব্লম্বী ব্রাহ্মণ ব্যতীত জার বড় কেহ সাহসী 
হইতেন ম1। ক্ষত্রিয়বর্ণের মধ্যে প্রধান 
প্রধান ব্যক্তির! ব্রাহ্মণ গ্রতিপালন করিয়। 
সম্ততিবর্গকে সুশিক্ষিত করিতেন। অন্ঠান্ত 
সকলে আপনাপন গৃছে পিতা, পিতৃবা, 
ভ্রাতা ইত্যার্দ জ্ঞাতিবর্গের নিকট 
ব্যবসায় শিখিত, স্ুতবাং ছাত্রগণ জাতি- 
বর্গের ব্যবসায়ই অবলম্বন করিষ্ত। খ্ধে 
সকল দেশে একামবর্তী পরিবারের 
নিয়ম অনেক দিন হইতে উঠিয়! গিয়াছে 
সেখানে এপ্রেপ্টিস্‌ এবং গিল্ড বিষয়ক 
ব্যবস্থা দ্বারা শিক্ষাকার্ধ্য নির্বাহ হইয়া 
আমিতেছে। এই ব্যবস্থা বর্ণভেদ অপৈ. 
ক্ষা যে কত অপকৃষ্ট তাহ! বল! যায় মা । 

অতএব বর্ণসমূহের শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট লহ্বন্থ 
রূপান্তরিত করিয়া! এবং রোগী সেবার 
নিমিত্ত হাসপাতাল করিয়! বৌদ্ধেরা যতই 
উপকার করুন, এবং চীন রাজ তাহায়া 
শিক্ষা কার্ধ্য বিষয়েও যতই উন্নতি কক্ষন,* 
তাহার! এখানে বর্ণভেদের নিগুঢ় দোষ 
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অপনয়ন করিতে পারেন নাই। ইহার 
কারণ এই যে, এতদ্দেশে একানবস্তা 
পরিবারের ব্যবস্থা! বদ্ধমূল হুইয়াছিল। 
একান্সবর্তী পরিবারের সহল্ দোষ 
স্বীকার করিলেও মানিতে হইবে, যে 
ইহাতে গৃহস্বামী এবং উপার্মনকারী 
পুরুষেরা বিস্তর ত্যাগ স্বীকার না৷ 
করিলে কুপোষা প্রতিপালন হয় না। 
কুপোষাগণ শ্বাবলম্বী হইলে সকল দোষ 
দূর হয় বটে, কিন্তু যে পধ্যস্ত তাহ! না 
ঘটে সে পর্য্স্ত পোর্টুগণের বৈরাগ্য 
ব্যতীত পোষাগণেষ উপায়াস্তর নাই। 
কুপোষ্যকে শ্বাবলম্বী করিবার জন্য 
্মশানবাসী করা আবশ্যক কি না এ 
কথ! বিচার সাপেক্ষ। আমি সহসা 
এ কথাতে মত দিতে পারি না। 
ইপানীস্তন ইংরাজি শিক্ষা হইতে কুপো- 
ঘোর দ্বাবলম্বন বৃদ্ধি হইয়াছে কি না 
লঙ্দেহের স্থল, কিন্ত পো বর্গের পরার্থ- 
পরত! এবং বৈরাগ্যের বিলক্ষণ হাঁস হুই 
য়াছে। ভারতবাসী বৌদ্ধেরা এতদুৰ 
ব'ড়াবাড়ী করিতে পারেন নাই । স্ুবর্ণ- 
বদিকদিগের এ বিষয়ে ছুর্নাম আছে, 
এবং তাহাদিগের উপদেশ, বোধ হয়) 





অবিশ্রান্ত ব্রাগ্য। 


৩৪৭ 


জৈনশ্রেতীগণ হইতে লব্ধ হইয়া থ|কিবে। 
কিন্ত তাহারাও বাঙ্গাল সাহেবদের 
নিকট পরাজয় স্বীকার করিবেন। 

এখন আদ্যোপান্ত সমালোচনা করিলে 
প্রকাশ হইবে, যে ব্রাঙ্গণেরা স্বয়ং যুদ্ধ 
ত্যাগ করিয়া! টবশ্য ও শূর্জবর্ণকে যুদ্ধ, 
কার্ধ্য হইতে রক্ষা করিয়াছেন, একাক্স- 
বন্তী পরিবারের ব্যবস্থা করির়! সকল 
কর্মঠ লোককে কুপোঁষাপালন বিষয়ে 
বৈরাগা শিখাইয়াছেন। বর্ণভেদের 
ব্যবস্থা দ্বারা হীনবর্ণস্্ব লোক সকলকে 
আজ্ঞাবহন বিষয়ে স্থুশিক্ষত করিয়া 
ছিলেন, এবংপরে বৌদ্ধগণের দেখা- 
দেখি শুপ্রবর্ণের শিক্ষা বিষয়েও কতকদুর 
উদ্দ্োগী »হইয়াছেন। বৌদ্ধেরা বেদ 
অবজ্ঞ। করিয়াও ব্রহ্মচরধ্য অভ্যাস বিষয়ে 
খিশ্তর উন্নতি করেন, কিন্তু বিপ্রধর্্ম ও 
বাজধর্মের প্রভেদ লোপ করিয়া নান! 
বিশৃঙ্খলা ঘটান। শিক্ষাকার্যয বিষয়ে 
তাহারা কতক উন্নতি করিয়া থাকিবেন, 
কিন্তু তাহাতে যে বিশেষ উপকার হুই- 
য়াছিল এ কথা বলা যায় না। 


শ্রীযো-- 
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রতরহপ্য। 
উপরত্ব। 


প্রধান ও বহুমুল্য রত্সশ্বন্থে সমত্ত 
কথখ।ই বলা হইয়াছে । এক্ষণে উপরত্ব 
সম্বন্ধে ছুই চারি কথ! বলিয়। প্রবন্ধ 
শেষ করিব। 
উপরত্ব--অর্থাৎ মণিতুল্য কাচ।দি। 
“উপমিত রত্বেন” এই ব্যুৎপত্তি অনুমারে 
কাচ ও অন্যান্য প্রকার সামান্য মুল্যের 
প্রস্তর সকল উপরত্ব বলিয়া গ্রাহা। 
কৃষ্টাল্‌ ও পোক্রাজ গ্রভৃতি পাথর-_ 
যাহা প্রায় রত্বতুল্য_-সে সমন্তই সংস্কৃত- 
শানে উপরত্ব নামে খ্যাত। পুর্ধ- 
কালে মুক্তাশুক্তি, অর্থাৎ মুক্তার ঝিনুক 
ও শীঙ্ঘকেও সামান্যাকাবে রত্বু নামে 
গৃহীত হইত। সেই জন্যই ভাবগ্রকাশ 
বলিয়াছেনঃ ষে-- 
“উপরত্বানি কাচশ্চ 
কপুরাশ্ম। তখেবচ। 
মুক্তাশুক্তি স্তথ! শঙ্খ 
ইতানদীনি বহুন্যপি |" 


কাচ, কাপূরাশ্ম, অর্থাৎ শ্বেত গ্রন্তর, 
(ইহাকেই অধুনা মার্বেল বলিয়া থাকে) 
মুক্তাশুক্তি, শঙ্খ, ইত্যাদি বহুপ্রকার 
উপরত্ব আছে। দেই সকল উপরত্ধ 
গ্রাম রত্বতৃল্য গুণপন্পর। জাত্যরত্ব 
অপেক্ষা! উপরদ্বের গুণ অল্প বলিয়া! দেই 
মেই উপরত্ধকে সতঙ্্র পদার্থ বলিয়া 


গৃহীত হইয়া! থাকে । যথা 
দগুণা যখৈচ রত্বানাং 
উপরত্ধেযু তে তথ।। 
কিন্তু কিঞ্ত্ততে! হীন! 
বিশেযষোহ ত উদ্দাহৃতঃ 1”, 


উপরোক্ঞ ভাবপ্রকাশের বচনে 
“কাচ” শব দেখিয়া কাচের প্রাচীনত্ব 
পক্ষে সংশয় জন্মিতে পারে একারণ 
অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ হইতেও ছুই চারিটি 
কাচ শবের উল্লেখ প্রদর্শিত হইল। 

আজ কাল কাচের উন্নতি দেখি! 
অগেকেই মনে করিয়! থাকেন, যে কাঁভ 
ইংরাজআাতীর আবিষ্কৃত বস্ত। বগ্ততঃ 
তাহা নহে। অনুন ৩০** তিন সহত্র 
বৎসর পুর্বে এদেশে কাচের বাবহার 
ছিল, ইহা সপ্রমাণ হুয়। উক্ত সময়ের 
লোকের! কাচের প্রকৃতি বিষয়ে অন. 
ভিজ্ঞ ছিলেন না, ইহাও জানা যায়। 
পঞ্চ তপ্ত নামক পুরাতন গ্রন্থে লিখিত 
আছে, যে, “কাচঃ কাঞ্চন সংসর্থাৎ ধত্বে 
মারকতীং ছ্যতিম্।৮ এই উল্লেখটা 
পুরাণ হইতে সংগৃহীত। এততিন্ন 
“আকারে পন্মরাগানাং জন্ম কাচমণেঃ 
কুতঃ?'” এই বচনটাও বহু প্রাচীন। 
গুশ্রত নামক প্রাচীন বৈদ্যকগ্রন্থেও 
কাচের ভূয়োতৃয়ঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা--* 


১২৮৯1) 


পানীয্ং পানকং মদ্যং 
মুগ্নয়েযু প্রদাপয়েৎ। 
কাচ স্টিক পাত্রেষু 
শীতলেষু শুভেষু চ॥”। 
জল, দর্বৎ ও মদদ, মুগ্ময়পাজ, কাচ- 
পাত্র ও স্কাটিকপাত্রে ব্যবহার করিবে। 
এই সকল পাত্র শীতল ও শুভ অর্থাৎ 
দোষাবহ নছে। 
“গানুশক্্রানি তু তবকৃলার- 
স্কটিক-কাচ কুরুবিঙ্গাঃ।” 
গুক্রুভ খাষ শন্ত্রচিকিৎসা গ্রকরণে 
বিশেষ বিশেষ অক্ত্রের উল্লেখ করিয়া 
অবশেষ কতকগুলি 'নুশঙ্্েব কথা 
বলিয়াছেন, তন্মধ্যে ত্বক্সার, অর্থাৎ 
বাশের চ্যাচাড়ি) স্ষাটিক, কাচ, কুকুবিজ 
নামক প্রস্তরই প্রধান। এই দ্রব্যের 
ঘর। আংশিক শকস্ত্রকার্ধয সমাধা হয় 
বলিয়। অনুশত্ত্র আখ্য। প্রদত্ত হইয়াছে। 
অদদ্যাপি পর্য্যস্ত পল্লীগ্রামের দাই, বাশের 
ট্যাচাড়ি দিয়া নবগ্রহ্থভ শিশুদগের 
নাড়ী ছেদ কার্য সমাধ। করিয়। থাকে। 
অনেকের ভ্রম আছে, যে, “প্রাচীন- 
কালে কাচছিল ন1। যেখানে যেখানে 
কাচের উল্লেখ আছে--তাহা কাচ নহে। 
তাহ! স্ষাটিক। বর্তমান ক্ষারসম্ভৃত কাচ 
তখন কেহই বিদিত ছিল ন11” একথ! 
যে নিতান্তই ভ্রম্োচ্চারিত তাহ] উপ- 
রোক্ত ক্লোকে কাচ ও ম্ফাটিক পৃথক্রূপে 
উল্লিখিত থাকায় সপ্রমান হইতেছে। 
ক্ষারনভভূত কাচ যে ততৎকালে বর্তমান 
ছিল এবং কাচের প্ররতি যে ক্ষার 


বতরহস্য। 


৩৪৯ 


তাহা নিয় লিখিত মেদিনীকোষের 
উল্লেখ দেখিলে সপ্রমান হয়। 
“ক্ষার পুং লবণে কাচে 

লবণ ও কাচ অর্থেক্ষার শব পুংলিঙ্গ। 
মে দনীকারের মতে ক্ষার ও কাচ, নাষে 
মাত্র ভিন্ন, বস্তুতঃ পদার্থ এক। নুতরাং 
উত্তম বুঝা গেল যে, প্রাচীন কালের 
লোকের! কাচের প্রকৃতি ব উপাদান 
সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। এতত্তিন্ন 
মর] কাচের “ক্ষারমনি” নামও প্রাপ্ত 
হইয়াছি। চন্ত্রগুণ্ডের সমসাময়িক বাঁৎ- 
স্যায়ণ মুনি যে ন্যায়নত্রের ব্যাখা! 
গ্রচার করিয়! ছাত্রবর্গের মহোপকার 
কবিরাছেন, বাসশিষা অক্ষপাদ খধি- 
কৃত সেই ন্যায়স্থত্রেও কাচের উল্লেখ 
আছে। যথা-_ 

*অগ্রাপ্য গ্রহণং কাচাভ্রপটল 

্ষটিকানস্তরিতো। পলবে21”(৪৪স্ৃত্ত্র) 

এই শুত্র প্রত্যক্ষ প্রাণ বিনির্ণয় 
প্রসঙ্গে পিখিত। চক্ষুরিক্িয্স যে কাঁচ, 
অন্রঃ ও স্ফটিক ভেদ করিয়! গিয়। তদস্ত- 
রালস্থ বস্তকে গ্রহণ করে, এ সুত্রে চাহাই 
বলা হইতেছে । সুতরাং কাচ আর 
স্টিক যে বিভিন্ন পদার্থ এবং তাহা 
৩০** সহত্র বমরের পূর্বের লোকেরা 
বিদিত ছিল-_-ইহ1 বল! বাহুল্য । মহা- 
ভারত ও উপনিষদার্দি প্রাচীন গ্রঞ্থে যে 
ভাবে আদর্শ ও দর্পনাদি শব্দের উল্লেখ 
দৃষ্ট হয়, তাহা কাচ বলিয়! গ্রহণ কবিলেও 
করা যায়। অত্যন্ত আদম অবস্থায় 
এদেশে তীক্ষ লৌহ ও জন্যান) ধা 


৩৫০ 


বিশেষকে গ্রতিবিষ্বপাতয়োগ্য (পোঁ- 
লিস্) নির্মল কুরিয়। তাহাকে দর্পণ ব! 
অদর্শ নামে আব্মৃত্তি দর্শনার্থে ব্যবহার 
করিত বটে, কিন্তু মহাভারতাদির সময় 
কাচ বা স্ফাটিক দর্পণের ব্যবহার আরম্ত 
হইয়।ছিল সন্দেহ নাই। আন্ুরগুর 
মহর্ষি শুক্রাচার্ধ্য শ্বকৃত রাজনীতি গ্রন্থে 
“কাচাদেঃ করণং কলা ।” ইত্যাদি ক্রমে 
কাচ প্রতস্বত করিবার উপদেশ করিয়া- 
ছেন), এতদনুসারেও কাচ এদেশের বহু 
প্রাচীন কৃত্রিম বস্ত। 

প্রাচীন মিশর দেশে কাচের ব্যবহার 
ছিল। ১৮০০ খৃষ্টানদের পৃর্ধ্বের নৃপতি- 
গণের সমাধি উপরে নানা বর্ণের কাচের 
কারুকার্ধ্যপরি লক্ষিত হয়। রাজী 
হাতাস্থর সময়ের নীল, লোহিত ও 
বিবিধ বর্ণের কাচনির্শিত পানপাত্রঃ 
পুক্পগুচ্ছাধার গ্রতৃত্তি সম্প্রতি “ব্রিটিশ 
মিউসিয়মে” প্রেরিত হইয়াছে । এ 
সকল ১৪৪৫ খৃষ্টানদের পূর্বে গ্রস্তত 
হইয়াছিল। হিরোভোটস্‌ লিখিয়াছেন, 
ইথোপিয়ণরা কাচের আধারমধ্যে মৃত 
দেহ রাখিত, কিন্ত এপর্যযস্ত মিশর দেশের 
প্রত্বতত্ববি্তগণ এরূপ আধার দর্শন 
করেন নাই। আসেরির। নিম্রডের 

ংশ মধ্যে বিবিধ আকারের কাচপাত্র 
মৃত্তিকা মধ্য হইতে গ্রাপ্ড হওয়া গি- 
যাছে। এ লক প্রাচীন সময়ের কাচ 
প্রভাহীন ও ্বচ্ছ নহে। ইউরোপীয়- 
গণ দ্বার কাচের উৎকর্ষ সংসাধিত 
হইয়াছে এবং প্রতিবৎ্দর ইহার উন্নতি 


ব্গদর্শন। 


(খগ্রহায়প 


হইতেছে। এমন্র কি, সঞ্্রতি তাইনায় 
কাচের কাপড় পর্যন্ত প্রস্তত হইয়াছে। 
মিউনিচ,, নারেন্বর্জ, পারিশ। বারমিং- 
হ্যাম্‌, এডিন্বর! গ্রাভৃতি স্থানে কাচের 
উপর বিবিধ উতর চিত্র গ্রত্ভুহ হইয়া 


থাকে। 
স্ফটিক। 


ইহাও একপ্রকার প্রস্তর ও উপরত্ব। 
ইহার এক জাতি “'সুর্য্যকাস্ত মণি” নামে 
বিখ্যাত,এবং অন্য এক াতি “চন্ত্রুকান্ত” 
নামে প্রসিদ্ধ । যাহাতে হুর্যাকাস্ত কি চন্ত্র- 
কান্তের গুণ নাই তাহা স্কাটিক, স্ফটিক, 
শ্কাটক, ক্ষাটিকোপন, ভান্থুর, শানি পিষ্ট, 
ধোৌতশিল1,সিতো পল, বিমলমণি,নির্মলো- 
পল, শ্বচ্ছ, স্বচ্ছ মণি, অমর রদ্ব, নিস্তষ 
রত্বঃ শিবপ্রিয় ইত্যাদি নান! নামে খ্যাত। 
য।হাব সংস্কত নাম হুর্্যকাস্তমণি, ভাষার 
তাহাকে “আভন্‌ পাথর” বলে। গুকড় 
পুরাণ ও কর্পদ্রমধূত যুক্তিকল্পতরঃ 
নমক গ্রন্থে এই স্ষটিক-উপরত্বের 
পরীক্ষার্দি অভিহিত হইয়াছে । ধথা-_ 
“যদ্গঙ্গ।তোয়াবদ্যচ্ছবি 
বিমলতমং নিস্তষং নেত্রহৃদযং 
নিপ্ধং শুদ্ধাত্তরালং মধুর 
মতিহিমং পিতৃ হাগ্রহারি। 
পাবষাণে যক্গিস্বষ্টং ্কুটিতগ্মপি 
নিজ্পাং সচ্ছতাং নৈব জহ্যাৎ 
তজ্জাত্যং জাতুলভ্যং শুভ 
যুপচিন্ুতে শৈবরত্ঞ্চ রত্ুম্ 1৮ 
(গড় গুরাখ।) 
যাহা গে।মুখনির্বরনিঃত্তত %- 
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সলিল ও বিছাতুল্য নির্মল, নিস্তষ, 
ঘর্থাং মলিন বিন্দু রহিত, নেত্রপ্রিয় 
(দেখিলে সুন্দর); জিদ্ক, নির্মল অন্তরাল, 
মধুর, ছিমবীর্য্য, পিত্তদাহ-রক্তদোষহারী, 
যাহা কষ পাঁধানে ঘর্ষণে স্কুটিত হইলেও 
আপন নৈর্মল্য ত্যাগ করে না,-_-তাহাই 
গাত্য প্ষটিক। এই শ্রেষ্ঠ শৈবরত) 
অর্থাৎ ম্কটিক, যঙ্গি কদাচিৎপাওয়! যায়, 
তাহা! হইলে প্রাপ্ত ব্যক্তির শুভ বৃদ্ধি 
হয়। 
ইহার উৎপত্তিস্থান ও মূল্যাদি সন্বস্ধে 

গরুড় পুরাণে এইপ্ধপ লিখিত আছে। 

“কাবের-বিদ্ধায-আঅবন- 

চীম-নেপাল ভূমিযু। 

লাঙলী ব্যকিরম্মেদে 

দানবস্য গ্রযত্ণতঃ। 

আকাশ শুদ্ধং তৈলাখাং 

উৎপন্নং স্কটিকং ততঃ। 

মৃণাল শঙ্খধবলং 

ফিখিৎ বর্ণানস্তরান্িতম্‌ ॥ 

ন তত্তল্যং ছি রত্রানাং 

অথবা পাপ নাশনম্‌। 

সংস্কৃতং শিল্পি না সদা 

মুশ্যং কিঞ্চিত লভেত্তঃ 11” 

ধলগাম ঠাকুর এক দাঁনষের মেদ 

কাবেরী তীর সন্িছিত প্রদেশ, বিদ্ধাচল 
প্রদেশ, ঘধম দেশ। চীনদেশ ও নেপাল 
দেশে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন | সেই 
আকাশতুল্য নির্দল তৈলাখা মেদ 
হইত স্কটিকের জন্ম হইল। মৃণাল ও 
শঙ্খের যায় ধবল কিন্ত তাহাতে অন্য 


রত্বরছমা। 
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বর্ণের কিঞিৎ সম্মিশ্রণ আছে। রত্বের 
মধো ইহার তূলা পাপনাশক আর নাই। 
(এই সাধারণ স্ফটিকই অধুন1! পোক্রান 
নামে খ্যাত বলিয়া অনুমান হয়) শিল্পিরা 
ইহাকে সংস্কার করে, সেই জন্য তাহার! 
ইহার মূল্য পায়। বস্ততঃ অসংস্কত 
স্কটিকের মুল্য অতি অল্প, সংস্কৃত স্ফটি- 
কের মূল্য কিছু অধিক। যুক্তিকরতরু- 
কার ভোজদেব বলে, যে এই স্ষটিকের 
অন্য দুই জাতি আছে, তাহার বিবরণ 
এই | 

“«হিমালয়ে সিংহলে চ 

বিদ্বাটবি তটে তথ]। 

স্কটিকং জাঁয়তে চৈব 

নানারূপং সমপ্রভম্‌ ॥ 

হিমাড্রৌ চক্র সঙ্কাশং 

স্কটিকং তত দ্বিধা ভবে । 

সূর্ণ্যকাস্তর্ তত্রৈকং 

চন্দ্রকান্তং তথ! পরম |" 

হিমালয় এদেশ, সিংহলদেশ, ও 

বিদ্ধাচল সমীপবর্তী স্কান সমুদায়ে স্কটি- 
কের খনি আছে। তাহাতে নানা 
বর্ণের তুলাকাস্তি স্ফটিক উৎপন্ন হইয়া 
থাকে ; কিন্ত হিমালয়ে যে স্টিক উৎপন্ন 
হয় তাহ! চন্দ্র কিরণের ন্যায় শুভ্র এবং 
তাহ! ছুই প্রকার । তাহার এক প্রকা- 
রের নাম সুর্য্যকাস্ত ও অপর গ্রকারের 
নাম চন্ত্রকাস্ত। শর্যাকা্ ও চন্দ্রকাস্ত 
স্ফটিকের লক্ষণ ও পরীক্ষা এইরূপ। 

“(সুর্য "শু স্পর্শমাত্রেণ 

বহ্কিং বমতি যৎক্ষণাৎ। 
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হুর্্যকান্তং ভদাখ্যাতং 
স্কটিকং রত্ব বেদিভিঃ0” 
“'পৃর্ণেন্দকর সংস্পশাৎ 
অমৃতং অবতে ক্ষণাৎ। 
চক্ত্রকান্তং তদাখ্যাতং 
ছুলভৎ তৎ কলৌ যুগে ॥” 


যে স্ষটিক শুর্ধ্য কিরণে রাখিলে বহি 
উদগীরণ করে তাহার নাম * সুর্য্যকান্ত 
স্টিক |” (ইহার নাম আতস্‌ পাথর )। 
আর যাহ! চন্ত্র কিরণে রক্ষা করিলে 
জলতআ্রাধ হয়, রত্বতত্ববেত্ারা তাহাকে 
চন্দ্রকান্ত শ্ষটিক” আখ্া। প্রদান 
করেন। এই চন্দ্রকান্ত স্কটিক কলিযুগে 
অর্থাৎ বর্তম[নকালে দূলভ। বোধ হয় 
এখন আর উহ! জন্মে না। শুশ্রুত 
নামক বৈদ্যক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, 


“চন্দ্রকান্তোস্ভবং বারি 
পিত্ৃপ্ং বিমলং স্থতম্‌। 
“অশোক প্ল্লব ছায়ং 
দ/ড়িমীবীজ সন্নিভম্। 
বিন্ধাাটবি তটে দেশে 
জায়তে মন্দ কাস্তিকম॥ 
সিংহলে জায়তে কৃষঃ- 
মাকরে পন্ধনীলকে। 
পল্পরাগ ভবেস্থনে 
দ্বিবিধং স্কটিকং ভবেত॥ 
অত্যন্ত নিশ্মীলং হ্বচ্ছং 
অবতীচ জলংগুচি। 
জো[তিজ্জলন মাগ্লিষ্টং 
মুক্ত। জ্যোতী রসং ছিপ ॥ 


বলদর্শন। 


(গগ্রহায়খ 


তঙ্নেব লোছিতাকারং 
রাজাবর্ভ মুদাহতম্‌। 
অনীলং তত্ত, পাষাণং 
প্রোক্তং সাজনয়ং শুতম্‌।”? 
বিদ্ধ্যারণা সমীপন্থ দেশ সমূহে যে 
স্কটিক জন্মে তাহ! অতি হীনকাস্তি। 
তাহার বর্ণ অশোক পল্লবের এবং দাড়িম 
বীজের ন্যায়। লিংহলীয় ন্ফটিক কৃষঃ 
বর্ণ হয় এবং তাহা ''নীলম” নামক 
হীরকের খনিতে অন্মে। পদ্মরাগ মণির 
আকরে যে স্ফটিক জন্মে তাহা ছুই 
প্রকার । তাহার এক প্রকারের নাম 
“রাজাবর্ত” ও হিতীয় প্রকারের লাম 
“রাজময়” | রাজাবর্ত নামক স্ফটিক 
অতি নির্মল, আস্তরাল স্বচ্ছ, জলমাবীর 
ন্যার, জলিত জ্যোতিঃসংযুক্ত ও মুক্তা- 
কান্তির ন্যায় কাস্তিমান। এইরূপ 
গুণধুক্ত প্কটিক লোহিত বর্ণ হইলে তাহ! 
“রাজাবর্ড' আধ্যা ধারণ কয়ে, এবং 
নীলবর্ণ হইলে পরাজাময়” নাম প্রাপ্ত 
হয়। এতদ্বার! সিদ্ধান্ত হইতেছে, যে, 
“আকারে গদ্বরাগাণাং জন্মকাচি মনেঃ 
কুতঃ 1” এই পুক্লাতন বাকো “কাচ 
মণি” শব্দের অর্থ ল্ষটিক নহে। প্রকৃত 
কাচকেই কাচমশি শন্বে উল্লেখ করা 
হইয়াছে । পদ্মারাগ-আকয়ে শ্ষটিক 
উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। কাচ 
উৎপন্ন হওয়াই সম্পূর্ণ অসম্ভব । কাচ- 
মণি শব্ষের প্রন্কত অর্থ, মণি সদৃশ কাঁচ, 
অর্থাৎ সে কাচ আর ন্ফটিক দৃশ্যতঃ 
প্রায় একরপ। স্থতরাং অনুমিত 
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হইতেছে) যে উত্ত বচনেষ টৎপস্তি- 
কালে অতি পরিস্কার কাচ উৎপন্ন 
হইত। 

বাছপন্ট নামক এক প্রকার হীরক 
অচে। তাহারও মুলা অল্প বলিযা উপ- 
রত্ব মধ্যে গণ্য । “বাজপট্র' বিবাটজম" 
বিবাট দেশোৎপন্ন অল্প মূলোর হাঁবকৃকে 


জগত শেঠ। 
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রাজপট্ বলে। “উপলানি বিচিত্রানি 
ন'নারর্ণানানেকধা। দুশান্তে বন কল্পানি 
তেষা* মুলাং নকলয়েখ।” অনেক বের 
ও আনক আকাবেব উপল দেখা যায়__ 
তাহা দুশাতঃ বত্বতুলা হইলেও মূল্য 
সন্থান্ধ কোন বিধি নাই । 

শ্রীবামদাদ সেন। 


৮ পে ই 
৫362৯, 


জগ্ং শেঠ। 


অনেকের বিশ্বাস, জগৎ শেঠ একজন 
লেকের নাম। মার্শমান সাহোবর 
কল্যাণে এই কথা দ্রেশময় রা হই 
যাছে। পাঠশালাব ছেলেরা জগৎ 
শেঠকে একটী লোক বলিয়াই জানে। 
আমাদের স্কুল গ্রাকৃত ইতিহাসের চর্চা 
হয় না, তাই এইরূপ ছু একটা ভ্রম 
থাকিয়া যায়। জগৎ শেঠ কোন মানু 
ষের নাম নহে । একটী উপাধি মাত্র। 
শ্রেহি শব্দের অপভ্রংশে শেঠ হইয়াছে । 
শ্রেষ্ঠি বৈশ্যদ্রেব উপাধি। হিন্দু বাজা 
দ্বের অধিকারকালে বৈশোরা ধনবক্ষ 
কের কাজ করিতেন। অসময়ে তাহার! 
রাজাকে টাকা ধার দ্রিতেন। মুসলমান 
নবারদের অধিকারকালে সেই শেঠের! 
ধনরক্ষক হন, সময়ে অসময়ে টাক1 ধার 
দিয়া নবাবের সাহাযা করেন। এই 
সময়ে শেঠদ্বিগের অসীম ক্ষমতা । ধনে, 
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মান, খাভিডে। উহার এই সময়ে 
ভাবতবার্ষব আনক জমীদ!বের অপেক্ষ। 
শ্রেষ্ঠ। বর্ক সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন, 
শেঠদিগেব কারবার ইংলগ্ডের ব্যাঙ্কের 
ন্যায় বিশ্ত ত। ইহা অতুযুন্তি নহে। শেঠ 
গণ ভাবতবর্ষধনকুবের ছিলেন। ইচারা 
তাবতবর্ধেব “রথ্চাইল্ড০ বলিয়। বর্ণিত 
হইনেন। এক সময়ে ইতাবা আপনাদের 
গ্ষমভাবলে দিলীর আমখামিও খআধি- 
পত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। উহাদের 
অর্থ, ইহাদেব প্রতুশক্তি ও” ইহাদের 
মন্ত্রণা আনক সময়ে দিল্লীব বাদশাহকে 
রক্ষা করিয়াছিল। বাঙ্গালাব ইতিহা- 
সের অলেক প্রধান গ্রধান ঘটনার 
সহিত শেঠদিগের সত্ত্ব আছে । শেঠ 
গণ এক মময়ে বাঙলালার নবাবাক রক্ষা 
করিয়াছিলেন, এবং এক সময়ে ৫সই 
নবাবেরই বিরুদ্ধে উঠিয়া) তাহ।কে হত- 
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মান ও হুতসর্ধন্ব করিয়।, শ্বেতপুরুষকে 
তাহার (সংহালনে বসাইয়াছিলেশ ! 

যে শেঠবংশের কথা বলা যাইন্ফেভে, 
তাহ! হই শত বৎসরের আধক প্রাচীন 
নহে। রাজপুত হইতে এই বংশের 
উৎপত্তি হইয়াছে । মাড়য়ারীগণ শেঠ- 
দিগের মূল। শেঠ শ্বেতাম্বরীর টৈন- 
সম্প্রদায়ভুস্ত। যোধপুর রাজের অন্ত- 
গত নাগর ইহাদের আদি বাসন্থান। 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহাদের 
আদিপুরুষ হীরানন্দ শাহ অর্থ উপাঙ্জন 
মানসে পাটনায় আসিয়া বাস করেন। 
হীরাননের সাঠ পুত্র। ইভার| সক- 
লেই ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে 
আপনাদের কাববার চালাইতে আরম্ত 
করেন। জ্যেষ্ঠেব নাম মাণিকটাদ। ইনি 
ঢ|কায় আসিয়। বাস কবেন। শেঠগণ 
এই মাণিক্টাদকেই বাঙ্গালার় আপনা- 
দের বংশের স্থাপনকর্ত। বলেন। ঢাকা! 
এই সময়ে বাঙ্গালাব রাজধানী এবং 
প্রধান বাণিজ্য বাবসায়ের স্থান। 
মাণিক্টাদ এইখানে আপনার ভাগ 
পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। বাঙ্ষালার নবাবী 
এই সময়ে মুর্ধিদ্দ কুলি খার হাতে ছিল। 
মানণিঞচদ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা! দেখা- 
ইয়। অল্প সময়ের মধ্যেই মুর্ষধিদ কুলির 
প্রয়পান্ত হইয়। উঠেন । ১৭৯৪ ক্সবে 
মুরধিদ কুলি খা ঢাকা হইতে মুর্ষিবাবাদে 
যাইয়। রাজধানী স্থাপন করিলে মাণিক- 
চাদ মুর্ধিদাবাদে আইসেন। এইখানে 
তাহার ক্ষমতা বাড়িয়। উঠে। মাণক- 


বঙদর্শন। 
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াদ নবাবের দক্ষিণ হস্ত হন। তাহার 
পরামর্শ অনুসারে রাজ্োর সকল কার্য 
নির্বাহ হইতে থাকে। বাঙ্গালার 
যে সমস্ত জনীদার ও তহশীলদার নবাব 
সরকারে রাগশ্থ দিতেন, ফাহাদের 
সকলকেই মাণিকাদের হাতে টাকা 
দিতে হইত। ইহা ছাড়। দিল্লীতে 
গ্রতি বৎসর যে দেড় কেটী টাকা 
রাজন্ব দিতে হত, তাহাও মাণি্টাদের 
হাত দিয়া যাইত। ননাব অনেক সময়ে 
নিলের টাকাকড়ি মাণিকষঠটাদ্দের ধনা- 
গারে জমা রাখিতেন। মুর্ষিদ কুলি খাঁ! 
দিলীর লমাট ফিরোক্‌ শাহকে অন্ু- 
বোধ করিয়া ১৭১৫ অন্দে মাণিকটাদকে 
“শেঠ” উপাধি দেন। এই সময় হইতে 
মাণি্চাদ ও তাহার সম্ভানগণ মুর্ষিদা- 
বাদের কৌন্সিলের প্রধান সভা হুন। 
শাসনসংক্রান্ত সকল বিষয়েই ইহাদের 
আধিপত্য থাকে । ইহারা অনেক লময়ে 
অনেক বিষয়ে দিল্লীর দরবারের প্রধান 
প্রধান ওমরাহকে পত্র লিখিয়। আপনা- 
দের মতামত নির্দেশ করিতে থাকেন। 
মাগণিকচাদ নঃসস্তান ছিলেন। ফতে 
চাদ নামে তাহার একটা ভ্রাতৃপুত্রকে 
তিনি দত্তকপুত্র লন | ফতেটাদও 
“শেঠ” উপাধি পাইয়াছিলেন। সমর 
ফিরোক্‌ শাহ ইহাকে বড় ভাল বাসি- 
তেন। ১৭২২ আর্ষে মাগিক্ঠাদের 
মৃত্যু হয়। ফতে্ঠাদ ত্বাহার পদ বঅধধি- 
কার করেন। কেহ কেছ কহেন, 
১৭২৪ অন্দে ফতেচা্দ যখন দিল্লীতে 
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উপস্থিত হন, তখন সম্রাট মহম্মদ শাহ 
তাহাকে “জগৎ শেঠ” উপাধি দান 
করেন । আবার কেহ কেহ কহেন, ফত্তে- 
চাদ ফিরোক্‌ শাহের নিকট হইতে এই 
উপাধি প্রাপ্ত হন। যাহ! হউক, ফক্টোদই 
যেসকলের আগে “জগৎ শেঠ” উপাধি 
পাইয়াছিলেন, ইহ! মকলেই একবাক্যে 
জ্ীকার করিয়াছেন। ফতেট্টার্দের বড় 
তীক্ষ বৃদ্ধি, দিল্লীর দরবারে তাহার বড় 
জুখ্যাতি। কোন সময়ে মুর্ষিদ কুলি খা 
সম্রাটের বিরাগভরঁজন হওয়াতে বাঙগালার 
নবাবী পদ ফতোদকে দ্গিবার কথ 
হয়। কিন্তু মুর্ষিদ কুলিখা শেঠবংশের সহায় 
ছিশেন, এজনা ফতেটাদ এই পদ গ্রহণ 
করেন মাই; বরং সম্রাটের সচিভ নবা- 
বেব মিল করিয়া দিয়! উপকাদীর প্রভু প- 
কার করেন। এবিষয়ে দ্রিলী হইতে যে 
ফরমান গ্রাচার হয়, তাচাতে লেখা ছিল, 
“ফছেটাদের বিশেষ চেষ্টয় ও প্রীর্থনায় 
বাঙ্গালার নবাব দিলীর সম্তাটেব অনুগ্র- 
ভাজন হইলেন ।”” নবাব শাসনসংক্রান্ঠ 
সমুদয় বিষয়ে ফঙে্টার্দর পরামর্শ লই- 
তেন। এই মময় হইতে ফছেটাদেব সম্তান 
গণদ্িললীরদ্বববাবে প্র সঙ্গ হন। বাঙ্গালার 
নবাধকে কোন সময়ে খেলাত দেওয়া 
আবশ্যক হইলে, সেই সঙ্গে জগত শেঠ- 
কেও খেলাত দেওয়! হইত | বাদশাঞ্েষ 
নিকট ফঙেটাদ মণিখচিত একটা উৎকৃষ্ট 
পিল মোহর উপহার প্রাপ্ত হন। ইচ্াাতে 
গং শেঠ” উপাধি ক্ষোর্দত 
ছিল। শেঠবংশীয়গণ বহুকালপর্যযস্ত 


জগৎ তশেঠ। 
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এই মোহবটী যত্ত্বের সহিত বাঁপিয়া- 
ছিলেন । 

মুর্ধিদ কুলি খর মুত হইলে স্ুজাউ- 
দৌল!| বালালার নবাব হন। ফতেটাদ 
স্থজাউদ্দৌলার কৌন্সিলর চাবি জন 
সভোব মধো একলন সভা ছিলেন। এই 
নবাব, ফভে্টাদের পরামরশশ অন্ুসারে, 
চৌদ্দ বংসর বাগালার শাসনকার্ধা 
নির্বাহ করেন। ইহার পৰ সরফরাজ 
থা বাঙ্গালার সুবাদার হইলেও ফনেটাদ 
কৌম্সিলের পদ ত্যাগ করেন নাই। 
কিন্ত শোষ নব্ফরাজের উত্জ্রিয়পরতা ও 
যথেচ্ছাচারে ফতেটাদ বড় বিরক্ত হয়া 
উঠিলেন। শীঘ্র উভয়ের মধো অসস্তাৰ 
জন্বিল| ইতিহাসলেখক আর্মি সাহেব 
কহেন, ফতেটাদেব জোষ্ট পুত্রবধূ 
পরম! সুন্দরী ছিলেন। নবাব ক্ঠাহার 
রূপলাবণোর বিষয় অবগত হইয়! 
তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা কবেন। ফতে, 
টাদ নবাবকে এই অনুচিত কাঙ্গ 
হইতে বিরত করিবার জনা অনেক 
চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু ইহাতে কোন 
ফল হইল ন। হুরাচার নবাব আপনার 
দিদ বজায় রাশিতে দৃ প্রতিজ্ঞ হইলেন। 
ফছ্টোদ নিরূপায় হইলেন। যুবতী 
পুত্রবধূ নবাবের ঘরে প্রেবিত হুইলেন। 
নবাব কিয়ৎক্ষণমাত্র নযনযুগল পরিতৃপ্ত 
করিলেন যুবতী অকলঙ্কিত শবীরে 
ঘরে ফিরিয়া আমিলেন। কিন্তু এই 
ঘটনায় ফতেটাদের হৃদয়ে বড় আঘাত 
লাগিল । অস্থস্পশয। স্তঃপুরবাসিনী বধূ 
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পরধর্দ্াক্রাস্ত পরপুরুষের মুখ দেখাতে 
ফতেচাদ আপনাকে বড় অপমানিহ 
জ্ঞান করিলেন। এ বিরাগ, এ অপমান 
ও এক্ষোভ তিনি আর তুলিতে পারি 
লেন না। ক্ষোভে, রোষে ও অপমানে 
ফতেচাদদ আপনার বশে মঙ্গল বিধাত| 
মুর্ষিদ কুপি খাব বংশধাবর পক্ষ ছাড়িয়। 
অ|লিবর্দি খার সহত মিশিলেন। 
কিন্ক শেঠব'শীয়গণ এই ঘটনাটা 
আর এক ভাবে গ্রাকাশ করিয়। থাকেন। 
তাহার। কহেন, মূর্ধিদ কুলি খ। মাণিক 
টাদের নিকট সাত কোটা টাক! 
গণচ্ছত রাখিয়াছিপেন | এই টাকা আব 
তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়! হয় নাই। 
ইহার পর সব্ফব।জজ খ) এই টাকার 
জন্য ফতেটাদকে পীড়াপীড়ি কবাতে 
তিনি নবাবকে কিছু কাঁল অপেক্ষা 
করিতে কছেন। এইট সমরে আলিপ্দ্দী 
থ। €েহাবে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। 
ফঙ্ডেটাদ এই অবসবে কাহার সহিত 
মিশেন। এই কিপ্রোতেব ফল বাঙ্গা- 
লার ইঠিহাসপাঠাকর অধির্দত নাই। 
গডিয়ার যুদ্ধে সব্ফরাজ নিহত হন, 
এবং আলিবদ্দী, বাঙ্গালা বেছহাব ও 
উড়িষ্যাব শাননদগ্ গ্রহণ করেন। 
১৭৪৪ অব্ধে ফঙেটাদের মুতা হয়। 
তাহার ছুটী ছেলে, পিতা বাচিয়া! থাকি- 
তেই, এক একটা পুত্র রাখিয়া, পবলোক 
গমন করিয়াছিলেন। ফতেটাদ্দেব ভোযষ্ঠ 
পৌব্বের নাম মহাতাব রায়, এবং কনিষ্ঠ 
পৌত্বের নাম শ্ববপটাদ। মহাভাব 


বমর্শপন। 


(গগ্রহাকণ 


রায় “জগৎ শেঠ” এবং স্বরপটাদ 
“মহারাজ” উপাধি পাইয়।, ছুই জনেই 
একজে আপনার্দের কারবার চালাইতে 
লাগিলেন। এই লময়ে শেঠদিগের বাণিজা- 
লক্ষ্মীর বড় উন্নতি । কথিত আছে। 
স্বাহাদের মূলধন দশ কোটা টাকা ছুয়। 
১৭৪২ মঝোে মাবহাট্র! সেনাপতি ভাত্কর 
পি 5 মুর্ষিদাসাদ লুঠিয়ালন। ইহাস্তে 
শেঠছিগের আড় ৯ কোটী টাকা অপন্থত 
হয়। মুসলমান ইতিহাসলেখক (সয়ের 
মতাক্ষবীম গ্রণেতা গ্লোলাম হোসেন) 
কহিয়াছেন, শেঠগণ এক কোটী টাকার 
বিল দেখিবামাত্র টাক] দিছে পারিতেন। 
প্রথাদ 'আভে, শেঠেরা ইচ্ছা করিলে 
টক] সাঞাইয়া সুতির নিকট ভাগী- 
বথীর মুখ বুন[ইয়া ফেলতে পারিতেন। 
নবাবের শাসননময়ে টাকা রাখিবার 
ভানা দেশের কল স্থানে ক্ষত ধনাগার 
ছিল না। জমীদরগণ রাজন্ব আদায় 
করিয়। মূর্ষিদাবাদের ধনাগায়ে জম! 
ক্য়া দিতেন। মুর্ষিদ কুলি খার গ্রব- 
তত নিয়ম অনুনারে রালস্বঘটিত 
বার্ষিক বন্দোবন্তের সময় সকল জমীদার. 
কেই আপনাদেব ছিসাবাদি পবিষ্বা!র 
করিবার আলা মুর্ষিদাবাছে শেঠনদগের 
ব্যাঙ্কে আমিতে হুইত। 

নবাব আলিবদ্দী খা যখন কাশীম- 
বাঙ্কাবের কুঠী আক্রমণ করেন, সেই 
সময়ে ইংরাজের1 ১২ লক্ষ টাকা দিয়! 
অব্যাহতি পান। এই টাকা শেঠদিগের 
দ্বার! প্রেরিত হইয়াছল। 


১২৮৯৭) 


ঘার্টসন সাহব,১৭৬৭ কে যে বিবরণ 
লিখেন, তাহাতে জান। যায়, জগৎ শেঠ 
শতকরা অন্ধ মুদ্রা দিয় মুর্ষিদাধাদের 
টাকশাল হইতে টাকা প্রস্তুত কারয়া 
লইতেন। 

১৭৫৩ অব্দে বিলাতের ডি'বকৃটব্‌ সভা! 
কলিকাতাব কৌন্সিলেৰ অধাঙ্ষকে কলি 
কাভাঁষ একটা টাকাশাল স্থাপন কবিবার 
অনুরেধ করেন) কিন্ত বৌন্লিলেব অথযক্ষ 
শেঠদিগেব ধনবাহছলোব উল্লেখ করিয়া 
এই অনুরোধ রক্ষায় অসমর্থ হন। 
এসম্বন্ধে তিনি ভিবেক্টরদেব স্পষ্টাক্ষার 
লিখেন, আমর নবাবধকে যত টাকা 
দ্বিব, জগৎ শেঠ তাহু। অপেক্ষা অনেক 
টাক] দিয়। নধাবকে বশীভূত কবিবেন। 
স্ৃতবাং নবাবেব [নিকট হইতে টাক 
শ|ল শ্বাপনের অনুমতি পাইবাব সম্তা 
বনা নাই। ইনার পর ভিাবক্ট বৃ 
সভার অধাঙ্স কলিকাতার কৌন্সলকে 
জগৎ শোঠব অজ্ঞাতসারে অতি গোপনে 
দিল্লীর দববার হটতে অনুমন্তি আলিবাব 
পবামর্শ দিলেন। তদন্রসাবে ছু 
কক্ষ টাক] বায় কবিযা ১৭৫৭ অবে 
ইংবাজের! কলিকাতায় টাঞ্শাল স্তাপন 
করেন। কিন্তু ছগৎ শেঠেব সহিভ 
গ্রতিদ্বন্বীতা কবিয়। কারা কর! ক্াহা- 
দের পক্ষে সহজ হয় নাট । ডগলাস 
নামে একদ্রন সমৃদ্ধপন্পন বাবসায়ীর 
সহিত কোম্পানীর টাক! লেনা দেন৷ 
ছিল। কলিকাতায় টাকশাল হওথঘার 
এক বনর পরে ডগল,স্‌ ইংরাভ্রদের 


ভগাৎ তশেঠ। 


৩৫৭ 


মুদ্রিত টাকা লয় কাঁববার চালাইতে 
অসম্মত হলেন। তিনি বলিলেন 
“জগত শেঠ মুর্ধিদাধাদর টাকার মুলা 
অনায়সে কম করিয়া আপনার কাবখাব 
চালাইবেন; কিন্তু তান তাহার সহি 
গ্রক্দ্বন্দিতা কবিয়া ইংবাজদের মুর্রুত 
সিক1 টাকাব মুলা কম কবিতে পারেন 
শেঠব কেমন দমুন্ধপল্ন ও 
কেমন ক্ষমশাশালী ছিলেন, 


ইহাছে সুন্দর বুঝা যাইক্ছে। 


ন্‌] | 


তাহ! 


১৭৫৬ অব্দে আলিবদদী খাব মুড়া হয়। 
এই অন্ধি শেঠদাগর সঠিক উৎরাজ- 
দিগেব সম্বন্ধ বাড়িতে থাকে । নবাব 
সেবাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ ও 
অনবোপ করিলে ইংবাজের। পলাইয়! 
পলনাব নিকট উপশ্থিত হন) এবং 
জাহাজে থাকিয়া নপাপকে সি"্হা- 
সনটাত কবিবাব গুড় মঙ্গণা করেন। 
এই মম্য়ে ইংরাজেবা জগৎ শেঠকে 
হাত কবিবার চেষ্ট। পান। 


কলিকানভ। 


২২ এ জুন 
মবাবের অধিকৃত হয়। 
২২ধ আগষ্ট করণিকাহ্াব (কীন্সিল 
নবাবের সহিত সাশ্মলণেব আর্ভপ্রায়ে 
জগৎ শেঠকে একখানি পত্র লিখিবাব 
গুস্তাব কবেন। 

মীব জ।ফব প্রতি সেরাজউদ্দৌনার 
গ্ধান মেনাপতিগণ পুণায়ার শাণন, 
কর্ত। সকৎজগের বিরুদ্ধে গেলে, বাঙ্গা- 
লাব নবাবের সন্ছিত জগৎ শেঠের 
অসস্ভান জম্মে। জগৎ শেঠ শ্বয়ং চেষ্টা 


কারয়া দিলী হইছে পনন্দ অনি 


৩৫৮ 


নবাবকে দেন নাই, এই তীহার এক 
ঘআপরাধ। তীাচার ত্ার এক অপরাধ, 
নবাব শাছাকে বনিকৃদের নিকট হইতে 
তিন কাটা টাকা তুলিয়া দিতে বকোন; 
কিন্ত অগৎ শেঠ মহাভাব বায় ইহাতে এই 
উত্তর করেন, যে একপে টাকা তুলিতে 
গেলে অতিশয় অত্যাচার হুইবে। 
এই কথা শুনিয়া নবাব তুদ্ধ হইয়! 
তাহার মুখে মুষ্টাঘাত করিলেন এবং 
তাহাকে কারাগারে বন্ধ করিয়! রাখি- 
লেন। এই কারণেই সিরাজের কপাল 
পুড়ে । 

অপমানিত হইয়া মহাতাব রায় 
ইংর়াজদের সহিত মিশিয়া সিরাজ. 
উদ্দোলাকে পদচুতভ করিতে যথা- 
শক্ত চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। 
১৪৫৬ অন্যের ২৩এ নবেস্বর কৌন্স:লর 
সভাগণ পর্বের নায় পলহ্াতেই থা 
কিয়। গোপনে চক্রান্ত করিতে থাকেন। 
তাহাদের অনুরোধে মের ফিলপাট্ি কৃ 
আগত শোঠকে একখানি পত্র লিখিয়া 
ছিলেন। পত্রে এই লিখিত ছিল, 
£'ইংবাজেরা সমুদয় বিষয়ের মুবন্দোবস্ত 
করিবার জন্য কেবল জগৎ শেঠের 
উপরেই নির্ভব করিতেছেন।” প্রকাশ 
পাইলে পাচ্ছে নবাব তাহাদের উপর 
নিষ্ঠ,বাচরণ করেন, এই ভয়ে শেঠেরা 
গ্রকাশাভাবে কার্ষাক্ষেত্রে নামিলেন 
না বটে, কিন্তু তাহাদের প্রধান কর্মানর্ত। 
রণজিৎ রায়কে কর্ণেল ক্লাইবের সহিত 
সমুদয় বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবার অন্ু- 


যঙ্গগর্শন। 


(অগ্রহায়ণ 


মঠি দিলেন | ১৭৫৭ অকের ফেব্রুয়ারি 
মাসের যে সন্ষিপত্র অনুসারে সিরাজ- 
উাদ্দীলা ইংয়ালদের সমুদয় গ্রার্থন। 
পূর্ণ করেন, তাহ! এই রণজিৎ রাফের 
উদ্যোগেই সম্পন্ন হয়। 

ইঞার পর ক্লাইব চন্দননগর অধিকার 
করিলেন। নবাবের সহিত ইংরাজদের 
আবার যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। এই সময় 
শেঠেরা ইংরাজদের বিশেষ সহায়ত! 
করিতে লাগিলেন। তাহাদের গৃহে 
সিরাপউদ্দৌলার পদচুান্িব ষড়যন্্ হইন্ছে 
লাগিল। তাহাদের এরদত্ত মর্থে ইংরাজ- 
দের বল দ্বিুণ হইয়। উঠিল। 

এই ষড়যন্ত্রের ফল প্রসন্ধ পলাশির 
যুক্ধ। ১৭৫৭ অকের ৩০এ জুন €( পলা” 
শির যুদ্ধর সাত দিন পবে)টজগৎ শেঠের 
গুহে ষড়যন্ত্রকারিদের গ্রাপা বিষয়ের 
মীমাংসা হইল। এই থানেই শ্বেত ও 
লোহিত বর্ণ সন্ধিপত্রের মর্ম বাহির হয়। 
এইখানেই উমীটাদের মাথায় বজ 
পড়ে। 

ইহাতে শেঠদগের ফি লাত বা 
কিক্ষতি হইয়াছ্নে, ই্তহালে তাহার 
কোন নিন্দশ নাই । কিন্তু ইইরেজ দর- 
বারে শেঠদগের সম্মান ৪ সমাদর যে 
বাড়িয়া উঠে. তাহা সকলেই একবাক্যে 


স্বীকার করিয়া থাকেন। শেঠদগের 
মন্ত্রণা ও অর্থথলেই ইংরাজদিগের 
আধিপতা লান্ত হয়। ১৭৫৯ 'অব্খের 


সেপ্টেম্বব মাসে নবাব মীর জাফর ও 
জগৎ শেঠ মহাতাব রায় কলিকাতায় 


১২৮৯1) 


আইসেন। কেবল নবাৰের অভ্ভার্থনার 
জন্য ইংরাজেরা ৮*,*০* টাক বায় 
করেন। আর জগত শেঠের পরিচধ্যার 
জন্য ১৭,৩৭৪ অর্কট মুদ্রা বায়িত হয়। 

ইহাদ্ পর নবাৰ মীর কাসেমের 
সময়ে জগৎ শেঠ মহাতান রায়ের 
কপাল ভাঙ্গিল। ইংবাজদের সহুত 
শেঠদগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। নীর 
কামীম তাহাকে সন্দেহ করিতেন। 
ইংরাঞ্দের লহিত যুদ্ধ বাধিয়া উঠিলে 
নবাব তাহাকে ও মহারাজ শ্বৰপ 
চদকে কাররুদ্ধ করিয়। যুজেরেব দুর্গে 
আনেন। ইহাতে ইংরাজজ গবণব ১৭৬৩ 
অবের ২৪ এ এপ্পিল নবাবকে এই 
মর্মে একখানি পত্র লিখেন "আম 
এইমাত্র অলিয়টের পঞ্ত্রে অবগত হই- 
লাম, মহম্মদ তাক থা ২১এ তাবিথ 
রাত্রিতে জগৎ শেঠ ও শ্বরূপচ।দের 
গৃহে যাইয়। াহাদিগকে হীরা বিলে 
আনিয়। সৈন্যগণের পাহারায় পাখিয়া 
ছেন। আম ইহাতে বড় খিশ্মিত 
হইতেছি। যখন পান নবাৰা পদ 
গ্রহণ করেন, ততৎ্কালে, আমার, আপ- 
নার ও শেঠদিগেব সাক্ষাতে স্থির হইয়া, 
ছিল, যে আপনি শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে 
শেঠ দগের পরামশ লইবেন, এবং 
কঞ্চনও তাহাদিগকে কেন প্রঞারে 
পদ হু ব। হৃতপর্বস্থ করিবেন না। 
যখন আমি আপনার সহিহ মুঙগেরে 
নংক্ষাৎ করি, তখনও আমি এ সম্বন্ধে 
এইভাণে আপনাকে অনেক বথ। 


আগত শেঠ। 


৩৫৯ 


কহিয়াছিল/ম, আপনিও শেঠদিগের 
কে!ন অনিষ্ঠ করিবেন না বলিয়াছিলেন। 
এখন তাহাদিগকে ঘব হইতে বাহির 
করিয়া আনিয়া অবরুদ্ধ কর অনায় 
হইয়াছে । ইহাতে তীহাদ্দের সম্মা- 
নেব সম্পূর্ণ হানি হুইয়াছে। আমা. 
দেরও সন্ধিবন্ধন শিথিল হইয়/ছে, এবং 
আপনার ও জামার সম্মান বিনষ্ট 
প্রায় হইয়! উঠিয়াছে। মকলেই আমাদের 
ছুর্ণাম করিধে। পূর্বকার নবাবেরা কেছ 
কখন শেঠদ্গকে এমন অপদস্থ করেন 
নাই |” ইত্যাদ্ধ। কিন্তু গবর্ণরের এই 
অনুরোধ বিফল হুইল। উদয়নালার 
যুদ্ধে পরাজয়ের পর মীর কাসেম ক্রোধে 
অধার হুইয়! পাটনায় ইংরাজদ্বিগকে 
হত্যা কবিলেন, সেই সঙ্গে মহাতাব 
বায় ও শ্বরূপ্টাদও নৃশংসবপে নিহত 
হইণেন ॥ 

মহাঠাব রায়ের জোন্ঠ পুত্রের নাম 
কুশলঠাদ এবং স্বন্দপচাদেক জোন পুত্রের 
নান উদয়টাদ। বাদশাহ শাত আলম্‌ 
কুশলচাদকে “জগৎ শেঠ? 
চাদকে “মহারাদ্ উপাধি দিলেন। 
ইহারা উদ্ভয়েই একত্র হইয়া প্ুণর্বর 
ন্যায় আপনাদের কাববার চালাহতে 
লাগিলেন। 

মীর কাসেম যখন মহাতাব বায় ও 
গ্বরূপচাদকে কারারুদ্ধ করেন, তখন 
মহাতাবের কনিষ্ঠ পুত্র শেঠ গোলাবচা 
ও শ্বরূপচার্দের কনিষ্টপুত্র বাবু মিতির- 
চাদ আপন আপন পিতার সঙ্গে ছিলেন 


ও উদ্দয়- 


৩৬৫ 


এই অগ্রাপ্তয়স্ক ভ্রাভৃদ্য় শেষে অমোধ্যায 
উজীবের হাতে পড়েন। উহাদের 
কারামুক্তি প্রার্থনা করিলে ঈজীর বহু 
সংখ) অর্থ চাহিলেন। কুশলচাদ ও 
উদ্য়চাদ এজনা ক্লাইবকে একখানি 
অন্থনয়পুর্ণ পত্র পিখিয়া আপনাদের 
দীনত1 গু দুরবস্থার বিষয় জানাইলেন, 
কিন্ত এই বিনয়পুর্ণ প্রার্থনায় ক্লাইবের 
হৃদয় গর্গল না। ক্লাইব কঠোরভাবে 
১৭৬৫ ক্সাবের নাবস্বর মাসে তাহাদের 
পত্রের এই উত্তব দলেন, “আমি যেন্ধপ 
যত্বেব সহিত আপনাদের পিতাব পক্ষ- 
সমর্থন কবিয়াছি এব" এই পবিবারের 
অন্যান বাক্তিদের প্রতি যেব্প সৌহার্দদ 
দেখাইয়া আগিতেছি, তাহ আপনাদের 
অবিদিত নাই। এখন আপনাদের 
প্রতিপত্তি রক্ষার ও সাধাবণের উপকা 
বরের জন্য আপনাপ্রগকে কিকিকার্ধ্ের 
অন্ুষ্ঠঠন করিতে হইবে, তাহ! আপনার! 
বিশেষরূপে বিবেচনা করিতেছেন নাঃ 
এজন) আমার বড় ক্ষোভের উদ্দয় হই- 
তেছে। * * আমি দেখিতেছি, আপ 
নাদের সমস্ত ধন আপনাদের ঘরে রাশী- 
কত হইয়? রহিয়াছে। আমি 
জানিয়াছি, যখন জমীদাবদিগের নিকট 
গবর্ণমেণ্টেব পাঁচ মাসের খান্গানা বাকি 
রহুয়াছে, তখন আপনার! তাছাদের 
নিকট হইতে আপনাদের পিতাব প্রদত্ত 
খ”ণর টাক! আদায়ের জন্য তাহাদিগকে 
পীড়াপীড়ি করতে ভ্রিটী করেন নাই। 
আমি কখনই এমন কঠোর কার্ধ্য গ্রথা- 


চা, 


বলদশন। 


(মগ্রহায়ণ 


লীর অনুমোদন করিতে পারি না। 
আপনাবা এখনও সাতিশয় সমৃদ্ধিপন্ন 
বংশ বলিয়া শ্রসিহধ। কিন্তু আমার 
আশঙ্কা হইতেছে, বুঝি আপনাদের এই 
অর্থকামুকতাই শেষে আপনাদের উন্ন- 
তিব প্রতিকূল হইয়! দাড়ায়, এবং আপ" 
নার! সকল লময়ে লাধারণের উপকারে 
উদ্দাত্ত বলিয়া আমার যে সংস্কার আছে, 
তাহাও বুঝি নষ্ট হয়।” 

শেঠেরা ইহাব পরবতমর ইংরাপদের 
নিকট ৫০। ৬০ লক্ষ টাকা দাবী করেন। 
এই টাকার ২১ লক্ষ, মীবজাফর ও কো" 
স্পনীব সৈন্যের বায় নির্বাহ জনা, মীর 
জাফবকে দেওয়া হইয়াছিল ক্লাইৰ 
এই ২১ লক্ষ টাকার দেন। স্বীকার 
করেন, এবং ইহা কোম্পানী ও নবাৰ 
উভয়েই সমান অংশে শোধ করিবেন 
বণিয়! মত প্রকাশ করেন। এই বৎসর 
কলিকাঁতার কৌন্সিল শেঠদিগের নিকট 
আবার দেড় লক্ষ টাকা কর্জজ করিতে 
উদ্যত হন। 

ক্লাইবের যত্বে যখন কোম্পানী বাঙ্গা. 
লার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন, তখন কুশল- 
চাদ জগৎ শেঠ কোম্পানীর ব্যাঙ্কর হন। 
এই সময কুশলচাদদেব বয়স আঠার 
বৎসর । 

লর্ড ক্লাইব কুশলচাদকে বার্ধিক ভিন 
লক্ষ টাক! দিবাধ প্রস্তাব করিয়াছিলেনখ 
কিন্তু কুশলচাদ ইহা লইতে সম্মত 
হন নাই। কুশলচাদের মাসিক বায় 
লক্ষ টাকা ছিল। উনত্িশ বৎস 


১২৮৯) 


বয়সে তাহার মৃত হয়। কুশলচাদ 
জীবদশায় আপনাদের পুণ্ক্ষে ত্র পরেশ- 
মাধ পাহাড়ে অনেক অর্থ বায় করিয়! 
যার । 

অনেকে অনুমান করেন, কুশলচাদেের 
অপরিমিত বায়েই শেঠদিগের ধৈন্যদশ! 
উপস্থিত হয়। কিন্তু ইহার আর কয়েকটা 
কারণ আছে। ১৭৭০ অবের হুর্ভিক্ষে 
শেঠেরা বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়ান্বিলেন। 
ইহার পর ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌ ১৭৭২ অব 
গবর্ণমেণ্টের ধনাগ্রার মুর্ষিবাবাদ ভইতে 
কলিকাতার উঠাইয়া আনেন। এই 
জনা ভ্রিমে তাহাদের ছুরৰস্থা হয়। 
শেঠেরা আপনাদের অবনতির আরও 
একটী কারণ নিদদেশ করিয়া থাকেন। 
ভাহারা কহেন, কুশলচাদ বহুসংখ্য 
অর্থ মাটাতে পুতিয়! রাখিয়াছিলেন। 
হঠাৎ তাহার মৃত্াকাল উপস্থিত হইলে 
তিনি মে কথ! কাহাকেও বলিয়া যাইতে 
পারেন নাই। আর কেহই এ বিষয় 
অবগত ছিলেন না। মুঙরাং ষেখান- 
কার ট।ক। মেইখানেই রহিল। 

ইহার পর শেঠদগেব অধঃপতনের 
কথ।। এ কথ! আত সামান্য । কুশল- 
চাদের পুত্র ছিল না। ইনি ভ্রাতৃপুঞ্র 
হুরকচাদকে দৃত্তকপুত্র করেন। ইংরা- 
জের! দিল্লীর দরবারের অনুমতি না! 
লইয়াই ইহাকে "'জগৎশেঠ'” উপাধি 
দেন। হরকচাদের প্রথমে অর্থের বড় 
অসচ্ছল হইয়াছিল, শেষে তিনি তাহার 
পিতৃবা গোলাপচাদের সম্পতি পাইয়া 


ভাগাৎ শেঠ । 


৩৬১ 


কিছু সচ্ছল হুন। হ্রকচাদ প্রথমে 
অপুত্রক ছিলেন। পুত্রকাঁমনায় কোন 
বৈরাগীর পরামর্শে জৈনধর্ম পবিত্যাগ 
করিয়া বৈষ্ঞবধর্্ী অবলম্বন কবেন। 
শেষে তাহার ছুই পুত্র জন্মে। জো 
পুঞ্র ইন্দ্রচাদ “জগৎ শেঠ” উপাধির 
অধিকারী হন। ইন্দ্রচাদের পুত্র গোবিন্দ 
চাদ পিতৃসম্পত্তি সমুদয় নষ্ট করিয়া 
ফেলেন। গবর্ণমেণ্ট গোবিনাচাদকে 
কোন উপাধি দেন, নাই। শুতরাং 
তাহারা পাচ পুরুষ ধরিয়া যে বনু" 
মানিত “জগৎ শেঠ উপাধি অধি- 
কার করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা ইন্দ্র 
চাদের সঙ্গেই লোপ পায়। গোবিন্দ 
চাদ কিছু দিন পূর্বপুরুষের সঞ্চিত 
মণিমুক্ত1 প্রবালার্দি বেচিয়! দিন কা. 
টান, শেষে কোম্পানী ত্াছ!র পুর্ব- 
পুকষের কৃত উপকার মনে করিয়া 
তাহাব বার্ষিক ১২০*+ টাকা বৃত্তি নির্দিষ্ট 
করিয়া দেন। কিন্তু সে কথা তুলিয়! 
আর কাজ কি? 

যাহারা ব্যবসায় করে, সাধারণতঃ 
তাহাদ্দিগকেই শেঠ বলা যার়। বাঙ্গা- 
লার তিন্ন ভিন্ন স্থানে শেঠ উপাধিধারী 
অনেক লোক বাস করে। ইহাদের 
সহিত মুর্ষিদাবাদেব বিখ্যাত জগৎ" 
শেঠের কোন সংশব নাই। নবাব 
আলিবর্দি খা ১৭৫১ অবেের ৩০ এ মে 
কলিকাতার কোৌন্সিলের সতাপতিকে 
লিখেন, “নামি শুনিলাম, রামক শেঠ 
নামে এক বাজি, মুর্ধিদাবাদে কর না 


কিং 


দিয়!। কলিকাতায় থাকিয়া ব্যবলায় 
চালাইতেছে। ইহাতে আমি খিশ্মিত 
হইতেছি) এবং অনুমান করিতেছি, 
এই বাক্তি কাহারও ভয়ে ভীত নহে। 
আমি আপনাকে লিখিত৪ছি, আপনি 
একপ্লান চোপদার পাঠাইয়া তাহাকে 
ধরিমা আনিবেন, এবং যত শীত্র পারেন, 
এখানে পাঠাইয়া দিবেন। আমি 
যেমন লিখিলাম। তদনুনারেই যেন 
কাজ হয়|” এই পত্র পাইয়া কৌন্সি 
লের অধ্যক্ষ নবাঁবকে লিখেন, “রামকৃষ্ণ 
শেঠ কোম্পানীর দাদন লইয়! দ্রব্যাদি 
যোগাইয়! থাকে। তাহার নিকট 
কোম্পানীর অনেক টাকা পাওন। 
আছে। এজন্য তিনি তাহাকে অবরুদ্ধ 


করিতে পারেন না।”” রেবারেসু, লঙ্গ, 


সাছেব কলিকাতার যে শেঠবংশের 


বজদর্শন। 


(অগ্রহায়ণ 


উল্লেখ করিয়াছেন) বোধ হয় এই 
দেই বংশীর। কিন্তু বিখ্যাত জগৎ 
শেঠের সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ 
নাই। লর্ড ক্লাইবের চন্দননগর আক্র. 
মণ প্রনলে ইতিহাসলেখক অর্ি 
সাহেব উল্লেথ করিয়াছেন) শেঠদিগের 
সহিত ফরাদীদ্দিগের বন্ধুত্ব ছিল। মহা- 
তাব বায় ও স্বরূপচাদ ফরাসী গবর্ণ- 
মেণ্টকে দেড কোটী টাক! কর্জ দিয়া- 
চিলেন। অনেকের বিশ্বাস, পলাশির 
যুদ্ধের পুর্বে শেঠগণ ইংরাজদিগকে 
অনেক টাক! দেন। ব্রিটিশ টসম্োর 
তরবারি ও সঙ্গীনের নায় জগৎ 
শোঠর মগ্রণা ও জগৎ শেঠের অর্থ 
ইংরান্ধকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাই- 
যাছে। 
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কাঞ্চনমালা। 


অস্টম খণ্ড । 


১ 


তিষ্যরক্ষা আবার যে সেই হুইল। 
যেন কিছুই জানে না; যেন কোন 
গোলযোগই ঘটে নাই, পুর্ব্বমত ধর্্- 
সভার অধিবেশন কইতে লাগিল, 


হিষারক্ষা কুথালের পক্ষসমর্থন করিতে 
লাগিল; বৌদ্ধধর্দ্ের জনা সে বডই 
উৎ্সাহবন্টী হইল । বাহিরে সব যেমন 
ছিল, তেমনি গহিল। কিন্তু সেভুলিবার 
পাত্র ছিল না । এইরূপে মাসেক কাটিয়। 
গেল । ত্রিশ দিনের দিন তক্ষশিলা হইতে 
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প্রত অস্বারোহণে দূত আদিল । তথায় 
বিদ্রোহ হইয়াছে । আমাদের পর্ধপরি 
চিত কুঞ্জারকর্ণ বিদ্রোহীদের নেহা। 
পত্র পাইয়াই রানা অতান্ত বান্ত 
ছইয়! উঠিপলন। পাটলীপুব্নগবে 
যুদ্ধের আয়োজন হই লাগিল । কামা- 
রের দোকাঁনে দিবারাত্রি ঠনঠন্‌ শব্দ 
হইতে লাগিল, রাশি বাশি তববাবি 
গ্রস্তত হইয়া আধুধাগাবে স*রশ্গিত 
হইতে লাগিল বড় বডবাশ কাটিয়া 
ধনুক নির্মাণ হইন্ে লাগিল। মণিপুর 
পপ, বন্ধন, অঙ্গ, গুঢ, বিদহ, সমতট 
প্রভৃতি প্রদোশের করদ রালাগণকে 
গুশিশ্কিত হন্ডী খ্রেরণের জন্য পত্র 
লেখা হইল। সহম্র সহজ ঘোটকে 
রাজার অশ্বশাল! পূরিয়া যাইনে লাগিল। 
হ্ষোরবে দিউমগুল পনিপুর্ণ হইান্ত 
লাগিল। সহ্ৃত্র সহশ স্ত্রধব দিবানিশি 
রথ নির্্াণ কবিতে লাগল। পাটশী 
পুর বন্দবের সমস্ত আহাখীয় দ্রবা 
যুদ্ধার্থ ক্রীত হষ্টতে লাগিল। নান 
দেশীয় বীরগণকে সৈন্য ও সেনাপতি 
পদে নিযুন্ত কবা হহল। সৈনোর! 
নগবপ্রান্তরে সর্বদা যুদ্ধ ভাভাম কবিতে 
লাগিল, এবং যুদ্ধের উপকরণ বহ্বার 
জনয অযু অযুত শকট ও অযুণ্ত অধুনত 
শৌকা আনীত হইতে লাগিল। দেশের 
মধো একটা হুলস্থুল পিয়া গেল। 
এ দিকে তক্ষশিলা হইতে দুতের 
পরদুত আসিনে লাগিল। সকলেরই 
সুখে এক কথ।। বঙ্গ এ গ্রাম, আজি 


কাঞ্চনমালা। 
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ও গ্রাম, আজি সে গ্রাম, বিড্রেহীদের 
হন্তগত হইতেছে । সংবাদ আসিতে 
লাগল সমস্ত (দশের ব্রাঙ্ধণ ও ক্ষত্রিয়, 
গণ তথায় মমবেত্ত হইছে । স'বাদ 
আসিতে লাগিল, বৌদ্ধাদবায়তন সকল 
উন্মলিত ও উৎপাঠি হইছে । সংবাদ 
আনিতে লাগিল ব্র'ঙ্গণেরা যন্জকার্ষ্যে 
বৌদ্ধদিগাক ধবিয়া বলি দিতেছে। 
সমস্ত উদ্যোগ সমাধা হইলে বাজ, মন্ত্রী, 
ও গরাপান পাব্ষিদবর্গ সেনাপতি নির্ব্বা- 
চন কর্বচে বমিলেন। রাজ! প্রিয়পুত্র 
কুণালাক ছায়া দিতে একান্ত অদম্মত। 
কিন্ত মন্ত্রী যে সকল অকাটা যুক্ত 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তাহা কেহই 
খণ্ডন কবিতে সমর্থ হইলেন না। প্রথম 
ও প্রধান যুন্ক এই, যে কুণাল বৌদ্ধ 
এবং উতার দর্াতাগ অসম্ভব । দ্বিতীয়) 
তিনি বীব। তৃশীয় তিনি কষ্টসহিষ্ণ। 
তিনি সকল দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। 
তিনি সকল লোকের সঙ্গে মিশতে 
পাঁবেন। চতুর্থ, যে সমস্ত জাতি হইতে 
সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাবা কুণা- 
লেব একান্ত অনুগত । 

এই সন্কন কারণবশনতঃ কুণালই এই 
বিদ্বোত শাস্তি নিমিত্ত সর্বগ্রধান সেনা- 
পতি বলিয়া! স্থিরীকৃত হইলেন। রাজাও 
অন্য উপায় না দেখিয়া কুণালকেই 
সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্ত 
বুঝিতে পারিলেন না, তাহার মন 
কেন এরূপ ভয়ানক উদ্দিন হুইয়! 
উঠিল | 


কুণাল সেনাপতি হুইয়। অভ্যস্ত আন. 
নিত হইলেন। তিনি মনে করিলেন 
যে, ধে ত্রিশরণের ০সবায় জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছি, সেই ভ্রিশরণের কার্াসিত্ব 
করিতে হইবে । ইহাতে জীবন গেলেও 
ক্ষতি নাই। তিনি আবাব ভানিলেন 
যে এই শ্রযোগে তিনি পাপীরসী তিষা- 
রক্ষার চক্র হইতে অন্ততঃ কিছু কালের 
জন্য পবিভ্রাণ « পাইবেন। একবার 
কাঞ্চনমালার কথা মনে পড়িল। 
কাঞ্চনমালাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে 
মনে করিয়! একবার বড়ই কষ্ট হইল। 
আবার ভাবিলেন, কাঞ্চনমাল! যেবপ 
মহৎ কার্যে ব্রতী আছে, যে কার্ষের 
জন্য সে জীবন উৎদর্গ করিয়াছে, সে 
যে আমায় যাইতে বাধা দিবে তাহ! 
বোধ হয় না। যদি আমি ন! খাকায় 
তাহাব কিছু কষ্ট হয়, সেই জনা তাহাকে 
আমার সমন্ত কার্ধোর ভার দিয় যাইব । 
যে সমস্ত কার্য লইয়া! তাহার জীবন, যে 
সকল কাজ সে এত ভালবাসে, তাহ! 
পাইলে ষুনিশ্যয়ই দ্রিন কতকের মত 
খামাকে ভুলির! থাকিতে পারিবে। 
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কাঞ্চনমীল। যখন শুনিলেন কুণল 
সেনাপতি হইয়াছেন, তখন তাহার মন 
হর্ষে ও বিষাদে পরিপূর্ণ হুইয়। উঠিল। 
তাহার স্বামী পশ্চিমাঞ্চলে বিলুপ্তপ্রায় 
সনর্শের পুনরুদ্ধার করিবেন,এই ভাবিয়া 


বজদর্শন। 


(অএহায়ণ 


তিনি অত্যন্ত আননিত হইলেন। 
আবার যখন সে দিনের গ্বপ্রের কথ! 
মনে পড়িল, যখন সেই ফুল চুরির উৎ- 
কঠার কথা মনে পড়িল, যখন কঞচুকীর 
আগমনে নান! অনিমিত্ত ঈর্শনের কথ! 
মনে পড়িল, তখন তিনি ভার,.লন, এত 
কাল যে অমঙ্গলের ভয় করিয়াছিলাম, 
এইবার বুঝি 'সই অমঙ্গল ঘটিবে। কিন্তু 
এই মহৎ কর্মে স্বামীকে বাধ! দিতে 
ত্বাঙ্ছার মন উঠিল না। তিনি একবারও 
“ ন1” এ কথ! বলিচতি পারিলেন ন|। 

কুণাল বিদায় হইত্তে আমিলে শ্ঠিনি 
উহাকে নানাপ্রক্কার উৎদ!হ বাকো 
উত্মাছিত করিলেন। পরে বৌদ্ধদের 
যশোধবাকে পরিভ্যাগ করিয়া যাইবার 
সময় যে গান করিয়াছিলেন, সেই গান 
গাই লেন--বলিলে ন)_- 

“ভগবান যেরূপ যশোধবাকে ভাগ 
কবিয়। গিয়া লোকহিত-কার্ধে কতবার্য্য 
হুইয়াছিলেন, তুমিও মেইবপ সন্ধর্শের 
ছিতে সিদ্ধগাম হও। আমি এখানে 
যেভাবে আছি এই ভাবেই থাকিব। 
কিন্তু আমায় অনুমতি দিতে হইবে, যে 
এই সময় একবার গয়াশীর্য পর্ধ্বতে গিয়] 
পিতার সহিহ সাক্ষাৎ করিয়। আমিব।” 

কুণালও কার্চনমালার ধৈর্য্য ও দৃঢ়ত। 
দেখিয়! আশ্চর্য্য হইলেন--বলিলেন, 
“তাহ!তে আমার সম্পূর্ণ অনুমতি রহিল।” 
এই বালয়া হানিমুখে অপচ সজলচন্ষে 
অস্থারোহুণ পুর্বাক সৈন্যমগুলীর অগ্র- 
বর্তী হইতে চলিলেন। কাঞ্চনমাল! 
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দেখিতে লাগিলেন, মুহূর্ত মধ নয়নপথ 
তিক্রম করিয়া গেলেন । যখন কুণালের 
ফাশব আর দেখা গেল না, তখন কাঞ্চন 
মাল। সত্বরপদে আবার সেই শৈলশৃঙ্গে 
আরোহণ করিলেন। দেখিলেন অগণ্য 
থপোত এক তালে রাড ফেলিয়া হাই- 
তেছে। মাঝির ও আরোহীরা সমস্বরে 
দিংহনাদ পূর্বক অশোক বাজার জয় 
গান করিতে করিতে যাইছেছে। তাহা 
দের জয়ধবনিতে নৌকার ঈীাডের ধ্বনি 
মিশ্রিত হইয়। এক প্রকার প্রশান্ত গম্ভীর 
শক হইতেছে। সে শর্ষে ভীরু 
লোকেরও সাহস উদয় হর। নৌকার 
মাস্তলে মান্তলে শ্বেত, নীল, পীত, হবি 
জ্াদি নান1 রঙ্গের পাকা সকল শোভ 
মান হইতেছে। অনুকূল বাধুনত 
পতাকা সকল প্রভাড়িত হুইয়। ছুলি- 
তেছে--যঘেন বলিচ্চেছে শক্রগণ পলায়ন 
কর, আমাদের সঙ্গে পারিবে না। 
কাঞ্চনমালা আর এক দিকে নেত্র 
নিক্ষেপ করিয়! দেখিলেনঃ তক্ষশিলা 
যায়ী রাজবক্্রপরিপূবিত করিয়| টৈন্য 
সমূহ চলিতেছে । কোথায়ও ভেরী, তুরী, 
কাড়।, পাড়, দামামা, দগড়া বাজাইয়। 
পদ্দাতীগণ চলিতেছে | কফোথায়ও গ্রকাণ্ড 
মেঘখণ্ডের ন্যায় হস্তীসমূহ ধুলিপটলে 
আবৃত হইয়। আকাশ ও পৃথিবীর একতা 
সম্পাদন করিছেছচে। মধ্যে মধ্যে 
অ(রোহীদিগের শাণিত তরবারিতে ক্ষীণ 
কুর্দ্যালোক পড়ির। ক্ষীণ চাকচিকা 
বিক্কাশ করিতেছে ঘেন গাড় মেছে 


কাঞ্চনমালা। 


৬৫ 


ক্ষীণ বিদাত উঠিছেছে। কোগায়ও 
দেখিলেন, অশ্বনসমূহ লাল, নীল, পীত, 
সবুজ নানাবার্ণর পৃষ্ঠাবরণে শোতিন 
হইয়া যাইভেছে। তাহার উপর প্রকাগু- 
কায় বীরসকল শব্দায়মান বর্মকবচাদি 
ধারণ করিয়া “আমি অগ্রে যাইব 
“আমি অগ্রে যাইব” বলিয়া অশ্বপৃণ্ঠ 
কষাঘাত্ত করিতেছে । 

আর এক স্থানে দেখিলেন, রথসমূহ 
দিত্যগুল ব্যাপ্ত করিয়া চলিতেছে । 
রথেব অশ্ব সকল সারাঁথ কর্তৃক গ্রুতাঁ- 
ডি হইয়! বাধু অপেক্ষাও বেগে ধাবিত 
হইতেছে । দেখিলেন, বথের পতাকা 
সকল হেলিতেছে ও ছুলিকেছে। এই 
দিগন্ভবাপী বথমগুলীর মধো দেখলেন, 
একখানি গ্রাকাণ্ড বথ, উহাব অভ্রাদী 
ধ্বজ, চীনাংশুক নিন্দিত চারুপতাকা। 
রথের হ্বর্ণময় কিস্কিণী সকল হুর্যাকিরণ 
গ্রতিফলিত কবিতেছে। কাঞ্চনমাল! 
দেখিয়াই জানিলেন, যে এই কুণালের 
রথ। কাঁঞ্চনমাল চারি দিকে চাহিয়। 
দেখিশেন, বাধু অনুকূল, আকাশ নির্মেঘ, 
চারিদিকে বলাকা] উডিতেছে। দেশি- 
লেন, আকাশে চাতকপক্ষট মদভরে 
এই সকলের মধ্যে 
কেবল একটী জিনিস দেখিয়। তাহার 
কিছু উৎকণ্ঠা ভঈল। তিনি দেখিলেন, 


শব্দ করিতেছে। 


কুণালের অন্বন্েদী ধবাজর উপর একটী 
শকুনি থুরিয়! বেড়াইতেছে। 


৩৬৬ 


নবম খণ্ড । 
১ 


হাথমে পাটলীপুত্র হইতে কুণালের 
যুদ্ধযাত্রা সংবাদ তক্ষশিলা গ্রদেশে 
পৌছিল। তৎকালে তক্ষশিলগ্রদেশ 
প্রায় দিলী পর্যাস্ত বিস্তত্ত ছিল। 
বিদ্রাহী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে 
মহ! ধুমধাম পিয়া গেল । তাহার! 
সকলে স্বসজ্জীত হইতে লাগিল। কু্জীব- 
কর্ণ নিলে ক্রাহ্মণণ এব* বৌন্ধবিদ্বেষী , 
শ্তরাং সমস্ত বৌন্দ্বেষীগণ তাহার 
সহায়ত! করিতে ল।গিল। তাহারা পবা 
মর্শ করিলঃ আপনাদের দ্বারা যে সমস্ত 
দেশ আয়ন্ত হইয়াছে, সে সমস্ত দেশে 
বাজার সৈনা উপশ্থিত হইলেই প্রলারা 
রাজার সহিত যোগ দিবে । অতএব 
রাজার অধিকৃত দেশেই যুদ্ধ আবস্ত 
কর উচিত। 

এই পরামর্শের পর এক লক্ষ রণ 
দর্পগত ক্ষত্রিয় 
গ্রদেশেব মীম! অতিক্রম করিয়া! অশোক 
রাজার রাজামধ্যে আনিয়া কুণালের 
জানা ভাপেক্কা কতিতে লাগিল। সৈন্য 
শিবিরের চারি দিক খাত করিষা ছাঁহাৰ 
মধ্যে অবশ্থিতি করিতে লাগিল। 
দিম হঠাৎ তাহাব! শুনিতে পাইল, 
কুণাল অল্প স'থাক কিন্তুবীবপুর্ণ সৈনোর 
সহিত পশ্চাৎ ভাগে শিবির সন্নবেশ 
করয়াছেন। 

কুখাল শত্রুদের শিবিরসনিবেশের 


ও ব্রাঙ্গণ তক্ষশিলা 


এক 


খঙ্গনরশন। 


(অগ্রহায়ণ 


বিষয় চরমুখে বিশেষরূপ জ্ঞাত হউয়া- 
ভিলেন। এই জনা তিনি কতকগুলি 
জশামী অশ্ব এব হন্ডী আপন 
উপনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছি- 
লেন। তাহারা অনেকদূর ঘুরিয়া 
শত শিবিবেৰ প্রান পচ সাত ফ্রোশ 
পশ্চা্তাগে নির্কিদ্ধ স্বানে শিবির সন্নি- 
বেশ কবিনে লাগিল। কুণাল সৈনা* 
দের গ্রতি নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন 
শত্রুদের রসদাদি যেন বন্ধ করা লা 
হয়। দেশের লোক আমাদব পক্ষীর়, 
আন্তএব তাহাদের প্রতি যেন কোন 
উৎপাত করা নাহয। সর্বদা সাবধান 
থাকিবে, ভোমরা কোথায় আছ তাহা 
টেব না পায়। কুণাল 
কেবল আকাশের অবস্থা 
করিতেন। যুদ্ধের জন্য 
কোন বান্ততাই প্রদর্শন কবিতেন 
নাঁ। সেনাপতিরা জিজ্ঞাসা করিলে 
বলিততেন “যুদ্ধব বিলম্ব আছে” । আর 
কেহ দ্বিরুক্তি কবিতে সাহম করিত না। 
বিস্ত বিলম্বে সৈনাগণ ক্রমে বড়ই 
অধীব হইয়া উঠিতে লাগিল। একদিন 
গ্রান্ঃকালে কুণাল হঠাৎ আক্ত। করি 
লেন, “অদ্য বৈকালে যুদ্ধ” সৈন্যগণ 
রণবঙ্গে মাতিয়। উঠিল । 
২. 

শত্রুরা অনুসন্ধান দ্বাবা লানিয়াভিল,থে 
কুণালেব অধিকা'শ সেনা! তাহাদের 
সম্মুখে আছে। স্ৃতরাং আশঙ্কা করিয়া- 
ছিল নিশ্চয় সন্দুখে যুদ্ধ হইবে। কিন্ত 


'যন শক্রর! 
এই সময়ে 
পর্যাবেক্ষণ 


১২৮৯1) 


হঠাৎ একদিন পশ্চাভাগ হইতে কুণাপ 
গদাতি ও অশ্বারোহীর সহিন্ত ভীম পরা 
ক্রমে আক্রমণ করিলে তাহ।রা (কয়ৎক্ষণ 
হৃতবুদ্ধি হুইয়। রহল। পরে তাহার! 
ছুহভাগ হইয়া একভাগ |ফরিয়া কুণা- 
লেব সহিত যুদ্ধ কারডে গেল ও অপর 
ভাগ শিবিরে প্রস্তুত হইয়া রহিল। 
বিদ্রেহীরা গ্রায়ই ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয। 
পুরুষানুক্রমে তাহার কখন রণে ভঙ্গ 
দেয় নাই। তাহারা যখন অসমসাহসে 
কুণালের সৈন্য আক্রমণ কবিল, তখন 
বৌদ্ধসৈনা ছত্রভঙ্গ হইর! যাইবার 
উপক্রম হইল। কিস্ত কুণাল স্বয়ং 
রথোপরি হইতে সৈন্যদগকে উত্নাহন 
দিতে লাগিলেন। দা সহকারে 
বলিতে লাগিলেন-- 
'ধন্পের কয়! 
জিতিবে ন।?” 
ভথাপি কুণালটসনা ক্ষত্রিয়দিগের বণে 
স্থির থাকিতে পারিল না। অনেকশত 
বৌদ্ধ রণে নিহন্ত হইতে লাগিল। কিছু 
পরে দৈব নৌদ্ধাদ্র সহায় হুই- 
লেন। পশ্চিমাকাশ সহমা গাঢ নীল 
হইয়া ভীমবেগে আধি উঠিল। পশ্চিম- 
দিক হইতে যেঝড বাহুতে লাশিল, 
সেই বায়ুতে পৃথিবীস্থ ধুলি আকাশে 


ব্রাঙ্মণ কখনই 


উত্থিত হইয়া চারিদিকে অন্ধকার 
করিয়া তুলিল। কিছুই দেখিডডে 
প1ওয়া যায় না। কুণালের পৈন্য 


পশ্চিমে)তাছাদের মুখ পূর্বদকে; ব্রহ্মণ 
টৈনা পুর্বে--তাহাদের মুখ পশ্চিম 


কাঞ্চনমাল1। 


৬৬৭ 


দিকে । সুতরাং এই আবির সমস্ত 
ধুল আসিয়! ব্রাঙ্গণ সৈনোর নয়নে 
পতিত হইতে লাগণ। কিন্তু কুণা- 
লের টৈন্যের কিছুমাত্র কষ্ট হইল না। 
তখন কুণাল উচ্চৈঃম্বরে বলিলেন, 
“টৈনাগণ ! বৌন্ধগণ । ধর্ম আমাদের 
অন্থকূল, বুদ্ধ আমাদের অনুকূল, অণধি 
থাকিতে থাকিতে বিধন্মীদিগকে পরা- 
জিত কব।” ঝঞ্জা বাধুব সহিত অনসির 
ঝন্ৰঝন বিদ্রোহী সৈন্যের বিষম তয় 
উৎপাদন করিল। তাহারা ক্ছিই 
দেখিতে পায় নাকে শ্ব্দল কেবৈরী 
ক্ছিই চিনিতে পারে না, স্ৃতরা* ভ্রমে 
আপনাদের টৈন্য আপনারা কাটিতে 
লাগিণ। কুপ্তীরকর্ণ ইঠা কিছুই জানিতে 
পাবিলেন না। কিন্তু ঝুণাল তাহ 
বিলক্ষণ জানিয়াছিলেন, এবং কৌশলে 
আপনার সেন। অক্ষত রাখিয়াছিলেন। 
পবে যখন আধি চ্াাভিয়া আগ্দতে 
লাগিল, বিদ্রোহীরা আপনাদেব ভ্রান্তি 
বুঝিতে পারিগ। (সই সময় কুণালের 
সেন! স্র্পে ঘোর হুষ্কাব কবিয়। তাহা- 
দের উপর পাড়ল। কুগুবকর্ণ দেখিলেন 
সৈন্যের পলায়নমুখ, তাহদিদর গরতি- 
বোধ কর! দুঃসাধ্য । ক্রমে অশ্ে, 
হস্তভীতে, মানুষে, ঢালে, তরবারিতে, 
ধুলায় আর ভয়ে, ব্রাক্মণশি'বরে একটা! 
ভয়ানক গোলযোগ হইয়। উঠিল। 
কুণাল অমনি এই স্থযোগে পলায়নপর 
শক্র ও শত্রশিবিরের মধান্থলে গনিয়। 
উপস্থিত হইলেন এবং কয়েকজন বীর 


৬ ৬৮ 


নৈনিককে মশ্বীরোহণে জ্ঞতগতি উহা- 
দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রেরণ করিলেন। 

এইবপ অব্ল প্রাপিহত্যার জয়লাভে 
ত'হার উল্লাসের সীমা রহিল না। কুণা 
লের পর অনেকেই অধির আশ্রয়ে জয় 
লন্ত করিয়াছেন, কিন্তু কেহই প্রাণি 
হংসা লিবারথার্থ উহার আশ্রয় গ্রহণ 
করেন নাই। যবন ও যুসলমান পশ্চিম 
হটতে মাসিয়া অনেকবার জয়ী হইয়া 
ছেন, কিন্তু সকলেই জানেন,যে অ[ধি 
তাহাদের অগুকৃগ+ার ছিন্দুর প্রতিকূল 
ছিল। এই আ্(ধিভেই হিন্দুকে বরাবর 
পঙগজিত করয়াছে। নচছলে বুদ্ধ ও 
ভুজবলে কাহার সাধ ক্রাঙ্গণ ক্ষত্রয়ের 
পমকন্ছ হয়। 

৩ 

ক্রমে রাজি হইয়া পড়িল। ছুই 
দ্রিকেপ শত্রনৈন্যের মধ্যে অ্পসংখ্যক 
টদনা লইয়া! কুণালের কিছু মাত্র ত্রাস 
জন্মিল না। তিনি সমস্ত রাত্র স্বয়ং 
প্রহরীর কাজ করিতে লাগিলেন? 
“ধর্মের জয়, সতের জয়) বুদ্ধের জয়” 
বলিয়। তাহাদিগকে প্রো্সাহিত করিতে 
ল[(গলেন।” 

পর দিন গ্রভাত হুইবামাত্রঈ তিনি 
দেখিতে পাইলেন যে, যে অশ্বারোহী, 
দিগকে তিনি পলায়নপর হিন্দুদিগের 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়!ছিলেন, তাহ!রা 
কায়কজন প্রধান বন্দী লইয়া! ফিরিয়। 
আমিতেছে। বন্দীরা তীহার নিকট 
উপস্থিত হইগে তিনি তাহাদের মধ্যে 


এবং 


ব্দর্শন। 


(ওছ1দগ 


বিশ্বাসঘাতক রাজবিদ্রোহী কুঞ্জরকর্ণকে 
দেখিতে পাইলেন। ভিনি কুঞ্জরকর্ণকে 
কোন কথা জিজ্ঞানা করিবেন ইচ্ছা! 
করিয়াছিলেন, কিছ্ভধ সে এমনি নিশহস্ক 
ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, ঘেন সেই 
প্রকৃত বিজেতা। কুণাল তাহাকে এক 
জন সেনাপতিব হন্ডে সমণ করিয়! 
সহাবাজ অশোককে এই যুদ্ধ সংবাদ 
পাঠাউয়া দিলেন। এবং কুঞ্জরকর্ণের 
প্রতি কি শাজ্ঞ! হয় পানিতে চাছিলেন। 
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ততৎ্পব দিনে সন্ভুখ ও পশ্চান্তাগে যুগ- 
পৎ আক্রান্ত হইয়া হিন্দুশিবির ছিন্ন 
ভিন্ন হইয়া গেল। তখন কুণাল বিজন়ী 
টনন। সমক্িব্যাহারে তক্ষশিল! রানা 
ভিনুধে প্রস্থান করিলেন। তক্ষশিল| 
রাজ্যে আবার শাস্তি স্থাপিত হুইল | 
কুণাল ভগ্র মঠার়তন সকল পুননির্ষিত 
কবিতে লাগিলেন। অত, ভিক্ষু, শ্রমণ, 
শ্রাথক, আবার নির্ভয়ে বৌদ্ধধর্ম পালন 
করিতে লাগিল। যুদ্ধে জয়লাভ করি- 
য়াই কুণাল বিদ্রোহীদের অগ্্রাদি কাড়িয়। 
লইয়। তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। 
কাঞ্চনমালাকে যুদ্ধের স'বাদ দিয়।তিনিষে 
পত্র লিখিলেন তাছাব শেষভাগে লিখিলেন, 
“বছসংখাক হিন্দু ও বৌদ্ধ যুদ্ধে আহত 
হইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছে,আমি তাহা 
দিগের শুশষ!র চেষ্টা করিতেছি সত্য; 
কিন্ত তুমি থাকিলে বোধ হয় তাহারা 
শী্রই আরাম হইতে পারিত 1, 


১২৮৯ 


পৃথিবীতে যে সকল ছুঃখ অপরিহার্ধ্য 
লেখানে তাহার লেশমাত্র নাই; সেখানে 
দলা নাই, তক্কর নাই, দণ্ডবিধি নাই, ভয় 
নাই, শঙ্ক! নাই, সেখানে সকলই সখ; 
কেবল আনন্দ, কেবল উন্লাস, কেবল 
ভোগ, সে ভোগের বিরাম নাই, অস্ত 
নাই। যে এক মদন বাণের তাপ আছে 
তাহাও বিশেষ তীব্র হইবার যে! নাই, 
কারণ মহাদেব কৈলাসে বাস করেন, 
মদন ভয়ে বড় একটা অধিক জারী 
করিতে পারেন না। 

অন্য কবি হইলে একপ সমাজের 
লোকে কি করিয়া দিনযাপন করে 
তাহার ইতিহাস দ্বিতে পারিতেন না, 
কিন্ত কালিদাসের সৃষ্টির ক্ষমতার নিকট 
বুঝি বিধাতারও স্থষ্টি-ক্ষমতা পরাভূত 
হয়। মানব চরিত্রের গৃঢ তত্ব তাহার 
২ কিছুমাত্র অবিদিত নাই; তিনি দেখিয়া- 
। ছেন থে তই সুখের সংসারে শ্রীপুরুষ 
যুবক যুবতী কেহই বসিয়া থাকে না, 
মকলেই এই অপূর্ব স্থখাস্বা্দে নিরন্তর 
ব্যাপৃত। তথায় কন্যাকুল মন্দাকিনীব 
তীরস্থ বালুকা ভূমির মধ্যে মণি লুকাইয়া 
রাখিয়া তাহারই অন্বেষণ করত ক্রীড়া করে, 
শৈত্যসৌগন্ধমান্্যময় মন্দাকিনীর সমীরণ 
তাহাদিগকে ক্লাস্ত হইতে দেয় না। 
যদি কখন কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ হয়, 
নিকটেই কুস্ুমিত মন্দার বৃক্ষ, তাহারই 


মেঘদুত। 


৩৭৭ 


র্লায় গিয়। খেলিতে আরম্ত করে, 
খেল! কখন ছাড়ে না; তথাকার অধি- 
বাসীগণ নিরন্তর রূপে স্থিরসৌদামিনী 
সদৃশ বমণীগণের সমদ্ভিব্যাহারে বৈভ্রাজ 
নামে পুরীর বহিস্থিত উপবনে বসিয়! 
কিশ্নরদিগের গান শ্রবণ করে। সেগান 
আর কিছুই নহে, কেবল কুবের়ের যশঃ 
গানমাত্র। 


এই মুখময় পুরী্তে যে লকল যক্ষ 
বাস করে তাহাদের মধ্যে একজন 
মেঘদূতের নায়ক। তিনি যে অলকা- 
পুবীব একজন প্রধান ব্যক্তি, কালিদাস 
একথা কোথাও বলেন নাই ; আমাদেরও 
বোধ হয়, তিনি একজন সাধারণ বর্ম" 
চারী মাত; কিন্ত তিনি শঙ ও পঙ্প 
নামক ছুইটী নিধির অধীশ্বর; তাহার 
তোরণের পার্খে তাহাদের গ্রতিমুষ্তি 
খোদিত আছে । শঙ্খ ও পন্মনিধি কি? 
নিপি শব্দে সঞ্চিত ধন বুঝায়; আমাদের 
দেশে লক্ষপতি কোটাগতি বড়ই 
গৌরবের কথা, কিন্ত এই সামান্য যক্ষ-_- 
লক্ষের উপর নিযুত, তাহার ঠ্ার কোটা, 
তাহার পর অর্ব,দ, তাহার পর বৃষ্দ, 
তাহার পর খর্ধ, তাহার পর নিখর্ধব, 
তাহার পর শঙ্খ, ও তাহার পর পন্ম- 
এত ধনের অধিকারী। তাহা এক 
পত্ধী, সেই তাঁহার প্রাণ ,---- 





হত্োদ্বত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিভ্যাপুষ্প। 
হংসশ্রেণীরচিতরশন! নিত্যপল্প! নলিন্যঃ 
কেকোৎকষ্ঠ। ভবনশিখিনো নিত্যভাম্বখকলাপা 
নিত্যজ্যোৎনসাপ্রতিহততমোবৃত্বিরমাণঃ প্রদোষাঃ | 


আনন্দোখং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈনিমি স্বৈ. 
ান্যস্তাপঃ কুহ্মশরলািষ্টসংযৌগসাধ্যাৎ | 
নাপানাশ্নাৎ প্রণয়কলহাছিপ্রয়োগোপপঞ্ধি- 
ধিত্েশানং নচ খপু বন্গো। যৌবনাদন্াদন্তি 1 


৬৭৮ 


« তৃম্থী শ্যামা শিখরি-দখন। প্বিস্বীধরো ক 
মধ্যে ক্ষন চকিত-হরিনীপ্রেক্ষণ! নিয়নাভিঃ | 

তোবীভারাদলস-গমনান্তোকনআস্তিনাভাং 
যাঁভত্র স্তাছ্যুবতি বিষয়ে ৃষ্টিরাদোব ধাতুঃ & "? 


« কৃশাঙ্গী, যৌবনযুতা? হুপ্রাস্তদশনা, 
স্ষীণমধা?) নিয়নাভি। পক্ষবিশ্বাধরা, 

চকিত হরিগীতুল্য ললিত লোচন।, 
স্ভনভয়ে কিছু অবনত কলেব্রা 

শোণীভ।রে মন্দগতি তথা যে বিরাজে 
বিধাতার আদ্যস্থষ্টি যুবতী-সমাজে 1” 


যক্ষ এই রমণীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয় 
একপ্রকার আত্মবিশ্বতবৎ হইয়াছিলেন। 
তাহার প্রিয়াই তাহার জীবন--তাঁহার 
প্রাণ_তা।হার পর্ধন্ব হইয়াছিল; বাহ্য 
জগতের সত্তা তাহার নিকট বোধহয় 
লুপ্ত হইয়াছিল। 


কুবের এই ম্ুখভবনের অধিপতি । 
যক্ষকুল তাহার আজ্ঞাবহ £ অন্যদ্দে ব- 
দাণ পশুপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ 
ফরেন, কুবেরের যান মনুষ্য; যাহার 
আজ্ঞায় এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগে মমস্ত সমাজ চলিতেছে, নিজপুরী 
মধ্যে তাহার কথ! লঙ্ঘন করে এমন 
কেহই থাকিতে পারে না। আমাদের ঘক্ষ 
হয়ত ছুই একব্প্প আপন পত্বীর সহবাস 
আর অলকার দ্খভোগে মগ্ন হুইয়! 
তাহার কথার অন্যথ! করিয়াছিলেন ।এই 
জন্য কুবের তীহাঁকে হয়ত দুই একবার 
সতর্ক করিয়া! দিয়া থাকিবেন। এক 
বারআম্িন মাসে তিনি উহ্বাকে আক্ত! 
দিলেন, "আমার এই কর্ম সম্প্রীতি 


বঙ্গদর্শন। 


(খ্গ্রহা়গ 


তোমায় হরিতে হইবে, দেখি যেন 
ভুলিও না, আর যেন তোমায় সতর্ক 
করিয়! দ্রিতে না হয়” | 

আক্ঞ! পাইয়া! ষক্ষ বাটাতে ফিরিয় 
আসিলেন! তোরখমধ্যে প্রবিষ্ট হইবা- 
মাত্র ছুইটী মন্দার বৃক্ষের প্রতি তাহার 
দৃষ্টি পড়িল। উভয়ে পুষ্পস্তবকভারে 
অবনত হইয়া পড়িয়ছে। দেখিয়। 
তাহার বড়ই আনন হইল; বৃক্ষ 
হুইটা তাহার প্রিয় পরীর পোষ্য পুর, 
তাহাদের এই অপূর্ব পুম্পোদগম 
দেখিয়া মহা আনন্দভরে প্রিয়াকে 
ংবাদ দিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। 
প্রিয়া দীর্ঘিকাঁতীরে ভ্রমণ করিতে 
পারেন বলয়! তথায় গেলেন; দেখি- 
লেন, মরকতশিলানির্মিত সোপানা- 
বলী পুক্ষরিণীর গভীর জল পর্যাস্ত 
গ্রাসারিত রহিয়াছে; টবহুর্যামণিনির্মিত 
নালের উপর হেম পল্ম সকল প্রন্ষটিত 
হইয়া! পুষ্করিণীকে ব্যাপ্ত করি 
রাখিয়াছে; হংসকুল তাহার চারি 
দিকে বিচরণ করিতেছে; বর্ষাকালে 
মানস সরোবরে যে যাইতে হয় সে 
কথ! তাঁহাদের মনেও নাই; দেখিলেন 
খ্রিয়া তথায় নাই। নিকটেই ক্রীড়। 
শৈল ছিল; মনে করিলেন প্রিয়াকে 
তথায় পাইবেন, এই বলিয়া তদপ্ভি- 
মুখে ধাবিত হইলেন। পুক্ষরিণীর তীর 
হইতে তে শৈল গগনমণ্ডল ভেদ করিয়া 
উঠিয়াছে। উহার শিখর সমূহ ইহ্ত্র- 
নীলমণিতে নির্শিত; উহার তলদেশ 
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ফনক-কদলীতে বেষ্টিত; উহ!র একাংশে 
মাধবীলতা কুঞ্জের (হয়ত এই মাধবী- 
লতকুঞ্জেই কল্য রম্সনীতে বিহার 
করিয়াছিলেন) কুরুবক নির্মিত বেড়ার 
পার্খে একটী অশোক ও একটা বকুল- 
বৃক্ষ; ছুইটী বৃক্ষের ফুলে মদনের 
বাণ প্রস্তত হয়) এই ছুইটী বৃক্ষের 
মধ্যস্থলে একটী সোণার ধাড় স্ষটিকের 
একখানি তকৃতায় ছুলিতেছে, এবং 
তাহার তলদেশ ,অস্কুরাবন্থ বংণের তুল্য 
বর্ণ বিশিষ্ট মণির দ্বার বধান। মেই কাড়ে 
একটা ময়ূর বিয়া! আছে। যক্ষ তথায় 
গিয়া দেখিলেন তাহার প্রিয়া ক্রতালী 
দিয়া তাঁহাকে নাচাইতেছেন; আর 
তাহার বাল কণরুণ করিয়া বাঁজিতেছে ; 
শিখীটী সেই শব্ষে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া! 
নাচিতেছে। প্রিয়াকে পাইয়া যক্ষ কুবে- 
রের কথ! একবারে ভুলিয়া গেলেন; 
তিনি সেদিন কিরূপে দিনযামিনী যাপন 
করিয়াছিলেন; তাহা লিখিলে হয়ত 
সুক্ুচি-সম্পন্ন আমার্দের তৃতীয় শ্রেণীর 
বাঙ্গাল! কাগজে সম্পাদক মহাশয়ের 
বলিবেন এপ্রবন্ধ'লেখকের রুচি পরিবর্তন 
আবশ্যক, তিনি একখানি বাঙ্গাল! অনু- 
বাদের মমালোচন! করিতে গিয়৷ অনর্থক 
ভর্লীলতার অবতারণা করতঃ আপনার 
কুরুচি, কুশিক্ষা এবং কুচরিত্রের পরিচয় 
দিয়াছেন, সম্ভয সাময়িক পত্রে উহার 
ছড়াছড়ি না করিলেই ভাল হইত । 
সুতরাং যদি কেহ যক্ষ কিরূপে সময় 
কটাইয়াছিলেন জানিতে ইচ্ছ! ক্রেন 
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তাহা হইলে আমরা বলি যেতীছার 
যেন উত্তর মেঘের ৫, ৭, এই ছুইটা 
কবিতা গ্রনিধান পূর্বক পাঠ করেন। 

গর দিন প্রভাত হইলে কুবের দেখি- 
লেন, পুনরায় যক্ষ তাহার আজ্ত1 অমান্য 
করিয়াছেন, এবং প্রিয়ায় প্রতি তাহার 
সর্বান্তরিক অন্ুরাগই এপূপ অমান্ত 
করার কারণ ইহা জানিতে পারিয়া কুবের 
এক বৎসরের জন্ত নির্বাসিত করিয়! 
দিলেন। 

কালিদাস অভিজ্ঞানশকুস্তলায় যাহ 
দেখাইয়াছেন, মেঘদূতে তাহাই দ্েেখা- 
ইলেন। দ্বেখাইলেন, শ্বর্গেই হউক বা 
পৃথিবীতেই হউক)ম্থখ-ভবনেই হউক বা 
ছুঃখ-ভবনেই হউক--সমাজ যেখানেই 
হউক, উহ!র আজ্ঞা কঠোর, অলজ্ঘনীয় 
ও অপরিহার্য । যেমন শান্তির আজ্ঞ! 
হইল, অমনি সে যক্ষ অলকাপুরী হইতে 
রামগিরিতে আনীত হইল। 

কুবের শাস্তি বিধান করিলেন; যক্ষকে 
অলকার কোন কারাগারে বদ্ধ করিলেন 
না কেন? তাহা হইলে ত যক্ষের 
জ্ঞানযোগ হইবার সম্তাবন! ছিল; কিন্ত 
বোধ হয় অলকার হা হৃখ-.ভবনে 
কারাগার নাই, বোধ হয় দুঃখভোগ 
যাহার অদৃষ্ট লিপি; অলক! তাহার বাঁস- 
স্থান হইতে পারে নাঃ তাই কুবের 
সাহাকে ছুঃখময় পৃথিবীতে পাঠাইয়া 
দ্রিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে বিরহ 
ভির অন্য তাপ অলকাবামীদের হইতে 
পারে না) এই জন্য কুবের সেই বিরহু- 
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মাত্রে শান্তিরই বিধন কবিয়া ক্ষাস্ত 
হইলেন। মলকায় বিরহ তাদৃশ দারুণ 
হইতে পারে ন], কারণ মহাদেবের তথায় 
বাস, এই অন্য তাহাকে পৃথিবীতে 
পাঠান হইল। 

পাঠাইয়া দিলেন ত রামগিরিতে 
কেন? আগামানে দিলেই ত ঠিকৃ 
হইত। কিন্ত না,--যক্ষের যাহাতে বিবহ 
যন্ত্রণা অতি তীব্র হয়, সেই জন্য কালি- 
দাস তাহাকে রাম্গিরিতে আনাইলেন। 
কালিদ।নস জানিতেন রামায়ণ দেবলোক 
ও দেবযোনিদিগের স্থপবিচিত। রাম 
ও শীত! যেখানে পরম্পর মহবাসে বিপুল 
আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন যক্ষকে 
সেই খানে উপস্থিত করিলেন। সে- 
খানকার প্রতোক তরু রামচন্দ্রের সখের 
সাক্ষী, সেইখানে যক্ষ) প্রিয়। বিরহিত, 
স্বদেশ নির্বাদিত। যক্ষবাজ বামায়ণের 
সেই সকল কথা স্মরণ করিতেন। বাঁমচন্দ্র 
নির্ব।দিত হুইয়া যে সুখ ভোগে অধো- 
ধ্যার কথ! কথিত বিস্মৃত হইয়াছিলেন। 
আমার অনৃষ্টে বিধাতা সে হ্খও লেখেন 
নাই; তাই যক্ষ বলিয়াছেন যে বনদেব- 
তারাও তাঁহার দুঃখে অশ্রু বিসজ্জঞন 
করিতেছেন! বোধ হয় ভবভূতিও যক্ষের 
এই অবন্থ। সম্যকরগে হৃদয়ঙ্গম করিয়াই 
ভউত্তরনরামচরিতে রামকে আবার গঞ্চ- 
বটাবনে আান্িতে সাহদ করিয়াছেন 
এবং তাহাকে সীতার ছায়া! দেখাইয়। 
ও ব্নদেবতাদিগের দয়ার পাজ করিয়া 
তাকে উন করিয়াছেন। যক্ষও 


বঙ্গদর্শন । 


(অগ্রহায়ণ 


দিবানিশি রাম সীতার এই ছায়! দেখি- 
তেন এবং তাহাই দেখিয়। তিনি এত 
উন্মত্ত হইয়াছিলেন; সে গিরির যে খানে 
যেখানে অল ছিল,অর্থাৎ নির্বরিণী, জল 
গ্রপাত,উৎম,প্রব/হ,নদী, ক্ষুদ্র নদী ছিল, 
জনক তনয়] সর্বত্রই রামের সহিত ক্গান 
করিয়াছিলেন। যক্ষ সর্বদাই সেই 
সকল স্থানে রাম ও লীতার ছায়। দেখি- 
তেন। কালিদাস এই সকল কথা বলি- 
বার জন্যই « অনকতনয়ান্নানপুণ্যো- 
কেযু'' অর্থাৎ “যথা জানকীর ন্নানে 
পুণাময় জল” এই বিশেষণটী দিয়াছেন । 

যক্ষ রাম গিরিতে বসিয়! কি করি- 
তেন? তিনি কথন কখন প্রিয়ার প্রতি- 
মূর্তি প্রস্তবে লিখিয়া! তাহার চবণস্থলে 
আপনাকে স্থাপন করিতেন। হুরিণীর 
চঞ্চল নযন দেখিলে গ্রিয়াব নয়ন তাহাব 
মনে পড়িত, পুর্ণচন্দ্র দেখিণে গ্রিয়।র 
মুখচ্ছবি তাহার প্রাণ আকুল কবিত, 
মযৃবের পুচ্ছ দেখিলে তিনি প্রিয়ার কেশ 
পাশভরমে তাহার বেশবিষ্তাস করিতে 
অগ্রসর ভইতেন; ক্ষুত্র নদীতে ক্ষু্র 
তরঙ্গ উঠিলে তীহাব ধোধ হইত নৃত্যা- 
কালে তাহার প্রিয়াব ভ্রাুগ কম্পিত হই- 
তেছে। কিন্ত তিনি চারিদিক নিরীক্ষণ 
করিয়াও কোথাও প্রিয়ার সম্পূর্ণ উপম। 
না পাইয়া, হতাশ্বাস হইয়া, ভূমিতলে 
বমিয়৷ প্লোদন করিতেন। কখন কখন 
ত্বপ্নাবন্থায় প্রিয়ার সনর্শন পাইয়] 
তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গনের জন্য হস্ত প্রসা- 
রগ করিয়ছেন, এমন সময়ে জাগন্লিত 
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হইক্সা দেখিতেন, চারি দিকে টপ টপ, 
করিয়া শিশির বিন্দু পড়িতেছে। তখনই 
তাহার বোধ হইত বন-দেবতারা আমর 
দুঃখ দেখিয়া কান্দিতেছেন, অমনি তিনি 
সস্কুচিত ও লজ্জিত হইতেন। উত্তর- 
দিক্‌ হইতে বাঁযু বহিতে লাগিলে, তিনি 
সে বাযু বক্ষে গ্রহণ করিতেন, ভাবি- 
তেন যে ইহারা অবশ্যই আমার 
প্রিয়ার অঙ্গম্পর্শ করিয়া আসিয়াছে । 
এইরূপে অতি কষ্টে কার্তিক, অগ্র 

হাঁয়ণ, পৌষ, মাঘ, ফান্তন, চৈত্র,তৈশাখ 
ও ট্রাষ্ঠ, এই আট মান কাটিয়! গেল। 
ভাবনায় তাহার শরীর কশ হইয়া! গেল) 
তাহার ক্ষীণ হস্ত হইতে বলয় খসিয়! 
পড়িল। এমন সময়ে সর্ব প্রথম মেঘ 
ঘর্শন দিল ; মেঘ ধেখিলে শ্রিয়সহবাসেও 
লোকের মন উৎক্িত হয়; বোধহয় 
যেন কিছু হারাইয়াছি, বোধ হয় যাহা 
হারাইয়াছি তাহা আর পাইব না। কিস্ত 
যাহার! প্রিয় বিরহী, বল দেখি তাহা- 
দের মন কত ব্যাকুল হয়; তাহার ভাবে 
যাহা গিয়াছে তাহা আর পাইব ন!, তাহ! 
না পাইলে আমাদের জীবনেব প্রয়োজন 
নাই । যাহার যাঁহায় জন্য জীবন,যাঁহাতে 
স্থুধ, তাহ! ছাড়িয়া দিয়! এ নিঃসাঁর অপ- 
দার্থ ভারভূত দেহে প্রয়োজন কি? গরিব 
যক্ষ মেঘ দেখিয়া ক্ষেপিয়! উঠিল | মেঘ 
যে জড়পদ্দার্থ ধুমময় ব্যতীত আর কিছুই 
নয়, এ কথ! তাহার মনেও রহিল না; 
মেথঘ উত্তর দিকে যাইতেছে । আহা! 
সামার প্রিয়া এতদিনে জীবিত আছে 


মেঘদূত। 
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কি না,.যদি থাকে, মেঘ দেখিলে সে আর 
প্রাণ রাখিতে পারিবে না; যে দুরে 
আমিয়াছি,সংবদ দিবার, সংবাদ লইবার, 
লোকও নাই, এই মেঘ দিয়া যদি একটা 
খবর পাঠাইতে পারি, হয়ত প্রিয়! 
বাঁচিলেও বাচিতে পারে। সে এই 
তানিয়া কতকগুলি কুর্চির ফুল তুলিয়া 
মেঘকে অর্থ্য দিল, দিয় বলিল “মেঘ! 
তুমি বড় বংশে জন্মিয়ান্, তৃমি সম্তপ্ত- 
দিগের ছুঃখ বিমোচন ক্ষর, আমি অভি 
কাতর, €তামার শবণাগত, আমার দুঃখ 
দূব কর; তুমি ইন্দ্রের প্রধান অমাত্য, 
তোমার অগম্য স্থান নাই, আমার 
বিবহে প্রিয়ার প্রাণ মলিন কুসুমের 
ন্যায় অতি কষ্টে বৃত্তে লাগিয়া আছে। 
কখন খমিয়া পড়িবে জানি না; তুমি 
তাহাকে গিয়া আমার এই সংবাদটী 
দিবে! তাহা হইলে একটী স্ত্রীলোকের 
জীবন রক্ষা হয়; আমি আজি হইতে 
তোমার ভাই হইলাম; তুমি ভায়ের 
কার্য কর; মনে করি৪ না যে আমার 
প্রিয়ার--আহা !_-কিছু হইয়াছে, তাহার 
এখনও আশা আছে আর্মি ফিরিয়! 
যাইব? কিস্ত বোঁধ হয় সেয়ানকুস্থুম আর 
বৃস্তে থাকে না; তুমি যাঁও, গিয়! তাহাকে 
আমার সম্বাদ দিয়া জীবিত কর। 
এই কথ! বলিতে বলিতে, এই কথা! 
ভাবিতে ভাবি, যক্ষের চক্ষে মেথের 
যা কিছু জড়ত্ব ছিল তাহা দূরীভূত হুইল; 
তিনি মেধকে গুভক্ষণ সুযাত্রা দেখায়! 
দিলেন; বলিলেন বলাকাকুল তোমার 
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পথ দেখাইয়া লইয়া! যাইবে ;: বলিলেম 
পথিক-রমণীগণ তোমায় আশীর্বাদ 
করিবে; তুমি দ্রুত যাও। যাহাতে মেঘের 
পথে কষ্ট নাহয় তাঁহার জন্য যক্ষ এই 
সময় যে সকল উপদেশ দিয়াছিল তাহ! 
পাঠ করিলেই বোধ হইবে যে সে 
মেঘকে বাস্তবিকই মানুষ বলিয় ভাবিয়া 
ছিল, এবং মেঘের জন্য বান্তবিকই 
সহানুভূতি অনুভব করিযাছিল। 

এই সময়ে মেঘকে পথ বুঝাইয়া 
দিবার ছলে কালিদাস যেসকল দেশ, 
নগর) নদ, পর্বত ইত্যাদি বর্ণনা কবিয়া- 
ছেন, তাহা! কালিদ্াসের ভৌগলিক বিব- 
রণ লেখকের হস্তে সমর্পণ করিলাম । 
সে সকল দেশ কোথায়? এবং এখন 
খুিয়া সেসকল পাওয়। যায় কিনা প্রত্ব 
ততববিৎ তাহার সন্ধান করুন। আমবা 


বঙছগদ্র্ন। 


(অগ্রহারণ 


এই পর্যাপ্ত বলিতে চাই ঘে হিপ্রু কবিগণ 
জড়ন্বগতকে দৃব হইতে দেখিতেন ; 
তাঁঙ্ারা দেখিতেন ভাড়ঞগৎ নিয়ে, অন্ত- 
গত উপরে । সংস্কৃত কবির] জড়জগ- 
তের সহিত মিশিয়া জড়জগতের বর্থন! 
করিতে ভাল বমিতেন না, তাহারা 
উপর হইতে জডজগৎ দেখিতেন। 
কালিদাস বল; ভবভূতি বল, এই চক্ষে ই 
জঙজগৎ দেখিয়াছেন, আর এই এই 
চক্ষে দেখিলেই জডজগতের যথার্থ 
প্রকাণ্তা, যথার্থ সৌনলর্য) যখার্থ 
মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারা যায়। 
কালিদাস এই চক্ষে জড়জগৎ নিরীক্ষণ 
করিতেছেন। তাহাকে এই অবস্থায় 
রাখিয়! দ্য পাঠকগণের নিকট বিদায় 
লইলাম্‌। 

ক্রমশঃ | 





সংনক্ষিগ সমালোচন। 


উষা-হরণ বা অপুর্ব মিলন ।--গীতি- 


নাট্য। শ্রীরাধানাথ মিত্র গ্রণীত। মূল্য 
£১৩ মান্র। গ্রন্থকার কৃতজ্ঞতাঁব সহিত 
স্বীকার করিয়াছেন, পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত 
বাবু. এবং জ্ীযুক্ত বাবু-_---- 
ও শ্রীযুক্ত বাবু-_----মহোদয়গণ যথেষ্ট 
অনুগ্রহ প্রকাশ পুর্বক সমধিক পবিশ্রম 
করিয়। এই গীতি নাট্যের আদ্যেপাস্ত 

শোধন করিয়! দিয়াছেন” । যে ২২ 
পাত! এক অনে লিখিয়াছেন আর তিন 
জনে পড়ে “আদ্যোপান্ত ” সংশোধন 





করিয়াছেন তাহা সমালোচন। করা বীতি 
বিরুদ্ধ ও নীতি বিরুদ্ধ । 


মায়াবতী ।- গীতি নাট্য । শ্রীরাধা- 
নাথ মিত্র গ্রণীত। ১৬৭ নং কর্ণওয়ালিস 
্টাট, কব প্রেস। ১৫ পৃষ্টা। মূল্য %০ 
মাত্র। কালকেতু নামে এক জন ব্যাধ 
«“দেবীপদ্দ নিতা স্বরে, ধনুর্বাণ লয়ে 
করে, নাশে প্রাণী অগণন"” 1 জ্ুতরাং 
দেবী তাহার প্রতি সদয় ছিলেন। এক 
দিন বনে সে কিছুই নাপাইয়া আক্ষেপ 
করিতে লাগিল £-" “নিত্য আনি 
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নিত্য খাই, সঙ্গতি কিছুই নাই, 
কার কাছে ধার চাই, ওগো মা! ননী | 
কুতরাং ভগবতী আব থাকিতে পারি 
লেন না । স্বর্ণ গোধিক হইয়া তাহার 
সম্গুথে গেলেন। ব্যাধ অগত্যা সেই 
গোঁধিক1 ভোজন করিবে বলিয়া তাহাই 
ধরিল, কুটীরে গেল, তথায় দেবী গোধিকা! 
মুর্তি ত্যাগ করিয়! শ্বমুর্তি ধারণ করিলেন 
এবং বলিলেন-_ 


« আমি চণ্ডী আফসিল!ম তোরে দিতে বর। 

শুন কথ! কালকেতু তাজ ধনু শর। 

সপ্ত নৃপ-ধন সম, লও এ অস্কুরী মম, 

না হবে ভ্রমিতে তোবে, কানন ভিতর । 

এ অগ্ুবী ভাঙ্গাইয়া, ত্বরা গুজরাটে গিয়া, 

কাটায়ে সেবন সব করহ নগর। 
গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য কি বুঝিলাম না। 

দেবীকে ভক্তি করিলে তিনি টাক! দেন, 

এই শিক্ষা দ্বিবাঁর কি উদ্দেশ্য ? 


সতীবানন1|-_-পদ্য । শ্রাঈশানচন্ত্র 
সেন গুপ্ত দ্বারা প্রকাশিত। মুল্য | 
আন1। ঈশান বাবুর জী শ্রীমতী------ 
উপহারে লিখিয়াছেন “দাসী অবসর 
মতে বালিকাদিগের উপযুক্ত পাঠ্য বিবে- 
চনায় সতী বাসন নামে পুম্তক রচন! 
করিয়াছে” । আমরাও বলি নিশ্চয় সতী- 
বাসন! বালিকাদের উপযুক্ত পাঠ্য । 
নমুন। স্বরূপ বেহুল] সম্বন্ধে কয়েক ছত্র 
নিষ্ধে উদ্ধৃত করিলাম । 


“ প্রবল নদীর শ্রোত তর তরযায় 
ছোট ছোট ঢেউ গুলি ছুটিয়া বেড়ায়। 


ক্ষিগ সমালোচনা । 


কল কল করে জল কুল পরশিয়।, 
চন্ত্রম! দিয়াছে তাক্স চন্ভ্রিক ঢালিয়]। 


মুছুল পবন বহিতেছে ঝি ঝির, 

টপ টপ পড়িতেছে নিশির শিশির । 
কুলে কূলে শব খুঁজে শৃগাল কুকুর, 

ঝি ঝিঁপোঁকা বিঁঝি রবে ধরিয়াছে স্থুর। 


হা! নাথ! কোথায় নাথ+ করুণ কাকলী 
কে বাল! ওচান্কু রূপে খেলিছে বিজলী? 
মাঝে দিয়ে ভেসে যায় কলার মান্নাস, 
পচা শব কোলে গুয়ে খ'মে পড়ে মান । 


বঙ্গেব প্রতিম! উটি বণিক নন্দিনী, 
মুকুলেই শুকাইয়া গেছে কমলিনী 1 


বসন্তোঁপহাঁর 1- গীতি কাব্য সং- 
গ্রহ। রায় যন্ত্রে মুদ্রিত। রায় প্রেস 
ভিপজিটারিতে প্রকাশিত! মূল্য ॥* আন! 
মাত্র। সমালোচকের মুখ বন্ধ করিবার 
নিমিত্ত গ্রন্থকার ভূমিকাতে লিখিয়াছেন 
“ক্বিত। গুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করি- 
বার পূর্বে টনক সুবিজ্ঞ সমালোচক 
মহাশয়কে দেখিতে দেওয়া! হইয়াছিল 
ইস্টার প্রতি রচয়িতার আস্তবিক শ্রদ্ধ! 
আছে, ইনি বঙ্গ-মাহিত্য সংসারে সুপরি- 
চিত এবং গ্রন্থকারের দৃঢ় বিশ্বাস যে 
বঙ্গ-ভাষায় অদ্বিতীয় লেখক ভূতপুর্ব্ব বঙ্গ- 
দর্শন সম্পাদক মহাশন্ন যে শ্রেণীর সমা- 
লোচক,ইনিও সেই শ্রেণীস্থ। তিনি পুস্তক 
থানির আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়! 
বলিয়াছেন, যে ইহ! মুদ্রিত করিবার 
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সম্পূর্ণ উপযোগী '। রচিত! সেই সুখিজ্ঞ 
সমালোচকের নাম না গ্রকাশ করিয়া ভাল 
করিয়াছেন) এবং আপনারও জ্গুরুচির 
এক প্রকার প্রমাণ দ্িয়াছেন। তথাপি 
বলিতে ইচ্ছ! হয়, কাহার সুবিজ্ঞ সমা- 
লোচকের কথ। না উল্লেখ করিলেই ভাল 
হইত। এ সার্টিফিকিট কোন কাজের 
হয় নাই। ধাহার নাম শুনিতে পাইলাম 
ন! তিনি সুবিজ্ঞ সমা সেক কিনা তাহা 
কি রূপে বুঝিব। রচয়িতা বলিতেছেন 
তিনি সুবিজ্ঞ, আবার সমালোচক বলি- 
তেছেন রচয়িতা স্বুকবি। এরূপ পরস্পর 
সার্টিফিকট দেওয়া! লওয়াতে লোকে 
সন্দেহ করিতে পারে । তাহাই বলিতে 
ছিলাম একথা উল্লেখ না করিলেই ভাল 
হইত| ইদ্দানীং দেখিতে পাওয়া যায় 
সার্টিফিকট সম্বলিত পুস্তক প্রকাশ করা 
একটা ফেসন হইয়! পড়িয়াঁছে। কিন্ত 
বুঝ! আবশ্যক যে, সার্টিফিকট দেখি. 
লেই পাঠকের মনে সন্দেহ হয় যে এ 
লেখক দার্টিফিকট ভিক্ষা করিতে গিয়া- 
ছিলেন, তাহাই সার্টিফিকটদাত! দয়! 
করিয়া, বাঁ অনুরোধে পড়িয়!) অথব। 
জালাতন হইয়া সার্টিফিকট দিয়াছেন। 
মনে এই সন্দেহ হইলে আর সে রচয়িতা 
বা রচনার প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধা থাকে 
ন1। অভএব তখন সার্টিফিকটে উপকার 
না করিয়া অপকার করে। বসস্তোপহার 
লেখক উপলক্ষে এ সকল কথ! বলি- 
লাম বলিয়া! যে আমর! তাহার প্রশংস! 


বঙ্গদর্শন | 


(অগ্রহায়ণ 


করিতে গ্রস্ত নহি এমত নহে; তাহার 
ছন্দ মাধুরী ও বাক বিন্যাস সুনার। না 
বাছিয়া আমরা! একস্বান হইতে কয়েক 
ছত্র উদ্ধত করিলাম। 
“কিন্ত হায়, 
অভাগিনী বঙ্গবাল! আজ দুঃখ সাগরে, 
ভাসিতেছি একাকিনী নিরানন্দ অন্তরে, 
কোথা ওই প্রেম-নদী, 
বহিতেছে নিরবধি, 
কোথায় ছুঃখের শ্রোত ফুলে ফুলে কাদিছে, 
অনাথিনী পড়ে তায় ঘন ঘন কঁ(পিছে। 


আমার সে সুথ-রবি অস্তমিত হয়েছে, 
অপ্রতাত দুঃখ-নিশি ঘোর বেশে এনেছে, 
জানিনা! কখন হায়, 
অশধারে নিবিয়] যায়, 
জীবনের স্থখ-তার! প্রব তার! নয় রে, 
কালের ভীষণ মেঘে আবরিলে তাঁছ।রে। 


কতকাল আর আমি সহিব এ যাতনা, 
নিদয় বিধাত। ওরে আমারে তা বলন'ঃ 
পারিনা পারিন! আর, 
সহিতে এ ছঃখ ভার, 
গুরু ভারে পাপ প্রাণ ফেটে কেন যাঁয় না, 
অভাগিনী বলে বুৰি মৃত্যু মোরে ছোঁয় না? 


আল হ'তে পৃথিবীতে এক। গড়ে থাকিব, 
একাকিনী এ বিজনে অশ্র জঙ্গে ভামিব, 
কেহ না দেখিতে পাবে, 
দিন রাত চলে যাবে, 
আব!র দিবদ নিশি পুনঃ ফিরে আসিবে, 
অভাগিনী একাফিনী তথাপিও কাঁদিবে। 


১৪৮৯) 


পরিচারিকা অন্ধ£পুর মধো মিলির! উঠ! 
গ্ার। খপোকের মহিষীগণ প্রায়ই ত্রাক্ষণ 
গাক্ষীয়, সুতরাং তাহাদের বিশ্বাস হয় না। 
ধীহার। বৌদ্ধ তাহার! হয় মেকপ পরি- 
চর্যা। করিতে জানেন না; না ছয় কবিতে 
প্রস্ততহ নন। কাঞ্চন রোগ শোকে পরের 
মাত পিতা। কিন্ত রাজার পীড়াম্ পুত্র 
বধূ অপেক্ষা মহিষীর| সেবা করিলেই ভাল 
হয়| সুতরাং মে তার তিযারক্ষার 
গ্কন্ধেই পড়িল। 

তিষ্যরক্ষা দিন নাই, রাজি নাই, আহার 
* নাই, বিশ্রাম নাই, রাজ! অশোকের সেব। 
করিতে লাগিলেন। তুই তিন দিনেই 
অশোক এক্সপ দুর্বল হইয়া পড়িলেন, যে 
তাহার উত্থান শক্তি একেবারে রহিল 
মা। তখন তিষ্যরক্ষাই তাহার হাত পা 
হইল। তিষ্যরক্ষারও কিছুতেই সেবার 
বিরতি ছইত না| যে সময়ে কোন কা 
ন1 থাকিত, সে লময়ে সে রাজার কাছে 
বসিয়। নান। প্রকার গল্প করিত। দিনরাত্রি 
গায় হাত বুলাইত, পাখা লইয়া! বাতাস 
করিত, একবার ঘর ছইতে বাহির হইত 
ন1। দাসী ব্ৃবন্দকে রাজ!র নিকটে আলিতে 
দিত না । রাজ নিদ্রত হইলে পার্খে 
বলিয়া! মশ! মাছি তাড়াইত এবং যাহাতে 
রালার নিদ্রার ব্রি না হয় তাহার প্রন্য 
নিঙ্ধে ঘুমাইত না। দারুণ গ্রীষ্ম সময়ে 
সে রাজার সহলটা এমনি সুশীতল করিয়! 
রাখিত। ষে ঠচোলে লোকের আর ফিরিয়! 
আমিতে ইচ্ছ! করিত ন1। 


কাঞ্চন গালা 


ক 


ঙ 

এইরূপ নিরন্তর সেবায় রাঁজায় শরীর 
ক্রমে সুস্থ হই! আলিতে লাগিল। কিন্ত 
ভিষ্যরক্ষ! অনি্রায় অনাহারে অন্মানে ও 
অনিয়মে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু 
তপাপি উহার সেবায় বিতৃষণ! ব! বিরতি 
রিল না। অনিয়মে তাহার একগ্রকার 
উৎ্কট শিরঃপীড়া জন্মিল, শিরঃপীড়। 
উপচ্ছিতহইলে সময়ে সময়ে সেছুই ভিন 
ঘণ্ট। অজ্ঞান অভিভূত হইয়া থাকিত। 

রাঁজা আরোগা হুইয়। উঠিয়! তিষারক্ষা য় 
অবস্থা দেখিয়! অত্যন্ত কাতর হইজেম। 
পরে বিশেষ সেবা শুশ্রষ1া করাইয়া 
উহার শরীর শোধরাইয়। দিলেন। 
এবং তাহাকে বর দিতে চাছিলেন। 
সে প্রার্থনা করিল যে আমি একাকী 
এক বৎসরের জন্য মগধ সাআ্রাত্য শাসন 
করিব। অশোক সম্মত হুইলেন। 
চারিদিকে ঘোষণা করিয়! দেওয়া হইল 
যে মহারাণী তিষ্যরঙ্জা এক বৎসরের জন্ত 
মগধ সাম্রাজ্য পর্ধময়ী কত্রী হইবেন। 
মৌল, রক্ষী, সামস্ত, গ্রামীক, সেনাপতি 
মিগকে আজ্ঞা! দেওয়া হইল যে তাহার] 
এই এক বৎসরের অন্ত তিষ্যরক্ষার 
আজ্ঞান্বন্তী হইবে। এই কয়দিন 
অশোক গ্রজাভাবে রাঁজপুরী মধ্যে বাস 
করিবেন। 

তত 

এই নৃতন রাতের দ্বিতীয় দিলে 

কুণালের দূত জয় বার্ড! লইয় রাজধানীতে 


উপন্থিত হইল। এবং কুঙজর়কর্ণের বন্ট 


ভাটি 


হওয়ার সংবাদ ঘআনিয়। দিল। যুদ্ধের 
ভার সংবাদে মহারাণী তিষারক্ষা ঘোষণা 
দ্বার! নগরবাসীদিগক্ষে উত্সব করিতে 
আন্তা দিলেন, রাত্রিতে মহানগর দীপ 
কাদতে আলোকিত হইল; বৌদ্ধমহলে 
আদি বড়ই আনন্দ । অশোক শুনলেন, 
ভিনিও নিজ বাসশ্বান খ্রাদীপ দিয় 
্নীপাধিতা করিয়া ভুলিলেন। 

রাজ! ও তিষারক্ষার পীভার সময় 
কাঞ্চন সর্ধদাই রোগীদের নিকট থাকিত, 
উভয়ে সারিয়! উঠিলে আবার নগর 
গরিত্রমণ করিয়া! দীন দরিদ্রদিগের 
ছঃখ মোচন করিতে আরম্ভ করিল। 
আলি এই সুখের দিনে সেও কাঞ্চন 
ফুটার দীপমালার শোভিত করিল। 
দত আসিয়া তাহাঁফেও পত্র দিলঃ পজের 
শেষ অংশ পড়িয়া! তাহার বড়ই কষ্ট 
হইল। সে তক্ষশীলা গননের আনুমতি 
তিষ্যরক্ষার নিকট গ্রীর্থন! করিল । তিযা- 
রক্ষা যুদ্ধস্থলে স্রীলোকের যাওয়া উচিত 
নয় বলিয়। যাইতে দিলেন না। কাঞ্চ- 
নের যাওয়া হইল না এবং সে বড় বিষ 
হইল। তাহার হাসিখুসী ও প্রফুল্লভাব 
দিনকত বড় একট!দেখা গেল না। ছুই 
পাঁচ দিন পরে আবার ষে মেই হুইল, 
কুণালের নিকট হইতে সন্ধর্পের ভয় 
সংবাদ এবং কুণালের অবিচলিত প্রণ- 
য়ের চিচ্চসকল প্রাপ্ত হইতে লাগিল। 
কাঞ্চন ইহাতেই সুখী । 

" ওদিকে যখানময়ে কুণালের নিকট 
ভিষারক্ষায় রাজ্যাক্জোহণ বার্ত। পঁহছিল। 


হর্ন? 


€পৌঁধ 


তৎপরদিন যুদ্ধজয় শ্রুবণে মহারানী বড় 
আানলিত হইয়াছেন সংবাদ আফিল। 
তৎপরে কুগ্জরকর্ণকেছাঠিয়া দিবার আজ! 
সিল, কুণাল তাহাকে ছাড়িয়। দিলেন। 
তৎপর দিন পত্র আসল যে কুঙ্গরকর্ণ 
আমায় « ম1” বলিয়াছে, অহএৰব আমি 
ভাহাকেই তক্ষশীলায় শাসনকর্তা করি- 
লাম; তুমি তাহার আজ্ঞাধীন হইবে। 
এই মংবাদে কুণালের অধীনস্ব সেনা- 
পতিগণ বড় অসন্তুষ্ট হইল এবং তাহাকে 
ন।পিত কন্যার আজ্ঞ লঙ্ঘন করিতে 
উপদেশ দিল| কুণাল বলিলেন, সে 
যেই হোক, সে যখন মহারাণী হইয়াছে 
তখন অবশ্যই আমায় তাছার 'সজ্ঞ| 
শিবোধার্য করিয়া লইতে হুইবে। 
সেনাপতির! অগত্যা সর্শত হুইল, 
কিন্ত সেনাস্থ লোক রাগেও ক্ষোতে 
অস্থির হইয়া উঠিল। বলিতে লাগিপ, 
গন্্রীলোকের বাজতে মানুষের বাস 
করিতে নাই । কি অবিচার! বিদ্রোহী 
বিশ্বাঘাতক বন্দী রাজা হইল, আর 
বিজয়ী রাঁজপুল্র তাহার অধীন হুইল 1% 

এইভাবে তিন চারি দিন কাটিয়া 
গেল। পচ দিনের দিন কুঞ্জরকর্ণ বাণ্ত 
সমস্ত ভাবে কুণালকে আসি বলিল, 
মহারাণীর আন্ঞা আজি তোমার 
আমার সহিত তক্ষশিলার ছুর্গের মধ্যে 
যাইতে হইবে। কুণাল মণ্তক অবনত 
কবিয়! রাশীর আজ গ্রহণ করিলেন । 
এবং দ্বিরুক্তি ন1 করিয়! কুঙ্জরকর্ণের 
গশ্চান্বস্তী হইলেন। বামাঙ ম্পৃন্দন হুইল, 


১২৮৯ 


কাক চিল উড়িতে লাগিল, কুণাল 
ভাখিলেন বুঝি কাঞ্চনের সঙ্গে আর 
দেখা হইল না। বাহিরে তাহার আস্ত- 
ফিক আবেগের চিহও দেখা গেল না। 
ধর্ম সঙ্ঘ ও বুদ্ধের নাম করিয়া তিনি 
কুঞ্জর কর্ণের পশ্চাৎ্বস্ভী হইলেন। 

বু সংখ্যক নৈনিক তাহার সহিত 
ষাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিল, কিন্ত 
তিনি হস্ত সন্ষেত দ্বারা তাহাদিগকে 
নিষেধ করিলেন 

কুপ্জরকর্ণ কিছ র গিয়! বলিল, কুণাল 
মহারানী ভার উপর বড় কঠিন 
আজ্ঞ| করিয়াছেন। 

“তিনি যাই আক! 
আমাম্ম শিরোধার্যয 1 

*সে আক্ত1 পালন করিলে জীবন ও 
স্ৃত্যু সমান হইবে 1, 

“ছয় হইবে ।” 

কুণ্তরকর্ণ বলিলেন,-- 

“এসে! আমরা কেন দুইজনে যোগ 
করিয়া তক্ষশীলায় নুতন রাদত্ব স্থাপন 
করি না ? 

কুণাল এ কথাব উত্তর দিলেন ন1; 
কিন্ত এমনি অবক্জ।সথচক দৃষ্টিতে তাহার 
গ্রতি নিগীক্ষণ করিতে লাগিলেন যে 
তাহার হৃদয় কম্পিত হইল। 
কম্পিত শ্বরে বলিল;-- 

'তুবে আমি মহারাণীর আজ্তঞার সহিত 
লোক পাঠাইয়া। দিতেছি, তুমি আপন 
মন দুড় কর” বলিয়! কুঙজরকণ গ্রন্থান 
কৃমিন। 


করুন তাহাই 


পে তয়. 


কাঞ্চন মালা। 


€ 

কুণাল, ধর্ম, সঙ্ঘও বুদ্ধের স্ব করিছে 
লাগিলেন। একমনে বুদ্ধদেবের জীবন 
বৃত্তাস্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ 
ভাবিতে লাগিলেন, 

“ জীবলোকের সুখের জন্ত জীবন 
ত্যাগ কর। শ্লীঘার বিষয়। কিন্ত আমি 
কিনের জন্য জীবন ত্যাগ করিতেছি? 
ইহাতে পাপীয়মীর পাপবামন চরিতার্থ 
বই আর কিছুই হইবে ন্লা।”তখনি আবার 
মনে হইল/--“সে যেই হোক সে এক্ষগে 
মহারাণী। তাহার আজ্ঞ। কোনরূপেই 
লঙ্ঘন কয়া হইতে পারে ন। করিলেই 
যুদ্ধবিগ্রহ ও.হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হইবে ।* 

এই সময়ে একবার কাঞ্চনমালার 
কথ! তাঁহার মনে পড়িল। তিনি উদ্দেশে 
তাহ।ব নিকট হইতে বিায় লইলেন-.. 
বলিলেন). 

“ীবিতেশ্বরি ! আমার সহিত তো, 
মাপ এবাব আর দেখা হইল ন11” 

এইকনূপ ভাবিভেছেন এমন সময়ে ছুই 
জল চগাল রাজ পত্র হত্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ 
করিল। উভয়েই গাঢ় কষ্খবর্ণ, নর্ধ- 
শরীর তৈলাক্ত) প্রকাণ্ড মুখ, বড় বড় 
চোখ, অনবরত মদ্য সেৰনে জব! ফুলের 
ন্যায় রাঙা হুইয়। উঠিয়াছে। সেই 
কাল তৈলাক্ত মুখের উপর কেকড়। 
কৌোকড়। দাড়ী এবং অপরিকার 
ভয়ানক কৌকড়া কোকডা ৬ ্ 
গলায় রাঙ। জবা কুলের মালা, হজে 
তীর ও ধনুক গিয়া এক জব জস্, 
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এখ জনক্ষে বণিল-_“৪য়ে,। এই 
শালাটার কি চোখ, তুলতে হবে? কিন্ত 
পালার চোখ ছুট কি বড়" 

দ্বিতীয় চগ্াল বলিল,--''লেখন খানা 
খর হাতে দে।” 

প্রথম চগডাল আবার বলিল; 

“আর পত্র দিয়েকি হবে? এখনি 
তে1 ওর পত্র দেখ! ফুরিয়ে যাবে ।” 

“তবে আর কাজ নাই” বলিঙ্গ! 
উদ্য়ে কুধালের চক্ষু লক্ষ্য করিয়! তীর 
তুলিল। প্রথম চগ্ডাল বাম ও ত্বিতীদ্ন 
চগ্ডাল দক্ষিণ চক্ষুঃ লক্ষ্য করিল। কুণাল 
ধড়াইয়। বলিলেন,---“তোমরা পঅ্রখানি 
আগে দেখাও, তাহার পর বাছা! হয় 
করিও ।”? 

তাহার! বলিল," 

“দেখিয়া আর কি হইবে? কাজ 
দেখে ন1) 

“না দেখিলে আমি কিছুই করিতে 
নিব না।৮ বলিয়াই তিনি তাহাদের 
প্রতি এমনি তীত্র কফটাক্ষপাত করিলেন 
যে তাহাদের হস্ত কম্পিত হইল। 

কুণাল উহাদের হস্ত হইতে প্র 
লইয়। মৃণ্তকে ছেগওয়াইয়। পড়িলেন-_ 
দেখিলেন তাহারই চল্গুঃ উতৎপাটনের 
আাজ্স।। দেখিলেন তাহাতে তিষ্যরক্ষার 
দাম খ্বাক্ষর--. 

পমখানি পাঠ করিয়া! চাল ছুই- 
হানকে সম্বোধন করিয়! কহিলেন,-- 

“তোমরা বাঁহা আজ্া পাইয়াহ 
' সহ! কম ।% 


বঙ্গদর্শশ। 
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গ্রুথম চণ্ডাল বলিক়! উঠিল--- 
“দেখলে তো,এখন চোখ তৃলি 1» 
এই বলির! তীর ধন্থুভুলিল। কিন্ত 
চোখের দিকে মে আর ঢাছিতে লাহস 
করিল ন।। 
ধনুর্বাণ ভূমিতে রাখিয়! কুণালের 
চক্ষে অঙ্গলী প্রধেশ করিয়া বাম 
চক্ষুটী উতৎপাটন করিল। কুণাল তখন 
“£ ধর্মাং শরণং গচ্ছামি) 
“ সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি'? 
£ বুছ্ধং শরখং গচ্ভ!মি'* 
বলিতে লাগিলেন। প্রথম চক্ষু 
উৎপাটন করিয়াই সে মাতিয়! উঠিল 
এবং অপর অনগুলি দ্বার! দক্ষিণ চগ্গুঃ 
উৎপাটনে প্রবৃত্ত হইল। তখন দ্বিতীয় 
চণ্ডাল বলিল,-----. 
£ও চক্ষু আমার, আমি তুলিতে 
দিব না” এবং কুণালেয় চক্ষু আবরণ 
করিয়। ধাড়াইল। প্রথম চগ্ডাল উক্াকে 
পর্দাঘাত বার চুর করিয়া! দিয় কুণালের 
অপর চক্ষুটাও উপাড়িয়া লইল। পরে 
চক্ষুদটা কুড়!ইয়! লিংহনাদ করিতে 
করিতে প্রস্থান করিল। যাইবার 
সময় হ্থিতীয় চগ্ালকে আর একটা 
লাখী মারিয়। গেল। 
ঙ 
দ্বিতীয় চগ্ডাল কি তাবিয়াছিল 
বলিতে পারি না --সে এপর্যাস্ত কথা 
কছে নাই। প্রথম চগ্ডাল চলিয়!| 
গেলে সে কুথালকে জিজাস। করিল,-.. 
গুমি এখনও সেই মত পন্ধিত্েছ?' 


১২৮৯. 


কুণাল বলিলেন)----" 
৪৫ টা 118 
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“চোখ, উপড়াইর! লইল, অথচ অল্প 
লাগিয়াছে বলিতেছ কেমন করিয়া? 

কুণাল বলিলেন,--- 

সামার তে। সামানা কষ্ট হইল, 
কিন্ত কত লোক আমা অপেক্ষ। কত 
াধিক কষ্ট পায়? £ 

“তুমি কি তাই ভাবিয়া এত স্থির 
থাকিতে পারিয়াছ?” 

“1, তাহাই আমাদের ধর্পের 
উপদেশ ।১ 

“কি তোমাদের ধর্মের উপদেশ ?” 

আপনার কষ্ট মনে করিবে মা, 
কেবল পরের কষ্ট মনে করিৰে এবং 
তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিবে। *” 

«এই তোমাদের ধর্ম 1 

চা ষ্। |৯* 

“ভবে আমি চলিলাম।”+ 

কুগাল দেখিতে পাইলেন না, সে 
াহাকে সাষ্টাঙ্গে গ্রধণিপাত করিয়া! তীর 
ধনুক অন্রশস্ত্র জবাফুলের মাল! ফেলিয়! 
চগিয়া গেল। 


শ 


কির়ৎক্ষণপরে কুঙজয়কর্ণ কুপালের 


নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল-_ 
যলিল,---- 
গকুপাল,। তোমাক এই গৃথ্েই 


কাঞ্চন মাল। 
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অবস্থান করিতে হইযে,সছারাণীর 
আজা।”” 

“শিরোধার্ধ্য” ঘলিলে কুঞজরকর্ণ 
স্বহন্তে সেই তৃগর্ডস্ব অন্ধকার গৃক্ধের 
বার রুদ্ধ করিয়! দিয় প্রস্থান 
করিল। 





একাদশ খণ্ড। 


পাটলীপুজে তিযারক্ষা! একাধিশ্বরী। 
মহামন্ত্রী রাধগুগড। তঠাকছার দক্ষিণ 
হ্ন্ত। উভয়ে পরামর্শ করিয়। রাজ্য 
করিতে লাগিলেন; ছই এক বিষয়ে 
মহারাজ! অশোকেরও মত গ্রহণ 
করিতে লাগিলেন। এইরূপে হই মাস 
অতীত হুইয়। গেল। পঞ্চম মাসের 
প্রথমেই সংবাদ আসিল “ তক্গশিলার 
কুঞ্জরকর্ণ কারাগার হইতে পলায়ন 
করিয়াছেন।” ছুই এক দিন পরে আবার 
সংবাদ আসিল “কুঞ্জরকর্ণ আবার 
বিদ্রোহী হইয়া কুণালের সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইয়াছে ।” আবার ছই তিন দিন 
মধ্যে সংবাদ আসল “যুদ্ধ কুঞ্জরকর্ণ 
জয় লাভ করিয়াছে ও কুণাল বন্দী 
হুইয়াছেন।” 

যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে সংবাদ আসিতে 
প্রায় এক মাস লাগে, সুতরাং এই এক 
মাস কুঙ্জরকর্ণ কি করিতেছে তাহা! কেছট 
জানিতে পারিল না। নগরবাসী লোক- 
দের মধ্যে ষহ! হলপুল পড়িগ্না গেল। 
কেহ বলিল- 
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“কুঞ্জরকর্ণ বিজদ্ী সৈন্য সমভিব্যাহারে 
পাটলীপুজ নগরে আমিতেছে।£ 

কেহ বলিকা-_- 

ব্রাহ্মণের! সমস্ত €বীদ্ধ বধ করিতে 
করিতে আমিতেছে।” 

কেহ বলিল--- 

£ মেয়ে মানুষের ছাতে রাজ্য দিলে 
বই বিশৃঙ্খল হুয় 1১ 

ফেহ বলিল-- 

“যখন কুণালঙক পরাজয় করিয়াছে, 
তখন রাজ। অশোকের তো! কথাই 
নাই।» 

অনেকে পাটলীপুত্র নগর হইতে 
স্ব স্ব পরিবার স্থানাস্তয়ে প্রেরণ করিতে 
লাগিল। কাঞ্চনমাল! কুণালের বন্দীত্ 
শ্রবণ করিয়! যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত হইবার 
অন্য তিবারক্ষার আন্ুমতি প্রার্থনা করিল 
--তাহার প্রার্থনা! অগ্রাহা হইল--কিস্ত 
এবার তাহার প্রাণ বড়ই কার্দিতেছে-- 
সে আর কাহারও কথ! মানিল ন1। 
সেই রল্রনী যোগেই সে তক্ষশিল যাই- 
বার পথ আশ্রয় করিল। কাঞ্চনমাল! 
অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, 
শুনিয়া নগরের মধ্যে আবার হুলসুল 
পড়িয়।গেল। সকলেই বলিতে লাগিল+--- 

«অশোক রাজার রাজলন্জী এইবার 
তাগ করিয়া গেলেন।” 

কাঞ্চন যে ছুঃখী দরিদ্রদের মাত! 
পিতা ছিলেন, কাঞ্চন যাওয়া! অবধি 
কাহার! সর্বদাই অশোক রাজকে গালি 


দিতে লাগিল--কেহ বেহু উহার ঘনু- 


বজদর্শন | 
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সন্ধানার্থ তক্ষশিলার পথে গমন করিতে 
লাগিল, কিন্ত কাঞ্চনের সন্ধান পাওয়! 
গেল না। 

পাটলীপুন্্র হইতে বনু সংখাক সৈন্য 
আবার প্রেরিত হইল । তাহারা কিছু 
দুর অগ্রসর হইতে না হইতেই 
ংবাদদ আমিল “ তাহার! কুঞ্জরকণের 
সহিত যোগ দিয়াছে ।” তখন নগরবাপী- 
দের ভগের আর সীম রহিল না। 
তাহার। সকলে তিষ্যরক্ষার প্রাসাদের 
চতুর্দিকে গিয়া মছা চীৎকার করিতে 
লাগিল--বলিতে লাগিল 

“শক্রে তে! এলো, নগরের রক্ষার 
উপায় কি?” 

তিষ্যরক্ষ। তাহাদের কথায় কর্ণপাত 
করিল না। তাহ।ব উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে 
গালি দিতে দিতে অশোক রাজাকে 
অন্বেষণ করিতে লাগিল। মহারাদ্গ। 
অশোক তখন নগর হইতে অনেক দুরে 
বেণুবনে উপগুপ্তের সহত বাস করিতে 
ছিলেন- সমস্ত লোক গিয়। তথায় 
তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং 
তাহাকে এই অভাবনীয় বিপদের সময় 
স্বয়ং রাজাতার গ্রহণের জনা অনুরোধ 
করতে লাগিল। তখন অশোক, রাধ- 
গুপ্ত ও তিষাবক্ষার প্রতি কিঞিৎ বিরক্ত 
হইয়! নগরাভিমুগে প্রস্থান করিলেন । 

২ 

অশোক আসিতে আসিতে নগর. 
যাসীদের মুখে সমস্ত বিবরণ জবগন্ত 
হইলেন। কাঞ্চন ও বুখাবের অবস্থ! 


১২৮১ 


গুনিয়! তীছাঁর মনের উহ আরে বৃদ্ধি 
হইল। তিনি রান্সবাটার দ্বার হইতে 
আবশ্ব।স বাক্যে প্রঙগান্দগকে বিদায় দিয়া 
প্রথমেই তিষ্যবক্ষার মহালে গেলেন। 
গির! দেখিলেন, তিষ্যবক্ষা ও রাধগুপ্ত 
কি পরামর্শ করিতেছে। রাজা রাধগুপ্তুকে 
দেখিয়া বলিলেন-- 

« কুগ্ারকর্ণ নাকি সসৈন্যে আসি- 
তেছে ?” 

রাধ্ডগ বলিল -- 

“কুঞ্জরকর্ণ তক্ষশিলায় জয়ী হ্‌ই- 
কাছে বটে, কিন্ত মে তক্ষশিলা হইতে 
বহির্গত হইয়াছে এপ সংবাদ আমর! 
পাই নাই।+ 

« কুধালের কি হইয়াছে? কাঞ্চন 
কোথায়? তোমবা এত দিন সৈন্য 
পাঠাও নাই কেন? যে সব সৈন্য 
পাঠাইয'ছ তাহাদেরই বা সংবাদ কি? 
আমি .৩। এপর্যন্ত ইহার কিছুই বুঝিতে 
পারিলাম না।” 

রা। এত ভন্ড গ্রশ্ন কবিতে লাগি- 
লেন যে রাধগুপ্ত কিছুরই জবাব দিতে 
পারিল না । রাজা যে এসময় উপস্থিত 
হইবেন তাহার অনা সে প্রশ্তত ছিল 
ন।। রাজ! প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া 
আরে! ব্যম্ত হইয়! আরো লক্ষ প্রশ্ন 
করিতে লাগিলেন_-এমন সময়ে কর্চকী 
আসিয়। তিষ্যবক্ষাকে সংবাদ দিল “যে 
তক্ষমণিল! হইতে একজন বিজ্ঞানবিৎ 
আসিয়াছে । সে বলে মহারাণীর সহিত 
সাক্ষাৎ করিবে।” 


কাঞ্চন ালা। 
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রাঙা বলিলেন ;-- 

“তক্ষশিল! হইতে?” কঞধ্ুুকী রাজাকে 
দেখিয়াই আতৃমি গ্রগত হইয়া বলিল,__ 

£€ মহারাজের জয় হউক ।” 

«“ জয় পরে হবে, সেলোক কি তক. 
শিল! হইতে আসিয়াছে 1৮ 

কথ কী বপলিল---, 

“ আন্ত হা। * 

“তাহাকে লইয়া আইন।” মন্ত্রী নিষেধ 
কবিয়া কঞ্চকীকে বিদায় দিয়া বলিল, 
“দুতের সহিত সাক্ষাতের এ সময় নহে, 
বিশেষ মহারাণী ক্লাস্ত আছেন।” 

রাজা দ্লাধগুণ্ডের দিকে তীব্র ছি 
ক্বিয় বলিলেম,--- 

«“ তুমি মহারাজের 'আল্তাা পালন 
কর।” 


কঞ্চুকী শশবান্তে বিজ্ঞানবিৎকে 
অ1নিতে প্রস্থান করিল। মন্ত্রী বলিল,-_-- 

“মহারাজ, আপনার র্াদ্যারত্তের 
আর অল্প দিনই আছে।? 

রালা বলিলেন,--. 


« অল্প দিন আছে, তাহা জানি, কিন্ত 
সে কথা ম্মরণ করিয়া দিবার“তাৎপর্যয ? 


4 এই কয়দিন মহারাশীকে স্বাধীন 
ভাবে কাধ্য করিতে না দিলে আপনার 
প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ হইবে।+ 


€ তত দিনে মগধ সাতার ধ্বংস 
হইবে 1” রাজা এই কথা বলিতে. 
ছেম এমন সময়ে কঞ্চুকী বিজ্ঞানন্তিৎকে 
লইন্। উপস্থিত হইল এবং মান 


সহিত সাক্ষাৎ কয়াইয়। দিয়া চলিয়া 
গেল। 

বিজ্ঞনবিৎ আপন বস্ত্র মধ্য হইতে 
একটী বাক লইয়! রাণীর হত্তে দিল। 
রাজ] জিজ্ঞাসা করিলেন-__ “ তুমি 
তক্ষশিল। হইতে আসিতেছ ?+ 

সে বলিল. 

4 1৮1 

সে রাজার কথায় আর কর্ণপাত ন! 
করিয়া বলিতে লঃগিল,- 

« গ্লেবি। এই ছুইটী চগ্ষু লইর। 
আসিতে আমায় যে কত কষ্ট পাইতে 
হইয়াছে বলিতে পারি না। রাজপথে 
বিশল্করণী মিলে না। গ্ুূতরাং 
(যাকে. 

চক্ষুর কথা গুনিয়! তিষারক্ষ! শিহয়িয়! 
উঠিল, বাকসটা খুলিল, খুলিয়! চক্ষু ছটা 
বাহির করিল-_ম্বেখিল সে চগ্ষু এখনও 
তেমনি উত্জবল--স উহ। তৎক্ষণাৎ 
ভূমিতে পাঁতিত করিয়। পদতলে 
ধলিত করিল--করিয়!ই ব্যাস্ত সমস্ত 
ভাবে সে গৃহ ত্যাগ করিয়! প্রস্থান 
করিল। র্জাও হ্যান্ত হইয়! উঠিলেন, 
জিজ্ঞাস] করিলেন এ চোক কাহার 
কোথ। পাইলে? কিন্ত বিজ্ঞানবিৎ সে 
কথায় কর্ণপাত ন। করিয়া আপনার পথের 
কষ্টের কথ! বলিতেছিল সেবিশল)করণী 
জন্থেষেণ করিবার জল্য কখন সাগের 
সুখে পড়িক়াছে কখন বাঘের মুখে পড়ি. 
বাহে; নিলে লে চক্ষু টাটকা খাকে ন 
ইত্যাদি বলিতে ছিল। 


দৃন্গধর্ণন। 


(পৌষ 


রাণী চলিয়া গেলে রধগুদ্ত তাহাকে 
ধলিলেনঃ-- 

«“ থামঃ দেবিতেছে! ন! রাণীর অন্ধ 
হইঘাছে? তোমায় এ সমর কে আসিতে 
বলিয়াছিল 1”, 

সে বলিল 

* আমি কি করিয়! জানিব? আমায় 
একজন আনেক টাক! দিয়! এটী মহথা- 
রাণীর হস্তে দিতে বলিয়াছিল। সরে! 
বলিয়াছিল যে মহারাণপীয় হাতে দিলে 
তিনি অনেক পুরস্কার দিবেন 1৮ 

রাল্পা বলিলেন, 

«তকে সেলোকঃ+, 

বিজ্তানবিৎ বলিল+-- 

£ তাহা আমি জানি না। আমার 
বিজ্ঞষনের অনেক পরীক্ষ। করিতে হইবে, 
তাহাতে আমার অনেক টাকার গ্রয়ো" 
জন। সে আমায় টাক1 দিল এবং জ্মারে! 
পাইবার আশ! দিল_ আমি লইয়া 
আমিলাম।'+ 

রা] জিজ্ঞাসা করিলেন 

“ কে সে তুমি তাহাকে চেনে। 2? 

সে বলিল,--- 

+€ ন115% 

“ ভুমি আমিতেছ কোঁথ! হইতে 1 

“ বাস্থকীশীল হইতে ।% 

৪ সেকোথায়?” 

« তক্ষশিল হইতে আট ক্রোশ 
পুর্বে । ?? 

“সেখানকার বিজ্রোছের কি নংবাদ 
জান? 


»২৮৯) 


পানা উপস্থিত হইয়াই বুঝিতে 
পারিলেন যে তাহার পদপ্রান্তি নিতাস্ত 
ছরূুহ; তিনি অনেক লোকজন সঙ্গে 
প্রন্কৃত ওমন্রাহেব গ্ভায় অসিয়াছিলেন; 
তাহার কথ! বার্ধী এবং আচার ব্যবহারে 
সকলেই প্রীত হইয়াছিল; তিনি প্রথ- 
মেই আসিয়া রাজ! রামনারায়ণের সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাহার হারাই 
মিরজাফারের নিকট পরিচিত হইলেন। 
মিতাবের বুদ অতি তীক্ষ ছিল এবং 
তিনি একজন বিচক্ষণ লোক ছিলেন; 
তিনি ছুই এক দিনের মধ্যে বুঝিতে 
পারিলেন যে" মিরজাফাঁর আপনার 
আমোদ লইয়াই ব্যস্ত, রাঁজকার্ধয বুঝেন 
নাঃ তিনি আর বুঝিলেন মহম্মদী খাঁর 
সহিত রামনারায়ণের যেরূপ সস্তাব 
তাহাতে রামনারায়ণ দ্বার! তাহার কোঁন 
সাহায্য হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব 
তিনি প্রথমেই ইংরাজদিগের সহিত 
সন্তাব করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি 
নান! প্রকার বহুমূলয উপটোৌকন দিয়! 
এবং সর্ধদ| আচুগতা করিয়! কর্ণেল 
ক্লাইবকে বশ করিলেন এবং তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে যুরসিদাবাদে আগমন করিলেন। 
তথত্ব কর্ণেল ক্লাইৰ এবং মিরজাফার 
উভয়ে তাহাকে রামনারায়ণের নিকট 
এই ষর্্মে এক অনুরোধ পত্র দিলেন যে, 
“আপনি রাজা! সিতাব রায়কে বাধসাহু 
দত্ত পদ সমূহ প্রদান করিবেন ।” রাম 
নায়ায়ণ কর্ণেল ক্লাইবের অনুরোধ লঙ্ঘন 
করিতে লাহসী হইলেন না। এইক্ষপ 


রাজা সিতাব রাঁয়। 
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নির্বিবাদে সিতাঁধ রাঁয় বেহায়ের দেওয়ান 
ও বোটাস্‌ হুর্গের গবর্ণর হইলেন। বল! 
বাছল্য মে ইংয়াজদিগের সহায়তা ন! 
পাইলে বাদসাহের ক্ষমতা তৎকালে এন্ধপ 
লুপ্ত প্রায় হইয়! আনিয়াছিল, যে দিতা- 
বের এতাদৃশ উচ্চ পদ প্রাপ্তি হুরহ হুইয়! 
উঠিত। দেওয়ানী পাইয়া! সিতাব রায় 
এপ দক্ষতা সহকাবে কার্যা নির্বাহ 
করিতে লাগিলেন, যে অতি অল্প দিনের 
মধ্যে রামনারায়ণের পশ্রয়পাত্র হইয়! 
উঠিলেন | বেহার প্রদেশে সিতাঁৰ 
রায়ের প্রাধান্যের এই শুত্রপাত; তিনি 
এই অবধি বেহারের একজন প্রধান 
লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন । 

যে সময়ে বাঁদসাহের পুভ আঁলি- 
গোহব বারবার পাটন! আক্রমণ করেন, 
সে সময়ে লিতাব রায় রামনারায়ণের 
অবিচলিত বন্ধু ছিলেন এবং সর্বদা ইৎ- 
রাজদিগেব সহায়ত! করিতেন তিনি এই 
গোলযোগের সময় আপনার বাঁড়ী ও 
কাছাবী রক্ষা করিবার জন্ত দুই শত 
অশ্বাবোহী এবং বছু সংখ্যক পদাতি 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রা্নারায়ণের 
সহিত বাদসাহের যুদ্ধকালে এই সকল 
লোক তাহার বিশেষ সহায়ত] করিয়া 
ছিলেন। 

এক সময়ে রামনারায়ণ বেহারের অন্ন 
সংখ্যক সৈনা লইয়া অতিকষ্ঠে পাটনা 
রক্ষ1! করিতেছিলেন; পাটনার বাহিরে 
সমঘ স্থানই বাঁদস।হের অধিকৃত হই়্া- 
ছিল। এমন সয়ে সহসা সন্বাদ আসিল 


9১০, 


পূর্ণিয়ার গবর্ণর কাদিম হোসেন খঁ। বাদ- 
সছের সহিত যোগ দিয়াছেন এবং পঞ্চ 
দশ সচম্র সৈন্ত লইয়া পুর্ণিয়া হইতে 
পাটন!র "পর পার গাজিপুরে অবস্থিতি 
করিতেছেন। রা'মনারায়ণ একাস্ত ভীত 
হুইয়! আমিয়ট সাহেবের কুটাতে উপ. 
স্থিত হইলেন এবং তাহার সাহাযা 
প্রার্থন। করিতে লাগিলেন। আমিয়!ট 
সহছেব বলিলেন কাপ্তেন নক্সের সহিত 
তিন দল তেলিঙ্গ! ও একদল ইংরা্ 
সৈম্ত আছে, আপনি নগর রক্ষার উপ- 
যোগী কয়েক জন মাত্র সৈন্য রাখিয়| 
অবশিষ্ট সৈন্ধ কাণ্ডেনের সহিত প্রেরণ 
করুন; বাঁদসাহ হইতে কোন ভয় নাই; 
তিনি এক্ষণে শীকার খেলিতে মত্ত 
আছেন। রামনারায়ণ এই কথ! শুনিয়] 
আশ্চর্যা হইয়! গেলেন; কাপ্তেন নক্স 
পাঁচশত মাত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে 
কিরূপে পঞ্চদশ সহ সৈন্যর সহিত 
যুদ্ধ করিবেন। যাঁছা হউক রামনারায়ণ 
আপনার প্রধান সেনাপতিকে কাপ্ডেন 
নকঝের সহিত যোগদিতে আজ্ঞা দিলেন। 
তিনি গঙ্গং পার হইলেন, কিন্তু ছুই 
তিন ক্রেশের অস্তরে অবস্থিত্তি করিতে 
লাগিলেন যুদ্ধের নামও করিলেন ন1; 
তখন কাণ্চেন নক্স রান্জ|। দিতাবরায়কে 
স্বীয় সৈনা সমভিব্যাহারে তাহার সহিত 
যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। 
সিতাবৰ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। প্রধান 
সেনাপতি যুদ্ধ কর! দুরে থাকুক রাত্রে 
লিতাবরাঘয়র নিকট উপস্থিদ্তক হুইয়। 


বঙ্গদর্শন । 


(৫পাষ 


তাহাকে নিবৃত্ত হইবার জন্য বারনার 
অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি 
বলিলেন আপনি কি বুঝিতেছেন নাঃ 
র।মনারারণ আপনাকে ও দ্ামাকে 
ভালবাসেন না, সেই জন্যই আমাদিগকে 
মৃতু)মুখে প্রেরণ করিতেছেন; কিন্ত 
পিতাবরায় তাহাতে বিচলিত হন নাই। 
কাণ্তেন নকৃস ও সিতাবরায় ছুই গ্রহ্র 
রাত্রে শক্রদিগকে আক্রমণের জন্য উদ্‌- 
যোগ করিলেন) কিন্তু তিনটার পুর্বে 
তাহার! শিবির হইতে বহির্গত হইতে , 
পারিলেন ন৷ এবং তাহার বহির্গত হইবা- 
মাত্রই কাদিম হোসেন তাহাদের শিবির 
লুঠ করিয়! লইলেন এবং এরূপ দক্ষতার 
সহিত আক্রমণ করিলেন, যে ইংরাজ- 
দিগের জিতিবার সম্ভাবন! গ্মন্তি অল্লই 
রহিল; এরূপ সহসা আক্রমণ দেখিয়! 
ইংরাজদিগের কতকগুলি পালফিওয়াল! 
নদীর তীরে যে কয়েকখানি নৌক! ছিল 
তাহাতে চড়িয়! পলায়ন করিল; ইংরাঁজ- 
দিগের পলায়নের উপায় রহিল না; 
পালকিওয়ালারা পাটনায় যাইয়া এই 
দুর্ঘটনার সম্বাদ দিলে পাটন! শুদ্ধ লোক 
ভয়ে একাস্ত কম্পিত হইয়া! উঠিল; 
মুসলমান ইতিহাম লেখক এই সময় 
প।টনাক অবস্থিতি করিতেছিলেন | 
তিনি পাটনাবাসীদিগের এই সময়েক- 
ভয়ের কথ! বিশেষরণপে বর্ণন! করিয়া- 
ছেন। তৎকালে নকঙলেই তাবিয়াছিল 
কাণ্তেন নকৃস ও সিশ্যাবরয়ের আর 
রক্ষা! নাই; রাম নারায়ণের এক প্রকার 


১২৮৯.) 


হাংকম্প উপস্থিত হইয়াছিল। সহ! 
দুর হইতে কামানের ধ্বনিশ্রতিগোচর 
হইল; সেশখে যেন আকাশ ফাটিয়! 
গেল। সকলেই তাবিল, যা--এইবার 
ইংরেজদিগের শেষ হইয়! গেল; কিন্তু 
উহারই মধ্যে একজন বলিল “যদি 
আর কামানের শব শুনা যায় তবে 
জানিব ইংরাজেরা জিতিয়াছে 1” বলিতে 
বলিতে আবার সেইরূপ গগন-ভেদী শক 
হইল এবং কিমুতক্ষণ পর়ে সমপ্ত নিস্তব্ধ 
হইয়। গেল) আবার কামানের শব 
হইল, বারবার কামানের অগ্নি দেখা 
দিল; কিন্তু সকলেই ভাবিল শক্রর 
ফাসানের আওয়াজ! এমন সময়ে যুদ্ধ 
ক্ষেত্র হইতে আমিয়ট, সাহেবের নামে 
এক পঞ্জ আসিল। কাণ্তেন নকৃস লিখিয়া- 
ছেন,«“আমর1 জয়ী হইয়াছি।” কিযৎকরণ 
পরে সন্ধ্যার প্রাকৃকালে ঘর্দ্ম ও ধূলায় 
আবৃত হইয়া কাপ্তেন নকৃন ও মিতাব- 
রায় পার হইয়। আমিয়ট সাহেবের 
কুটীতে উপস্থিত হইলেন ! নকৃপ সাহেব 
বারম্বার বলিতে লাগিলেন “নিতাব রায়ই 
গ্রাক্কত নবাব (বীর); আমি এজান্সে 
কখন এরূপ ৰীর দেখি নাই ;কিস্ত 
তখনও রামনারায়ণেব বিশ্বাস হইল না 
যেনকৃস সাহেব জিতিয়াছেন; তিনি 
ধলিলেন উ্ারা পলায়ন করিয়। গ্রাগ 
রক্ষ। করিয়াছে । কিন্তু তৎপর দিন 
প্রাতঃকালে সম্বাদ আমিল কাদিম সাঁছেৰ 
পলায়ন করিয়! বেতিয়!র রাজার আশ্রয় 
বাইয়াছে; গুখন আর সঙ্গেছ রছিল না; 


রা! সিভাব য়ায়। 
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এই অবধি সিতাবরায় একজন বীর 
বলিয়। গণা হইলেন। 

তাহার পর বাঙ্গালার কত পরিবর্তন 
হইয়া গেল। ইংবাজেব! মিরজাফারকে 
দু'র কবিয় মির ফাসিমকে নবাব করি- 
লেন; মির কাদিম ইংরাজদিগকে দুর 
করিবার জনা সৈন্য খ্রীস্তত করিতে 
লাগিলেন; ইংরাজদিগের আশ্রিত 
লোকণদদগের উপর দারুণ উৎপীড়ন 
আরম্ভ কবিলেন। রখ রামনারায়ণের 
প্রধান সহায় মুরার ধরকে কারাকন্ধ 
করিয়। ঢাকায় প্রোরণ করা হইল; রাজা 
রামনারায়ণকে কারারদ্ধ করিয়া মুবশি” 
ঘাবাদে লইয়! যাওয়। হইল) তাহার 
পরই রাজা সিতাবরায়। সিতাবরায়ের 
উপরও অনেক উতপীড়ন আরম্ভ হইল; 
য।হাতে তাহার সর্বনাশ হয় তাহারই 
চেষ্টা হইতে লাগিল। কিন্ত সিতাঁবরায় 
সাহদিক ও দৃঢপ্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি 
কয়েকজন মাত্র বিশ্বস্ত বন্ধুর স্থিত 
বাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়! নিজগৃছে অব- 
স্থিতি করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন 
আমার সম্মন রক্ষার্থ আমি প্রাণ পর্যাস্ত 
দিব। এইবপ দৃঢ়ত! দেখিয়] নবাব সহস 
তাহার উপর কোনরূপ অত্যাচার 
করিতে পারিলেন ন!। কিন্তু তিনি 
বাদসাহের লিকট হইতে রোটাসের 
গবর্ণরি এবং বেহারের দেওয়ানী গ্রহণ 
করিলেন এবং সিতাবরায়ের নিকট এই 
দুই পদের কার্য্যের নিকাশ চাহিগেন। 
সকলেই বুঝিল এবার আর পিতাবয়ায়ের 


৪১২ 


রক্ষা নাই; এই নিকাঁশের দায়েই গ্গির 
কামিম তাঁহার প্রাথ বধ করিবেন। কিন্ত 
ইংরাজের! মিতাররায়ের চির লহায়। 
কলকাতার গবর্থর বান্সিট।ট” সাহেৰ 
তাহার হিসাধ নিকাশ লইতে সম্মত 
হইলেন। দিতাঁবরায় মেজর কার্যাকের 
নহিত কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন; 
সমস্ত কাগজ পত্র পরীক্ষার পর দেখ! 
গেল, যে সিতাবরায়ের কোন দোষ নাই। 
তখন ইংরাজেরা॥ তাঁহাকে পরামর্শ 
দিলেন যে “আপনি নবাবের রাঙ্বত্ব 
পরিত্যাগ করিয়। যান। £” মিতাব সম্মত 
হইলেন) ইলিশ ও লষিঙটন তাহাকে 
সম্ে করিয়! পাটনায় লইয়া গেলেন; 
তথা হইতে লধিঙটন সাহেব একদল 
তেলিম্ব লইয়! সিতাবরায়কে নিরাপদে 
বেহারের সীম! পার করিয়| দিয়! আসি- 
লেন। 

মির কাসিমের চাকরি ত্যাগ করিয়া 


বঙদর্শন। 


(পৌষ 


সিতভাবরায় আাযোধ্যায় প্রস্থান করেন, 
এবং তথায় কর দিরের মধ্যে নবাবের 
লরকারে চাকরি প্রাপ্ত হন এবং লবা- 
বের সর্বাধ্যক্ষ বেণীবাহাদুরের একলজ্ন 
গ্রধাম প্রিয়পাত্র ছুই! উঠেন । 

মির কাসিম ইংরাজদ্িগের সহিত 
যুদ্ধে পর্ঃদিভ হইয়া যখন সটসন্যে 
অযোধ্যার নবাবের আশ্রয় গ্রহণ করেনঃ 
তখন সিতাবরাক্মের পরামর্শে বেণীরাহা- 
দুর তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। 
এবং মির কাসিমের সহিত সন্ধি করিতে 
তাঁহার তাদৃশ মত ছিল ন1। কিছুদিনের 
পর তিনি মিরজাফার এবং ইংরাজদিগের 
জিত সন্ধি করিতে নবাবকে অনুরোধ 
করেন; তখন নবাব ও বেণীবাহাুর 
উভয়ে সিতাবরায়কে মির জাফারের 
নিকট প্রেরণ করেন এবং তাহাকে 
খিলাত দেন; মিরজাফার শিতাবরায়কে 
যথেষ্ট সম্বর্ধনা করেন। 





মেধতুত। 


গতবারের বঙ্গদর্শনে মেঘদূতের 
সমালোচনায় আমরা কালিদাসের 
স্বভাব্বর্ণন| আরম্ভ করিয়াই ছাডিয়া- 
গিয়াছি। কিন্তু সেবিষয়ে আমাদের 
অনেক বক্তব্য আছে। 

হিন্দুগধ ব্বভাবকে জীবের অপেক্ষা 
অনেক নিকষ্টভ্ান করেন। তীহাদেব 
মতে পুরুষ প্রন্কৃতি হইতে পৃথক ও উচ্চ. 


তর। জড় গত প্রাণী জগতেব তুলনায় 
অতি তুচ্ছ পদার্থ। তাঁহাদের এই সংস্কার 
ছিল বলিয়ই সংস্কৃতে বিয়োগাস্ত কাব্য 
আম্মে নাই। পার্থিব ঘটনায় মহুষ্যের 
ঘোর ছুঃখ উপস্থিত হইবে তাহার! 
একথা সহ্য কগিতে পারেন না। তাই 
তাহার! যেখানে যেখানে ছঃখ ঘটাইয়া- 
ছেন। €সই খানে সেই থানেই আব।র 


১২৮৯), 


সুখ দেখাইয়! কাব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। 
আকা সেই সংস্কারের বশেই তাহার! 
মানুষ জড় জগতের সঙ্গে মিলিয়।-- 
মিশিন্া] জড় অগতের শোভা! অনুভব 
করিতেছে। একথা লিখতে সাহস 
করেন না। সাহারা দেখান, মান্ষউপরে 
জড় জগত নীচে; মানুষ জড় জগত 
হইতে ভিন্ন, পৃথক এবং উহার দ্রষ্ট! 
সাক্ষীমাত্র | এরূপ বর্ণনা! বঘুবংশে 
অয়োরশে, শকুত্তলায় সপ্তমেঃ ভবতূতির 
মহাবীরচরিতে শেষ অঙ্কে। সংস্কৃতে 
অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ। তারৰি 
অর্জুনকে জড় জগতের মধ্য দিয়! লইয়| 
গিয়াছেন, কিন্ত শেষে উদ্ধে আনিয়। 
ছাড়িয়া দিয়াছেনঠ এবং সেইখান 
হইতেই শ্বভাবের উৎকৃষ্ট বর্ণনা আরম্ভ 
হুইয়াছে। হিন্দুর মনের গতিই এই। 
এখন কূৃতবিদ্য বাঙগ।লী কবিগথ মনুষাকে 
এইরূপে জড় জগ্‌ৎ হইতে বিচ্ছিন্ন সাক্ষী 
স্বরূপ রাখিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। মেঘ- 
দূতের স্বভাব বর্ণনাও তাহাই। মেঘ উচ্চ 
হইতে পাছাড়, পর্বত, নদ, নদী, বন, 
উপনগর, নগরী, কিন্ধুপ দেখিবেন তাহাই 
লইয়] কবিব্যস্ত হুইয়াছেন। ইংরাঁজী 
সাহিত্যে এরূপ বর্ণনা কম। তাহাদের 
এককথ1 আছে “1311058 97৩ 16777 
কিন্ধ সে অতি সামানা চিত্রমাত্র! একটা 
পর্বতেরই না হয় 91018 ৪59 19৮" 
তাহার! করন! করিতে পারেন, কিন্ত 
আষাঙ্গের কবির! চিরকালই সমস্ত জগ- 
তের 8:98 97 ঘ$৪দ লইয়া থাকেন। 


মেখদৃ । 


৪১৩” 


তাহাদের নায়কের! সমস্ত জগতের উপর 
চটির মনুষা-স্মাজে সুথ না পাইয়া 
জড় জগতের সহিত মিত্রতা করিতে 
আসেন না। যখন সুখে বা ছুঃখে সমস্ত 
মন ভূবিক্না যায়, যখন কেবল মন একটা 
মাত্র বাসনায় মগ্ন হয়, সেই সময় আমা- 
দের কবিরা হয় স্্থের বুদ্ধি ব দুঃখের 
শমতার জনা জড় জগতকে আনয়ন 
করেন 1 01199 029199 যে চক্ষে অড় 
জগত দেখিয়াছেন, সেক্ক্ষে আমাদের 
কৰিবা জড় জগত দেখেন না| যে মনের 
অবস্থায়--যেরপ হৃদয়ের উন্মত্ততায় 
97:18. কাবোর উৎপত্তি হইয়াছে, 
সেইরূপ অবস্থায়ই আমাদের কবিরা 
জড় জগতের সঙ্গে মানুষের মনের সর্পর্ক 
বাধাইয়া দেন। তাহাতে স্বভাবের 
শোভ! ছ্বিগুণিত হয়ঃ মনুষ্যের অন্তরের 
শোভাও বর্ধিত হয়। 

কালিদাস এইরূপ উন্মত্ত অবস্থা- 
তেই মেঘকে আনিয়! যক্ষের সম্মুখে 
ধরিলেন। যক্ষের 91706 মেঘের 
সঙ্গে সঙ্গে চলিল; সমস্ত স্বভাবে 
তাহার গাঁঢ় সহানুভূতি হইল; সম্মুখে 
দেখিতে যক্ষ মেধকে পথ দ্েখাইয়! 
দিতেছেন। কিন্ধ যক্গও সেই পথে 
যাইতেছেন। মেঘ যেন যক্ষের আত্ম! । 
মে যেন পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়! 
মেঘ হইয়। যাইতেছে; যাইবার সময় 
মেঘদুত খানি মনে মনে লিখিয়] 
যাইতেছে। সে যেন দ্েখিক্জেছে, 
দুরে নর্শদা উপলবিষম বিস্ধাপাদে 


৪8১৪ 


বিশীর্ঘ হা রহিয়াছে; কিন্ত তাঁহার 
প্রিয়! কত দূরে । রেবা দেখা যায় 
কিন্তু বক্ষপ্রিা! লোচনের 'বৃশ্য। 
এইরূপে ক্রমে বক্ষিণ হইতে উত্তর 
কৈলাস পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ দেখাইয়া, 
কালিদাদ যেঘকে অলকার় লইয়! 
গেলেন। অলকা স্থুখপুরীঃ সে পুরীর 
কথ! পুর্বে উক্ত হইয়াছে। তাহার পর 
সেই পুরীর মধ্যে যক্ষের বাড়ী; আর 
সেই বাড়ীর মধ্যে সেই “তন্বী শ্যামা 


শিখরিদশনী, রমণী । সে কি 
অবস্থায় আছে? যক্ষ বলিতেছেন, 
“মেঘ তুমি দেখিবে প্রিয়া হয় 


আমার মঙ্গলের জন্য পুজা করিতেছে» 
নাহয় বিরহে আমি কত কৃশ হইয়াছ 
সনে মনে ভাবিয়া! আকিত্েছে; অথবা 
সারিকাকে প্িজ্ঞাস! করিতেছে 'সারিকে" 
তুই তে! তাহার বড় প্রিয় ছিলি, তার 
কথ! কি তোর মনে হয়?” না হয় মলিন 
বসনের উপর ক্রোড়ে বীণ! ধরিয়া] 
আঁমার কথার গান বাধিয়। গাইতেছে। 
আঁর নয়ন-জলে বীণার তার ভিজিয়। 
উঠিতেছে ; আর অন্যমনে স্থুর ভুলিয়! 
যাইতেছে; অথব। ফুল দিয়া বিরহের 
আর কয় মাস আছে তাহাই গণিতেছে।» 
আহা! সে যখন কুগ্রশরীর়ে সেই ছুগ্ধ 
ফেন-ধবল শব্যার এক প্রান্তে শুইয়া 
থাকিবে, তোমার বোধ হইবে যেন 
পূর্ব্ব আকাশে এককল! মাত্র চন্ত্রের উদয় 
হুইয়।ছে 1”, 

এইখানে যক্ষা তাহার প্রিয়াকে 


বঙ্গদর্শন | 


(পৌষ 


যে নিজ ধিরছের সংবাদ দিয়াছেন। 
তত কোমল, তক্ত মধুর, তত গভীর 
তাব, বোধ হয় আর কখন ফোন 
কবির হাত দিয়া বাহির হয়নাই! 
উইল্সন সাহেব বলিয়াছেন,“ঘযও 1১৪৮৩ 
ভি ৪1060100625 816190 10 018981091 
0৮ 20 20009) 7১০87 02. 11079 
09200109 6609107888 ০7 09110869 
£96112. ইহ! পাশ্চাত্য কবির কল্পনার 
অতীত। যক্ষের সংবাদ এইরূপে 
আরম্ত হইতেছে 7 যক্ষ বলিলেন, “তুমি 
যখন যাইবে, তখন বদি সে নিদ্র! গিককা 
থাকে, তাহাকে জাগাইওন| ; কিছুক্ষণ 
অপেক্ষা করিও? নিদ্রা হইলে সে 
নিশ্চয়ই আমায় ম্বপ্র দেখিবে, তাঁহার 
সে সখের ব্যাথাত করিও ন!। তাহার 
পর জাগিয়া উঠিলে তাহ'কে এই 
মাত্র বলিও, যে, 'আমি তোমার শ্বামীর 
মিত্র মেঘ; ঠাহার সংবাদ লইয়া তোমার 
নিকট আসিয়াছি! বিরহী গ্রবাসিদিগের 
মন বমি প্রিয়ার জন্য উৎসুক ফরি) ও 
ত্বরায় তাহাদিগকে প্রিয়সন্নিধানে প্রেরণ 
করি।” এই কথা বলিলেই সীতা যেমন 
এক মনে হনুমানের কথা শুনিয়াছিলেন, 
সেই রূপ সে তোমার কথা শুনিবেো। 
তাহার পর বলিৰে সে মরে নাই) সে 
তোমার কুশল সংবাদের জন্য লালায়িত 
হইয়াছে; তাহার অঙ্গ ক্ষীণহইয়াছে; সে 
কেবল মনে মনে তোমার ক্ষীণ অঙ্গ 
কম্পন! করিতেছে; আর মনে মনে 
তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছে । সাদৃশ্য 


১২৯৯) 


দেখিলে মনের তৃপ্তি হয়। সে শ্যামা- 
মূগে তোমার শরীরের সাদৃশা দেখে । 
চফিত হরিণী-নয়নে তোমার নয়নের 
সাদৃশ্য দেখে। কিন্তুহ!য়! তোমার সম্পূর্ণ 
সাদৃশ্য কিছুতেই নাই। প্রতিকৃতি 
দেখিলে মনের কষ্ট নিবারণ হয়! সে 
ধাতুরাগে তোমার ছবি পাথরে আকিয়। 
যেমন তাহার পদতলে পড়িভে যায়, 
অমনি নয়নের জলে তাহার দৃষ্টি লোপ 
হয়। তাহার পর ্বপ্ে যদি কখন তোমার 
সাক্ষাৎ লাভ হয়, সে তোমায় আলিঙ্গন 
করিবার জন্য দ্বপ্নে হস্ত প্রসারণ করে, 
আর তাই দেখিয়! বনদেবীগণের নয়ন 
দিয়া জলধার! নির্গত হয়। এইবপে 
তোমার বিরহে সে এক প্রকার অশরণ 
হইয়! পড়িয়াছে।? মেঘ! তুমি তাহাকে 
বলিও যেন এই কয় মাস কোন রূপে 
কাতর ন! হয়, তাহাকে ধৈর্য্য ধারণ 
করিতে বলিও, আশা এখনও যায় নাই, 
একবার মিলন হইলে মনের সুখে 
অলকার স্থখ সম্ভোগ করিব।»” 
এইরূপে মেঘকে সমস্ত সংবাদ 
দিতে বলির! যক্ষের মনে হইল, মেঘকে 
যে দূত করিয়! পাঠাইব, কিন্তু তাহার 
অভিজ্ঞান কই? আমি যে উহাকে পাঠা- 
লাম প্রিক়্! তাঁহ! কি প্রকারে জালিতে 
পারিবে? তখন যক্ষ কি বলিলেন?অনুরী 
খুলিয়! দিলেন, ন! আর কোন চিন পাঠা- 
ইলেন? তাহা নহে। কালিদাস বুঝিয়। 
ছিলেন মেঘদূতে এরপ গভিক্ঞান চলি- 
বেন। রামার়ণে চলিয়াছিল সত্য, কিন্ত 


মেঘদূত। 
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এ প্রেমোচ্ছণাসে অন্ুরীতে হইবে না 
তিনি বলিলেন, 

দভুয়শ্চাহত্বমপি শঙ্গমে কণ্ঠলগ্রা পুর! মে 

নিত্রাং গত্বা কিমশি রুনতী সন্বরং বিশপ্রবুদ্ধ। । 

সাস্তহাসং কথিত মসকুৎ পৃচ্ছতশ্চ তয় মে 

দৃষ্ট: স্বপ্নে কিতব রময়ন্‌ কামপি ত্বং ময়েতি 0৮ 
বলেছেন, তব কাস্ত একথ! আবার ১. 
“পুর্বে একদিন তুমি ছিলে ঘৃমাইয়া 
মম কঠে দিয়! কর, সহসা চীৎকার 
করিয়া কি জন্য কাদি উঠ্ভিলে জাগিয়!, 
হাসি জিজ্ঞাপিল্সে বহু, কহিলে শ্বপনে 
দেখেছি বিহার তব, ধূর্ত, অন্য সনে ।” 
অর্থাৎ আমার এই হঃখের আরম্ভ হই 
বার কিছু দিন পুর্ব্বে তুমি এক দিন 
আমার কণলগ্র হুইয়া শয়ন করিয়াছিলেঃ 
তাহার পর কাঁদিতে কাদিতে জাগিয় 
উঠিলে, আমি কেন কাঁদিলে বারম্বার 
জিজ্ঞাসা করায় বলিলে “ শঠ! আমি 
হ্বপ্লে দেখিয়াছি তুমি আর এক রম- 
নী সহিত বিহার করিতেছ।” কিগাঢ় 
প্রণয় 1! কি প্রগাঢ় বিশ্বাস! আবার ইহাই 
যক্ষ অভিজ্ঞান শ্ববপ বলিয়! দিলেন। এত 
স্বন্দর ও এত কোমলতা র আকর যে মেখ- 
দূত তাহাতেও আর দ্বিতীয় নাই__এই 
জায়গায় বুঝি কালিদাস বান্দীকির উপর 
উঠিলেন। হনুমানের অঙ্গুরী অভিজ্ঞানে 
আর এ অভিজ্ঞানে যত গ্রভেদ, €বোঁধ 
হয় বান্ীকি আর কালিদাসেও সেই 
গ্রভেদ। 

যেমন মধুব গ্রন্থঃ মধুর ভব সমস্ত 
মধুময়, উপনংহারে মেঘের প্রতি যক্ষেয় 
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আশীর্বাদ ও তেমনি মধুষয়। ষক্ষ মেঘকে 
আশীর্বাদ করিতেছেন “' মা ভূদেবং 
ক্ষণমপি চ ভে বিদ্যুত! বিগ্রকোগঃ 1৮ 
আমি আশীর্বাদ করি যেন বিছ্বাতের 


ব্জরর্শন। 


(পৌষ 


সহিত তোঁসার এষন বিরহ ন! হুক্। 
বিরহ সন্তপ্ের মুখে ইহ! অপেক্ষা! আর 
কি আশীর্বাদ হইতে পাবে? 


চে ০ 


পর্চভূত। 


অজ কাল পাশ্চত্য প্রদেশে 
অনেক পর্িহগৃণের যত্বে রসায়ন শান্ত 
অত্যন্ত পরিপুষ্ট হইয়াছে। তাহার! 
নানা রূপ পরীক্ষ! এবং যুক্তি ছারা 
রসায়ন শাস্তে পয়ষণ্ট প্রকার ভূতের 
প্াবতারণ! করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের 
আর্য পঙ্ডিতগণ পাঁচ ভূতে মাত্র বিশ্বাস 
করিত্তেন। ইহার কাৰণ কি? এটাকি 
তাছাদিগের ভ্রম? যে দেশে চিকিৎসা 
শাস্স্রের এ উন্নতি হুইয়াছিল--যে দেশে 
বিজ্ঞানের গুঁচ তর্বও অনেক পরিমাণে 
আবিষৃত হইয়াছিল, যে দেশে নৈছ্যতিক 
নৈনর্সিক ব্যাপার অবিদ্ধিত ছিল না 
যেদেশে বৈহ্যাতিক চিকিৎসা-মাছুলি 
ধারণ গ্রভৃতি-আধুনিক উন্নত চিকিৎসা 
তত্বও পরিজ্ঞাত ছিল--যে দেশে মহা 
ড্রাবক (98105110404) প্রভৃতি 
কঠিন রাসায়নিক দ্রব্য বিশেষের গ্রস্ত 
গ্রকরণ প্রচলিত ছিল, সে দেশে যে 
রাসায়ন তত্ব এত অসম্পন্ন ছিল তাহ! 
আমাদের বিশ্বাস হয় না। 

আর.দেখিতে গেলে আধিভৌতিক 
জানের প্রথষ।বন্থায় সকল বিষয়কেই 


বিভিন্ন অথব! বিভিন্ন ধর্মাক্রাস্ত বলিয়া 
বোধ হয়। সুতরাং সে অবস্থায় পরীক্ষা 
এবং পরিদর্শন বূপ বৈজ্ঞানিক আবি- 
স্কার প্রথা পরিজ্ঞাত না থাকিলেও সমন 
পদার্থ পাঁচটা মাত্র মূল পদার্থ হইতে 
উৎপন্ন এরূপ বিবেচনা হুওয়! সম্ভব 
নহে। ধর্মতত্বিৎ পর্ডিতেরা যুক্তি 
ছার স্থির করিয়াছেন, যে মগ্ুষা অসভ্যা- 
বস্থায় পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করিত--- 
অনেক দেবতার কর্ন! করিও । ফ্রেমে, 
জ্ঞানের উন্নতি সহকারে একমাত্র জগ- 
তের আদিকাঁরণ ঈশ্বর অনুমিত হুই- 
যাছে। রাসায়নিক শাস্ত্রে প্রথমে 
কত যৌগক পদার্থকে মৌলিক পদার্থ 
মনে করা হইত। ক্রমে তাহাদিগের 
গুণাচুসন্ধান করিয়া! সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ 
দ্বার! এই সমস্ত পদার্থ হইতে পঁয়ষত্তিটা 
ভূত অর্থাৎ রাসাঙ্থনিক মৌপিক পদার্থের 
অস্তিত্ব প্রমাণ কর হুইয়ছে। এখনও 
কত মৌলিক পদার্থকে যৌগিক পদার্থ 
স্থির কর! হইবে তাহাকে বলিতে পারে 
পণ্ডিতবর টেট. সাঁছেব তীহার চ8501 
10155256 নামক পুক্তকে দেখাইয়ান্থেন 
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যে ক্কালে সমস্ত মৌলিক পদার্থ গুলি 
যৌগিক পদার্থস্থির হইবে--এবং সকল 
গুলিই একমাজ আদি মৌলিক পদার্থের 
রূপাস্বর মাত্র গ্রমাণ করা হইবে । এই 
বিজ্ঞান শান্তের প্রথমাবস্থায় বিহ্যুৎ 
উত্তাপ চুম্বক গ্রভৃতি কতক গুলি বিভিন্ন 
শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ কর! হইয়াছিল _- 
ক্রমে বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত সে শক্তি 
গুলিকে একমাত্র আদি শক্তির রূপাস্তব 
মাত্র স্থির কর! হইয়াছে । নুতরাং 
জ্ঞানের যতই উন্নতি হইতে থাঁকে তত্তই 
বহুত্ব হইতে একত্বের অনুমান হয়। যখন 
সকল শান্ত্রেই দেখিতে পাওয়া! যায় ষে 
আধিতৌতিক-জ্ঞানে গ্রথমে,একত অনু" 
মিত হুওয়া সম্ভব নহে, তখন আর্য" 
খধিগণ বৈজ্ঞানিক তত্ব সম্যক্বপে 
আলোচনা না করিয়াই যে এবপ সমস্ত 
মৌলিক পদার্থকে পাঁচটী মাত্র আদি 
পদ্দার্থে পরিণত করিয়াছেন ইহ! কি 
রূপে সম্ভব হইতে পারে ? অতএব হয়ত 
কেহ মনে করিবেন, ঘে আর্য খষিগণ 
আশ্চর্ধ্য প্রতিভা বলে মুলাহুসন্ধায়ী 
যুক্তির দ্বার! (6£7107% 1588001008) পঞ্চ, 
ভূতের কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু একথা! 
কত দুর যুক্তি সঙ্গত? এই পঞ্চতৃত তত্ব 
আমাদের অন্বেষণ কর! কর্তব্য । 
মনুষ্দিগের আদিমাবস্থা অশ্বেন্বণ 
করিলে বুঝ! যায় যেজ্ঞানের গ্রারস্তে 
প্রায় নকল জাতিই, ভূমি, জল, অগ্নি ও 
বায়ু এই চারিটী ভূতে বিশ্বাস করিয়াছে 
রাতম ভ্রীক ও রোমানেরাগ এই 


পঞ্চভৃত। 
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কথ! বলিয়। গিয়াছে। সভ্য ইউরোপ 
হইতেও এ বিশ্বাস প্রায় ছুই শত বংসর 
মাত্র তিরোহিত হইয়াছে। স্থতবাং যখন 
এই বিশ্বাস প্রথমে সর্ব-াতি-সম্মত 
ছিল, তখন ইহার মুল কারণ কি--আর 
তখন ইহার কি অর্থ ছিল? 

গ্রথম যখন মনুষ্যের মন হইতে 
অজ্ঞানান্ধকার ক্রমে ক্রমে দুব হইতে 
লাগিল, তখন আত্মদৃরি আরম্ভ হইল। 
তখন আমি কে, কিরপে জীবন প্রাপ্ত 
হইয়াছি, কি করিয়াই ব! জীবিত আছি, 
মরিয়াই ব1কোথায় যাইব, আঁর আমার 
সহিত অনস্ত অপরিজ্ঞাত জগতের 
আদ্িকারণের সহিতই ব1 কি সন্বন্ব--এই 
সমস্ত আধ্য।ত্সিক জ্ঞন মনে প্রথমে 
সঞ্চাব হইল 1 যখন আমাদের শরীর 
কিসে গঠিত--কিরূপেই বা রক্ষিত হয়" 
মনে হইল, তখন বাহ্য জগতের দিকে দৃষ্টি 
পড়িল। দেখিল যেনিশ্বাসই আমাদের 
জীবন, শিশ্বান বন্ধ হইলেই মৃত্য হয়, 
আব বাধুদ্বারা আমর নিশব!স প্রশ্বাস 
কবিতে পাবি--ছ্বতরাহ তাহাদের বিশ্বাস 
হইল যে বায়ু আমাদের জীবনের বড় 
গ্রয়োজনীয়। তাহা পরে দেখিল 
অন্যান্য প্রাণীর1ও বাষুর ছারা জীবন 
ধারণ ক'ব,আর এই বায়ু সর্বত্রই বিদ্যমান 
রহিয়াছে; সুতরাং বাযুকে তখন একটা 
ভূত বলিয় প্রতীতি হইল। জলও আমা- 
দের আর একটি প্রয়োজনীয় পদার্থ? 
অল ব্যতীত আমরা জীবন ধারণ এ] 
পারি ন1; সুতরাং জলকেও ভূত বলিয়! 
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স্বীকার কর হইল। এই কারণে অমিও 
ভূতের মধ্যে পরিগণিত হুইগ্নাছে। আর 
ক্ষিতি, ইহার ত কথাই নাই-ইছাকঈটই 
উপর আমর] বাস করি_ ইহার ত্বারাই 
গৃহ-নির্ঘণ করি-আবার মরিলেও 
মাটির শরীর মাষ্ীতে মিশিয়] যায়। 
দুুতরাং ফিতি আর একটী ভূত। ইহা 
ব্যতীত আর্ষ্ের। আর একটী ভূতের 
কথ! ধলিদ্াছেন। ঘআমি কথ! কহিলে 
তুমি কিন্ধপে শুর্নিতে পাও । মধ্যে যদি 
কোন পদার্থ না থাকে ত কে আমার 
কথ! তোমার কাছে লইয়! যাইবে? কে 
বজের ভীম নাদ দূরম্থ মেঘের কোল 
হইতে তোমার কাপে আনিয়া দিবে? 
থে এক ব্যক্তির নিকট হইতে আর এক 
ব্যক্তির কাছে কথা লইয়! যায় সে 
সামাদের পরমোপফারী নহে তকি? 
ইহাই আকাশ, ইহাই আমাদের পঞ্চম 
ূত। এইরূপে নিগ্সের আবশাকমত 
শ্সাদিম জাতির! একে একে পাঁচটী তুত 
কল্পন। করিয়াছিলেন। তখন মানুষ 
জাপনাকেই বুঝিত-_-আপনাকেই চিনিত 
ধার্থপরত।'ব্যতীত আর কিছুই ছিল ন।। 
লৃতরাং বাহা আমাদের জাবশ্যকীয় 
নহে, যাহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই 
তাহার কথ1 কেহ ভাবিত না। 

এই গেল প্রথমাবস্থা। এ সময়ে পাচ 
ভূতের অর্থ জীবনের পঁঁচটী আবশ্যকীয় 
পদার্থ (ঘ29 1130985217 63186920098) | 
ইহার পর আধ্যাত্মিক জ্ঞান চচ্চার সময় 
উপস্থিত হইল। আর্য খবিরাই প্রথমে 


বঙ্গার্শন। 


(পেখষ 


খ্ধ্যাঙ্মিক জানাছেষণে রত হন। 
মনই আধ্যান্মিক জ্ঞানের ভরে পদাথ। 
ইহার দ্বার! প্রথমে একত্ব অনুমিতি হয়। 
এই একত্ব জ্ঞান হইতে ক্রমে ক্রমে 
বছত্বের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইরপ 
কারণ হইতে কার্ধ্য অনুমিতির 'ইংরাজি 
নাম “এ 770 2790008756, » এইরপ 
তত্বন্ুসন্ধানের দ্বার! প্রথমে আদি কারণ 
অনুমান কর! হয়্। এই সময়ে পঞ্চভৃত 
জগতের সমস্ত পদার্থ মধ্যেই অছে-- 
ইহাই সর্বত্র বিরাজ মান*-এইরূপ সিদ্ধান্ত, 
কর] হয়--এবং বাস্তবিক অধিকাংশ 
পদার্থে ইহার অস্তিত্ব দেখিয়া! ইহাদিগকে 
নর্বব্যাপী সর্বত্র বিয্াজম(ন, পঞ্চভৃত 
(2৩ 95815690098 ০2 902003010138 
[067520106 001595৩ ) সনে করা হয়। 
এ সময়েও পঞ্চভূতকে পাঁচটা মৌলিক 
পদশর্থ বল! হয় নাই। পাচটা ইন্দ্রিয়ের 
জ্ প্রত্যেক পদার্থেই পাঁচটা তিন্ন 
বস্তর-_-অথবা ভিন্ন অবস্থার কল্পান! হই- 
য়াছে মাত্র। ইন্দ্রিয়গণের উপযোগিতা! 
গ্রমাণের জন্তই--প্রধানতঃ এই পাচা 
ভুতের অনুমান হইয়াছে মাত্র। পরে 
এ বিষয় সবিস্তারে উল্লিখিত হইবে । 
কিন্ত আর্ধ্য খষগণের জ্ঞান এই গলে 
সীমাবদ্ধ হয় নাই। তাহাদের জ্ঞান 
চ্চা ক্রমে বৃদ্ধি হুইয়াছিল। ন্ুতরাং 
তাহাদের মনেও যে এইরূপ বিশ্ব'স 
বরাবর ছিল একথ। খল! যায় ন!। 
আধ্যাত্মিক ভ্ঞানাম্েষণের পর খাধিয় 
আবার জগতের তত্ব অন্সন্থিৎস্‌ হইয়া! 


১ 


আহিভৌতিক জাল চর্চা]! আয়ত্ত করি- 
লেন। বলিহাছি, পুর্ব্বে যেরপই ধারণা 
খাকুক না কেন-মাধিভো তক জ্ঞান 
চর্চার সময় প্রথমে বছুত্ব অন্ুমিতি হয়। 
ইহাই পর্ব শান্বসঙগত। এই বহ্ছ্ত্ব 
জ্ঞান ক্রমে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ দ্বাবা 
একতব জ্ঞানে পরিণত হয়| আর্য 
গ্ধিগণ যখন আত্ম ও ত্রশ্বরিক চিন্ত 
হইতে অপস্ত হইয়! বাহ্য জগতের 
দিকে তৃষ্টিপাত করিলেন-_তখন এই 
নান! পদথপূর্ণ জগত তাহাদের দৃষ্টি 
গেচর হইপ্র। তখন পঞ্চ ভূতের কথাও 
সনে পড়িল" তাহার পব তাহার! 
তথাম্থেষণ করিয়! যাহা স্থির করিয়া 
ভিলেন, তাহাব ষেরূপ গ্রমাণ পাওয়াযায় 
এস্কানে তাহাই উপ্নেখ কর! উদ্দেশ্য | 
আর্য খধষির চিস্তার দ্বারা পাচ 
ভূতের অথ, স্কুল পদার্থের (25692) পাঁচ 
গ্রাকার অন্তত্ব (02৮6 4183:61)6  90701- 
০29 0? 018669) এই বুঝিয়াছিলেন। 
আধুনিক উরোপীর় পশ্ডিতগণ স্কুল পৰা" 
খের চারি প্রকার মন্তিত্ব বিশ্বান কবেন। 
কঠিন পদ্দার্থ (5০114) 
তরল পদার্থ (1195;6) 
বাম্পীয় পদার্থ ( £%৪) 
হুগ্ম তর বাম্পীয় পদার্থ 
(69197) 
আধ্য খরাও এই চারি অবস্থা বিশ্বাস 
করিতেন। সমস্ত কঠিন পদার্থের উপমা- 
কুল ক্ষিতি, এই জন ক্ষিতি অর্থে তাহার! 
কঠিন স্থুলপদার্থ বুঝিলেন। খান্তবিক 


সেগুলি ১ম? 
হয়, 
৩য়, 


৪র্থ, 


গঞ্চভূনধ 


৪৭ 

মাটি, গাছ, পাথর সবই এক প্রব্য,__. 
এক বস্তর রূপাস্তর মাত্র একণা তাহার! 
কখনই মনে করেন নাই। আধুনিক 
বিজ্ঞান ব্যতীত দামান্ায কয়লা, ও বনু- 
মূলা হীরক খণ্ড যে এক দ্রব্যের রূপা" 
স্তর মাত্র তাহা অনুমান করা সম্ভব 
নহে। তাহার! এ সব দ্রব্যই এক-ক্ষিতি. 
এ কথা মনে করেন নাই। বাহার! 
দ্বর্ণকৈও যৌগক পদার্থমনে করিতেন 
এবং রামায়নিক প্রক্রিয়ার ভ্বারা স্বর্ণ 
প্রস্তুত কবিতে পারা যায় কল্পন! করিয়া- 
ছিলেন, তাহাদের এক্প ভ্রম সম্ভব নছে। 
সুতরাং ক্ষিতির অর্থ কঠিন পদার্থ (৪০11৭) 
ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না। 
আরও আধুনিক ভাষাত ও ধর্মতত্ব- 
বিদ পঞ্ডিতগণ স্ছিব কবিয়াছেন মনে 
ভাষার প্রথমাবস্থার খণবাচক শষ 
(275690 223 ) ছিল না; উপমার 
দ্বারা সে অভাব পুর্ণ কর! হইত |স্থৃতরাং 
কঠিনঃ এই গুণ যেক্ষিতির সহিত 
উপময ক্রমে ক্ষিতি এই শব্ধ 
কাঠিন্য বাচক হইয়াছে তাহ! আশ্চর্য 
নহে! এইরূপে জল, তরুল পদার্থ 
বাচক হইয়াছে, বায়ুবাম্পীয় পদার্থবাচক 
হইয়াছে, এবং ব্যোম, হঙ্গাতর বান্পীয় 
পদদার্থবাঁচক হইয়াছে! তাহারপর অশ্বি; 
দৈখা গেল অগ্নি স্থুল পদার্থের অবশ্থা- 
স্তব নহে । আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
পগ্িতগণ এ কথা বিশ্বান করেন না। 
ৃতরাং অগ্নি কি একপা আমান 
প্রথম উদয় হয়। অগ্নি প্রকৃত উদ্ধাপ 


উ ২৯ 


নহে-তত্াপ এবং অনি শ্বতন্ত 
পদার্থ । উত্তাপ বার! অমি উৎপন্ন হয় | 
কিন্ত আর্ধা খধিগণ উত্তাপ (৮586) 
এবং অগ্নি (00295906102) একই পদ্দা- 
এের বিভিন্ন অবস্থা মনে করিতেন। 
উত্তাপ সর্ধদাই পদার্থ হইতে বাহির 
হয় (৬ 601৮৪ 1025158100, 6০০2 ০৫ 
11806), যখন কেবল অতিশয় বেগে 
বাহির হয় তখন ইহা আলোক প্রদান 
করে এবং আমর! দেখিতে পাই। বাহ! 
হউক উত্তাপ পদার্থ মাত্রের অবস্থ। 
পরিবর্তনের একমাত্র কারণ | আধুনিক 
বিজ্ঞানবিদ পঞ্ডিতগণের দার! স্থির হুই- 
কাছে যে উত্তাপ এক প্রকার শক্তি-_ 
ইহ! পদ্দার্থ মাত্রের অভ্যান্তর আণবিক 
সত্বদ্ধ এবং আকর্ষণ বিচ্ছিন্ন করে। কঠিন 
পদার্থে উত্তাপ দিলে উহা প্রথমে তরল 
হয়। কতকগুলি পদার্থ জলিয়! উঠে অগ্থি 
উদ্গীরণ করে, কতকগুলি বাম্প হইয়! যায় 
--পুর্ব্বেকার পদার্থের আর কিছুই থকে 
না) সুতরাং যখন এক বস্তকেই তরল 
পদার্থে অগ্রিময় পন্দার্থে, বাম্পময় পদার্থে, 
এবং হয়ত শব্দময় পদার্থে পরিণত কর! 
যায়ঃ তখন অগ্নি যেস্থুল পদার্থের রূপা- 
স্তর মাধ তাহাই প্রথমে অঙুমিত হয়। 
বিজ্ঞানেয় এবং রসায়নের উন্নতি না 
হইলে অগির (0028059107) তত স্থির 
করা সম্ভব নহে | সুতবাৎ অগ্মিকে 
পদার্থের ক্বপাস্তয় মনে করা বড় অ।্চর্ধয- 
অহ্গ্যনছথে 1 এই সকল পদার্থের অব- 
স্থাকে যেরূপ শ্রেণীবন্ধ কর! হইয়াছে 


বঙ্গদর্শন । 


(পৌব 


তাঁহ!তে তাঁহারিগকে ভ্রমে স্কুল কঠিন 
অবস্থা হইতে সুক্মতর অবস্থাতে বিভক্ত 
কর! হইয়াছে! ক্ষিতি হইতে জল 
চপ্পতর, জল হইতে বায়ু সুশ্পতর, এবং 
বাধু হইতে জাকাশ আরও গুশ্তর। 
এই শ্রেণীব মধ্যে অগ্িকে জল অপেক্ষ! 
সুক্ষমতব-কিন্ত বায়ু অপেক্ষা স্কুলতর 
বিবেচন! কর! হইয়াছে । আর যখন অগি 
আবিভূতি হইয়া কোথায় চলিয়া যায় 
আর দেখা যায় না--এবং তরল পদার্থের 
ন্যায় সীমাবদ্ধ নহে এবং এক পাত্র 
মধ্যে রক্ষা কর! যাঁয় না, তখন অগ্নি 
অবশ্য তরল পদার্থ অপেক্ষা হুক্মতর--. 
এইকপই মনে হয়! একপ অবস্থার 
অগ্রিকে পদার্থের রূপাস্তরমাত্র মনে করা 
যুক্তি বিরুদ্ধ হয় নাই] আর এক শত 
বৎসর পুর্ব্বেই উরোপে অগ্রিন্্বন্ধে যেরূপ 
বিশ্বাম ছিল তাহাগ প্রায় এইরূপ। 
উবোপীয় পঙ্ডিতগণ অগ্সিকে স্বতন্ত্র 
পদার্থ মনে করিতেন | তাহাদের হতে 
ইহা সকল বস্তব মধ্যেই প্রবিষ্ট থাঁকে। 
উত্তাপ দিলে তাহা বাহির হইয়! যায়। 
এক শত বৎসর মাত্র পুর্বে লেবুন্থুর 
(19501819:) এই চ0019215602, [1)9০ঃখর 
ভ্রম প্রমাণ করেন এবং অগ্নির হ্গবণ 
স্থির করেন। তরাং প্রত্যেক পদার্থের 
মধ্যে যে অগ্নি বপাস্তরে নিহিত আহে 
এবং উত্তাপে তাহা বৃহির্গত হয় এ 
লিচ্ধাস্ত বিজ্ঞান চর্চার পূর্বে কোন 
ক্রমেই সম্ভব নহে। 


আমাদের পঞ্চডৃতের এইরূপ অর্থ 


১২৮৭) 


মর্নে করায় দ্বিতীয় কারণ এই ধেসে 
লময়ে মৌলিক পদার্থের (619:301%5 ) 
অনুমানও নম্তব নহে। তখন সংযোগ 
বিয়োখ রূপ রাসায়নিক আবিষ্কার প্রথ। 
পরিজ্ঞাত ছিল ন1। সুতরাং তখন 
কোন পদার্থকেই বিভিন্ন করিয়া তাহ! 
হইতে মৌলিকপদার্থাঘ্বেষণের সম্ভব 
হিল না। তখন যত প্রকার বিভিন্ন 
বস্ত ছিল সকলকেই ভিন্ন ভিন্ন 
মৌলিকপদার্থ (61900976) মনে কর! 
হইত। সুতরাং সে সময়ে ভূতের অর্থ 
মৌলিক পদার্থ হইতে পারে না। 
পর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ভূতের 
অর্থ অস্তিত্ব (03186900) পাঁচটী আদি 
তন্তিত্ব অর্থে পদার্থ সকলের পাঁচ প্রকার 
আবন্থা (০ 01007920% 638910099 01 
79 90750160978 ০£ 20869) এই 
মাত। 

আমাদের পঞ্চভূুতের এইরূপ অর্থ 
অনুমান করিবার তৃতীয় কারণ এই যে 
পঞ্চভূত উপলব্ধি করিবার জন্য, আর্ধ্য 
গ্জাধিগণ পঞ্চতন্মাত্রের কল্পনা করিয়াছেন। 
এই পঞ্চ তগ্সাত্রের দ্বারাই পঞ্চভূতত 
আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হয়। দ্বপ, 
রস, গন্ধ, শবা, স্পর্শ এই পীচটা তশ্মাত্র, 
অর্থাৎ কেবল এই পাঁচটী গুণের ছারাই 
আমর! এই পঞ্চ ভূভকে এবং সেই জন্যই 
এই সমস্ত জগৎকে আমরা পঞ্চেন্দ্িয় 
গোচর করিতে পারি এবং সেই জন্যই 
ইছাদের তার! আমাদের বাহ্য জগতের 
জ্ঞান হয়। কূপের দ্বারা কঠিন পদাথ 


শঞ্চভৃত। 


উ২$ 


(3০110) আমাদের চক্ষুর গোচর হয়। 
বাস্তবিক চক্ষু হারাই আমর! পরিদৃশামান 
জগঞ্জকে একেবারে (15010501886) উপ* 
লন্বি করি! তাহার পর রস ইহ!র 
স্বর আমর। তরল পদ্দার্থ উপলন্ধিকরি। 
তরল পদার্থ বর্ণহীন, স্বচ্ছ, সুতরাং তাহ! 
ত্বাদ গ্রহণ বাতীত সহজে জান! যায় না। 
যেসকল তরল পার্থ শ্বচ্ছ নহে তাহ! 
বোধ হয় কঠিনদ্রবা মিশ্রিত। ধাহাঁয়া 
ঘর্শনশান্র সম্মত পচ্ষমীকরণ প্রকরণ 
জ্ঞাত আছেন, তাহারা একথ! বেশ 
বুঝিতে পারিবেন। স্পর্শ ছার আমর! 
অগ্নি বুঝিতে পারি। এই শ্থলেই আমর! 
অগ্নির স্বরূপ অর্থ বুঝিতে পারি। অগ্নি 
সাধারণতঃ আলোকের দার দশনেজিয় 
গোচর হয় ন1। স্পর্শই (90108) অগ্নি 
উপলব্ধি করিবার প্রধান উপায়। সুতরাং 
অগ্নি ও উত্তাপ এক, আর্ধগণ ইহাই 
মনে করিতেন। বায়ু আমরা গন্ধের 
স্বার। অনুভব করি--ন(মিকাই আমা" 
দের বায়বীয় পদার্থ উপলব্ধি করি- 
বার একমাত্র উপায়। নতুবা বাধু 
আমরা দেখিতে পাঁই না, এবং বায়ুর 
গতি নাহইলে আমর] তাহা স্পর্শের 
দ্বারা অন্থমান করিতেও পারি না। 
এইবূপ শবই আকাশ উপলদ্ধি করিবার 
আমাদের একমাত্র উপায় । তখন বৈচ্ঞা- 
নিক তত জান! ছিল না,স্ুতরাং এখন 
যেরূপ আলোক ও উত্তাপের গতি স্থির 
করিয়! আকাশের (4008৩ কর! 
হইয়াছে এবং পদার্থ মাত্রেরই ধিক 
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শি বিশেষের স্বার। আমর! শঙ্ষ উপ- 
লন্ধি করিস্থির হুইয়!ছে, পূর্বে লেক্গপ 
জান হওয়! সম্ভব নহে | এই পঞ্চ হাতত 
এবং তাহাদের সহিত পঞ্চ ভূচের সম্বন্ধ 
আমর! নিয়ে দেখাইতেছি ---- 
8০110. 11050. 70010218602, €98, 80600 
ক্ষিতি। অপ্‌। তেদঃ। মরুত। ব্যোম। 
স্ূপ। রস। ম্পর্শ। গন্ধ। শব । 
চক্ষু । জিহব(। ত্বকৃ। নাপিক।। কর্ণ। 
এইরূপে পঞ্চভুত পঞ্চেন্দ্িতব গোচর 
হইলেই তাহ! আমর! জানিতে পারি। 
কিন্তু যদি পঞ্চভূতের অর্থ পাঁচ মৌলিক 
পন্দার্থ হইত, তাহ! হইলে পঞ্চ তন্মান্রের 
দ্বারা তাহার উপলব্ধি সম্ভব হুইত ন!। 
কারণ মৌলিক পদার্থ কেবল ইন্দ্িয়দ্বারা 
উপলব্ধি হয় না। রীতিমত পরীক্ষা 
এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গ্রাকরণ দ্বার 
তাহা বাছিয়! লইতে হয়। আর্ধা পণ্ডি- 
তের! বলেন যে, যে সকল বস্ত একাধিক 
ইন্জিয়েব দ্বাধা উপলদ্ধি হয় তাহাতে 
একাধিক ভূত আছে। ইহারই নাম 
পঞ্চীকরণ প্রথা । ইহ! ভ্রমাত্বক হুই- 
গ্লেও আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত। যেমন 
জলেতেই তরল, কঠিন, বায়বীর এবং 
জখ্খহর বায়বীয় পদার্থ অছে। এই পঞ্চ 
হল্মত্র আুতরং আমাদের বিবেচনায় 
এই পাচটী স্থূল পদ্দার্থের অবস্থ! জানি- 
ধার গ্রাধ।ন উপায়--অন্য উপায় যেনাই 
তা নছে। সুতরাং আমাদের বোধ 
হয় যেল্ঞক্তশ্মান্ছে পদার্ধের পাচ অবস্থা 
উপলন্ধ হয়। প্রা সৌলিক পদার্থ 


খ্বর্শন । 


(পৌষ 


উপপন্ধি ছয় মা। অতএব পঞ্চভূর 
পাঁচপী মৌলিক পদার্থ বোধ হয় 
না । 

পঞ্চভূতকে পদার্থের পাচ অবস্থা 
মনে করার চতুর্থ কারণ এই যে, আঁমা- 
দের স্যঙ্ির টদান্তিক তত্ব এই যে প্রথমে 
পরমাণু হুশ্মাবস্থায় চারিদিকে বিস্তুত 
ছিল। তাহার পর বায়ুরূপ--তাহার পর 
অগ্নিকপ--তাহ।র পর জলরূপ--সর্ব্ব, 
শেষে ক্ষিতিরপ হুইয়াছে। এই মত 
পুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায়। আধু. 
নিক এই গ্রশস্ত টবজ্ঞ।নিক মত লাপ্লেস' 
হইতে স্পন্সর পর্য্যন্ত পরিপুষ্ট হইয়| স্টির 
উৎ্পন্তি মত (০৮০19107) লামে খ্যাত 
হুইয়াছে। তীহান্দের মতে প্রথমে পর+ 
মাণু সমষ্টি যথেচ্ছভাবে চারিদিকে বিস্তৃত 
ছিল (2 ৪, ০090619 ৪6০6০) এই মত্ত 
ন্যায় ও বৈশেষিক্ক মীমাংসায়ও দেখিতে 
পাওয়া যায়| তাহার পর এই নকল 
একত্রত হইতে (0070270826500 ) 
আরন্ত হয় এবং বাষ্প রূপের পরে 
একত্রিত হুইয়! উত্তাপ উদগীরণ করিয়া 
অগ্নিমর তরল পদার্থ (10101/90 ৪0209 ) 
হইয়া থাঁকে। তাহার পর উত্তাপ 
কমিয়া তরল পদার্থ ক্রমে কঠিন 
পৃথিবীর ব্আঁকারে পরিণত হইয়াছে। 
এইরূপে সমস্ত অগতের শ্ৃষ্টি হয়। 
আমাদের আর্য খধিগণ অলৌকিক 
গুতিতা বলে এই আধুনিক সর্ধর[্ি- 
সম্মত বৈজ্ঞালিক মত অনুমান করিয়। 
গিয়াছেন। ইহার স্বায়। স্প্টিই বুঝা 


১২৮৯) 


বার থে পঞ্চতৃত পাচচী মৌলিক পদার্থ 
মছে। তাহ! হইলে একটা রূপান্তর 
প্রাপ্ত হইয়া অন্য অবস্ত! প্রাপ্ত হইবে 
কফিরপে 1 মৌলিক পদাথ কখন একটী 
হইতে আর একটীতে পরিণত হয় 
ন্‌ 

এই সকল গ্রামাণ ছার! স্পষ্টই বুঝ| 
যইতেছে যে পঞ্চতৃত পাচটী আদি 


দেবী চৌধুরাণী। 


৪২৩ 


মৌলিক পদার্থ নছে। ” এগুলল স্থূল পদা- 
তের (7669:9) বূপান্তর মাত্র । অতএব 
পঞ্চতৃত পীঁচটী মৌলিক পদার্থ ইহ! 
বিশ্বাস করিয়া! প্রাচীন আর্ধখধিগণকে 
দোষ দেওয়া নিতান্ত অন্যায়--এই কণ। 


প্রতিপন্ন করাই আমাদের এ প্রস্তাবের 
উদ্দেশ]। 


পি 59295293858 


দেবী চৌধুরানী। 


পথম খণ্ড । 


গ্রথম পরিচ্ছেদ । 


€৫ও পি--9 পিপি-_ও গ্রফুল--ও 
পোড়ারমুখা'? | 

£ যাই মা, 

ম! ডাকিল--মেয়ে কাছে আমিল 
ঝলিল-_- 

£« কেন মা?” 

মা বলিল,--' যা ন-ঘোষেদের 
বাড়ী থেকে একটা বেগুণ চেয়ে নিয়ে 
আয় না।+? . 

প্রফুল্লমুখী খলিল, « আমি পারিব 
না। আমার চাইতে লজ্জা করে।. 


মা। তবে খাবি ্ষি? আত থে 
স্বয়ে কিছু নেই। 


প্র। তা সুধু ভাতখাব। রোজ 
রোজ চেয়েখাববেন গা? 

মা। যেমন অদৃ্ট ক'রে এষে- 
ছিলি? কাঙ্গাল গরিবের চাইতে লজ্জা! 
কিঃ * 

প্রফুল কথ! কহিল ন!। মা বলিল, 
“তুই তবে, ভাত চড়াইয়! দে, আমি 
কিছু তরকারির চেষ্টায় মাই।” 

গ্রফুর বলিল; «“ আমার মাথা! খাও 
আর চাইতে যাইওনা। ঘরে চাল আছে, 
নূন আছে, গাছে কাচা লস আছে 
মেয়েমান্থষের তাই ঢের। * 

অগত্যা, প্রফুলপের মাত। সন্মাত হইল। 


8২৪, 


ভাতের জল চড়া ইয়া ছিল, ম1 চাঁল ধুইতে 
গেল। চাঁল ধুইবার জন্য ধুচুনি হাতে 
করিয়া মাতা গালে হাত দিল। বলি 
« চাল কই?” প্রচুল্নকে দেখাইল আধ" 
মুঠা চাউল আছে মাত্র-তাহ। এক" 
জনেরও আধ পেট! হইবে না। 

মা, [ধুচুনি হাতে করিয়া বাহির 
হইল। প্রফুল্ল বলিল+ “কোথা যাও?” 

মা। চাল ধার করিয়া 'আনি-_- 
নহিলে সুধু ভাতই কপালে যোটে কই? 

গ্র। আমরা লোকের কত চাল 
ধারি--শোধ দিতে পারি না--তুমি আর 
চাউল ধার করিও ন|। 

মা। আবাগীর মেয়ে খাবি কি? 
ঘরে যে একটি পয়সা নাই। 

প্র। উপম করিব। 

মা। উপস করিয়া 
বাচিবি। 

প্র। না হয় মরিব। 

ম।। আমি মরিলে যা হয় করিস; 
তুই উপস করিয়া মরিবি আনি চক্ষে 
দ্বেখিতে পারিব নঠ% মন করিয়! 
পারি ভিক্ষাঁ করিয়। তোকে খাওয়াইব। 

গ্র। ভিক্ষাই বাঁ কেন করিতে 
হইবে? একদিনের উপবাসে মান্ষ মরে 
নাঁ। এসোন। মায়ে বিএ আজ পৈত! 
ভুলি। কাল বেচিয়! কড়ি করিব। 

ম।। ন্ুতা কই? 

প্র স্রিন চরক! আছে। 

মা। পা কই? 

তখন প্রফুল মুখ অধোবদনে রোদন 


কয় দিন 


বঙ্গ দর্শন। 


(পৌষ 


করিতে লাগিধ। দা, ধুড়ুনী হাতে গ্সাবাক 
চাউল ধার করিয়! আনিতে চলিল তখন 
রফুল্প মার হাত হইতে ধুচুনী লইয়া! ষে 
কয়ট। চাউল ছিল--তাহ! ফেলিয়া দিল। 
মা অবাঁক্‌ হইল-_-ফলিল, 


* সেকি? যে কয়টা ছিল ভাঁও 
ফেলিয়া দিলি?” 

প্রফুল্প বলিল, «“ মা--আমি কেন 
চেয়ে ধার ক'রে খাব--আমার ত সব 
আছে ?”) 

মা চক্ষের জল সুছিয়! বলিল,“সবই 
ত আছে মা--কপালে ঘটিল কৈ?” 


প্র। ফেন ঘটে না মা-্আমি কি 
অপরাধ করিয়াছি যে, শ্বগশুয়ের অন্ন 
থাকিতে আমি খাইতে পাইব না? 


মাঁ। এই অভাগীর পেকে হয়েছিলে 
এই অপরাধ-আর তোমার কপাঁল। 
নহিলে তোর অন্নধায় কে? 


গ্র। শোন) মা, আমি আন মন 
ঠিক করিয়াছি-- শ্বশুরের অন্ন কপালে 
যোটে তবে খাইব--নছিলে আর খাইব 
ন1। তুমি চেয়ে চিন্তে, যে প্রকারে 
পার, আনিয়া খাও। খাইয়া আমাকে 
সঙ্গে করিয়। আমার শ্বশুর বাড়ী রায় 
আইস। 

মা। সেকিমা!তাওকি হয়? 

প্র। কেনহয়নামা? 

মা। না নিতে এলে কিশবগুয়বাতী 


যেতে আছে? 
গ্র। পরের বাড়ী ছেয়ে থেজে 


১২৮৯) 


আছে, আর ন! নিতে এলে আপনার 
শ্বগুর বাড়ী যেতে নেই? 

মা। ভার! যে কখনও তোর নাম 
করে না। 

প্র। না কক্কক-তাতে আমার 
অপমান নাই। যাহাদের উপর আমার 
ভরণপোষণের ভার, তাহাদের কাছে 
অম্নের ভিক্ষা স্করিতে আমার অপমান 
নাই। আপনার ধন আপান চাহিক়! 
খাইব--তাহাতে আমার লজ্জ! কি? 

মা চুপ করিয়া, কাঁদিতে লাগিল। 
গ্রফুল্প বলিল, «* তোমাকে একা রাখিয়া! 
আমি যাইতে চাহিতাম না--কিন্ত আমার 
ছুঃখ ঘুচিলে তোমারও দুঃখ ঘুচিবে এই 
তরসায় যাইতে চাহিতেছি। ৮» 

মাতে মেয়েতে আনেক কথাবার্তা! 
ছইল। মবুঝিল যে মেয়ের পরামর্শই 
ঠিক! তখন মা, কিছু চালধার করিয়া 
আনিয়া রাধিল। কিন্ত প্রফুল্ল কিছুতেই 
খাইল না! । কাজেই তাহার মাতাও 
থাইল না। তখন প্রফুল্ল বলিল, “তবে 
গার বেল! কাটাইয়1 কি.হইবে 1? অনেক 
পথ।” 

তাহার মাত! বলিল, “আয়, তোর 
চুলট! বাধিয়! দিই ।” 

প্রফুল্ল বলিল, “ন।। থাক কি 
অবস্থায় আমাকে রাখিয়াছে ত তাহার! 
দেখুক।” 

কখন ছুই জনে, মলিন বেশে, গৃহ 
হইতে নিষাত্ত হইলেন। 


বিডিআর 


দেবী চৌধুয়াণী। 


৪8২৫ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

বরেন্ত্রভূমে ভূতনাথ নামে গ্রাঃ 
সেই খানে প্ররুললমুখীর শ্বশ্ুরালয়। 
এ্ফুল্লের দশা যেমন হউক, তাহার 
শ্বশুর হরবল্লভ বাবু খুব বড় মানুষ 
লোক! তাহার অনেক জমিদারী আছেঃ 
দোতাল বৈঠকথানা। ঠাকুরবাড়ী, 
নাটমনি'র, দপ্তরখান1, খিড়কীতে বাগান 
পুকুরঃ প্রাচীরে বেড়া । সে স্থান প্রফুল্প- 
মুখীর পিহালয় হইতে, ছয় ক্রোশ। 
ছয় ক্রোশ পথ হ্াটিয়া, মাতা ও বন্া 
অনশনে, বেল! ভূৃতীয় গ্রহরের সময়ে 
সেই ধনীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। 

প্রবেশ কালে, প্রফুলের নার প1 
উঠে না। প্রফুন্নু কাঙ্গালের মেয়ে বলিয়া 
যে হরবললভ বাবু তাহাকে ঘ্বণ! করিতেনঃ 
তাহ! নহে। বিবাহের পরে একট] 
গোল হুইয়াছিল। হরবললভ কাঙ্গাল 
দেখিয়া ছেলের বিবাছ দিয়াছিলেন! 
মেয়েটি পরম! দ্ুন্দরী; তেমন মেয়ে র্‌ 
কোথাও পাইলেন না, তাই সেখানে 
বিবাহ দিয়াছিলেন। এ দিগে, প্রফুলের 
মা, কন্তা বড় মানুষের ঘরে পড়িল, এই 
উৎদাহে সর্বস্ব বায় করিয়া বিবাহ দিয়া 
ছিলেন। সেই বিবাহুতেই--তার যাহ! 
কিছু ছিল ভন্ম হইয়। গেল। সেই অবধি 
এই অন্নের কাঙ্গাল। কিন্ত অনৃষ্টক্রমে চ্‌ 
সাধের বিবাহে বিপরীত ফল ফলিল। 
সর্ধন্য ব্যয় করিয়াও--সর্ধন্হই তার 
কত টাক11--সর্বস্থ ব্যর়সভতিয়াও 
সে বিধবা! স্বীলোক সকল দিগ কুলান 


ইস 


করতে পায়িল মা) ধরযাভীদিগের লুচি 
মণ্ডায দেশ কাল পাত্র বিবেচনা, উদ্ধম 
ফলাছার ফরাইল। কিন্ত ধণ্ঠা যাত্রী- 
গণের কেবল িড়া দই । ইহাতে গ্রতি 
বাসী ক্ষষ্তা যাত্রীর! গ্গপমান মনে কদ্ি- 
লেন। তাহার! খাইলেন না--উঠিয়! 
গেলেন । ইহাতে গ্রফুল্পের মার সঙ্গে 
তাহাদের কোন্দল বাধিস। প্রফুল্লের 
মা বড় গালি দিল। প্র্িবাসীর!, 
একটা বড় কর শোধ লইল। 
পাঁকপ্পর্শের দিন হরবল্পন্ত যেহাই- 
নের শ্রন্িধানী সকলংক নিমন্ত্রণ ফরি- 
লেন। তাহার! কেহ গেলনাস্"একজন 
£লাক দিয় বলিগা পাঠাইল ধে সে 
কুলট। জাতিতষ্টা, তাহা ভুলে হর- 
লন বাবুর কুষ্ম্বত1 করিতে হয় কষপণন,-_ 
বড় মানুষের সক শোভা পায়--কিস্ত 
আমরা কাঙ্গাল গরিব, জাতিই আমাদের 
সম্বল--আমর। জাতিভ্র্টার কন্ত।র পাৰ- 
স্পর্শেজল গ্রহণ করিব না। সমবেত 
সভ1 মধ্য এই কথ! প্রচার হইল। হব 
বল্পভের মুখ শুকাইল। প্রফুল্লের মা 
এক] বিধৃবা মেয়েটি লইয়া ঘরে থাকে_- 
তখন বয়মও যায় নাই--কথা আনম্ুব 
ধোধ হইল না। বিশেষ) হরবগ্পতের 
নে হইল, €য বিবাহের রাত্রে গ্রতি- 
ঘাসীা বিবাহ বাড়ীতে থায় নাই। 
প্রতিবাসীয়। মিথ্য। বলিবে কেন? হর- 
খলভ বিশ্বাস করিলেন। সঙ্জার সক- 
উ্ট্রস্গিান কদ্ধিল। মিমস্ত্রিত সক- 
লেই ভোন কঙ্গিল বটে-.কিন্ত কেহই 


ত্গন। 


(পৌষ 


নববধূর ম্পৃষ্ট ভো্য খাইল না। পর 
দিন হরবল্লভ বধূক্ষে মান্ালয়ে পাঠী' 
ইয়া দিলেন। দলেই অবধি গরু ও 
তাহার মাত। স্তাহার পরিতাজা হইল। 
সেই অবধি আর কখনও তাহাদের লতার 
লইলেন না; পুভ্রকেও লইতে দিলেন 
না। পুজ্রের অন্ত বিবাহ দ্বিলেন। 
গ্রফুলের মা হই একবার কিছু সামগ্রী 
পাঠাইর! দিয়াছিল, হববল্লভ তাহ! 
ফিরাইন| দিয়াছিলেন। তাই আজ, সে 
বাড়ীতে প্রবেশ করিতে প্রকুল্পের মার 
গ1 কাঁপিত্েছিল। 

বিস্ত যখন আপা হইয়াছে, তখন 
আর ফেরা যায় না। কন্তা ও মাতা 
সাহমে ভর করিয়া গুহ মধো প্রবেশ 
করিল। তখন বর্ড। অস্তঃপুর মধ্যে 
আপরাহ্িক নিদ্রার ক্ছুথে অভিতৃত। 
গৃহিণী--অর্থাৎ প্রফুলের শ্বাশুড়ী, প 
ছড়াইয়া পাক চুল তুলাইতেছিলেন | 
এমন সময়ে সেখ।নে, প্রফুল্ল এ তাহার 
ম! উপস্থিত হইল। প্রফুক্র মুখে আধ 
হাত ঘোমট। টানিয়া দিয়াছিল। তাহা 
বয়দ এখন আঠার বৎসর । 

গিস্নী ইহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, 
+ তোমরা কে গ11+ 

গ্রচুল্লের ম+। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করিয়া বলিজেন, * কি ধলিয়াই বা পা. 
চগ্ন দিব? 

গিশ্নী। কেন-স্পরিচয় আবার কি 
বলিয় লোকে দেয়? 
গ্রফুল্লের ম1। ব্সামরা কুটুন্ব। 


৮১২৯৯) 


গি্লী। কুটশা?ফেকুটহগাট 

পেখানে তারায় মা বলিয়া একগম 
£1কয়াশী কাজ করিতেছিল। সে ছুই 
একবার গ্রফুলদিগের বাড়ী গিয়াছিল-- 
গাঁখম বিষাহের পরেই। সে বলিল, 
** ওগো চিলেছি গো! ওগো চিনেছি 
কে বেহান ?+ 

(সেকালে পরিচারিকার1 গৃহিণীর 
সম্বন্ধ ধরত ) 

গিরী। বৈহাঁদ? ফোন বেহাঁন? 

তারার মা। দুর্গাপুরের বেহাল 
গো--তোঁমার বড় ছেশের খড় শ্বাগুড়ী। 
গির্নী বুবিলেন। মুখট। অগ্রসন্ন হইল। 
বলিলেন) * বসে 11” 

বেহান বসিল-এফুল্ ছাড়াইগা 
রহিল। গিম্ী জিজ্ঞাসা করিলেন, « এ 
মেয়েটি কে গ।11। 

গ্রফুল্লের মাঃ বলিল, * তোমার বড 
বউ? £, 

গিন্নী বিমর্ষ হইয়! কিছু কালচুপ 
কবিয়! বহিলেন। পরে বগিলেন, “তো: 
মরা কোথায় এসেছিলে 1” 


প্রফুল্লের মা) তোমার বাড়ীতেই 
এসেছি 1 
গিন্নী। কেনগা? 


প্র, মার কেন, আমার গ্েয়েকে 
কি শ্বশুর বাড়ী "অসিত নাই ? 

গিনী। আমিতে থাকিবে নাকেন! 
গর শ্বাণ্ডড়ী যখন আনিবে, তখন 
আাসিবে। ভাল মানুষের খেয়ে হেগে 
কিগায়ে গড়ে আমে। 


দেবী চৌধুষাশী । 


৪২৭ 


প্র, মা। শ্বপুরস্বাগুড়ী বদি দাত 
ভন্মেনামনা করে? ও 

গিনী। নামই যদ্ধি লা! করে--তবে 
আসা কেন? রর 

প্র, মা। খাওয়ান কে? আগ 
বিধবা অনাধিনী, তোমার বেটার বউকে 
ক্গাদি খাওয়াই কোথা! থেকে? 

গিন্নী। যদি খাওয়াইতেই পারিষে 
না) তবে পেটে ধঘেছিলে কেন? 

গর, মা।তুমি কি খাগুয়া পর! হিসাঁধ 
স্করিয়া বেটা পেটে ধরেছিলে 1 তা হলে 
সেই সঙ্গে বেটাব বউয়ের খোরাক 
পোষাক ট! ধরিয়া নিতে পাঁব নাই? 

গিনী। আমলো[মাণী বাড়ী বাসে 
কোদল গ্ধবরতে এসেছে দেখি যে? 

প্র, মা। না-কৌদল করতে আমি 
নাই। তোষার বউ এক! আসিতে 
পারে ন।, তাই গ্ধাখিতে সঙ্গে আদিগাছি। 
এখন, চোমার বউ পৌছিয়াছে, আমি 
চলিলাম। 

এই বলিয়া গ্রফুল্লেৰ ম1 বাটীব বাহির 
হইয়া চলিয়া! গেল। অভ্াগীর তখনও 
আহার হয় নাই। ৮ 8 

মা গেল, কিন্ত গ্রফুল গেল দমা। 
যেমন ঘোমট! দেওয়া ছিল, তৈমনই 
ঘোমটা দিয়! ঈাড়াইয়! রহিল। শ্বাশিতখ 
বলিল,“ভোঁমাব ম1 গেল, তুমিও যাও11 

গ্রফুল নড়ে না। 

গিন্নী। নড়মাধে? 

প্রফুর নত সা। 

গিশ্_ী। কি জ্বালা 'লাধার কি 


পিঠ পি সক ৪ 


$২৮ 


তোমার শঙ্গে একটা লোক দিতে হবে 
নাকি? 

এবার প্রযুল মুখের ঘোমটা খুলিল, 
চাদ পানা মুখ চক্ষে দর দর ধারা বছি- 
তেছে। শ্বাশুড়ী মনে মনে ভাবিলেন, 
«আহ! এমন টাদ পাঁনা বৌ নিয়ে থর 
করতে পেলেম না।” মন একটু নরম 
হলে! । 

প্রফুল্ল অতি অস্কুটস্বরে বলিল, 
« আমি যাইব খলিয়! আমি নাই । 

গিন্নী। ত!কি করিব মা_আমার 
কি অদাধ যে তোমায় নিয়ে ঘর করি, 
লোকে পচ কথ বলে--এক ঘরে করবে 
যলে কাজেই তোমায় ত্যাগ করতে 
হয়েছে। 

গুফুল । মা, এক ঘরে হবার ভয়ে 
কে কবেসস্তান ত্যাগ করেছে? আমি 
কি তোমার সন্তান নই? 

শ্বাশুড়ীর মন আরও নরম হলে! । 
বাললেন, 

«কি করব মা; জেতের ভয়।+, 

প্রফুল্ল পুর্ববৎ অস্কটস্বরে বলিল; 
হলেম মেন আমি অজাতি_-কত শৃদ্র 
তোমার ঘরে দাসীপন। করিতেছে--আমি 
তোমায় ঘরে দাসীপন। করতে দোষ 
কি? 

গিন্নী আর বুঝিতে পারিলেন না। 
বলিলেন, % তা মেয়েটি লক্ষ্মী, বূপেও 
বটে, কথাও বটে। তা যাই দেখি 
বর্তারশ্কীছে তিনি কি বলেন। তুমি 
খই খানে বসো! মা, বসো। 


বঙ্গদর্শন 


(পৌষ 


প্রফু তখন চাপিক্না] বলিল €নই 
সময়ে, একটি পাটের আড়াল হইতে 
একটি চতুদাশ বর্ষীয়া বালিকা-স্সেও 
সুন্রী,যুখে আড় ঘোমটা-্*সে প্রকুল্পকে 
হাত ছানি দিয়! ডাকিল। প্রফুল্ল ভাবিল 
এক্সাবার কি? উঠিয়া বালিকার কাছে 
গেল। 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

যখন গৃহিণী ঠাকুরাণী হেলিতে 
দুলিতে, হাতের বাউটির খিল খু'টিতে 
খুঁটিতে কর্তা মহাশয়ের নিকেতনে 
সমুপান্থতা, তখন বর্ত। মহাশয়ের 
ঘুম ভাঙ্গিয়াছে ; হাতে মুখে দল দেওয়!1 
হইয়াছে--হাত যুখ মোছ। হইতেছে। 
দেখিয়া কর্তার মনট। কাদা! করিয়া 
ছানিয়া লইবার জন্য গৃহিণী ঠাকুরাণী 
বলিলেন “কে ঘুম ভাঙ্গাইল? আমি 
এত ক'রে বারণ করি তবু কেও শোনে 
ন1।৮ 

কর্ত। মহাশয় মনে মনে বলিলেন, 
“ঘুম ভাঙ্গাইবার আধি তুমি নিজে-- 
আজ বুঝি কিদরক!র আছে?” গ্রকাশ্যে 
বলিলেন, “ কেউ ঘুম ভাঙ্গায় নাই। 
বেশ ঘুমিয়াছি--কথা ট। কি ?” 

গি্লী মুখ খান! হাসি তরাভর! 
করিয়া বলিলেন «আজ একট। কাও 
হয়ছে । তাই বলতে এসেছি।৮ 

এইরূপ ভূমিকা করিয়া এবং একটু 
একটু নথ ও বাউটি নাড়া দিক1--কেনন। 
বয়ন এখনও পরত্বালিশ বৎসর মাঅ--" 


৯২৮৯) 


গৃহিনী গুল ও তায় মাভাঁর আগমন ও 
কথোপকথন বৃত্তান্ত আদেোপাস্ত বলিলেন। 
ঘধূর চাদপানা মুখ ও মিষ্ট কথা গুলি 
মনে করিয়া, গ্রাফুল্পের দিকে অনেক 
টানিয় বলিজেন। কিন্ত মন্ত্র তন্ত্র কিছুই 
খাটিল না। কর্ডীর মুখ বৈশাখের মেঘের 
মত অন্ধকার হইয়া! উঠিল। তিনি 
বলিলেন--- 

“এত বড়ম্পর্ধী! সেই বাগদী বেটি 
আমার বাড়ীতে ঢোকে £ এখনই বাঁট! 
মেরে বিদায় কর! 

গির্লী বলিলেন, “ছি! ছি! অমন 
কথ! কি বল্তে আছে--হাজার হোক 
বেটার ধউ--আর বাগদীর মেয়ে বা 
কিরূপে হলো? লোকে বল্লেই কি 
হয়?” 

গিন্নী ঠাকুরুণ, হার কাত নিয়ে 
খেলতে বসেছেন--কাঁজে কাজেই এই 
রকম বদ রঙ্গ চালাইতে লাখিলেন। 
কিছুতেই কিছুই হইল ন1। «“ বাগদী 
বেটিকে ঝাঁট। মেরে বিদায় কর।” এই 
হুকুমই বাহ।ল রহিল। 

গিননী শেষে রাগ করিয়া! বলিলেন, 
গাঁ(টাম(দিতে হয় তুমি মার; আমি অর 
তোমার ঘর কনার কথা কিছু জানি না।” 
এই বলিয়! গিন্নী রাগে গর গর করিয়! 
বাছিরে আসিলেন। যেখানে প্রফুন্নকে 
রাখিয়া গিয়'ছিলেন, সেইখানে আসিয়!| 
দেখলেন, প্রকুন্ধ সেখানে নাই। 

প্রফুল্ল কোথায় গিয়াছে, তাহা পাঠ- 
কের ল্মরণ থাকিতে পারে । এক খান! 


দেবী চৌধুরাণী। 


৪২৯ 


কপাটের আঁড়াঁল হইতে ঘোমট| দিয়ে 
একটি চোদ্দ বছয়ের মেয়ে তাকে হাত 
ছিনি দিয়া ডাকিয়াছিল। প্রফুল সেখানে 
গেল। গ্রফুল সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ 
করিব মাত্র বালিকা হবার রুদ্ধ করিল। 
প্রফুল্ল বলিল, “দ্বার দিলে কেন?” 
মেয়েটি বলিল, “ কেউ না আসে। 
তোমার সঙ্গে ছুটে! কথ! কব তাই।” 
প্রফুল্ল বলিল; “*তামার নাম কি 
ভাই।” 
সে বলিল, « আমার নাম সাগর 
ভাই।” 


গ্র। তুমি কেভাই? 

সা। আমি ভাই তোমার সতীন। 
পর । তুমি আমায় চেন নাকি? 
সা। এই যে আমি কপাটের 


আড়াল থেকে সব গুনিলাম? 

প্র। তবে তুমিই ঘরণী গৃহিণী-- 

সা। দুর তাকেন? পোড়া কপাল 
আরকি--আমি কেন সেহতেগেলেম? 
আমার কি তেমনি দাত উচুনা আম 
তত কালে? 

প্র। সেকি--কার ঈ্তউ চু? 

সা। কেন? যে ঘরণী গৃহিণী। 

প্র। সেআবার কে? 

সা। জান ন1? তুমি কেমন করেই 
বা জানিবে? কখন ত এসোনি | আমা- 
দের আর এক সতীন আছে জান না? 

প্র। আমি ত আমি ছাড় আর 
এক বিয়ের কথাই জালি--জামি মনে 
করিয়াছিল সেই তুমি। 


লা। মা। সেসেই। আগার তিল 
বছর হলে! বিয়ে হয়েছে । 

প্র। সে ধুখি বড় ঝুংসিত? 

পা।রুপছেখে আমার কাম পাস। 

গ। তাই বুঝি আবার তোমায় 
বিবাহ কল্পেছে | 


সা। নাত নয়। ছোঁমাকে বলি, 
কারও সাক্ষাতে হলো না (সাগর বড় 
চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিল) আমার 
বাপের টের টাক! আছে। আমি বাপেধ 
এক সম্তান। তাই সেই টাকার জন্য-_ 

প্র। বুঝেছি আর বলিতে হবে ন!। 
তা তুমি সুন্দরী । যে কুৎ্নিত সে খবণী 
গৃহিণী হলে। কিসে? 

সাঁ। আমি বাপের একটি ষস্তান, 
আমাকে পাঠায় না; আর আমাব বাপের 
সঙ্গে আমার শ্শুবের বড় বনে না। 
তাই, আমি এখানে কখন থাকি লা। 
কাজে কর্দে কখন আনে। এই ছুই 
, রি দিন এসেছি আবাঁব শীঘ্র যাব! 

প্রফুল্ল দেখিল ষে সাগর দিব্য 
মেয়ে-সতীন বলিয়া! ইভার উপর রাগ 
হয় না। গ্রফুলপ বলিল, “আসায় ডাকলে 
কেন 1” 

সা। তুমিকিছুখাবে? 

প্রফুল্ল হাসিল, বলিল, ''কেন, এখন 
খাব কেন? 

সাঁ। তোমার যুখশ্ুর, তুমি অনেক 
পথ এসেছ তোমার তৃষ্ণা গেয়েছে। 
কেউ তেঙাশিকছু খেতে বল্লেন না। 
তাই তোমাকে ডেকেছি।' কই কেউ 


বঙ্ঈদর্শন।  * 


( পো 


ত তোমাকে কিছু খেতে হপিল মাঠ 

গ্রযুয় তখন পর্যন্ত কিছু খার নাই। 
পিপাধায প্রাণ ওঠাগত । কিন্ত উত্তর 
করিল, ” 

« সাশুড়ী গেছেম শ্বশুরের কাছে 
মন বুঝতে । আমায় অদৃষ্টে কি হয়, ছা 
না! জেনে সামি এখানে কিছু খাব না? 
বঁটা খেতে হয় ত ভাই ধাব, আর কিছু 
খাব না। 

সা। না) না, এদের কিছু তোমার 
খেয়ে কাজ নাই। আমার বাপের 
বাড়ীর সন্দেশ আছেবেশ সন্দেশ | £ 
এই বলিয়া সাগর কতক গুলা সন্দেগ 
আনিয়া গ্রফুল্লের মুখে গুজিঘা দিতে 
লাগিল। অগত্যা! প্রফুষ্ঘ কিছু থাইল। 
সাগর শীতল জল দিল, পাঁন করিয় 
গ্রফল্প শরীর ম্সিপ্ধ করিল। তখন 
প্রফুল্ল বলিল, '*আমি ত শীতল হইলাম, 
কিন্ত আমার মা না খাইয়া মরিয়! 


যাইবে ।” 
সা। তোঁনার মা কোথায় গেলেন? 
গ্রা। কিজানি? বোঁধ হয় পর্থে 
ঈাড়াইয়! আছেন? 
সা। ওক কাজ করব। 
এগ্র।! কি? 


সাঁ। ব্রঙ্গঠানদিদিকে তার কাছে 
গাঠিয়ে দেব? 

প্র। তিনি কে? 

সা। ঠাকুরের সম্পকোর পিদী-- এই 
সংসারে ধাকেন। 

প্র। তিনিকি করেন? 
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স। তোমায় মাকে খাওয়াবেন 
হাওয়াধষেম। 

গ্র। মা এধাড়ীতে কিছু খাবেন 
না । 

সা। দূর! তাই কি বলছি? কোন 
বামুন বাড়ীতে । 

প্র। যাহয় কর, মার কষ্ট আর 
সহ্য হয় না। 

সাগর চকিতের মত ব্রঙ্গঠাকুরাণীব 
কাছে যাইয়া .সব বুষাইয়! বলিল। ব্রহ্ম 
ঠাকুরাণী বলিল, * মা, তাইভ! গৃহস্থ 
বাড়ী উপবাসী থাকিবেন! অকল্যাণ 
হবে যে!” ব্রহ্ম প্রফুলের মাব সন্ধানে 
বাহির হুইল । াঁগর ফিরিয়! আমিয়! 
প্রফুল্পকে নধাদ দিল। প্রফুল্ল বলিল, 
“এখন তাই যে গল্প করিতেছিলে, সেই 
গল্প কর” 

সা। গল্প আর কি? আমি ত 
এখানে থাকি না--থাকতে পাব না। 
আমার অৃষ্ট মাটিব আবের মত--তাঁকে 
তোল থাকব দেবতার ভোগে কখন 
লীগিব ন1। তা তুমি এয়েচ যেমন 
করে পার থাক। আমর! কেউ সেই 
কালপেচাটাকে দেখিতে পারি না। 

প্র। থাকব বলেই ত এসেছি। 
থাকতে পেলে তহয়। 

সা। ভাঁদেখ+ শ্বশুরের যদি মত 
ন1 হয়, তবে এখনই চলে যেও ন1। 

প্র। নাগিয়াকি করিব? আর 
কি জন্য থাকিব? 

স1!। একনার দেখ! করবে না? 


বেবী চৌধুরাণী। 
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প্র। কার সঙ্গে? তোমায় সঙ্গে? 

সা। দুর! যেন হছাবি। শ্বণ্ডর 
বাড়ী এসে কি কেবল সতীনের সঙ্গে 
দ্দেখা করতে হয়, আর কার সঙ্গে যেন 
দেখ! কবতে হয় না। 

গ্রফুল ঈষৎ হাসিল। তখনই হানি 
নিবিয়া গেল। বলিল, “বুঝি নাই 
ভাই--স্বামীর সঙ্গে? তা কি কপালে 
ঘটবে? 

সা। আমি ঘটাইব। তুমি সন্ধ্যার 
পর, এই খরে আসিয়া বমিয়া থাকিও | 
দিনের বেলা ত আর দেখ! হযে না?" 

* পাঠক স্মরণ রাধিবেন, আমর! 

এখনকার লজ্জাহীনা নব্যাদিগের কথ! 
লিখিতেছি না । আমাদের গল্পের তারিখ 
একশত বৎসর অতীতকালে | ৪* বৎসর 
পূর্বেও যুবতীরা কখন দ্িনমানে স্বামী 
সন্দর্শন পাইতেন না। 

গ্রফূল্ বলিল, «কপালে কিহুয় তাহ! 
আগে জানিয়া আমি । তার পর তোমার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। কপালে যাই 
থাকে একবার শ্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিয়! যাইব । তিনি কি,.বলৈন শুনিয়! 
যাইব” 

এই বলিয়। প্রফুল্ল বাহিরে আসিল। 
দেখিল, তাহার শ্বাশুড়ী তাহার তল্লাস 
করিতেছেন । প্রফুল্পকে দেখিয়। গি্লী 
বলিলেন, * 

“কোথ! ছিলে মা?” » 

প্র। বাড়ী ঘর দেখিতে ছিলাঁম। 

গিশ্নী। আহা ! তোমারই বাড়ী ঘর 
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বাছ।-তা,.কি করব? তোমার শণ্ডর 
কিছুতেই মত করেন ন!। 

প্রফুল্লের মাথায় বজ্্রাথাত হইল। সে 
মাথায় হাত দ্িয়। বসিয়! পড়িল। কিন্তু 
কাল না-চুপ করিয়া রছিল। স্খাণ্ত- 
ভীর বড় দয়! হইল। গিন্নী মনে মনে 
কল্পনা! করিলেন--মার একবার নথ 
নাড়! দিয়! দেখিব। কিন্ত সে কথ! 
প্রকাশ করিলেন না,_-কেবল বলিলেন, 
* আঙ আর কোথায় যাইবে? আজ 
এইখানে থাক। কাল সকালে যেও ।” 

প্রফুল মাথা! তুলিয়া! বলিল, «“ তা 


ব্গদশন। 
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থাঁকিব--একটা কথ] ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা 
করিও । আমার মা চরক1 কাটিয়া! খায়, 
তাহাতে একজন মানুষের এক বেলা 
আহার কুলার না| পিজ্ঞসা করিও--" 
আমি কি করিয়! খাইব? আমি বাগ্দীই 
হই--মুচিই হই--তাহার পুত্রবধূ। তাহার 
পুত্রবধূ কি করিয়! দিনপাত করিবে ? 

শ্বাশুড়ী বলিল, «* অবশ্য বলিব। 
তার পর প্রফুল্ল উঠিয়! গেল। 


চেক) পিন 


ক্রমশঃ গ্রকাশ্য। 


ভিজ র 


বঙ্গদর্শন 


"সস. রেই চ3617৮-- 


সংখ্য। ১০০ | 


সাক 959183638৪৭ 


দেবী চৌধুরানী। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ) 


সঙ্কার পর, দেই ঘয়ে সাগর ও 


«আঃ মরণ আর ফি] আমিফি 


প্রফুলল, ছইজনে তার বন্ধ করিয়া! চুপি নাপিত বৌউয়ের মতন ?*, 


চুপি কথাবার্থ! কছিতেছিল, এমত সময়ে 
কে আলিম! কপাটে ঘা! দিল। সাগর 
জিদান! করিল, 

“কেগো? ” 

« আমি গো 1” 

সাগর, প্রদুল্লের গা টিপিয়া চুশি 
চুপি বলিলেন, “ কথা কস্নে; সেই 
কালপেচ। ট! এয়েছে 1”? 

গ্র। € স্ভীন &", 

ল।। হা-্চপ! 

যে আদিলাছিল সে বলিল 'কফেগা 
ঘয়ে, কথ! কসনে ফেন? যেন সাগর 
বৌয়ের গল গুনিলাষ ন1 

না ভুলি ক্েগাঁ্যেন নাপিত 
€দাউগ্লের বখ! গুদিলাহ--ন1 ?% 


লা। কেতবেতুমি! 

«তোর সতীন! সতীন! মতীন! নাম 
4 নয়ান বৌ ।+ 

(বউটিপ্স নাষ--নয়নতার1--লোকে 
তাঁহাকে “নয়ান বৌ” বলিত-*লাগয়কে 
সাগর বৌ বলিত।) 

সাগর তখন কৃত্রিম ব্শাতার সহিত 
বলিল,--“'কে 1 দিদি? বালাই ভূমি কেন 
নাপিত বৌয়ের মতন হতে যাবে? সে 
যে একটু ফরস1। 

নয়ান। রণ আর কি--আমি ফি 
তাঁর চেয়েও কালো? তা সতীন এমনই 
বটে--তবু যদি চৌদী . ব্হরের সন 
হতিস। 

সা। তা, চোঁগ বছর ছলে! ত ছ্ষিং 
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হলে--তুষি সতেরপ্তোমার চেয়ে 
অমর দূপও আছে, যৌবনও আছে 

ম। রূপ যৌবন নিয়ে হাপের 
বাড়ীতে বলে বলে ধুয়ে খাস১। আমার 
যেমন ময়ণ নাই তাই তোর কাছে কথা 
দিজ্ঞ।ন। করতে এলেম ! 

স। কিকথ! দিদি? 

ন। তুই দো'রই খুল্লিনে, তাঁর 
কথ কব কি? সন্ধা! রাত্রে দোর 
দিয়েছিন ফেন্ হা? 

দা। আমি ভাই লুকিয়ে ছুটে! 
সন্দেশ খাচ্চি। তুমিকিখাওনা? 

ন। তা,খা খা। (নয়ান নিজে 
সন্দেশ বড় ভাল বাঁসিত) বলি ভিভাস! 
ফকরিতেছিলাষধ কিঃ আবার একজন 
খয়েছে নাকি? 

সা। আবার একজন কি? স্বামী? 

ন। মরণ আরকি?তাওকিহয়? 

সা। হলে ভাল হতো-_ছুইব্নে 
গাগ করিয়। নিতাম। তোমার ভাগে 
নৃতনট। দিতাম । 

ন। ছি! ছি! ও সব ফথ। কি 
সুখে আনে? 

সা। মনে$ 

ন। তুই আমায় যা ইচ্ছা? তাই 
বহলিবিকেন? 

লা তা ভাই কিজিজ্ঞাসা! কর্‌বে, 
নল! বুঝাইয়। বলিলে কেমন করিয়! 
উত্তর দিই? 

ন। ধলিগিন্লির নাকি আর একটি 
বউ এয়েছে € 


ব্বমশন । 
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সা। ফেবউ? 

ল। সেই মুচি বউ। 

সা। মুচি?কইশুনিনেভ। 

ন। ষুচিনাহয়বাগদী? 

া। তাও গুনিনে। 

ন। শোননি-আমাদের একজন 
বাগ্দী মতীন আছে। 

মা। কইনা। 

ন। তুই বড় ছষ্ট। সেই যে, প্রথম 
যে বিয়ে। 

সা। সে তবামনের মেয়ে। 

ন। হাঃ বামনের মেয়ে? তাহলে 
আরনিয়েখর করেনা? 

সা। কাশ যদি তোমায় বিদায় 
দিয়ে, আমায় নিয়ে ঘর করে, ভূষি কি 
বাগ্দীর মেয়ে হবে ? 

ন। তুই আমায় গাল দিবি কেন্‌ 
লা পোড়ার মুখী? 

সা। তুই আর একজনকে গাল 
দিচ্ছিস্‌ কেন্ল! পোড়ার মুখী ? 

ন। মর্গে যাআমি ঠাকুকণকে 
গিক্স। বলিয়া দিই, তুই বড় মানুষের মেয়ে 
ব'লে আমার য1 ইচ্ছে তাই বলিস্‌। 

এই বলিয়া নয়নতণর!| শুরফে কাজ. 
পেঁচা ঝময় ঝমর করিয়| ফিরিয়। যায়_- 
তখন সাগর দেখিল প্রমাদ! ভাঁকিল, 
«“ ল! দিদি ফের! ফেব্রু! ঘাট হয়েছে, 
দিদি ফের! এই দোর খুলিতেছি 1» 

নয়নতারা রাগিয়া! ছিল-ফিরিল ন1। 
ফিন্ব ঘরের ভিতর ছার দিয়া নাগর কত 
সঙেশ খাইতেছে ইহ" দেখিবার একটু 


চ২৮৯,) 


ইচ্ছা ছিল তাই ফিরিল। ঘরের তিতর 
প্রবেশ করিয়! দেখিল--সন্দেশ নহে--- 
আর একজন লোক আছে। জিজ্ঞানা 
করিল--“এ বার কে? 


স]। প্রফুলপ। 

ন। সেআবারকে? 

সা। মুচি বৌ। 

ন। এই সুন্দর? 

স।। তোমার চেয়ে নয়। 

ন। নে আর জালামনে। তোর 


চেয়ে ত নয়। 

তখন গ্রফুযমুধী ও নয়নতারার চারি 
চক্ষে দেখাদেখি হইল। যেমন ব্যাপ্ত ও 
শীক।রী দুইজনে পরস্পরে চাহে_কে 
কাহার প্রাণধ করিবে--সেইরূপ ছুই- 
জনে পরস্পরের গ্রতি চাহিল। ছুই- 
জনেই বুঝিল, « এই আমার পরম 
ফাত্রে।” 





পঞ্চম পরচ্ছেদ। 

এদিগে কর্ত। মহাশয় এক প্রহর 
রাত্রে গৃহ মধ্যে ভোজনার্থ আমিলেন।, 
গ্ুহিণী ব্যজন হস্তে ভোজন পাত্রের 
নিকট শোভমান।--ভাতে মাছি নাই-- 
তবু নারী ধর্মের পালনার্থ মাছি তাড়া- 
ইতে হইবে। হায়! কোন পাপিষ্ট 
মরাধষের! এ পরম রমশীয় ধর্শ লোপ 
করিতেছে? গৃছিণীর দশদ্ন দ্দাসী 
আছে--কিস্ত শামী সেব।--আর কার 
সাধ্য করিতে আসে! যে পাপিষ্ঠেরা এ 
ব্পের দেখ কমিতেছে, হে আকাশ! 


দেবী চৌধুরাণী। 


৩৪১ 


তাহাদের সাথায় অঙ্ক কি তোমার বন্ধ 
নাই? 

কর্ত। আহার করিতে করিতে দিজ্রাসা 
করিলেন, “ কাগ.দী বেটি গিয়াছে কি 1” 

গৃহিণী, মাছি তাড়াইয়া, নথ নাড়িক় 
বলিলেন,“ রাত্রে আবার সেকোথ। যাবে £ 
ক্লাত্ধে একটা অতিথি এলে তুমি তাড়া ও 
না-আর আমি বউটোকে রাজে তাড়ি" 
য়েদেব? 

কর্তী। অতিথ হয় 'অতিখশালায় 
যাকনা? এখানে কেন? 

গিশ্লী। আমি তাড়াতে পার্ব মন! 
আমি ত বলেছি। তাড়াতে হয় তুমি 
তাড়াও। বড় সুন্দর বউ কিন্ত-- 

কর্তা । বাগদীর ঘরে অমন ছুটে! 
একট| সুননর হয়। তা আমিই তাড়াচ্চি। 
ত্রজ কে ডাকত রে!” 

ব্রল, কর্তার ছেগ্ের নাম। একজন 
চাকরাণী ব্রজেশ্বরকে ডাকিয়া! আমিল। 
ব্রজেশ্বরের বয়স একুশ বাইশ $ অনিন্প 
নটর পুরুষ,--পিতার কাছে বিনীত. 
ভাবে আলিয়া দড়াইল--কথা কছিত্ে 
সাহুম নাই। 

দেখিয়! হরবল্লভ বলিলেন? “বাপু” 
তোমার তিন সংসার--সনে আছে ?, 

ব্রজ চুপ করিয়া রহিল। 

“প্রথম বিবাহ মনে হয়--সে একট! 
বাঁগ্রীর মেয়ে ।” 

ত্র নীরব-_বাঁপেরস্্!ক্ষাতে বাইশ 
বছরের ছেলে-হিরার ধার হইলেও 
সেকালে কথ! কহিদ্ত সা--এখখন যত 
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বক মূর্ণ ছেলে হত্ত বন্ধ লঙ্বা স্পীড 
ফাড়ে। 

কর্ত! হলিতে লাগিলেন, “সে বাগ্বী 
বেটি--আজ এখানে এয়েছে-জোর কয়ে 
থাকিবে, তা তোধায় গর্ভত-ধারিণীকে 
বল্লেম যে বাটা মেরে তাড়াও। মেয়ে 
মানুষ, মেয়ে মাঞ্কষের গায়ে হাত কি 
দিতে পারে? এ তোমার কাদ। 
তোমারই খধিকার--আর কেহ স্পর্শ 
করিতে পারে নাণ তুমি আজ রাতে 
তাকে বভাঁটামেরে তাঁড়াইয়া দিবে। 
নহিলে আঁমার ঘুম হইবে ন1। 

গিন্নী বলিলেন) “ছি! বাবা মেয়ে 
মানুষের গায়ে হাত তুল না। ও'র কথ 
রাখিতেই হইবে, আমার কথ! কিছু 
চল বেনা। তাযা বর? ভাল কথার 
বিদায় করিও । ৯ 

ত্র বাপের কথায় উত্তর দিল, “যে 
'আজ11+ মার কথায় উত্তর দিলঃ 
৭ ভাল ।” 

এই বলিয়! ব্রলেশ্বর। একটু ধীড়া- 
ইল। সেই অবকাশে গৃহিণী বর্তাকে 
জিজ্ঞাস করিলেন, যে তুমি যে বৌকে 
তাড়াবে--বৌ খাঁবে কি করিয়া! 1” 

কর্তা বলিলেন-- যা খুসি করুক--- 
চুরি করুক ডাকাতি করুক--ভিক্ষ! 
করুক 1” 
| গৃহিণী ব্রজেশ্বরকে বলিয়া! দিলেন, 
4 ভাড়াইবার সয়ে বৌমাকে এই কথা 
বলিও। মেজিআসং করিয়াছিল।” 

শ্রজেশ্বর পিতার নিকট হইতে বিদায় 


হ্সবর্শন | 


(যা 


হইয়া অন্ষঠাকুয়াশীর নিফুজে শিক 
দর্শন দিলেন | দেখিলেন ব্রহ্গ ঠাকু- 
রাণী তদ্গদচিতে মালা জপ করিতেছেন 
আর মশ! ভতাড়াইতেছেন। অদেশ্বর 
বলিলেন; ” ঠাকুর মা।+ 

ত্রন্ম। কেন ভাই? 

ব্রত) আজনাকিনুত্তন খবর? 

ব্রঙ্গ। কিনুণ্তন? সাগর আমার 
চরকা টা ভেঙ্গে দিয়েছে তাই? তা! 
ছেলে মাচ্ষ দিয়েছে দিয়েছে। চরক! 
কাটতে তার সাধ গিয়েছিল- ূ 

বন্দ । তানয় তা নয়-সবলি আগ 
নাকি--" 

ব্রপ্ধ। সাগরকে কিছু বলিও না। 
তোমর! বেঁচে থাক আমার কত চরক! 
হুবে। তবে বুড়ে। মাহষ-- 

ব্রল। বপি ক্সামারকথাট শুনবে? 

ব্রহ্ম বুড়ে মানুষ ধাবে জ্াছি ববে 
নেই, ছুটা পৈতে তুলে বামুনকে দিই 
এই বৈত নয়। তা যাক্‌গে-_- 

ব্রল। আমার কথাটা শোন, নহিলে 
তোমার যত চরকা হবে সব জামিই 
ভেঙ্গে দেব। 


ব্রঙ্ছ। কি বলছ? চরকার কথ! 
নয়? 
ব্রল। তা নয়--আামার ছুইচী 


ত্রাঙ্মণী আছে জানত? 

ভ্রঙ্গ। ত্রাঙ্গণী? মা মাম! 
যেমন ত্রাক্মণী নয়ান বৌ, তেমনি আাক্ষণী 
সাগর বৌ--আমার হাড়টা খেলে" 
কেবল রূপকথা বলস্্রূপকখ! বব” 


ভব ) 


রপকখ। বল ! ভাই জাঙ্গি এত রূপ- 
কথ পাব কোথা? 

ব্রজ। রূপকথা থাক-.. 

ব্রন্ম। তুমি যেন বললেখাক, তার! 
হ'ড়ে কই? শেষে সেই বিহঙ্গমা 
বিহ্দমীর কথ! বললাম। বিহঙ্গম! 
বিহ্মীর কথ! জান? বলি শোন। 
এক বনে, বড় একট শিমুল গাছে এক 
বিহুঙগম বিহগগমী থাকে । 

ব্রজ। সর্বনাশ! ঠাকুর মা কর 
টিটি তি, আমার কথা 
শোন। 

ব্রজ্ম। তোমার আবার কাকি? 
মি বলি রূপ কথা শুনতেই এয়েছ--" 
তোমাদের ত আর কাজ নেই? 

ব্রমেশ্বর মনে মনে ভাবিল, «“ কবে 
বুড়ীদের ৮ প্রাপ্তি হবে।” প্রকাশ্যে 
বলিল £-- 

“আমর ছুইটি ব্রা্গরণী--আর একটি 
বাগীনী। বাগব্দীনীটি নাকি আজ 
এয়েছে ?+? 

ব্রশ্ম। বালাই বাঁলাই--বাগনীনী 
কেন? সে বামনের মেয়ে। 


বম । এয়েছে? 
বঙ্গ | হা। 
ব্রজ্জ। কোথায়? একবার দেখ! 
হয় না? 


ব্র্থ। হা! আমি দেখা করিয়ে 
দিয়ে তোঁনাধ বাপ মার ছু চঙ্গষের বিষ 
হই? তার চেয়ে বিহ্্গষ বিহার 
কথ। শোন। 


দেবী চৌধুরপী। 
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বজ। ভয় মাই--বাঁপ মা আম 
ডাকিয়! বলিয়াছেন--তাঁকে তাড়াইর! 
দাও ত1 দেখ! না গেলে, ভাড়াইয়া 
দিব কি প্রকারে? তুমি ঠাকুরমা) তোমার 
কাছে সন্ধানের জন্ঠ আসিয়াছি। 

ব্্ষ। ভাই, আমি বুড়ো মাঁনুষ-- 
কষ্জ নাম জপ করি, আর আলে চাল 
খ।ই। রূপকথা শোন ত বল্তে পারি। 
বাগদীর কথাতেও নই বাঁমনের কথা" 
তেও নই। * 

বজ। হায়! বুড়ে। বয়মে কষে 
ভূমি ডাকাতের হাতে পড়িবে। 

ক্দ। অমন কথা বলিসনে--বড় 
তাকাতের ভষ ! কি, দেখা করবি? 

বর । তা নহিলে কি তোমার 
মালা জপ দেখতে এয়েছি? 

ব্রঙ্ম। সাগর বৌয়ের কাছে যা । 

বন । সত্বীনে কি দতীনকে দে- 
খায়? 

রঙ্গ । তুই যানা। সাগর তোকে 
ডেকেছে, ঘরে গিয়ে বসে আছে। অমন 
মেয়ে আর হয় না। 

তরল । চরকা ভেঙ্গেছে বল 1 নয়াণ 
কে ব'লে দেব--সে যেন একটা চরক!1 
ভেঙে দেয়। 

বঙ্গ । হ্সাগরে, আর নয়নে? 
বা!যা! 

ত্র । 
গাব? 

বর্গ। বুড়ীর কথাটাই শোঁন, না, 
কি জানাতেই পড় লেম, গা! ? আমার 


গেলে বাগদীনী দেখতে 


৪৮ 


আল জপ হলো না। তোর ঠাকুর 
মাদার তেষ্টট! বিয়ে ছিল--কিস্ধ 
চৌদ্দ বছরই হোক্‌-.সাঁর চুয়াত্বর বছরই 
হোক-কই কফেউডাকলে ত কখন 
মা বলিত ন1। 

বর্গ । ঠাকুর দাদার অক্ষয় স্র্গ 
হৌক--আমি চোদ্দ বছরের সন্ধানে 
চল্লেম। ফিরিয়া! আনিয়! চুয়াত্তর 
ধ্ছরের লন্ধান লইব কি! 

ব্রঙ্গ। যার্যা যা! আমার মাল! 
জপ1 ঘুরে গেল। রঃ নয়ানতারাকে বলে 
দিব তুই বড় চেঙ্গড! হয়েছিস। 

ব্রত । বলে দিও। খুসী হয়ে 
ছটে। ছোলাতাজা পাঠিয়ে দেবে। 

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর--সাগরের 
সন্ধালে প্রশ্থান করিলেন । 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

সাগর স্বশুরবাড়ী আসিয়া ছইটি খর 
পাইয়াছিল, একটি নীচে, একটি উপরে । 

নীচের ঘরে ঘসিয়! সাঁগব পান 
সাজিত, সমবয়স্কাদিগের সঙ্গে থেলা 
করিত) কি গল্প করিত। উপরের ঘরে 
রাত্রে শুইত। দরিনমানে সোয়া হইলে 
সেই ঘরে গিয়া হবার দিত। অতএব 
ব্রজেখর) ব্র্গ ঠাকুয়াণীর উপকথার জাল! 
এড়াইয়! সেই উপবের ঘরে গেলেন । 

সেখানে সাগর নাই---কিদ্ক তাহার 
পরিবর্তে আয় গাধজন কে আছে। অনু- 
তবে বুঝিলেন, এই নেই প্রথম স্ত্রী। 

বড় গেল বাধিন। হুইজলে সন 


ব্কার্শন। 


দি 


বড় নিকট--স্ত্রী-পুরুষ--পযস্পারের অ- 
দাঙ, পৃথিবীর মধ্যে পর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ 
সন্বন্ধ| কিন্ত কখনও দেখা নাই। কখন 
কথা নাই। কি বলিয়! কথা আংরস্ত 
হইবে ? কে আগে কথা কহিধে? বিশেষ 
একজন তাঁড়াইতে আসিয়াছে আর এক 
জন তাঁভ। খাইতে আসিয়াছে । আমরা 
প্রাচীন! পাঠিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, 
কথাট1 কি রকমে আর্ত হওয়া উচিত 
ছিল? 

উচিত যাই হৌক-উদ্টিত সন্ত, 
কিছুই হইল ন1। প্রথমে ছুই জনের। 
একজনও অনেকক্ষণ কথা কহিল না। 
শেষ প্রফুল্ল, অল্প, অল্পমাত্র হাসিয়া! 
গলায় কাপড় দিয়া ব্রজেশ্বরের পায়ের 
গোড়ায় আসিয়া! টিপ করিয়া এক প্রণাম 
করিল। 

ব্রনেখ্বর বাপের মত নহে । প্রণাম 
গ্রহণ করিয়া অপ্রতিভ হুইয়।, বাছ্‌ ধরিয়। 
প্রকুল্পকে উঠাইয়! পালক্কে বসাইল। 
বসাইয়! আপনি কাঁছে বসিল। 

প্রফুল্লের মুখে একটু ঘোমট! ছিল--- 
সেকালের মেয়েরা একালের মেয়েদের 
মত নহে--ধিকৃএ কাল? ভাসে ঘোমট! 
টুকু, প্রফুলনকে ধরিয়া বসাইবার সময়ে 
সরিয়া গেল-শ্রজেশ্বর। দেখিল যে 
গ্রফুল্প কাদিতেছে। ব্রজেম্বর না বুঝিয়া 
হুবিয়া--আ ছি!ছি!ছি! বাইশ বছর 
বয়সেই ধিক! ব্রজেশখবর না! বুঝিরা 
দুবিয়া। না ভাবিয়। চিত্তিয়া, ঘেখালে 
বড় ডন্ভবে চোখের নীচে দিয়! এক 
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ফট! জল গঁড়াইয়। আসিতেছিল--সেই 
গ্বানে--অ। ছি ছি! ব্রজেশ্বর হঠাৎ চুদ্ছিত 
করিলেন | গ্রন্থকার প্রাীন_- লিখিতে 
লজ্জা নাই--কিস্ত ভরস! করি মার্জিত 
কুচি নবীন পাঠক এইখানে এ বই পড় 
বদ্ধ করিবেন। 
যখন ব্রজেশ্বর এই ঘোরতর অন্নীলতা 
দোঁষে নিজে দুষিত হইতেছিলেন, এবং 
গ্রন্থকারকে সেই দোষে দূষিত করিবার 
কারপ হইতেছিলেন-_যখন নির্বোধ 
রগ মনে পকরিতেছিল যে বুঝি 
এই মুখচুম্বনের মত পবিত্র পুণ্যময় কর্ঘ 
ইহ জগতে কখনও কেহ করে লাই, 
সেই সময়ে হারে কে মুখ বাড়াইল। 
সুখ খানা বুঝি অল্প একটু হানিয়াছিল--* 
কিযার মুখ তাঁর ভাতের গহ্নার বুঝি 
একটু শব্ধ হইয়াছিল--তাই ব্রজেশ্বরের 
কাণ সেদিগে গেল। ব্রজেশবর সেদিগে 
চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, যুখ খান।) 
বড় সুন্দর। কালো কুচকুচে কৌোকড়। 
ক্োকড়া ঝপটায় বেড়1--তথন মেয়ের! 
ঝাপটা! রাখিত-তার উপর একটু 
ঘোমট| টানাঘেোমটার ভিতর ছুইট! 
পদ্ম পলাশ চক্ষু ও ছুইখানা পাঁতল। রাঙ্গ। 
ঠেট মিঠে মিঠে হাসিতেছে। ব্রজেশ্বর 
দেখিলেন, মুখখান! সাগরের। সাগর, 
স্বামীকে একটা চাবি ও কুলুপ দেখাইল। 
সাগর ছেলে মানুষ? শ্বামির সঙ্গে জিয়াদা 
কথ। কয় না। ব্রজ কিছু বুঝিতে পারি- 
লেন না। কিন্তু বুঝিতে বড় বিলম্ব 
হইল ন! সাগর বাছির হইতে কপাট 


দেখী চৌমুয়াণী। 
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টানিয়া দিয়া, শিকল লাগাইয়া ফুলুপে 
চাঁবি ফিরাইয়1 বন্ধ করিয়া ছড় ছড়, 
করিয়! ছুটিয়া পলাইল। ব্রজেগ্বর, কুলুপ 
পড়িল গুনিতে পাইয়া, «কি কর সাগর ! 
কি কর সাগর!" বলিঘ়া চেঁচাইল। 
সাগব কিছুতে কাণ না দিয় ছুড়, ছু, 
ঝম. ঝম. করিয়! ছুটি একেবারে ব্রক্ষ- 
ঠাকুরাণীর বিছানায় গিয়া গুইয়। পড়িল । 

ব্ন্ম ঠাকুরাণী বলিলেন, “কি লা 
লাগর বৌ? কি হয়েছে? এখানে এলে 
শুলি যে?” 

সাগর কথা কক্গ ন!। 

ব্রক্ষ। তোকে ব্রন তাড়িয়ে দিয়েছে 
নাকি? 

সা! তা নইলে আর তোমার 
আশ্রয়ে আপি? আনব তোমার কাছে 
শোব। 

ব্রদ্দ। তা শো শো! এখনই, 
আবার ডাকবে আখন! আহ!!! তোর 
ঠাকুর দাদা এমন বারে! মাস ত্রিশ দিন 
আমায় তাড়িয়ে ধিয়েভে। আবার তখ- 
নই ডেকেছ--আমি আরও রাগ করে 
যেতেম না-তা মেয়ে মামুষের প্রাণ 
ভাই! থাক্তে ও পারতেম ন1। ,এক 
দিন হলো কি-- 

স]। ঠান্দিদি-একটা! রূপকথা বল 
না। 

ব্র। কোনটা বলবো, বিহঙগম বিহ- 
জমার কথা বলিব? তা*একেল। গুন্বি, 
নূতন বৌট! কোথায়, তাকে ভাকনা-- 
দুজনে শুন্বি। 
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লসা। রম রোগা দামি এখন 
খুজতে পারি না। আমি একাই শুনবো 
তুমি বকা। 

ব্রহ্ম ঠাকুরানী তখন সাগকের কাছে 
গুইয়। বিহ্গমের গল্প আরম্ত করিল। 
সাগর তাহার আরম্ভ হইতে না হইতেই 
ঘুমাইয় পড়িল। ব্রহ্ম ঠাকুরাণী সে 
সম্ঘ(দ অনবগ্ত্বঃ ছুই চারি দও গর চালা 
ইবেন, পরে যখন জানিতে পারিশেন 
শ্রোত্রী নিজ্রামগ্ন? তখন ছুঃখিত চিত্তে 
মাঝ খানেই গর সমাপ্ত করিলেন। 

এখন নয়নতারা জানে যে স্বামী 
সাগয়ের ঘরে ॥ তাঁকে একবার আড়ি 
পাতিতেই হইবে । সে যখন আপিক! 
ছুটিয়াছিল--তখন বাঁগর দ্বারে কুলুপ 
দিয়া পলাইয়াছে। নয়নতা'র। আড়ি 
পাতিয়! বুঝিয়! গেল যে বাগদী বউ ঘয়ে 
গআাছে। রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে 
মনে মনে বলিল--সাগরি বাদরী-- 
অধঃগাতে যাঁও--উম্নমুখী--চুলোমুখী 
আপনি শুতে যায়গা পায় না শঙ্ক- 
রাকে ডাকে | খন নয়নতারা, 
একফমব জ্কাধীকে শিখাইয়া পড়াইয়! 
শ্বগুরের কাছে পাঠাইলেন। সে কোন 
কাজের ছলে কর্তার কাছে গিয়া, কথান্ন 
কথায় বলিয়। আিলঃ যে মুটী বৌ-- 
গ্রফুহ্ন বাগদী ঘুচিয়! ক্রমে মুচিতে দাড়া” 
ইতেছিল্মুচি বৌ ব্রজেশ্বরের ঘরে 
শয়ন করিসাছেল তখন বর্ডার হকুষ 
হইল, যে কীপই প্রতে নয়াল বৌমা 
হস্তে তাহাকে খাটা মারিয়া বিষায় 


মষন। 
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করিবেন। ভ্রযেছের ভাগে, কর্তা 
মহাশয় এক কাড়ি তিরক্ার দয়! করিয়া 
রাখিলেন। 

এদিগে প্রভাত হইতে লা হইতেই 
সাগর আসিয়া, খধরর় কুলুপ খুলিদ্! 
দিয়া গেল। তার পর কাহাকে কিছু 
ন1 বলিয়া ব্রচ্ছঠাকুরাণীর ভাঙ্গা! চরক! 
লইয়! সেই নিদ্রামগ্না বর্ষিয়সীর কাণের 
কাছে ঘেনর ঘেনর করিতে লাগিল। 

« কটাশ--বানাৎ করিয়া কুলুপ 
শিকল খোলার শব্ধ হই গ্রফুকু ২ও 
ব্রজেশ্বর তাহা গুনিল। প্রফুর বলিয়া"), 
ছিল--উঠিয়! দাড়াইল। বলিল--- 

“সাগর শিকল খুলিয়াছে। আমি 
চলিলাম | যেষে কথা হইয়াছে, তাহ! 
তোমার মনে থাকিবে কি? 

ব্রজেশ্বর বলিল, * ভুলিবার কথ! 
কোন্ট! ? ৮ 

গ্র। সবই ভুলিবার কথাস্-কেন 
না আমিই যে ভুলিবার বস্ত। কিন্ত 
কথাটা চিরদিনের জন্য ম্নে রাখ, 
তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা। 
বিশেষ গ্রয়োথথন আছে। আমিন! হয় 
ভাল ধরিয়! আবার তোমায় ছিজাসা 
করি। প্রথম কথা, তুষি আমায় ত্যাগ 
করিলে বটে £ 

ব্।(। এমন কথা ফেক বল? তো 
মায় আমি কখন তাগ করিব না-ষে 
শ্রী ত্যাগ করে মেমহাপাতকী। তবে 
যত দিন আমার বাপ বর্তমান আছেন, 
কত দিন বোমার আমার দেখ! লাক্ষাৎ 
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হইবে না। পিতার অবাধ্য কোন 
মতেই হইতে পারিব না-অবাধ্য হই- 
বার আমার সাধ্য কি? কিন্ত পিতার 
আবর্তমানে-- 

প্র। অর্থাৎ তোমার আর আমার 
প্রাচীন বয়সে, তুমি আমায় গ্রহণ করি- 
বে। ভালই । ততদ্দিনআমি খাইবকি? 
আমার শ্বশুর একথায় যে উত্তর দিয়া- 
ছেন তাহা ত তোমারই মুখে শুনিলাম। 
তোমারও কি সে মত? চুরিঃ ভাকাতি, 
চি্ধা কীরিরীথাইব, তোমারও কি সেই 
"মত ? 

ব্রজেশ্বর অধোবদন হইল। কিছু 
পরে বলিল, “আমার নিজের কিছু নাই 
কিন্ত যেমন করিয়া হৌক আমি কিছু 
কিছু সংগ্রহ করিয়া তোমাকে পাঠাইয়া 
দিব ।% 

প্রা সংগ্রহ কবিয়--অর্থাৎবাপের 
টাকা হইতে কোনমতে কিছু লইয়া । 
তাহ! আমি লইৰ না--তোমাব বাপেৰ 
এক পয়সা আমি খাইব না। তুমি নিজে 
উপার্জন করিয়। আমায় খাওয়াইতে 
পার ন।£ 

ব্। আমি বাপের অধীন--ঘরের 
বাহির হইতে পাই না--নহিলে উপা- 
জমে আমি অক্ষম নহি। সে চেষ্ট! 
এখন করা বৃপ1। 

প্র। তবে তোমার কিছু দিয়! 
কাধ নাই। আমি পারি, চুরি ডাকাতি 
ভিক্ষা! করিয়াই খাইব। না পরি মরিয়। 
যাইব। 


দেবী চৌধুরাণী। 
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ত্র। অমন সকল কথা মুখে আনিও 
না। আমার একটি আঙ্গটি আছে-__ 
অনেক টাক! দাঁম_-এ্রটি লইয়া যাঁও-- 
এখন কিছু দিন চলিবে--তার পর-- 


গ্রা। আঙ্লটি লইয়া আমি কোন, 
বাজারে বেচিতে যাব? তবু আঙগটিটি 
দাও । তোমার সঙ্গে এক রাত্রের জন্ত 
যে সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহাতেই আমার 
জন্ম সার্ক হইয়াছে; মধ্যে মধ্যে 
আঙগটি দেখিয়া এন্মরণ করিব। কিন্ত 
এ আল্গটি আমার কাছে দেখিলে কেহ 
'চোর বলিয়া ধরিবে না ত? কিম্বা আরও 
কি 





ব্র। এ আলজটিতে আমার নাম 
খোদা আছে। নিতে কোন ভয় করিও 
না। 


এই বলিয়! ব্রজেশ্বর আঙগটি আনিয়! 
দ্বেখাইলেন, তাহার ভিতর পিঠে তাহার 
নাম ফারসী অক্ষরে খোদ্িত আছে। 
গ্রকুলপ আঙটি লইল। 

ব্র। এখন কোথায় কি প্রকারে 
তোমার সঙ্গে আবার সাক্ষাঁৎ হইবে 
বলিয়া দাও । 


প্র। সে ভার তোমার উপর-_ 
আমার যন দূর সাধা তাহ! করিয়াছি! 
এখানে ত আর আমার আঁসা,হইতে পারে 
না। তুমি আমাদের বাঁড়ী যাইৰে £ 

বরজেশ্বর আবার অধৌত্রদন হইল 
-_বলিল “শত্রুর! জাতি মারিবে।” 

প্র। তবে দেখা সাক্ষাৎ এই 
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পর্য্যন্ত | যদি আর একবার কখনও ফোন 
গতিক্ষে সাক্ষাৎ হয়------ 

ব্র। যদি কোন গতিকে সাক্ষাৎ 
হয়-.তবে কি?চুপ করিলে কেন? 

গ্র। তখন তুমি আমায় চিনিতে 
পারিবে কি? এ বয়স ত থাকিবে ন।। 

ব্র। আমি ভূলিব না। 

গ্র। ভুলিবে। 

এই বলিয়! প্রফুল্প এক হাতের পিত- 
লের বাল! খুলি! জোর করিয়া! তাহা 
হুইখান। করিয়! ভাঙ্গিল। বলিল, 

* আধ্‌খান। 'বাল। তোমার কাছে 
থাক। আর্ধখানা আমার কাছে রহিল। 

'ধখানায় আর আধখান। মিলাইলে, 

তুমিও চিনিবে, আমিও চিনিব। এখন 
চলিলম। মনে থাকে যেন--আমায় 
বিন! অপরাধে তাগ করিলে । 

এই বলিয়! প্রফুল্ল ছ্বার খুলিয়া বাহির 
হইল--ব্রজেশ্বর কিৎকর্তবাবিমুড হইয়] 
ধাড়াইয়৷ রছিল। 

দ্বার খুলিয়া! গ্রফুল দেখিল, ছার 
পার্থে নয়নতারা বাটা হাতে দড়াইয়! 
আছে। প্রফুল্পকে দেখিয়াই নয়নতার| 
বলিল, “বেরত মাগী, বাটা মেরে তোর 
বিষ ঝেড়ে দ্বিই,।” 

প্রফুল হাসিয়! বলিল, “তুমি কি 
ঘাড়ীর ঝাড়, ওয়ালা নাকি ?” 

নয়নতারা জলিয়া অঙ্গারের মত 
হুইল। ভাবিবার জন্য ঝট তুলিল। 
প্রফুল্ল সরিল না । অ্রথেস্ব্ ঘরের ভিতর 
হইতে এসব দ্বেখিতে পাইল-্বাট! 


ৰষধর্শন। 


মা 


গ্রফুয্পের ঘাড়ে পড়ে পড়ে এমন সম্ধে 
ব্রজেশ্বর নয়নতারার হাত হইতে ঝট! 
কাড়ি! লইল। প্রফুল্ন আবার হানিক়া 
নয়মতারাকে হলিল--“তুমি মনঃক্ুপ্ 
হইওন1 দিদি--ও ঝাট। মারাই হুই- 
যাছে। ইহজদ্মে আমি তাই তাঁবিব। 
মনে থাকে যেনসতুমি আমাকে ঝাটা 
মারিয়া এবাড়ী হইতে বিদায় করিলে 1” 

প্রফুল্ল আর কাহারও সঙ্গে কথা 
কহিল না। একেবারে বাহিরে থিড়কী 
দ্বার পার হইল। দেখিঈ-লখার্পে সাখুর 
ঘের৷ বাগানে ব্রহ্ম ঠাকুরাণীর পূজা 
ফুল তুলিতেছে। প্রফুল্ল বাগানের কাছে 
গিয়া বলিল, “আমি ভাই আজ চলি- 
লাম। এবাড়ীতে আর আসিব ন|। 
তুমি ৰাপের বাড়ী গেলে সেখানে 
তোমার সঙ্গে দেখা হইবে।” 

সা। তুমি আমার বাপের বাড়ী 
চেন? 

প্র। না চিনি, চিনিয়! যাইর। 

সা। তুমি আমার বাপের বাড়ী 
যাবে$ 

প্র। আমার আর লঙ্জ|! কি? 
আমি আর কুলের কুলবধূ নই। সেনাম 
আমার ঘুচিয়াছে। 

সা। ছি, আমন কথা বলিওনা। 
তোমার মা, তোমার গঙ্গে দেখ! করি- 
বেন বলিয়! দাড়াইয়া আছেন। 

বাগানের দ্বারের কাছে যথার্থ প্রফু- 
ল্লের মা াড়াইয়া ছিল। সাগর দেখা- 
ইয়া দিল।- প্রফুল্ মার কাছে গেল। 


১২৮৯) 


কাঞ্চন মাল।। 
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কাঞ্চন মালা । 


ছাদশ থণ্ড। 

/ ১। 
শ্বামীস্বঙ্গী হওয়ার সম্বাদ পাইয়! 
' অবধি কাঞ্চনের মনের স্ক্তি ছিল ন|। 
তাহার যাহা নিত্যকর্্ম ছিল, তাহা তিনি 
করিতেন,--কেবল মাব্র অভ্যাসের 
গুণে। কিন্তু তাহাতে তাহার বড় একট" 
উৎসাহ ছিল না। নিত্য সঙ্ব-ভোজন 


করাইতেন, নিত্য দীন দরিদ্রদিগকে অন্ন- 


বস্্র'দিতেন, নিতায রোগীদ্দের সেবা করি- 
তেন, নিত্য ওধধ বিতরণ করিতেন, সমস্ত 
কেরল অভ্যাসের গুণে । ক্রমে দেখিলেন 
তাহাতে তাচার কাজ ভাল হয় না । এক 
দিন সজ্য-ভোজনে পরিবেশন করিতে 
গিয়! সর্বাগ্রে পায়স দিয়! ফেলিলেন; 
একদিন একজন রোগীকে ওধধ সেবন 
করাইয়। আদিলেন, পরদিন পথ্য দিতে 
হইবে, সন্ধার পূর্বে পথ্যের কথ তাহার 
মনে পড়িল ন। মনে পড়িলেই দৌড়িয়।| 
গেলেন, গিয়া দেখেন প্োগী অনাহারে 
মৃতপ্রায় হইয়াছে। অতি কষ্টে তাহার কথ 
বাহির হইতেছে । একদিন এক দরিদ্র 
ব্রঙ্গণের জন্ত কিছু খাবার লইয়া ধাইতে 


যাইতে একী পুক্করিণীব তীরে উপস্থিত 
হইলেন; মনে হইল গ্রকদদিন কুণাল ও 
তিনি এই পুক্ষরিণীতে স্নান করিতে 
আসিয়াছিলেন ; আবার নেই পূর্ব্ব কা. 
হিনী মনে পড়িয়! গেল, গঙ্মাশীর্য পর্বব- 
তের বাঘ শীকার হইতে সকল কথা মনে 
পড়িল। দীড়াইয়! এক মনে তাহাই 
ভাবিতে লাগিলেন-_-আখত্ম-চিস্তায় মগ্ন 
হইযা উঠিলেন, খাবার গুলি চিলে ছে] 
মারিয়। লইয়া! গেল। 

কাঞ্চন দ্বেখিলেন, এরূপ মনে গৃছে 
বাস আর সঙ্গত নয়। যে কাদে উৎসাহ 
নাই সেকার্প করিতে নাই। যেখানে 
থাকিলে মনের স্ফূর্তি হয় না! সে খানে 
থাকিতে নাই।সাত পাঁচ ভাবিয়া কাঞ্চন 
গৃহত্যাগ করিলেন। এক দিন থোর। ছি- 
প্রহর! নিবিড়-গাড় তমস্থিনী রাত্রিতে 
পতি-অম্বেষণী কাঞ্চন-মাল। আপন 
কুটারে বনন ভূষণ পরিত্যাগ করিলেন ? 
শাক্য ভিক্ষুকী সাজিলেন। রক্তবন্ত 
পরিধান করিলেন, শ্বহস্তে স্তুপাদ লুলিত 
কেশ রাশি ছেদন করিলেন। কত গুল! 
ধুলা কাদ1 মাধিক্ক! সে তগ-কাঞ্চন-দরিত 


858 


বর্ণের হীনত সম্পাদন করিলেন। ধর্ধ, 
সজ্ঘ ও বুদ্ধকে প্রণাম করিলেন $ ধীরে 
ধীরে ধীরে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করি” 
লেন?) করিয়! অনস্ত পিচ্ছিল অন্ধকার 
সমুদ্রে একাকিনী ঝাঁপ দিলেন। 
৮ 

পাটলী পুত্র হইতে তক্ষশীল! যে 
অনেক দুর| একখানি চিটা আদিতে 
এক মাস লাগে;এক। কাঞ্চন এতদৃর কি- 
রূপে যাইবে? ধিস্তু কাঞ্চন খধিকনা1) 
পর্বত তাহার জন্মভূমি সে রাক্সপুরীর 
্ুখকেই কই বলির! মনে করে। 
রাজ-পুর্ীতে বসিয়! থাকিতে হয়। রাজ- 
পুরীতে পাখীরা প্রাণ খুলিয়! গান গাইতে 
পারে না। যে বায়ু পর্বত-শীর্ষে প্রাণ 
প্রফুল্প করিয়! দেয়, সে বায়ু রাজবাড়ীতে 
পাওয়া যায় না। রাজ-বাড়ীতে প্রাণ 
খুলিয়া কথাই কহার যে নাই; সুতরাং 
কাঞ্চনের পক্ষে রাজ-বাড়ীই কষ্টকর? 
পথশ্রম তাহার পক্ষে কষ্টকর নছে।কিস্ত 
এবার পথ চলিতে গিয়া কাঞ্চন বুঝিতে 
পারিলঃ যে সেকালের পগ চলায় আর 
একালের “পথ চলায় অনেক তফাঙ। 
এখন ভাবনার ভারে মন পীড়িত, পথ 
যেন বড় লম্ঘ/। বলিয়া বোধ হইতে 
লাগিল । পাষেন উঠিতেছে লা! বোধ 
হইতে লাগিল। তিনি অন্য লোক অপেক্ষা 
আনেক দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন; 
কিন্ত তথাপ্িএহাহার মন উঠিল ন]। পাছে 
রাজ-পথে কেছ দেখিতে পাক এই ভয়ে 
তিনি মে গথে খেলেন ন। রাজপথ 


বঙ্গদর্শন। 


1) 


বাকিয় গিক্লাছে, মগধ সামাজ্র প্রায় 
সমস্ত প্রধান নগর গুলি  একভী রাস্তার 
ধারে, সুতরাং সে পথে যাইতে গেলে 
অনেক দেরি হইবে ভাবিয়! কাঞ্চন গ্রাম্য 
পথ আশ্রয় করিলেন | কথন মাঠের উপর 
দিয়।,কখন বনের মধ্য দিয়! কখন গ্রামের 
ভিতর দিয়া, কথন বড় বড় নদী সম্তরণ 
করিয়া, পতিগতপ্রাণা পতির অন্বেষণে 
গমন করিতে লাগিলেন। হৃদয়ে পতির 
রূপ)অঙ্কিত, পত্র ভাবনায় পথের ক্লেশ 
অনুভব হইল না, এক কারকৃতীতর 
বহু সংখ্যক লোক সংগ্রহ হইল, দেখিল 
মধ্যাহ হুর্যা-কিরণে দীপ্যমান মৃক্তি 
দেবতা বা গন্ধর্ব বা বিদ্যাধর সকলের 
ম্মুখে সরযূ জলে ঝাপ দিল; সরযূ তখন 
উত্তাল তরঙ্গ-মাল। পরিপ্নুত মৃত্যার দন্তা- 
বলীর মত বন্ধুর। সকলে ইাই। করি! 
আদিয়! পড়িল, কেহ কেহ নৌ! লইম! 
তাহার পশ্চাৎ যাইবার উদ্দযোগ করিল, 
কিস্তসে দেব ন! মানুষ হাত তুলিয়! বারণ 
করিল এবং « ধম্মং শরণং গচ্ছামিঃ 
“সংঘং শরণং গচ্ছামি)” এবুদ্ধং শরণৎ 
গচ্ছামি', বলিতে বলিতে বক্ষোভরে 
উত্তাল তরঙ্গমাল! ভেদ করিয়া অবিরল 
ঘূর্যমাণ হস্তদ্বয়ের ঘার| নিজের পথ 
পরিষ্কার করিয়। অল্প ক্ষণেই নদীর অপর 
পারে পহুছিল। তাহার পর সেই আর্দ্র 
বস্ত্রে পুনরায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। 
ও 

এক দিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় 

অহিচ্ছত্রের লোক সহন! জাগরিত হুইয়! 


বটিল্ল 
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গুনিল শ্বরলহছরীতে আকাশ পাতাল 
পরিপুর্ণ করির়। গাথা গান করিতে করিতে 
কে রাজপথের মধ্য দিয় যাইতেছে? 
কেহ বলিল নগরের অধিষ্ঠাত্রী; কেহ 
বলিল বিদ্যাধরী। 

আর এক দিন সন্ধ্যার সময় মদি- 
পুরার লোকে একী প্রকাণ্ড পুক্ষরিণীর 
চারিপার্খে দাড়াইয়! মহা কোলাহল 
করিতেছে, একটা বালক জলে ডুবিয়] 
গিয়াছে কেহ /তুলিতে পারিতেছে ন1। 
তাহার পিতামাতা! হাত পা আছাড়াইয়। 


" কাঁদিতেছে;ঃ কেহ সাত্বন! করিতেছে, কেহ 


ক্রন্দন করিতেছে কেহ ডুবরি ভাকিতে 
যাইতেছে । এমন সময়ে সহসা আশ্র্ধ্য 
হইয়! তাহারা দেখিল, জয়-ধর্্ম জয় সঙ্ৰ 
জয়বুদ্ধ ধ্বনি কাঁরয়া এক রক্তম্বরীদেখী 
আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কাহা- 
কে কোন কথা বলিলেন না, জলমধ্যে 
ঝাঁপ দিলেন, ডুবিলেন কিয়ৎ পরে জল 
যেমন ছিল তেমনি হইল। তাঁহার গর্ভে 
যে ছুইট। মানুষ আছে তাহার কোন 
চিহ্ন রহিল না। সকলে ভাবিল কোন 
যক্ষ বালককে লইয়! পাতালপুবী প্রবেশ 
করিল। ওম! 1! অল্প ক্ষণে বালক কোলে 
দেবী জলোপরি ভাসমান হইলেন, বালক 
মুচ্ছিত অচেতন। তাহার বাপ ম! দৌভতিয়া 
বালক কোলে লইতে আসমিল। দেবী 
ছুই প1 ধরিয়া! বালককে ঘুরাইতে লাগি- 
লেন, লোকে বিশ্বিত হইল ; পিতা মাতা 
ব্যাকুল হইয়! তাহার হাত চাপিয়া ধরিতে 
গেল; কিন্ধু মানুষের সাধ্য কি দেবীর 


কাঞ্চনমালা। 
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বল রোধ করিতে পারে? কয়েক 
মুহুর্ী পরে দেবী মাতার ক্রোড়ে 


সন্তান দিলেন। সন্তান মাতৃ ক্রোড়ে 
হাসিতে লাগিল। সকল লোকে ছেলের 
মা বাপের জনা আহ্লাদ করিতে লাগিল। 
এ দিকে দেবীও অন্তর্িত! হইলেন। 
৪ 

ক্রমে কাঞ্চনমাল। মাণিক্যালা আসিয়া 
পৌছিলেন। মাণিক্যাল৷ পার হুইয়াই 
বিদ্রোহী দেশ। কাঙ্টীন মাণিক্যালার 
প্রধান মঠে একরাত্রি অবস্থান করিলেন। 
সমস্ত দেব মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন। 
এবং গ্রাহঃকালে ধন্ম সঙ্ঘ ও বুদ্ধের 
নাম স্মরণ করিয়া নিভক চিত্তে 
বিদ্রোহী রাজ্যমধো প্রবেশ করিলেন। 
ছুই তিন দিন নির্বিক্বে কাটিয়! গেল। 
তৃতীষ দিবসে শতদ্র নদী পার হ্ইয় 
তিন চারি ক্রোশ যাইয়। তিনি দেখিলেন 
এক স্থানে বহু সংখ্যক সেনা সমবেত 
হইয়ছে। কাঞ্চনমাল। সৈন্য দেখিয়! 
অন্য পথে যাইবার উৎযোগ করিলেন, 
কিয়ৎ দূর গিয়া ক্রমে শাল বনে প্রবেশ 
করিল | কিছু দুর যাইতে না যাইতেই 
তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, দেখি- 
লেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাল গাছ যাহার 
মধো সূর্যা রশ্মি কখন প্রবেশ করিতে 
পায় না। সেই নিবিড় অন্ধকার মধ্যে 
দেখিলেন কোথাও কতক গুল! বন্বল 
পড়ির়] রহিয়াছেঃ কোথা কতক গুলা 
ভাঙন! ঢাল পড়িয়া রহিন্নাছে, কোথাও 
কতক গুল! ভাঙ্গা! হাড়ি রহিয্নাছে, 
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কোথাও কতকগুল1 কাঠ রাশি কর! রি 
য়াছে। কিন্তু সব ঝোপের মধো লুকার্ম। 
কোথায় একটী মনুষা নাই চাক্দি 
দিক চাহিয়! দেখিলেন কোথাও একটা 
মন্গুষা নাই । পশ্চাৎ ভাগে অনেক দূরে 
বোধ হইল একট। কি আসিতেছে, ঠিক 
স্তির করিয়া বুঝিতে পারিলেন ন! 
মানুষ কি জানোয়ার | তিনি সত্বর পদে 
অগ্রসর হইছে লাগিলেন, কিয়ৎ দূব 
গেলেই একটা বিকট ধ্বনি শুনিতে 
পাইলেন, শব লক্ষ্য করিয়। চাহিয়া 
দেখেন কএক জন প্রকাণ্ডাকার অশ্বারোহী 
কতক গুলি গুনে গোরু বেড়িয। আসি- 
তেছে, দেখিতে পাইয়াই তিনি 
বৃক্ষাস্তরাল দিয়! যাইতে লাগিলেন । 
আবার সমন্ত বন ভূমি কম্পিত কবিয়। 
ভীষণ সিংহ নাদ হইল; আর প্রতোক 
বৃক্ষ হইতে ছুইটী ১টী,৩টী করিয়া! বন 

ং্যক লোকে কানন ব্যাপ্ত হইল। 
কাঞ্চন যে দিকে চাছেন, দেখেন রণ. 
বেশ। ব্রাঙ্মণ সেনা, প্রকাও বলৰান, 
ছিন্ন বস্ত্র পরিধান, অপরিষ্কার শরীর 
কাহার যল্তপবীত আছে কাহার নাই। 
বৃক্ষ হইতে ভূমিতে পড়িয়া সকলে অ্া- 
রোহীদদিগের প্রতি ধাবিত হইল, বোধ 
হয় অশ্বারোহীগণ ইহদেরি জন্য খাদা 
সামগ্রী সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল। দেখিয়া 
কাঞ্চন রক্তান্ছর খানি বিলক্ষণ রূপে 
মুড়ি দিয়া একটা বৃক্ষের ছুইগী শিকড়ের 
মধ্যে বসিয়। পড়িলেন। কিন্ত বহু সংখ্যক 
হট স্বভাব সৈনিক বৃক্ষের উপর হইতে 


বগদর্শন। 


€ মাঘ 


অস!মান্য বপ লীবণ্য-ব্তী একী রম. 
ণীকে কানন মধ্যে একাকী দেখিফ়াছিল। 
দেখিয়া অনেফের মনে অনেক প্রকার 
তাবের উদয় হইয্নাছিল। কিন্তু কিকরে 
অর্থারোহীগণ গ্রত্যাবৃত্ত হইবার পূর্ষ্ 
বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিবার নিষেধ ছিল। 
স্থতরাং এতক্ষণ তাহার! কিছুই করিতে 
পারে নাই। এক্ষণে তাহার। সুন্দরী 
কোথায় গেল, খোজ করিতে আরম 
করিতে লাগিল । অধিক্‌ক্ষণ খুঁজিতে 
হইল না। সন্ধান করিযী “সদ্ীদ 
করিয়াঃ বৃক্ষমূলে রক্তাম্বর দেখিয় 
তদভিমুখে 9৮ জন ধাবিত হইল। যখন 
কাঞ্চন দেখিলেন, লুকাঁন আর থাক! 
গেল না) তখন তিনি সত্বর বৃক্ষারোহণ 
করিলেন। বৃক্ষের শাখায় দণ্ডায়মান 
হুইয়। উচ্চৈঃম্বরে সৈনিকগণকে সন্বোধন 
করিয়া বলিলেন, আমি পতি অগ্বেষণে 
বুদূর হইতে আমিতেছি, আমার পতি 
তক্ষশিলায় বন্দী আছেন, আমি তথার 
যাইব, আমায় বাধা দিও ন!। 

একজন টৈনিক উচ্চৈঃশ্বরে হাস্য 
করিয়! বলিল, ততদূর যাইতে হইবে না 
এই খানেই পতি লাভ করিবে; আর 
একজন বলিল পতির অন্থেষণে না উপ- 
পতির ? ছুই, তিনজন সত্বর বৃক্ষ আরো- 
হণ করিতে লাগিল; কাঞ্চন বলিল, বৃক্ষে 
উঠিও না এক পদ্াঘাতে ভূমিতে নিক্ষি্ 
করিব। সকলে হাস্য করিয়া উঠিল, কিন্ত 
যে সর্বাপেক্ষা! উবার নিকটবর্তা হুইয়া- 
ছিল, তিনি উহাকে এমন দ্বাকণ পদদা- 
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ঘাত করিলেন যে সে রক্ত বমন'করিতে 
করিতে ভূতলে পতিত হইল। তথন সকলে 
ভয়ে অভিভূত হইয়। সত্ব বুক্ষ হইতে 
লামিয়। পড়িল। খন সংখ্যক লোক বৃক্ষ- 
তলে সমবেত হুইল। তখন সকলে কি 
কর! যায় পরামর্শ করিতে লাগিল, আর 
কাহার সাহস হইল ন!যে বৃক্ষে আরোহণ 
করে। কেহ বলিতে লাগিল গ্রেতিনী,কেছ 
বলিল দেবী,কেহ বলিল উহাকে ছাড়িয়! 
দাও, কেহ ঝুলিল ও পতি অন্বেষণে 
আ।সয়াশ্েওহাকে দুই একট। পতি দিয়। 
দিতে হইবে । এইরূপ কথপোকথন হই- 
তেছে, এমন সমযে দৃষ্ট হইল দূরে সং- 
গৃহীত কাষ্ঠ কম্বলাদি জুলিয়া উঠিল, 
অগ্নি লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া 
যেন বনরাশিকে গ্রাস করিতে 
উদ্যত হইল! হঠাঁ২ অগাধ ধুম- 
রাশিতে কাননাভান্তর গাঢতব অন্ধকাৰ 
হইয়! উঠিল, দোথতে দেখিতে যে স্থানে 
আশ্বারোহীগণ সমস্ত দিন পরিশ্রমে 


পর খাদ্যরাশি সংগ্রহ করিয়াছিল, 


তাহার সন্নিকটে প্রচণ্ড পাৰক রাশি 
পরিদৃশ্মান হইল । সেনাপতি বার- 
শ্বার তৃধ্যধ্বনি কারিতে লাগিলেন ; বোধ 
হইতে লাগিল যেন অগ্নিদেবঃ সৈনিক- 
দিগের প্রাণভূত অন্নরাশি গ্রাম করিতে 
উদ্যত হইরাছে। তখন বৃক্ষ তলস্থ 
নকলেই আহার্য্য দ্রব্য রাশি রক্ষা করি- 
বার নিমিত্ত তদভিমুখে ধাবিত হইল। 
কেবল কাঞ্চন যাহাকে পদ্দাঘাত করিক্না- 
ছিল, সে ও আর একমন বিকটাক্কতি 


কাঞ্চনমালা। 
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লোক বৃক্ষতলে বনিয়া! রহিল, এবং ঘন 
ঘন বৃক্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে 
লাগিল। তাছাদের কি অভিসদ্ধি ছিল 
বলিতে পারি ন!; কিন্ত যতদুর অনুমান 
কর! যায় অভিনন্ধি ভাল ছিল না। কাঞ্চন 
একবার মনে করিলেন নানি, আবার 
ভাৰিলেন, এরপ ছুর্দাস্ত লোকের হাতে 
পড়। ভাল নয়, ভাবিয়া তিনি বৃক্ষের 
উপবি ভাগে আরোহণ করিতে লাগিলেন, 
এবং ইহাদিগের হস্ত ধইতে উদ্ধার পাই- 
বার কিছু উপায় আছে কিন চিত্ত! 
কবিতে লাগিলেন। কিন্তু কাঞ্চনের উপায় 
তগবাঁন আপনি করিয়। দিলেন, কাঞ্চন 
বৃক্ষোপরি উঠিয়া! দেখিলেন, অরণ্যানী 
পবিবেষউটন করিয়! বু সংখ্যক অস্বা- 
রোহী প্রচগ্ডবেগে ধাবমান হইতেছে) 
হুর্ধ্য কিরণে তাহাদের বর্ম, উষ্কীষ, 
কবচাদি জ্বলিতেছে; তীক্ষধার বর্ষার 
অগ্রে অপবাহ্ন স্ুর্যয-কিরণ প্রতিফলিত, 
শীর্ণ, বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছ, দেখিতে 
দেখিতে তাহারা ঘুরির! বনমধ্য গ্রবেশ 
কবিল এবং কাঞ্চন যে বুক্ষে আছেন 
তাহাব নিকট দিয়া ব্রাহ্মণ লেনার পশ্চাৎ 
ভাগে আক্রমণ করিল। যাইবায় সময়ে 
একজন বৃক্ষতলম্থ যোধবেশী ক্রাঙ্গণ 
সৈন্য ছয়ের পৃষ্ঠে বর্ধাঘাত করিল, তাহা- 
রা উভয়েই তরবারি নিষ্কাশন করিয়। 
যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল; কিন্ত তিন্‌ 
চারিটি বর্ধার আঘাতে ক্ষতি বিক্ষত হুইয়! 
উভয়েই ধরাশায়ী হইল। ও দিকে ব্রাঙ্গণ- 
সৈন্যগণ সন্মখে প্রচণ্ড অগ্সি পশ্চাতে 


88৮ 


প্চওড অস্বারোহী নৈষ্ভ দেখিয়া! কিয়ৎ" 
ক্ষণ হুতবুদ্ধি হইয়া রহিল কিন্ধ 
তাহার? ধীর--যুদ্ধে পরাজিত হইবার 
লোক নয়--অগ্নিদেবকে খক্‌ মন্ত্র পাঠ 
করিয়া নমস্কার পূর্বক সকলে সম্মুখ 
ফিরিয়] অশ্বারোহীদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান 
করিল। তখন অশ্বে অশ্বে, অশে 
পদাতিক, প্রকাণ্ড যুদ্ধ হইতে লাগিল। 
কাঞ্চন উপর হইতে দেখিতেছিলেন। 
গাঁড় ধুমান্ধকারে ভাল করিয়। দেখিতে 
পাইলেন না। কিন্তু শুনিতে লাগিলেন 
হেষারব করিয়া--অশ্ব পড়িতেছে, 
বিকট হুঙ্কার করিয়া--মন্ুষ্য মরিতেছে, 
অগ্নি মধ্যে মন্যাদেহ অশ্বদেহছ পুড়ি- 
তেছে--কেহই পলাইতেছে না। 

কাঞ্চন এদৃণ্য অধিকক্ষণ দেখিতে 
পারলেন না। তিনি চক্ষু ফিরাইলেন, 
দেখিলেন যে ছই জন লোকের ভয়ে-- 
তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ কবিতে 
পারেন নাই, তাহার] ধরাশায়ী হুইয়। 
রহিয়াছে । দেখিয়!,তাহার হয় করুণায় 
পরিপূর্ণ হইল। তিনি সত্ব বৃক্ষ হইতে 
অবতরণ করিলেন। আসিয়। দেখেন 
উতয়েই মুমূর্ব; দেখিলেন বর্ধাফলক 
তাহার বক্ষদেশে বিদ্ধ, পৃষ্ঠদেশ দিয়। 
বাহির হইয়! গিয়াছে । তাহার সামান্য 
মাত্র ভ্ঞান আছে। কাঞ্চন নিকটবর্তাঁ 
হইলে, মে কষ্টে ক্ষীণ হস্ত 'যোড় করিয়! 
ক্ষীণন্বরে বলিলি--দেবী ক্ষম।_-তাহার 
আর কথ! কহিতে হইল ন1। কাঞ্চন 
একরার নাড়িয়! চাড়ির়। দেখিলেন যে 


বহদর্শন। 
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প্রাণ পক্ষী দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া 
গিয়াছে। দ্বিতীয়ের নিকট আসিয়া 
দেখিলেন, তাহার গাত্র হইতে বর্ধাফলক 
তুলিয়া! লইলে সে বাচিতে পারে। তৎ- 
ক্ষণাৎ কাঞ্চন ধারে ধীরে বর্ধাফলক 
উত্তোলন করিলেন, প্রবল বেগে রক্ত- 
শত ছুটিতে লাগিল। কাঞ্চন নিজ 
রক্তাম্বরের অঞ্চল ছিন্ন করিয়। ক্ষত মুখে 
অর্পণ করিলেন, সম্মুখে জল ছিল ন! 
ক্ষত মুখে ধূলি মুষ্টি প্রদান করিলেন । 
এবং নিকটে ৫ সকল লত 

তাহার রন নিঙ্গড়াইয়! ক্ষত মুখে 
দিবার উতদ্যোগ করিতে লাগিলেন। 
ইতিমধো অশ্বতর আরোহণ করিয়! এবং 
উষ্ট, ও গর্দভেব পৃষ্ঠে কি কতক গুল! 
বোঝাই দিয় কতক গুলা লোক তথায় 
আসিয়! উপস্থিত হইল। তাহার মধ্যে 
এক অন আকার প্রকারে বোধ হইল 
দ্লাধিপতি দেখিলেন ছুইট! মানব মুত- 
প্রায়; দেখিয়! দলস্থগণকে অগ্রমর হইতে 
আদেশ দিয়া তথায় উপস্থিত রহিলেন। 
তখন কাঞ্চন কতকগুল। লতাপাত।! 
সংগ্রহ করিয়! তাঁহার রস ক্ষতন্থানে 
দিতেছেন, মেও অশ্বতর হইতে অবতীর্ণ 
লইয়া গাধার বোঝ! নামাইল এবং 
তাহার মধ্য হইতে কি কএকটী ওষধ 
লইয়া বোগীর সর্ধাঙ্গে দিল। তখন 
রোগীর চৈতন্য হইল, সে সম্মুখে কাঞ্চন 
মালাকে দেখিয়া! জিজ্ঞাস! করিল “তুমি” 
আগন্ধক কাঞ্চনকে জিজ্ঞাসা করিল, 
ইনি তোমার কে হন? য়োগী অমনি 
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বলিয়া উঠিল,""আ নি উহা পরম শত্রু? 1 
আগন্তক আবার কাঞ্চনকে জিপ্ঞাসা 
করিল “শত্রর সেবা করিতেছ কেন £, 
কাঞ্চন বলিল “উহার যন্ত্রণা দেখিয়া 
মে সব কথ। বিশ্বৃচ হইয়াছিলাম 1”? 
এই কথ! গুনিয়! আগস্তক দীর্ঘ মিখাস 
ত্যাগ করিয়া! আকাশের দিকে চাহিয়! 
ছুইবার বলিক্া উঠিল « গুরুদেব! গর 
দেব!” কাঞ্চন বলিল তোমার গুরুদেব 
কে?” সে বঙ্গিল “জানিনা তিনিকে।” 
আমি পুর্বে চণ্ডাল ছিলাম ১ তক্ষশীলা 
নগয়ে জল্লাদের কর্ম করিতাম। একদিন 
শাসনকর্ত। আমাকে ও আর একজন 
জলাদকে এক নির্জন ভূগর্ভস্থ ঘরে 
লইয়া গিয়। এক জন খুষির চক্ষু উৎ- 
পাটন করিতে বলিলেন। আমার সঙ্গী 
চক্ষু উৎপাটন করিল। কিন্ত আমি দেখি- 
লাম খষি চক্ষু উৎ্পাটনে কিছু মাত্র 
কষ্ট অনুভব করিলেন না । জিজ্ঞাস! 
করিলে বলিলেন আলি আবার তোমার 
মুখে সেই কথা গুনিয় তাঁহার কথা 
মনে পড়িয়া গেল। তাহার পর ক্ৃত- 
বার সাহার অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু দুষ্ট 
ব্রাহ্মণের! কোথায় যে তাহাকে লুকাইয়1 
রাখিয়াছে খুজিয়া পাই নাই। তদ- 
বধি আমি আমার বাবসার ত্যাগ করিয়া 
যুদ্ধে আহত হ্যক্কিদিগের চিকিৎসা 
করিয়া! ফেড়াই। এই যে কয়েক জন 
লোক আসিয়াছিল ইহারা সকলেই 
চগ্তাল, সকলেই আমার মতাবলম্ী 
হইন্মাছে। 


কাঞ্চনহাল!। 
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কাঞ্চন হতক্ষণ চগালের কথ! গুনি- 
ভেছিলেন তাঁহার যন বড়ই ব্যাকুল 
হইতেছিল। এক একবার সেই দিনের 
স্বপ্নের কথ! মনে হইতেছিল। তীহার 
নিশ্চয় বোঁধ হইতেছিল যে এ কুপাল 
ভিন্ন'আর কেহ নহে । চণ্ডালের কথ! 
শেষ হইতে না হইতে তিনি ব্যস্ততাবে 
বলিয়!' উঠিলেন * মহোত্বর ! তোমার 
গুরুদেবকে একবায় দেখাইতে পার 1 
সে বলিল দেখিতে পাইলে আমিই 
তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করিতাম।"” 
কাঞ্চন বলিল“তৃমি আমার হঃখে কাতর 
হইলে তাই তোমায় বলিতেছি আমার 
স্বামী এই যুদ্ধে বন্দী হইয়াছেন। তিনি 
মহারাণীর সেনাপতি ছিলেন। তোমার 
গুরুদেবকে পাইলে আমার স্বামীর 
অন্ততঃ জন্ধান পাওয়! যায়) তোমার 
কথায় বোধ হইতেছে তিনিও পাঁটলী- 
পুর হইতে আসিয়াছিলেন |» এই সময়ে 
রোগী চীৎকার করিয়া বলিল, তোমরা 
ছুই জনে আমার প্রাণ দিয়াছ তোমাদের 
একটা কথা বলি আমায় এক দিন 
(পার্থ দেখাইয়! দিয়া) এই মুত চগাল 
ছুইটী চক্ষু দিয়া বান্ুবীশীল পাঠাইক়া- 
ছিল। আমি আর কিছু জানি না। 
এই সকল জানি । 
তখন বৌদ্ধ চণ্ডল হিন্দু চণ্ডালের 
কাছে গিয়! বলিল হা, ঠা, এই সেই, 
এই চক্ষু উৎপাউন করিয়াছিল। বলিয়াই 
সে চণ্ডালের গাত্র বস্ত্র মধো হস্ত পুরিয়! 
দিল; দিয়! কিছুই পাইল না; ফেধল 
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এফ সন্কেতের মোহর পাইল। মে 
কাঞ্চনকে বলিল «চল গুযদেবের সহিত 
কোমার সাক্ষাৎ করিয়। দিব । কার! 
গৃছে যাইবার উপায় করিয়াছি সেই 
কাদায় তিনি নিশ্চয়ই আছেন ।” 





অয়োদশ খও্ড। 


মোহর পাইয়া বৌদ্ধ চণ্ড!ল যুন্ধস্থলে 
গেল । তথায় শ্মদ্লবলের উপর আহত 
ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ নৈন্যের গুশধার ভার 
দিয়! সে কাঞ্চনকে সঙ্গে লইয়া তক্ষ- 
শীল।য় গমন করিল। 

তক্ষশীলার অবস্থা এখন বড় শোষ্কচ- 
নীয়।অশো]কেব রাজ্য অনেকর্দিনলোপ 
হুইয়াছে। বার বার যুছদ্ধনগরের ঝড় বড় 
পরিবার বিধবার পুরী হইয়! উঠিয়াছে। 
রাস বাড়ীতে লোক অতি অল্প। সমস্ত 
বিদ্রোহী পণ্টন অশোক সেনাপতি 
হইন্ন। আদসতেছেন শুনিয়!, সীমা প্রদেশে 
যুদ্ধার্থ গমন কবিয়াছে। নগব রঙ্গী 
সেনাও কেহ যুদ্ধেব জনা, কেহ লু'ঠব 
জন্য নগব ত্যাগ করিয়া চলিয়। গিয়াছে। 
যাহারা! আছে তাহাদের উৎপাতে নগর- 
বাসীর! জালাতন হইয়া উঠিক্লাডে। 
নগরের বড় লোকে ছোট লোকের উপর 
উৎপাত করিতেছে । ছোট লোকে এক 
যোট হইয়া বড় লোচ্ষের বাড়ী লুট 
করিতেছে, কোথাও শৃঙ্খলা নাই। 

তাহার! ছই জনে অতি কষ্টে কারা- 
রে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন। 


হঙাশন। 


(সানথ 


যদ বিদ্রোহিদিগের এন্ক কারাঁগুছ, 
তথাপি তাহাতে অধিক পাহার! 
নাই। যাহাও ছুই চাবি জন আছে, 
তাঁচাবা দ্বাবের পার্থ একটা ছোট 
ঘরে কি একটা গালযোগ করিতেছে, 
বোধ ইল । কি যেন একটা ভাগ 
লইয়া গণ্ডগোল করিতেছে । বোদ্ধ 
চণ্ডাল পূর্বের নায় ব্রাঙ্গণ চও।লের 
বেশ ধরিয়া গিয়াছে । গিয়। মোহর দেখা" 
ইল | এক জন বাহিরে স্থাসিয়! বলিল 
“কি চাও?” «“ বাম্পার হুকুম তামিল 
করিতে চাই 1, “আজ কয়জন?” “তিন 
জন” «সব কট! একেবাবে সাবনা 1, 
“রাজার হুকুম। * তখন ভিতর হইতে 
এক জন বলিল“ কিহে বাহিরে গোল 
করিতেছ। এখানকাব কাজটা] সারিয়া 
যাও না” 

“ী[ভাও হে, সরকারী কাজ 

« আব পাঁচ সাত দিনেই সনদক'রী 
কাপ বাঁহব হইবে। এই যোগেকিছু করে 
লও। " তখন পাহাবাওয়াল। এক থোলো! 
চাবি লইয়। বলল আমর! আর ভিতরে 
যাইতে পারি না। তুমিও ত সরকারী 
চাকর--য1৪ চাবিটা আমাদের দিয় 
যাইও । ৮ 

ন্বচ্ছন্বে একজন অপবিচিত লোককে 
চাঁধি দিয়া শান্্রীরা লুঠের টাক ভাগ 
করিতে বসিল। উহার সঙ্গে যেঝাঞ্চন 
মালাও গে তাহা দেখিলও ন1। 
উহার! ছুইজনে গ্রবেশ করিলে, কাঞন- 
মাল। শিহরিয়া উঠিলেন--দেখিলেন 


চে 


১২৮৯) 


ঘোর অন্ধকার--ছুঁচ। ইতুর ও চামণচকার 
আডডা-ছুই হাত অন্তরে বস্ত দেখা 
যায়না । পথ €দখাযায় না। হাত- 
ডাইয়া হাতড়াইয় দ্বার দেখিতে লাগি 
লেন।দ্ব'র দেখিয়।ই চাবি খুঁজিয় দ্বার 
খুলিলেন, দ্বেখেন ঘক্টী অতি ছ্েটি। এক 
জন কষ্টে থাকিতে পাবে, তাহাৰ মধ্যে 
এফটী লোক । ঘরে বিছানা নাই, খাবার 
জল নাই । কেবল কয়েদীর লোটাটা মাত্র 
রহিয়াছে যাইবামাত্র কয়েদী বলিল 
আমায় মারি ফেল; জলতষ্ঃ!য প্রাণ 
প্বায় একটু জল পর্যান্তপাই না! যদ 
খুন করিতে হয় একেবারে কব না 
কেন £ বপ্ধাও কেন? কাঞ্চন বৌক্ধ 
চগ্ডালকে লিজ্ঞাসা করিলেন, “ কারা- 
গারে এত কষ্ট ??, 

কাঞ্চনের স্ববে কয়েদী একটু উন্মন] 
হইল | চণ্ডাল বলিল, “কয়েদী ভাই! 
কামর তোমাদের শক্র নহি তোমাদের 
বন্ধু, আমরা বৌদ্ধ। সত্বর তোমাদের 
উদ্ধাব করিব। বণ্লতে পার কুণাল 
মামে রাঙপুজ্র কোথায়? 

« কুণাল কোথায়? সর্বপ্রথম তাঁহাকে 
বন্দী করিয়াছে । কোথায় বাখিয়াছ 
জানিনা, তিনি আছেন কিনা তাহাও 
জানি 71 

“এখানে তোমরা কে কে আচ?" 

«কেমন করয়! জানিব? আমি এই 
ঘরে গপাছি এইমাত্র জাগি | যখন বড় 
কষ্ট হয় এক একবার চীৎকার করি, 
প/শের ঘর ছইতেও কে চীৎকার করে 


কাঞ্চনমালা। 


৪৫১ 


ত্যাঙ্গায় কি জবাব দেক় জানি না। মাচু- 
ষের মুধ দেখিতে পাই না।--মাহুষের 
কথা শুনিতে পাই না প্রাণ যায় যাঁর 
হইয়াছে 1১, 

«তোমরা খাও কি?” 

আগে শাস্ত্রীরা খাবার দিত, এখন 
*৮ দিন দেয় না। এ উচ্চে ছোট গবা. 
চ্চটা দেখিতেছ, খান দিয়া কেদুইখাণন 
কবিয়! রুটা দেয়, কখন দিনে দেয় কখন 
রাত্রে দেয় তাই খাই * জলপাই না, 
কথন ঘাম খাই, কখন কখন প্রশ্রাব 
থাইতে যাই; কিন্ত সে ছুর্গন্ধে প্রাণ 
বাঁহিব হয়। 

কাঞ্চন কহিল, তবে ইহাদের একটু 
জল আনিয়া দিই। 

চগ্াল বলল, যা! এমন কর্ম 
করিবেন না। আমিই ইহাদের উদ্ধার 
করিব। 

কয়েদী জিজ্তাসা করিলেন, «মা! 
আপনি শ্দীলোক? আপনি কে?মনেহয় 
পাটলীপুজ আমার গীভার সময় শিয়রে 
বলিয়া দুগ্ধ পান করাইঙ্ছেন, স্বরে বে!ধ 
হয় আপনি সেই 1” 

*£ত[মিও তোমার মত বিপদগত্ত 1 

বুঝরাছি--কুণালের কথ! প্রিজ্ঞাসা 
করায়ই বুঝয়াছি, যখন আপনি আসি- 
য়াছেন আমাদের নিশ্চয়ই উদ্ধার হইবে। 

চগ্ডাল তখন আপনি জল আনিথার 
ইচ্ছা গরকাশ করিল। যর্দি আসিতে 
নাদেপ্। বিশেষ একটুকু টের পাইলে 
ইহার! নিশ্চয় কাটিয়া ফেলিবে। কয়েদী” 


৪৫২ 


কে বলিলেন, কেমন ছে গায়ে ঘোর 
আছে। আমাদের সাহাযা করিতে 
পারিবে? 

পোরকি সবে ৭৮ দিনে যায় এখনও 
উদ্ধারের ভরস| পাইলে দশ হস্ভীর 
বল ধরিতে পারি। কি করিতে হবে 
বল। 

কারাগারের সব ঘরের দরজা খুলিয়! 
দিতে হইবে। 

এখনি -«বন্ধিয়াই কয়েদী হর্ষে জয়- 
ধ্বনি করিল। অমনি পার্খস্থ তিন চারিটা 
ঘর হইতে শব হইল “জয়” । 

পান্ত্রীর! বলিয়া! উঠিল শালারা আচ্ছ| 
গোঁল করে। বলিয়! অবার লুটের টাক! 
গণিতে বসিল। 

২ 

একজনকে উদ্ধার করিয়া তিনজন 
হইল। আর একজনকে উদ্ধার করিয়। 
চারিজন হইল। ক্রমেপাচ ছজ্স সাত আট 
জন হইল। তখন চাবির থোলে! ছিড়িয়া 
সকলের হাতে দেওয়া! হইল যে, যে ঘর 
গাঁও খুলিয়া দাও । ক্রমে সেই গাঁঢ অঙ্ধ- 
কার গৃহ সমূহ হইতে ১৫ জন বৌদ্ধবীর 
বহির্গত হইল। তখন সমবেত কয়েদীগণ, 
কাঞ্চনমাল! দেবী তাহাদের উদ্ধাবের 
জন্ধ আসিয়াছেন জআানিয়া আহল।দে অয়- 
ধবনি করিয়। উঠিল। 

শাম্্রীরা এখনও কি করিতেছিল, 
এধারকার জয়ধ্বনিতে তাহাদের বড় ভয় 
হইল। তাহারা বাহিরে আমিল, আদিয়! 
দেখিল সমজ্ঞ কয়েদীর! ঘর খুলিয়। 


বঙারশন। 


€াখ 


জয়ধ্বনি করিতে করিতে দ্বারের দিকে 
আমিতেছে। তখন তাহারা প্রমাদ- 
গণিয়! যাহা সন্মখে পাইল লইয়া! পলা. 
য়ন করিল। কতক ভাগ হইয়াছিল, কতক 
হয় নাই, কতক লইতে পারিল, কতক 
পড়িয়। রহিল; শাস্ত্রীরা পলায়ন করিল। 
তথন কাঞ্চন কয়েদীদিগকে আহার ও 
জল দিবার জনা প্রস্তাব করিগেন। নকলে 
শান্ত্রীদিগের ভাণ্ডার হইতে আহারীয় 
গ্রহ করিল। কাঞ্চন পাক করিয়!| 
স্বহ্তে সমস্ত লোকদ্িগকে 'খাওয়াইলেন। 
আহারান্তে তাহারা বিশ্রাম করিলে « 
কাঞ্চন তাহাদের নিকট হইতে কুণালের 
সংবাদ সংগ্রহ করিতে গেলেন। কেহই 
সংবাদ বলিতে পারিল না। « কুণালকে 
কুপ্তরকর্ণ রাণীর গুপ্ত আদেশ জানাই- 
বার জন্য লইয়া! গেল তাহার পর জার 
তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কুশা- 
লের সংবাদ ন1 পাওয়া গেলে নৈন্যেরা 
ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। তখন নান! 
কৌশলে অসন্তুষ্ট সেনাপতিদিগকে কার. 
রুদ্ধ করিল কাহাকেও বলিল মহারাশীর 
আদেশ; কাহাকেও রাঁজনভ1 হইতে 
কারাগারে পাঠাইল। কাহাকেও যুদ্ধে 
ভয় করিয়া! কারারুন্ধ করিল। এইরূপে 
কতক মারিয়। ফেলিয়াছে ) অবশিষ্ট এই 
কারাগারে ছিল কাঞ্চন দেবী উদ্ধার 
করিলেন।* 
কাঞ্চন স্বামীর কোন বন্ধন পাই- 
লেন ন1। তিনি তখন বয়েদীদিগের 
মধা হইতে একুজন উপযুক্ষ লোকের 


১২৮৯) 


হাঁছ্ে উহাদিগের তাঁর ধিলেন। বলি 
লেন আমি এই খানেই স্বামীর অন্বে- 
হণের অনা রহিলাম। তোমর! যেরূপে 
পার আত্মরক্ষা! কর। 

তখন 5চগালের আদেশমত দকলে 
এক পরামর্শ করিল; তাহারা বলিল 
এখানে বলিয়! আ'যম রক্ষা! অসম্ভব; 
াইস আমর! আত্মরক্ষ। ন|! করিয়া 
আক্রমণ আরম্ত করি। কারাগার রাজ- 
বাটার অতি সুষ্লিকট। তাহারা সকলে 
একজে ** একরান্রের মধ্যে কারাগার 
হইতে রাঁজধাটী পর্যন্ত একটী গ্রকাণ্ড 
সুড়ঙ্গ কাটিল। পরদিন প্রাতঃকালে 
৫* জন নুড়ৃঙগপথে রাদবাড়ীর উঠানে 
গিয়া উঠিল এবং আর ৫* জন রাজ- 
বাড়ীর দ্বারদেশ আক্রমণ করিল। রক্ষী 
অধিক ছিল না, ত্বরায় রাজবাটী দখল 
হইয়! গেল) তখন কারাগার ত্যাগ করিয়! 
উহার! রাজবাটাতে বান করিল। রাজ- 
ৰাটার ভাণ্ডার উহাদের হস্তগত হইল। 
উচহ্থারা অশোকের নামে রাজত্ব করিতে 
আরম্ভ করিল। যাহারা চিরদিন গোল- 
যোগে বড় বিরক্ত হইয়াছিল, তাহার! 
উহাদের সঙ্গে যোগ দিঙা। 

অশোকের দৈনোর মধ্যে যাহার! 
আশে পাশে লুটিয়! খাইতেছিল, তাহার! 
যোগ দিল। উহাদের অনেক লোক 
সহায় কইল। অল্প দিনের মধ্যে সংবাদ 
আসিল, অশোক কুগ্তরকর্ণকে পরাজিত 
ও বন্দী করিযাছিলেন। সে কোথায় 
পলাগন করিয়ছে তাহার আহ্েষণে 


কাঁঞ্চনমাল।। 
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অশোক রাজা একদল ৈম্য পাঠাইয়া. 
ছেন। বিদ্রোহীর! সেনাপতি শুন্য 
হইয়। পলাইয়! তক্ষশীলায় আসিতেছিলঃ 
দেখিল রাজবাটীতে ও দুর্গে অশোকের 
পতাক। ছুলিতেছে। তাহারা নিরুপায় 
হইয়া কে কোথায় পলায়ন করিল। 
বিদ্রেহ নিবৃত্ত হইল। 

বৌদ্ধ যে যেখানে ছিল) আসিয়া 
একত্রিত হইল। কেবল ছুই জনের 
সন্ধান পাঁওয়! গেল না? কুণাল কোথায়, 
কেহ বলিতে পারিল না। আরযে প্রত্যহ 
কারাগারে রুটা ফেলিয়! যাইত তাহারও 
সন্ধান পাওয়! গেল না। কাঞ্চন হাসিতে 
হাসিতে একদিন বলিলেন যে এ বৌদ্ধ 
চও!লের কর্ম্ম। 

সেবার বার বলিল এরূপ কাজ কর! 
আমার হ্বপ্নের অগোচর। 

সর্বত্র শাস্তি স্থাপিত হইল। অশোক 

সদৈনো শীঘ্ব তক্ষশীলা আমিবেন গুন! 
গেল। কিন্তু কানের মনের শাস্তি হইল 
ন1। ্বামীর কোন সংবাদই পাওয়া গেল 
না। তিনি নানা উপায়ে যে সকল গোপন 
স্থানে ৰনীভাবে থাকিবার সস্তাবন!, 
তাহার এক তালিক! লইলেন এবং 
চগ্ালকে সঙ্গে করিয়া নিজে সমস্ত 
স্থানে যাইতে আরম্ভ করিলেন। দুইএক 
অন প্রধান বৌদ্ধকে উদ্ধার করিলেন। 
কিন্ত কোথাও স্বামীর সন্ধান পাইলেন 
না। 

এক দিন সন্ধ্যার সময়ে চগুলের 
সহিত এক খণ্ড নিবিড় বনভূমির মধা 
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দিয়! আগিতেছেন,চগাঁলের সঙ্গে অমেক 
কথ! বার্। কহিতেছেন) তাহাকে অনেক 
ইতিহাস, অনেক ধর্দ্দের কথা বলি- 
চেছেনা এমনসময়ে সহসা কাঞ্চন ব্যস্ভিত 
হইয়া দীড়াইলেন। কাণ দুটা খাড়। 
করিয়া যেন এক মনে কিশুনতে লাগ 
লেন। চগাল ভিজ্ঞাস! করিল “কি ও ?, 
কাঞ্চন হাত দিয়া সঙ্গত করিয়া বলিলেন 
“থাম |”? সে আশ্চর্যা হইর1 কাঞ্চনের 
মুখ পানে চাহিয়া অনেকক্ষণ রহিল। 
আধ ঘণ্ট।র পব কাঞ্চন বললেন “কুণাল 
এই খানে আছে। +, 

চগ্ডাল বলিল 
জানিলে? 

কাঞ্চন কহিলেন শুনিতেছ লা সেই 
গ্বর--ও যে আমি বেশ চিনি ।” 

“কই শ্বর। 1? 
“গুনিতেছ না?আমার কর্ণভ'রয়া যই 
তেছে ও ত্বর আমার বেশ জানা আছে 
এখনও শুনিতেছ ন11 আমাব শবীর 
শিথিল হইয়া আমিতেছে আমি আয় 
দীড়াইব ন1।” 

তবে আইস বলিয়া কাঞ্চনমালা শ্বর- 
লক্ষ করিয়া ক্রুতগতি ধাবমান হইলেন। 
লতা রাজি ছিন্ন ভিন্ন করিয়!, কণ্টকরাশির 
মস্তক চূর্ণ করিয়া, পিংহ ব্যাপ্রাদি জন্কব 
তয় তৃণ তুল্য জ্ঞান করিয়া, কাঞ্চন বাযু 
বেগে ধাবমান হুইয়! এক কুপের নিক্ষট 
উপাস্থত হইলেন এবং “এই আনিয়াছি- 
নাথ! বলিয়া লাফ দিয়! সেই কুপে পড়ি- 
লেল্‌। 


কেমন করিয়া 


বগারণন। 


(মা 


ট৫1লও আশ্চর্য হইয়। তাহা 
পশ্চৎ পম্চাৎ যাইতে লাগাল। কৃপের 
নিকটে গিরা শুনিল “ ধর্শং শরণং 
গচ্ছাম,” এবুদ্ধং শরণং গঙ্ছামিত“নংঘং 
শবণং গচ্ছামি,। শব্ধ খাছির হইতেছে। 

সে দেখিল কুণাল সর্ব্ব ধরা মমতা- 
বিপশ্চৎ নামক সমাধি বলেবাহাজান 
শৃনা হইয়া রহিয়ান্ছেন। কাঞ্চনও কৃপতলে 
তাহার হস্ত ধারণ করিয়া মুচ্ছতিধৎ 
বাহ্যঞ্ঞান শূন্য হইয়া রহিলেন। 

৫ 

তখন চণ্ডাল উভয়কে স্বদ্ধে ববিয়া 
বৃপ হইতে ্টত্তোলন করিলেন। উভয়েই 
বাহ্যজ্ঞান শুন্য । অনেক ক্ষণ পরে কা, 
নেব চৈতনা হইল । কুপালের চৈতন্য 
হইল ন1। তিনি সমস্ত রাত্রি সেই অবস্থায় 
রহিলেন। তাহার মুগ দিষ! কেবল ধর্ম 
সংঘ ও বুদ্ধর নাম বাহির হইতে 
লাগল; প্রভাতে তীাহাব বাহাজ্ান 
জন্মিশ। তিনি কাঞ্চনেবস্পর্শ অনুভব 
করিলেন । বলিলেন “কাঞ্চন! তুমি এত 
দুর কিরপে আদিলে? 

কাঞ্চন উত্তব করিতে পারিলেন 
না। তিনি চাহয়া দেখেন কুণালের 
চক্ষুর বিনরে চক্ষু নাই। তিনি বলিলেন 
“একি 2 

* কাধটন, চক্ষু না থাকায়ই আমি 
সমাধি করিতে পারিয়াছি। নহিলে 
পারিতাম ন1। 

চগ্ডল কাঞ্চন কে লিজ্ঞানা করিল, 
নগরে গেলে হইড মা? তাহাকে 


১-৮৯) 


কুণাল বলিলেন আর নগরে কাঙ্গ 


কি? আমি এইখানেই অবস্থান 
করিব। তাহাতে সমাধির বিজ্ব হইবে 
না।+। 


তখন চগুাল চারিদগে চাহিয়া 
দেশিল, লা পাছায় কুপ ও তাহাব 
চারিদিকে অতি স্ন্দর স্থান হইয়াছে, 
কে বেন একখানি চন্দ্রাতপ বিষ্তাব 
করিয়। রাখিয়াছে | দেখিয়া সেআরও 
আশ্চর্দয হইয়। গেল। 

চগ্ু'ল তখন নগর মধো এই অস্তু 
বৃন্তান্ত জানাইবার জন্য প্রস্থান কবিল, 
কুল ও কাঞ্চন নান! 
কাট।ইভে লাগলেন। 


কথায় সনণয় 


ডি 

ক্রাম ছুইটী একটা কবিয়া লোক 
সহগ্রহ হইভেলাগিল ক্রমে সমস্ত বৌদ্ধ 
গণ আগিয় জুটিল। অশোক রাজা 
রাত্রিতে তক্ষশীলায় আমিয়! পুত্রবধূর 
গুণে দেশে শাস্তির আধির্ভাব দেখিয়াবড়ই 
আনন্দিত হইলেন । আনি পুভ্রব সম ধি 
সফল হইয়াছে শুনিয়া সমস্ত লোক জন 
সঙ্গে ৰন মধো উপস্থিত হইলেন। কুণাল 
তখন উপদেশ দিতে লাগিলেন । ভগবান 
বুদ্ধর অবদান সখুহের কণ। বলিয়| 
মমবেত লোকসঙ্খা মোহিনীমুদ্ধবৎ করিতে 
জাগিলেন। 

রাঙা? অশোক অনেকক্ষণ নিশ্তব- 
ভাবে এই সুধামঘ় কথ! শুনিতেছিলেন। 
পরে আসর আনন্দ রাখিতে স্থান ন! পাইয়! 
বক্ত.তার সময়েই পুত্রকে গাড় আলি- 


কাঞ্চনসাল! ৷ 
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গন করিলেন। কুণাল সাষ্টাঙ্গে পিতাকে 
নমস্কাব করিলেন। বহ্ুকালের পর 
মিলনে উভয়েই কাদতে লাগিলেন । 
তন অশোক টের পাইলেন যে কুণা- 
লের চক্ষু নাই। 

অশোক লিজ্ঞসাঁ করিলেন, কুণাল, 
ভোমাব এ দশ! কে কবিল? 

কুণাল কোন কথ! বপিলেন না । 
কেবল বলিলেন, চন্ষ্ুথাকিলে সমাধি 
হইত না। 

বনগধো সকলে এইভাবে আছেন, 
এমন মযায কুঙহীবনর্ণকে ধবিয়! কতক 
গুলি সৈনা সেই পথ দিয়া যাইতে চল, 
তাহাবা আশাক রাঙ্গা এইখানে আছেনঃ 
শুনিয়! উহাকে লইক়া] অশোক রাঙার 
সম্পুণ আনয়ন কবিল হস্তে ও পদে 
শৃঙ্খশবন্ধ চাবিজন নৈণ্নক উচাকে 
লইয়|] অশোকের নিকট উপশ্ষিত 
করিশ। 

তিব্যবক্ষা যে চক্ষু মর্দন কবিয়াছিল, 
তরূলধি বাজার মনটা অত্যন্ত সানহা 
কুল ছিল। কাহার চক্ষু কে* পাঠাইল 
ইত্যা্দি। আর্গি তীহার চক্ষু ফুটিপ, 
তিনি কুঞ্জরকর্ণকে যোষভবে বলিলেন, 
নরাধম 1 তুই আমাব পুজের চক্ষু 
উপড়াইরাছিল ? 

তখন কুঞ্বকর্ণ মিষ্ট মিষ্ট করিম! 
রাজাকে বলিতে লাগিলেন। সেনা" 
পতি অশোক! আমি তোমার হাতে 
ছার দয়া প্রার্থনা করি না। তুমি যত 
দিন ম্বধর্পে ছিলে, আমি ভামার ভৃত্য 
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ছিলাম। সুমি ধর্্মতযাগ কপিলে আমি 
তোমার খক্র হইয়াছি। বিধিমতে ক্ে!মার 
শত্রুতা করিয়াছি। কখন বৌদ্ধদের সঙ্গে 
একটী সত্য কথ! বলি নাই। আজি 
আমার শেষ দিন, আজি তোমার সঙ্গে 
সত্য কথ! বলিব। ধর্শের ভয়ে বলিব 
তাহ! নহে? বিধর্মীর কাছে মিথ্য। বলিব 
তাহাতে আবার অধর কি? আমি 
সত্য বলিব, ক্লারণ তাহাতে তোমার 
কষ্ট হুইবে। যাহাকে তুমি এত-ভ|ল- 
বাস, যাহাকে তুমি রাদ্যেশ্বরী করিয়াছ, 
সে অরষ্টাঃ সেই তোমার পুত্রের চক্ষু 
উৎ্পাটন করাইয়াছে, সে বৌদ্ধ নহে ০ম 
হিন্দু। তোমার দীক্ষার সময়ে যেদাঙ্গা 
হয়) তাহাতে সেই আমায় উদ্ধার করে, 
সেই আমায় বিদ্রোহী হইতে বলে, আমি 
কুণালের সঙ্গে বন্দী হইলে সেই বঙ্দিত্ব 
মোচন করিয়া আমায় রাজত্ব প্রদান 
করে। এখনও সে রাল্যেশখ্ববী; এখ- 
নও তোমার উপর হুকুম আঁনাইতে 
পারি, ষে তুমি আমার শৃঙ্খল যোচন 
করিয়! তক্ষশীলায় রাজ|'করিবে, কিন্ত 
তাহার আর জ্ঞান নাই। সে এখন 
পাগল হইর়াছে,তাই পারি নাই! আমার 
লোক ফিরিয়। আমিয়াছে, নছিলে তুমি 
আমার ধরিতেও পারিতে না। আমি 
এইথান হইতে গিয়া তোমার পাটলীপুত্রে 
ঘাওয়া বন্ধ করিতাম। 

এই সকল কথা গুনিয়! রাজ! 
অবক হইয়া! রহিলেন, তাহার ঘাক্য 
স্কর্তি হইল ন1। 


বর্ম । 


৫ম 


কুঞ্জরকর্ণ তখন বলিল, « আমার 
প্রতি কি শান্তি দিবে ?+ 

“যত দিন তিষ্যরক্ষার অধিকার ন! 
হয়, তত দিন তোয়ায় প্রভাবে থাকিতে 
হইবে |», 

“তবেই তুমি রাখিয়!ছ অদ্য তৃতী় 
গ্রহরে এ দেহ পঞ্চভৃতে মিশাইয়! 
যাইবে 1৮ 

বলিয়। মে রক্ষিদিগকে বলিল, 
€' চলে” তাহারাও ন্ত্মুদ্ধের ভাস 
তাহাকে লইয়া! গিয়া এক গাছতলায় 
ড় করাইল। তথায় ইষ্টদেবের নাষ 
করিতে করিতে কুঞ্জরকর্ণ দেহত্যাগ 
করিল। 





চতুর্দশ খণ্ড । 

সেই বন হইতেই ব্সশোক রাজা 
ঘোষণা করিয়! দিলেন, যে আদা হইতে 
আমি নিজ রাজ্যতার গ্রহণ করিলাম। 
পরে তিনি কুণাল ও কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে 
করিয়! ওক্ষশীলায় আঙদিলেন। কুণাল 
আর সংসারে গ্রবেশ করিতে রাজী 
নছেন। রাজা বলিলেন “ভগবন্‌ ঘোধি' 
সত্ব আপনি আমার 'আতিথা গ্রহণ করুন 
ও সুভদ্রালীর সহিত্ত একবার সাক্ষাৎ 
করুন।” কুপাল সম্মন্ত হইলেন। তখন 
ক্ষশীল! শাসন ও রক্ষণের সুব্যবস্থা 
করিয়! পিন রাজ কতিপন্ষ মাত্র বিশ্বস্ত 
সৈন্যও কুণাল এবং কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে 
কাইয়! ভ্রেতশ্বামী খে আরোহণ করিগা 
পাটলীপুজে প্রস্থান করিলেন । 


১৫৮৯) 


ঙ্‌ 

পাটলী-পুজ্রে উপস্থিত হইয়া তিনি 
প্রথমেই তিয্যরক্ষাকে বিচারালয়ে 'আন- 
খন করিতে আঁন্ক! দিলেন। আন্ত! 
দিবার পুর্ষেই ঠিষ্যরঙ্গ! তথায় উপন্হিত 
হক্টলেন। আর সে বেশের পরিপাটা নাই, 
মাথায় এককালে চুপ হঈয়াছে, ছিন্নবন্ত 
মাত পরিধান। আনিয়াই রাঝাকে বলিল 
£ তুমি আমার আসনে বমিও মা।” 

রাজ! বলিলেন "দূর হ পাপ্ষ্ঠা? 
তখন ঘেঘুলা উপ্ঠ।ইয়। বাঙ্ধাকে মারিতে 
॥গেল। রাক্তা গ্রহরীদিগকে ধরিতে বলি" 
লেন? তাহার সাহস করিয়া ধরিতে 
পারিল ন1। তখন কাঞ্চন উঠিয়া তাহাকে 
ধরলেন; সে কাঞ্চনের মুখের পানে 
তাক।ইয়া তাকায়! বণ্লল “মা! নম- 
গ্কার, তুম আমর মংসার কেন তাগ 
করিয়া গিয়াছলে? আমি ভোমাষ কত 
খুলয়ছি? কোথায় গিয়াছিলে ?” 
বলিয়! কাঞ্চনের গায়ে হাত বুলাইজে 
লাগাল। 

আবার (গান হইতে মরিয়। তান 
ষ্ঠ) না হইলে তুই বাবাজা হইতে 
কিরঃপ1 আর আমিই বা ছোমার ঠকা- 
ইয়া রাজোশ্বরী হউহান কি কবিগ। ?? 
অ]ণ্ম কুঞ্পব বর্ণকে বলিয়াছিলাম তুই 
পির হী হু আমি তোকে টাক! দিব। 
গরিদ ত এই কাডাখোলা বেটাদের 
তাড়াইয়া প্র্ছণদের ধর্ধা বজায় করল। 

ফালা বলপি€লন আর শুনতে চাহিন।। 

পাপীমাস] তঞহপন্থে! তুই কমাগহ 


ফাঞ্চমমাল। 
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অমায় ঠকইয়াছিল,তুইনা আগে ভাগে 
বৌদ্ধ হুইয়। ছিলি; তাহার পর দুই 
আমার প্রিয় পুজের চক্ষু উৎপাটন 


করিয়াছস? তোর মতলব কি জার্ন 
না। কিন্ত তোর মতলব বদ ভিন্ন তাল 
হইতে পারেনা, তোরে কুকুব দিয় 
খাগুয়ইব, দুব হ আমার সন্মখ থেকে। 

« তাহ! মরি মর কি গানই গাইছ। 
আবার গাও। আমি রাদ্রসিংহাসন 
তোমায় দিয়া যাবা*' কুগালের কাছে 
গেল। কুখালের চিবুক ধরিয়! ভুগিল। 
কই বাঘা তোমার সেমণিছ্টীকই? 

কে নিল নয়ন মণি 
কহ কহ লো সঙর্ণ 

বড় যে আমায় দেখলেই চোখ, 
লুকৃতে গ খুব হুয়েছে। 

এমন কবে- এমনি কয়ে” 

এমনি করে-এগনি করেপায়ে 
পিষে ফেলেছি । কেমন এখন একবার 
চ' ওত সে।ণাব চাদ? বলিয়। আবার কুণা" 
লের চক্ষে আঙুল পুরয়। দিতে গেল। 
সকাল যেমন ধরোত আঅগিশ, অশনে 
কুণাম্লর গায় তে হুল ইত লাগিল। 

বাছা টাক ডাকিয়া ফললেন 
« মাশিতানি! বুগরবর্ণকে কি হুকুম 
দিয় ছলে। 

& ন।পিতানি? আমি রাজরাছে শ্বরী। 
আন তু রাক্ধশুজ সদদলু করিয়া ফেল 
যাছল।ন জমায় বলেন নাপিতানি।” 

“না ভুমি সানী অতি ধন্য £ 
« আমে সাবিতী নাহ। আগে হষ্কা। 
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কাঞনমালা রাজাকে বলিলেন, পিতঃ! 
ইনি এখন উন্মাদ পাগল। আপনি 
ইহাকে কেন তিরস্কার করিতেছেন ? 
ইহাকে শাস্তি দিলে কিছুই ফল হইবে 
না। আমার এক ভিক্ষা আছেঃ আপনি 
উহাকে আমার হাতে দিউন। আমি 
উহ্থায় উদ্মাদ উপশম করিব ও ধর্দমাপথে 
উহার মতি লওয়াইব। 

রানা বলিলেন “তুমি পাবিবে না 1৮ 
বাধন বলিলেন, “সে ভার আমার, 
তআ।মি উহার উদ্ধারের পথ কবিব। লা 
গরি আপনি রাজ আছেন । 

রানা বাঁলপলেন তেই ভাল, উদ্মাদ 
উপশম হইলে আমি উহার গ্রাণদণ্ড 
করিৰ । 

*ন1 মহাবান্স এ যাত্রা উহাকে ক্ষম 
করিতে হইবে।” 

“এরূপ পাপিষ্ঠাক্কে ক্ষমা কবিলে, শাস্তি 
কাহাকে দিব?” তিষ্যরক্ষা নৃতা করিতে 
করিতে রাজার সম্মুখে আসিয়া বলিল, 
* নিজে গলায় দড়ি দিয়া মব 1 

কাঞ্চন বণিল,“সে যাহা হউক মহা- 
রাজ। আমার শ্বামীর চক্ষু ইনি উৎ্পাটন 
করিয়াছেন, আমার শ্বাপী কোধিসত্ 
তিনি নালিশ করেন নাই। আমারই 
আবার অনুরোধ অ।পনি উহাকে ক্ষম। 
করুন! ধর্ম থাকেন আমার স্বামী 
আবার চক্ষু পাইবেন 11: 

রাজা বলিলেন, “তবে তুমি নিতাস্ত 
ছাড়িবে না, তবে লও ও তোমার দাসী 
হইয়! থাকুক ।” রাজ! এই কথ! বলিলে 


্্হর্শন। 


(মাক 


কাঞ্চন তিষ্যরক্ষাব হাত ধরিলেন, সে 
মন্ত্রমুগ্ধের ন্যার উহার সঙ্গে সঙ্গে গেল । 
৮৬. 

তিষারক্ষ1! বলিয়। গেলে, রাজা উঠি 
বাব উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে 
প্রতিহারী আনিয়া স্বাদ দিল, বাসুকি- 
শীল হইতে বিজ্ঞানবিৎ আমিরাছে। 
রাজা ততন্ণাৎ্ তাহাকে আমিতে অনু- 
মে আমিলে বাঘ। 
লিজ্ঞম! কবিলেন, তুমি ক্ডেন আনিয়া? 

আপনি বলিবাছিলেন অশেকি পাল! 
হইলে আমিও । অনেক টাকা পইবে, 
আঙি সেই জন্য আসিয়াছি। আপনি 
আমায এক লক্ষ টাক দিন। 


মতি দিলেন। 


এত টাকা তুমি কিকবিবে? 

«(কচু লইয়া মরা মান্ধুষ ফিবাইক!| 
আনার চেষ্টা করিব। আর কিছুতে স্ত্রীর 
গহনা গডাইব 11? 

“ঘাচ্ছা আমি তোমার এক লক্ষ 
টাক! দিব, জাব তুমি যে আমার আঁহা- 
ম্মক বলিব! চৈন্য দিয়াছিলে) তাহার 
জন্য তোমায় আমি লাব এক লক্ষ টাক! 
দিব। আর তোমায় জিজ্ঞাসা করিক 
তুনি ফে অন্ধত্ব বিমোচন করিবার 
জন্য পরীক্ষ। করিভেছিলে, তাহা সফল 
হইয়াছে ?” 

“আমি একের চক্ষু অনোর চক্ষে 
লাগাইয়া দিতে পারি। এখনও চক্ষু 
তৈয়ার করিতে পারি ন1।” 

“আচ্ছা আর কাহারও চক্ষু লয়! 
ধ আছর চক্ষুতে বসাইয়া দেও দেখি” 


সস 
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কেহই? আপন চক্ষু দিতে সম্মত 
হইল না। শেষ বৌহীচগাল নাপন গুরুর 
জন্য আপন চক্ষু উপড়াইয়া দিল | কুণাল 
বারণ করিলেন সেশুনিল না। বিজ্ঞান 
বিৎও মেই চক্ষু কুণালের চক্ষুকোটরে 
বস।ইরা দ্িলেন। কুণালের যেমন চক 


ছিল, আবাব তেমনি চক্ষু ছইল। 


তিষ্রক্কা কোথা হইতে ছুটিয়। 
আসিয়া বলিল, “এই যে বাছার চক্ষু 
হইয়াছে--+ নলিয়াই বেগে গ্রস্থান__ 
সকলে দেখিল তিষ্যবক্ষা শাক্য ভিক্কৃবী 
হইয়াছে | 


কুণাল চক্ষু গাইয়াই চগু।লকে 
ডকিলেন, গিজ্ঞ।না কবিলেনঃ “তুমি 
যে চক্ষদান করিলে তোমার কোনবপ 
কষ্ট হয় নাই ত?” 


তখন চগ্ডাল আহনুপূর্ব্বিক আগন 
বৃত্তান্ত বর্ণন| কবিল। বালা শুনিব। 
শেষ 
সেবধণলল। বিন শামাবজ্ঞানচক্ষু দিঘা 
চেন, হাতাব জন্য চর্দাচক্ষু তাাগ কবিঠে 
কই হইণুল। আমার ন্যাপ পশিষ্ঠ আর 
নাই । 


অশ্রু বিসস্জন কদিতে লজাগিলেন। 


এই সচ্াকপা কহায় চগ্ালের 
যেনণ চক্ষু দিল ভাবার সেইবপ হঈশ। 

স্বামীর চক্ষু হইযাছে শুন কাঞ্চন 
দোখতে আ'সলেন। রালা বলিলেন, 
“কাঞ্চন ! তোমার ভবি্ষাঙ্ছাণী পুর্ণ হই- 
মাছে, কাঞ্চন লঙজ্জানমতর মুখে সেখান 
হইতে চলিয়। গেল। 


কাঞ্চনমাল! | 


8৫৯ 


৪ 

, ভখন রাদা কুণাঁলকে ধিজাস! 
করিলেন, কাল! তুমি বোধিসত্ব; তো 
মর উপকার আমার দ্বারা সহৰে না। 
তগাপি বদি তোমার কোন জ্ধভীষ্ 
আমার দ্বাব! পুর্ণ হইতে পারে, বল 
অমি এখনই করিব। 

কুণাল বলিলেন? মহাবাম। আপনি 
তাড়াইয়! দিলেও পুনরায় যে কার্ষের 
জন্য এ বাদমংসারে জাস। সেই কার্য) 
কবিঘ দেন। 

রাগ] বলিলেন, বল আমি এখনই 
কৰিব । 

কুণাল বনি।লেন, তবে ঘে!বণা করিম 
দিন, ঘে বিশ।ল মগধ সাত্রাজ্া অদ্দ্যা- 
বধে খৌন্ধ ধর্মই প্রচলত হইবে এৰং 
সআলোর বাহিবেও ষাহাতে বৌদ্ধধর্থ 
গ্রচাব হয, তাহার বন্দোবস্ত কবিষ্ন! 
দেন, তক্ষশিলায় সঙ্গম শ্রাচার হয় 
৭]ইট ! আব আমায় ভক্ষশিলার ধর্মা- 
ধাক্ট কিয়! দেন | বাসা জতক্ষণাৎ 
ঘোবণ। করয় দিলেন, বৌদ্ধধম্ম জগধ 
সআজের ধর্ম হবে * & 

বালা আপন পুজদিগকে, কাহাকেে 
সিংহলে, কাভহাকেও পাবশ্তে পশুর প্রা 
বার্থ পাঠাইযা দ্িদেন। 

কুণালকে বলিলেন, তোমায় পচ 
নদেব ধর্মাধ্ক্ষ ও শাসনবর্ত। হইতে 
হইবে । 

কুণাল বলিলেন। শাসনবর্তৃত্ব পা 
কাহাকেও দেন। 


চি 


পানা বলিলেন) তবে কাফনের 
উপর সেতার থকুক, কাঞ্চন এবার 
তক্টাশক্ষা জয় করয়াছে। 

ফুণাল বশিলেন। কাঞ্চন সংসারিক 
ফার্ধয ভালবাসে না। বলিয়। তিনি চগা' 
লের দি:ক গুণ ফিরাইশেন, সে বগল, 
গ্রহ! আমি নাচ জাতি আনি গুরুর 
গদনব! করিব, শাসনক্কার্য আমার জন্য 
ছে দয়াময়! 

রাগ। তখন শাসনকার্ধের ভার অন্য 
লেকের হস্তে গ্রদান কগিলেন। 


হিন্দু শীস্ত্রকারের মুষা্গীবসকে 
চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছেন--এাগথম 
তঙ্গচর্দ]াশ্রন। দ্বিতীষ, গৃহস্থাশ্রম; ভূঠীয়, 
বানগ্রস্থা শ্রম; চত়র্ণ। সন্ন্যাস, শ্রম | এই 
চারটি আশ্রমের মধো দ্বিতীয় আর্থ ং 
গৃহন্থ।শ্রমকে তাহার! বর্ধশ্রে্ঠ আশ্রম 
বলিয়া নি্দদশ করিয়াছেন। ভগবান 
মন্গ বলিয়!ছেন £-৮ 
যগ। বাযুং সমাশ্রতা 
বর্ন্তে সর্বন্তবঃ। 
ভতগ! গৃহস্থ শ্রতা 
* স্ুর্তীস্তে সর্ব আাশ্রমত ॥ (৩ম-৭৭) 
যেমন বায়ু আশ্রন কবিয়। সকল 
“প্রাণী জীবিত থাকে হেগনি গুহস্মকে 
শর করিয়া অ।র সকল অশ্রন ভীরভ 
থ[কে। 


খপ! 


মো 


€ 


এই দিবস যে কার্ধা হইল, স্তাহা 
বলে এক হাজার বৎসর ভারত বৌ 
ছিল। মমন্ত এলিয়। এই দিনের কার্য 
বলে শৌক্গধর্ী মশ্রয় করে। 


ঁ 


গুন] গঠিয়।ছে, ভিযারক্ষা কাঞ্চনের 
অহ্গ্রহে ব্আাপনাব দমন নাম সাথক 
করিয়ছিল। 


যল্মাঅয়োভপ্যাশরমিণে! 
জ্ঞানেনায়েন চাম্বহং | 
গুহন্থেটৈব ধার্য 
তন্মাজ্জেষ্ঠাএমো গৃহী 0(৩৬া-৭৮) 
য়েহতু অপর তিন আশ্রম অহ্বহ 
এই গুহস্থকেই আশ্রয় করিয়া! রক্ষিত 
হয়, অতএব গৃহস্থাশ্রমই সর্ধ শ্রে্। 
স সন্ধার্ধা প্রবত্তেন 
তবগমক্ষয়মিচ্ছতা | 
ছখঞ্েহেচ্ছতা নিহযং 
যোহধার্ষেোহর্বলেন্দ্রয়ৈ১ 10৩ ৭৯) 
যিনি অক্ষর স্বর্গ এবং নিতশ্ধ 
কমন! করেন, তাহার পরম যত এই 
গৃহস্থাশ্রম পালন করা কর্তব্য । ছুর্বালে- 
ভরি ব্যক্তিগণ কদাত ইহার পালন 
ন্মর্থ হন ন। 


১8৮৪) 


হাশয়। পিতরো দেবা 

ভূত[ন্ততিথয়স্তথা। 

আশাসতে কুটুম্বিা 

প্েভাংকার্াযহ শিজানা ॥ (৩৮০) 

খমগণ, পিত়লোক, দেবলোক, 
অনি, এবং ভান্ন্য গাণীগণ 'পুজাদি 
পরবে্হিত গৃহির নিকট আপন আপন 
ততই দিদ্ধিব আশ! করিয়। থাকেন। 
অতএব জ্ঞানী গৃহস্ত এ মক্কলের প্রতি 
নি বর্তব্য পঃলন করিবেন। 

এখানে দু্টট সার তপা পাওয়া যাই 
তেছে। প্রথম তগ।টি এই যে, গৃহস্থ" 
শ্রম গপর তিনটি আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ । 
কেননা পপর তিনটি আশ্রম গৃহশ্থা- 
শ্রমের আশ্রয়াধঃন। গৃহস্থাশ্রম অপর 
লনন্ত আশ্রমের গ্র।ণন্বব্ধপ বলিয়! সকল 
আশ্রমের শ্রেষ্ঠ । অপর সমস্ত আশ্রম 
গুহ হাশমের দ্বারা উপকৃত ছয় বলিম! 
গৃহপ্তাশ্রন সর্বপপান আশ্রম । পরোগ: 
কা'বর শিমু গুহস্থা্রমের বাবস্থা ও 
তম্ুঠান। পরবোপকার গৃহস্থাশ্রমের 
সন্ধপ্রধান ধর, সর্বপ্রধান বর্ম। সর্ব" 
গ্রধান হঙ্ষণ । হ্থিঠীয় চটি এই যে, 
গৃহস্তশ্রদের মুলভিত্তি ইত্জির মংযমন। 
গৃহহাশ্রন গাত্হত্র অন্য নয়, জভেগ 
বিলাসের জণ্য নয়, যশ চশীরবের জন্য 
নয়। পন্্।ার জনা 
গরোপক্ারেল অন্য। অতএব শানকার 
যথার্থই ৭লযংতেনঃ ইন্দ্রয়মংযমন গৃহ 
স্বাশ্রমর মুগভিত্ব। কিন্ত এই যে 
াএমগ্রধান গৃহ্থা্রন,। এই সে আব, 


পুত তন 


হিগু-পর্থী। 


৪৬ 


মধ্যম-মৃশক গৃহগ্থাশ্রস, দায় পরিগ্র্থ 
ভিন্ন ইহাতে গ্রাবেশ করা যায় না_-ভার্থা। 
বাভিরেকে এই পরম পরোপকার শ্রতে 
ব্রতী €ওয়] যায় না। ধদ্মশান্ছে গৃহস্থ 
ব্যক্তির নয ব্রহ্ম নজ্ঞ, পিভৃযপ্ত, অতিথি, 
মেবা গ্রাভৃতি কতকগুলি গ্রাশ্যহিক 
কর্তণা নির্দিষ্ট আছে। যে গৃহস্থ সাধ্যানু, 
সারে সেই সকল কর্ধবা পালন করতে 
ত্রুটি কবেন, হিনি মন্ুমা মাপা এইই 
অধম দে জীবম মানত তিনি মৃত বলিয়। 
পণ্য । যথ। ভগবান মন্ু১-- 
দেবঙাভিথিত্ৃভযানাং 
পিতৃনামাত্মন*5 য্ঃ। 
ন গির্বধপতি পঞ্চানা 
মুচ্ছসন্ন সজীবতি ॥ (৩ম--৭২) 
যিনি দেধভাগগের, পিড়লোকের। 
ভূভাগণেব, অতিথি এবং আম্মার সস্তোষ 
সাধন না করেন, ঠিনি শব স গ্রশ্াস 
সন্েও এব নদ । 
কিন্ত যে কর্তব্য পালন করিতে 
পারিশে মন্ু'ষ্যর জীবন সর্থক হয়, 
মাচুষ প্রকৃত মানুষ হয়। বিবাহ 
বাতিরেকে-তার্যা বাহিরেক্কে সে 
বর্ডভব্য পলন করা যায় না। 
মন্থ বলেন-- 
নৈবাহকেই'গ্লী কুবত 
গৃহাং কর্ম বথাবিধি। 
গঞ্চনক্ত বিধান গক্তিথা! 
স্বাহকীং গৃহী ॥ *(5ম ৬৭) 
গৃহন্ব কাত দৈনিক হোনকার্থা, 
পঞ্চমহযন্ত এবং দৈনেক পাকাজিয়। 


টিং 


বৈবাহিক জগ্লিতেই, সম্পাদন করিবে । 
এবং মচাযুনি কাশযপ বলিয়ছেন- 
বায়াধীনাঃ ক্রিয়।ঃ সর্ব্। 
ব্রাক্ষণনা বিশেষতঃ | 
দারান সর্ধপ্রযত্তেন 
বিশুদ্ধানুদ্বছেত্ততঃ ॥ 


গৃহস্থাশ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়া 
ঘ্রী বাতিরেকে সম্পন্ন হয় না) বিশেঘতঃ 
ব্রাদণ জাতির । অভএব দর্বগ্রযতে 
শির্দোষ। কন্যার পাগি গ্রহণ করিবে।* 

বুঝ। যাইতেছে যেহিন্দু বিবাহে 
সর্ধেৎকৃ্ কারণ এবং উদ্দেশ), 
ধর্মমচর্য্যা এবং পরোপকার। হিন্দু- 
বিবাহ ধর্মের জন্ত এবং সমাজের জন্য। 
ভাম্য| ব্যতিরেকে ধর্মচধ্য] হন না 
এবং সমাজ সেবা হয়না বোধহয় 
হিন্দুশান্্র ভিন্ন অন্য কোন শাস্ছে একখ। 
বলে না। বোধ হয় হিন্দু ভিন্ন জগতে 


আর কেহই ধর্ম্মচর্যয।!, সমাজসেবা 
9 পরোপকারের জন্য দারপরিগ্রহ 
করে নাই ও করে না। আর কেহ 


ঘাহা করে নাই? এক হিঙ্টু তাহা! কেন 
করে, সেঁকথ! এস্থলে বুঝাইবর 
আবশাক নাই। এস্বলে এই পর্যযস্ত 
ধলিলেই চলিবে, যে বিবাহের উদ্দেশ্য 
ও আবশ্যকত সম্বন্ধে হিন্দুশান্ত্রকার 
দিগের মত যে কতদূর পাকা তাহা 
এত দিনের পর ইউরোপে কেবল 
কোম্তের শিম্নযের] কিয়ৎ পরিমাণে 

*বিদ্যাসাধর মগঠাশছের রহবিবাহ সমবন্ধীর 
,, ছিতীয় পুস্তকৃ, ১৯২ পৃষ্ঠা! 





বর্মন ॥ 


(মাঘ 


বুঝিতে সঙ্গম হইন্বাছেন। কোম্‌ৎ 
মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে ধর্ম প্রবৃত্তি 
এবং হৃদয়ের গুণ সম্বন্ধে স্রী পুরুষ 
অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ এবং সেই 
জনা স্ত্রীর সাহাষ্য ব্যতিরেকে পুরুষের 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণতা 
লাভ কবিতে গপবেনা| কিন্তু হিন্দুশাস্া- 
কাবদগেন নাতর দাশশিক ভিত্তি 
যাহাই হউক, মে মতটি কি এস্খশে 
কেবল তাছাই জানা আবশ্যক। জান! 
গেল ষে হিশ্ু বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্ম 
চর্ষ7 ও পরোপকাব। জান! গেল ষে* 
গবিত্র পরোপকাব ব্রত পালন করিবার 
জন্য, সমগ্র অমাজের সেষ|! করিবাৰ 
জন্য, পবিত্র পিংপুরুষগণের আত্মার 
যথাবিহিত পুজার জন্য, জগতে মন্তুষ্য 
বলঃ পণ্ড বল, পক্গী বল, মকল শপাণীর 
গ্রাণ রক্ষা কবিবঝাব জন্য, হিন্দু পকষহ্িন্দু 
রমণীর সহিত মিলত হইয়! থ(কেন। 
যে বিবহেব উদ্দশা এত আহহ, 
এত প পত্র, এ গ্রশন্ত, মেই বিবাহ 
পরী অথবা ভপশ্যা কি পস্ত ভাহ। বুঝিয়। 
দেখা আবশাক। শ্রিন্ধ অঞগ্রে আব 
এবটি কথ ব সক্ষেপে শিষ্পত্ত করিব । 
সকশ দেখেই বিব'ছের আগ্রে কন্য 
নির্বাচন হয়। নির্বাচন 
প্রণালী গবশ দেশে এক লয়। এ 
দেশে পিতামাতা পুভ্রব শিমিন্ত কম্য! 
নির্ধাচন করিয়া থাকেন এবং যে 
সকল দোষগুণ বিবেচনা করিয়া কন্যা 
নির্বাচন কর] কর্তব্য, শান্ত্রকারের! 


বরকে 


চি ষ 
১২৮৯) 


তাহ! স্পই করিয়া বলিয়। দিয়াছেন । 
আমদের আধুনক কৃতবিদা যুকগণেব 
মধো অনেকেই এই প্রথালীব নিবোধী, 
এফং ইংরার্সি ০০৪:৮-])] প্রণ।শীব 
পক্ষপাতী | ছইটি প্রণালীর আধো 
কোন্টি ভাল, তাহা মীনাংম! কবা 
বঠিন কি সহ বলিতে পাবি না। আম 
এই পর্যস্ত বলতে পার বে, যে 
বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্থাচর্ণা ও সমাজ 
গেবা, সে বিবাচেছের নিমিত্ত কন্যা নির্ব্ধ- 
চন কঙিতত হইলে যে যৌবনমন্্রমন্ত 
*্যুবক বিবাছ করিবেন তিনি না করিয়া, 
কোন বিজ্ঞ, বায়ান, গ্রাশান্তচিত্ব, 
ধর্শ শীল, সুশ্রী ব্যক্তি করিলেই ভাল 
হয়। যে ভার্যযান্জে গ্রধানতঃ পতিৰ 
নিনিত্ত নয়) সমাজের নিমিত্ত সংসাবে 
থাকিতে হইবে, সে তার্ম্যা! শ্বয়হধ পতির 
দ্বারা নির্বাচিত না হইলেই সমলের 
পঙ্গে মঙ্গল । ধর্্চম্যা ও সমাজ মেবার 
ভানা কন্যা নির্দধাচন করিত হইলে 
যন্তশুলি বিম্ষ এবং যে নকল ব্ষিব 
স্কিবচিন্তে বদ শরভানহকারে 
বিবেচনা কবিয়1 দেখা উচিত, বিবা- 
হার্ধী যুবক স্বয়ং কনা নির্বাচন করিতে 
বমিলে ততগুলি বিষর এবং সেই নকল 
বিষয় কখনই শ্থিরচিত্তে বিবেচন। 
করিয়! দেখিতে পাবেন না। তিনি 
নিজের ভাবনা যত ভাবিবেন) ধর্ম বা 
সমাজের ভাবনা কখনই তত ভাবিবেন 
না) এবং দেই নিমিত্বই দেখিতে 
' পাওয়া যার। যে দেশে বিবাহের প্রধান 


এবং 


হিন্দু-পড়্ী। 


৪৬৩ 


উদদেশা আত্মসেবা এবং আত্ুতৃতি সে 
দেশে বিবাহার্থা ব্যক্তি শ্বয়ং কনা! নির্ব্ধা- 


চন ক্ষ থাকেন। অভঙএব বিবা 
হেব উদ্দেশ্য ভেদে কনানির্কাচন 
গ্রাণাণী ডেদদ। আমাদের শিক্ষিত 


বুপকেপ বন্ধ গ্রাধানতঃ নিজেব উদ্দেশে, 
নিচের সুখের জনা বিবাহ করা মহত্ব 
মনে কবেন, তাহা হইলে আমি অবশাই 
বলিব যে ইংরাদি 6০0৮৮5৮৫ শুাণালী 
অপেক্ষা উত্কৃষ্ট কন্যপর্নর্াচন প্রপাজধ 
তাহারা কোথাও পাইবেন ন। কিন্ত 
বদি তাহারা ধর্খ্ের নিমিত্ত, পরোপ- 
কবের নিমিত, সমাজ সেবার নিমিত্ত 
দাব পবিগ্রহ করা তদপেক্ষ! মহত্ব মনে 
ফরেন, তাহ! হইলে যেন একটু 
লোভ মস্ববণ করিয়! গ্রক্কত ছিতাকাক্গী 
বয়োজোদিগের হাত হইতে কন্য 
নির্বাচনের ভাবটি কাভিয়া ন! লয়েন। 
মনুই তবলিয়াছেন যে সংযগ্ডেন্দ্রিয় ন 
হইতে চঠাবক,প সংসার যাত্রা নির্্ঘ হ 
কবা যাব না। ছুটি উদ্দেশোখ মধ্য 
কোন্টি উত্কই এবং কোনটি নিকৃষ্ট, 
বোধ হয় তাহা মীমাংশা করিবার 
গ্রয়োজন নাই। আত্ম ভূটি অপেক্ষা! 
পরোপকার বে অনেক ভাল কাজ 
বোধ হুয় তাহা হিন্দুকে বুঝাইতে 
হইবে না। তবে বাহার আত্মেদেশ- 
মূলক বিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী, তাহা- 
দ্রিগকে একটি কথা বল! আবশ্যক। যে 
খানে স্ত্রীপুরুষ প্রধানতঃ আত্মোদেশে 


বিবাহ করে, অর্থাৎ স্ত্রী এই মনে কার! 
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বিলাছ করে যে পুরুষ লর্জুরকমে আমার 
মগের মত হইয়া! চণ্লবে, এবং পুরুষ এই 
গলে করিয়। বিবাহ করে, যেস্ত্রী সর্বা- 
য়কসে আধার মনের মত হইয়া! চলিবে, 
গেপানে আ্্রীপুকষ গ্ধানতত গবস্পরের 
হানত[ব আচরণের প্রতি লক্ষ রাখিয়াই 
কাল যাপন করে। সেই জন্য তাহার 
জপয়ের তাবন। গাবিতে গনেকাংশে 
অপারগ এবং অনিচ্ছুক হয়। এবং পর- 
স্পয়ের গ্রতিবেশম লক্ষা রাখে বলিয়! 
পরস্পরের সমন্ধে চত্যন্ত ছিদ্রান্থেষী ছইয়। 
সর্ধদাই কলছ করে এনংযার পর নাই 
অন্ধী হইকা পাড় । মূর্খতা, ক্রোধা- 
ধিকা অখব! সাংসারিক অগ্নাহুলত! 
হশতঃ বন্য দেশেও যেনন এদেশে 
ক্চেননি স্ত্রীপুকষের মো কলস থাকিতে 
পারে। কিন্ত বোধ হয় যে ইংলও গ্রহৃতি 
গেশে প্রকৃত বা কলিত তচ্ছলা লইয়! 
সাথবা মনোযোগের কড। ক্রান্ত কন 
হউয়াতে, মথবা তঙনুরূপ পর কোন 
হক্জাতুশুঙ্গম ক্রট ঘটয়াছে বলিয়া শী 
পুরুষের মধ্যে বত কলহ হয়, এদেশে 
তাহার শহছাংশের একাংশ ও হয় লা। 
আপর পক্ষে, নেখানে বিবাহ আপনার 
উদ্দেশে নাহয় ধর্ম ও মনাদ্দের উদ্দেশে 
হইয়। থাকে, নদেখানে জীপুকষ পরস্পরের 
এ্রুতি লক্ষ্য রাপে না, পরম্পরের প্রত 
লক্ষ্য রাশিতে তাহাদের প্রবুত্তও হয় না, 
সেখানে আনুবিশ্ত মহৎ উদোশ্য 
তাবিয়। আ্রীপুকষ হুইজনে এক হইয়! 
আক মনে এক গ্রণে সেই উদ্দেশ) নাধন 


১১১৮০ 


যৃত্ববান্‌ হয়! 


চিত হইল 


মোখ 


ক 


বদ কাছে! 
ক্রট হয়, তবেই তাহাদের »দো তনুখ 
ধা কলকের তেতু উপস্থিত হয়, নতুন 
নযু। স্পা এস, বোর হয় যে, আপনার 
উদ্দেশে যে বিবাহ তাত 'আপ্ন এবং 
পর উভয়ের গরশ্ষেই অমগলঞ্জনক; 
এবং ধর্মচর্্যা এবং সঙাজমেবাব 
যে বিবাহ হাহা আপন এবং পর উন্ত- 


ভাতে 


জন্য 


য়ের পক্ষেই মঙ্গগজনক। যদ তহাই 
হল; তবে শিবাহার রং কন্যা" 
নির্বাচন মা কবাই ভাল? স্বর বনা।- 


নির্বাচন করিনা পিবছ বরিল, বিবাঁ-, 
হেব উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও ক্রমশঃ তাহ! 
মস্থীর্ণ চইয়া পড়াই মস্থস। 

হিন্তু বিবাহের মহৎ উদ্দেখা সার্ধ, 
নার্থ উপযুক্ত প্রণ শীতে কন্যা নির্ধা 
পর বিশাত কিয়া সম্পর 
কর] হম । দেখা বাহক হোই বিবাজ 
ক্রিয়া আহ্সাবে হিন্টু ভায়া কি 
বন্ত হইয়া দাড়ান। ইংবাদ্ি গ্রাহৃতি 
বিবাহ গ্রণালীত, বিবাহ স্ত্রী পুরুষের 
মধ্যে কফেবশ একটি চুত্ত বট শার 
কিছুই নয়: আহএব মেই সকল গ্রণ'- 
হতে প্বাশীও ত্য পরস্পর ভুলা। 
কেহ বাহার কেছ বাহার 
ভোট নর; স্বামী ও যও বড় এক জন) 
স্ত্রী ও তত বড় এক ঘন। হিন্দুপান্রী ও 
কি হন্দু পতির হ্ঘন্ধে তাই? দেখা 
যাউক। 

হিদদু বিবাহরূগ যে বাধ্য সেটি চুষ্ধি 
অথবা ০০০০০ ন্য। ইংরালি 9 


বড় নয়, 


১২৮৯ ) 


যেমন পুরুষ স্ত্রীকে পত্বীরপে গ্রন্থ 
করিতে অঙ্গীকার করিলে এবং স্ত্রী পুরু- 
ঘকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে খ্ঙ্গীকার 
ক্করিলে সন্পর হইয়! যায়, হিন্দু বিবাহ 
তেমন করিয়া সম্পন্ন হয়না । মোটা 
মুটি বলিতে গেলে হিন্দু বিবাহের প্রথম 
কার্্য--দান ও গ্রহণ। কন্যাকর্ড। 
ক্ষন্যাটিকে বরকে দান করেন। কিন্ত 
সে দানের গুণে, কন্যা! বরের ভার্ষযা হন 
ন। বরের, সম্পত্তি হন মাত্র। মন্ধু 
বলিয়াছেনঃ. 


সকদংশোনি পততি 

সকৎ কন্য। প্রদীয়তে | 

নকদাহ দদদানীতি 

ত্রীণোতানিসতাং সক্কৎ। (৯৪৭) 


অংশ একবার, কন্যাদান একবার, 
দানবাক্য একবার-_সাধুদিগের এই তিন 
কার্ধ্য একবার । 

এ কথার তাৎপর্য এই যে সম্পত্তি 
বলিয়া গণ্য হইতে পারে এমন বস্তও 
যেমন একবারের বেশী হুইবার দান 
কর যায় না, কন্যাও তেমনি একবারের 
বেশী ছুইবার দান কর! যায় না। 'অত- 
এব সম্পত্তি দান করার অর্থও যা, কন্যা 
দান করার অর্থও তাই। এবং প্রদত্ত 
সম্পত্তির উপর দানগ্রহীতার যেরূপ 
স্বামিত্ব জন্মে, প্রদত্ত কন্যার উপর 
কন্যাগ্রহীতার সেইরূপ স্বামিত্বই জন্িয়। 
খ।কে। আর এক স্থলে মনু একথ! 
আগে! "্পই করিয়া বলিয়াছেন £-- 


হিন্দু-পত্বী। 
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মঙ্গলারঘং শবস্তায়নং 
যজজন্চাসাং গ্রজাপতেঃ। 
গ্রাযু্যাতে বিবাহেষু 
প্রদানং শ্বাম্যকাবণং ॥ (৫ম ১৫২) 
বিবাহ কালে যে শ্বস্তায়ন ও প্রঙ্গা- 
পতির উদ্গেশে যাগানুষ্ঠান করা হইয়। 
থাকে তাহা কেবল মঙ্গলের নিমিত্তই 
বলিতে হইবে । ফলতঃ বাগ্দানই শ্বামীর 
স্ত্রীর গ্রতি প্বামিত্বের কারপ।- 
এখানে শ্বামা অধর্থ অধিকার অথব! 
প্রভৃত্ব বই আর কিছুই নয়। অতএব 
সম্প্রদানবপ কার্য্ের গুণে কন্যা ভাষ্যাগ 
লাভ করেন ন1, পতির সম্পত্তি হয়েন 
মান্র। ঘটি, বাটি যেমন সম্পত্তি, তেষনি 
সম্পত্তি হয়েন মাত্র । বড় লজ্জার কথ! 
সন্দেহ নাই | কিন্ত কথাটার একটু মানে 
আছে। হিন্দু শীস্ত্রকারের়। একা পুরু- 
ষকে একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তি অথব! পুরুষ 
বলিয়! গণ্য করেন না। স্ত্রীর সহিত 
মিলিত যে পুরুষ তাহাকেই তাহার! 
পুরুষ বলেন। যথা ভগবান মন্ঃ-- 
এতাবানেব পুরুষে 
যজ্জায়াত্মা! গ্রজেতি হু! 
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথ। চৈতদ্যে! 
ভর্তভ। স! শ্বৃতাঙ্গন। 1 (৯অ ৪৫) 
পুরুষ বলিলে এই পর্যন্ত বুঝিতে 
হইবে--লায়া, আত্মা ও অপত্য। পত্থি- 
তের বলেন যে ভর্ভী ও ভার্ধ্যা এই 
ছইয়ের নামই পুরুষ । 
এই চমৎকাব কথান়্ ষে কি গুঢ় 
তাৎপর্য্য তাহা এস্থলে বুঝাইবার খ্াব- 
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শ্যকমাই। জানাথেলযে হিন্তু পাস্তর- 
ফারদিগের মতে, স্ার্্যাহীল পুরুষ একটি 
অসম্পূর্ণ ব্যক্তি? ভার্ধযা বাতিরেকে পুরুখ 
পুর্ণত। লাত করে ন1, পুক্রষ পুকুম হইতে 
পায়ে না। অতএব যিলি ভ্র্যরা হইবেন 
তাহাকে পুকষের সম্পত্তি হওয়া! চাই, 
ছিলে পুরুষ কি প্রকারেতীাহাকে নিজস্ব 
করির] তাহার দ্বারা তাহার আপনার 
অভাব পুরণ করিবেন? দানসখত ব্যতীত 
চুক্ষির দ্বার! মানুষকে নিজশ্ম কর! যায় 
ন1। গ্রাভূ ও ক্রীতদাল ছাড় আর 
ঘাছাদের সম্পর্ক চুক্তিমূলক, তাহাদের 
মধ্যে কেহ কাহার নিজস্ব হইতে পায়ে 
না। তাই হিন্দুশান্ত্রকায় অন্প্রদানবপ 
কারের ছার! কন্যাকে পুরুষের নিজন্ব 
করিয়! দিলেন। পুরুষের উপকাবার্থ 
স্ত্রীকে ক্ষুদ্র এবং ক্ষতিগ্রস্ত করিলেন। 
পরীর পক্ষ হইতে বলিতে গেলে এট! কি 
সামান্ত গৌরব ও মহত্বের কথা? গতির 
উদ্দেশে এভ আত্মগ)াগ হিন্দু রমণী বই 
আর কে কোথায় করিয়াছে ব করিতে 
পারে? কিন্ত গৌরবের কথ] হইলেও, 
ঘটি বাটির মতন সামান্য সম্পত্তি স্বরূপ 
হইয়! থাক] স্্রীক্ন পক্ষে বড় একট! ছিত- 
কর বা সম্মানসুচক অবস্থ! নয়। তাই 
দঘ্বাঁন গ্রহণে কেবল মাত্র সম্পত্ত স্থ্তি হয়, 
ভার্যাত অল্ে না। যাহাতে ভার্য্যাত্ব 
জন্মে তাহা! এই ২. 


পণিগ্রহণিক! মস্ত 
দিত দারলক্ষণং। 


ঘঙ্গরর্পন। 
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তেষাং নিষ্ঠাতু বিদ্বে্ব! 
বিততিঃ সপ্তমে পদে 1(৮ন-২২৭) 

প্াপগ্রহথের যে মন্ত্র তাহাই প্ররুত্ক 
দারলক্ষণ। লগ্গন্বী গমলে সেই মনের 
পরিসমাপ্তি হয়-এবিজ্ঞের এইবপ 
বলিয়া থাকেন। 

সপ্তপদীগমনক্প যে একটি গ্রক্তিস্থ। 
ছে মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে সেইটি যন্ত- 
হণ ন! সম্পর হয় ততক্ষণ ভার্ঘযত্ব 
নিষ্পন্ন হয় না। এই কথার প্রকৃত অর্থ 
রঘুনন্দন বুঝাইয়াছেন। তিনি বন্ুলনঃ-_ 

ভার্্যাশব্দোঘৃপাহবনীয়াদি বদ. 

লৌকিকাঙ্গসঙ্গেনালৌকিক- 

সংস্কারযুক্তো। স্ত্রীবচনঃ| (উদ্বাহতব)। 

যেমন যুপ বলিলে যে সে পশুবন্ধন 
ফাষ্ট বুঝায় না, যেমন আহবলীয় বলিলে 
ত্ঘ.সে তগ্সিকে বুঝায় না, কোন আলো 
কিক সংস্কারসম্পন্ন কাষ্ঠ বা খগ্নিকে 
বুঝায়, তেমনি ভার্ষয! বলিলেযে সেস্ত্রী 
বুঝায় না, কেবল সেই অলৌকিক 

্কারদ্ম্পন্ন স্ত্রীকে বুঝায় | 

পশু বাধিবার কাষ্ঠ এবং অগ্নি ছুই ই 
অতি সামান্য জিনিস--পথের ধুল! যেমন 
সামান্য দ্রিনিস, তেমনি সামান্য জিনিল- 
কাহারে! কোন মাহাত্ম্য নাই, কাহারো 
কোন পবিভ্রতা নাই। কিন্তু ধর্মমযাকক 
যখন সেই কান্ত আব! অগ্ির সহিত্ত 
কোন একটি অলৌকিক নংক্কার সংযে।প্ 
করেন তখন দেটি ক্গার পথের ধুলার 
ন্যায় সামান্য পদার্থ থাকে না? তখন 
চটি দেবতা অথব! দেবুত্বের স্কায় একটি 


১২৮৯) 


অলৌকিক পদার্থ হইয়! পড়ে । এলোঁ- 
কিক পদার্গ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ মচ্গষ্য 
বুদ্ধিতে যাহা বুঝিতে পারা যার না এমন 
পরার্থ হইয়। পড়ে; মনুষা বুদ্ধির কাছে 
রহসাবৎ, এমন অপার্থিব পদার্থ হইয়| 
গড়ে; মনুষ্যবুদ্ধি ও শক্তিদ্বারা যাহা! 
কিছু সম্পন্ন করা ফাইতে পারে,সে সকল 
অপেক্ষা উচ্চ ও পবিভ্র পদার্থ হইয়া 
পড়ে । হিন্দু ভার্য্যাও তাই। দানগ্রহ- 
ণের গুণে যেশম্্রী পথের ধূলার ন্যায় 
সামান্য জিনিন বই আর কিছুই নয়, 
সপ্তপরীগমন গ্রভৃতি অলৌকিক সংস্কা- 
'রের লৌকিক গুণে সেই স্ত্রী অলৌকিক 

স্কারপ্রাপ্ত অগ্নি এবং পশুবন্ধনকাষ্ঠের 
ন্যায় একটি পবিত্র, দেবতৃলা, অলৌকিক 
পদার্থ। হিন্দুপত্বী পতির সম্পত্তি বটে 
কিন্ত পতির সম্বন্ধে একটি অতি উচ্চ, 
অতি পবি, অতি অলৌকিক, অণ্ত 
দেবতুলা বস্ত। সে বস্তর গৌববের, 
সে বস্তর মর্যাদাব, সে বস্ভব পবিত্রতার, 
সে বস্তর দেবত্বেব কি সীমা আছে? 
ভগবান মনু শিক্ষাপ্তরুকে পিতামাতা! 
অপেক্ষা ও বড় বলিয়াছেন বলিয়া সেই 
শিক্ষাণ্তরূুকে আহবানীয়ের সহিত 
তুলনা করিয়াছেন। (২অ--২৩১)। 
আবার রখুনন্দন বলিলেন, আহব- 
নীয়ও যা, হিন্দুভার্যযাও তাই। একবার 
ছিন্দুর জ্ঞানচক্ষে চাহিম্বা দেখ, হিন্দৃ- 
তাধ্যার কি পদ, কি মহিম1! যজ্ঞের 
যৃপকাষ্ বাহার আরাধা দেবতা, যজ্ঞের 
খাহবনীয় যাহার আরাধ্া দেবতা, 


হিন্দু-পর্থী | 
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তিনিই বলিতেছেন যে যজ্জের যুপকাষ্ঠও 
যা, যজ্জের আহবনীয়ও য1) ভার্ষাঞ 
তাই! আকার বলিহিন্দুর চক্ষে দেখ 
বুঝিতে পরিবেঃ বে হিন্দুভার্যয পুণা বল, 
পবিত্রতা বল, অলোঁকিকতা বল, দেবতা 
বল, মুক্তিবল, সবই! হিন্দুর ধর্দতাবে 
ভোর হইরা দেখ বুঝিতে পারিবে ফে 
হিন্দুভার্ধ্যা দেবাসনে উপবিষ্টা" দেবী- 
পদে গ্রতিষ্টিতা, দেবীমাহাত্যে মণ্ডিত। ! 
যতদুর পার, হিন্দুর অলৌকিক শব্দের 
অলৌকিক অর্থ ভাবিয়া দেখ, চিত্ত এই 
ভাবে ভরিয়া উঠিবে, যে মানুষ যত দিন 
মানুষ অপেক্ষা বড় না হইবে) ততদিন 
হিন্দু ভাঁ্ধ্যার ভার্য্যাত্ব যেকি অনমুভব" 
দীয় কল্পনাতীত পদার্থ, তাহা বুঝিতে 
পাবিবে না। এখন বলি-হিন্দু ভার্যা! 
হিন্দু পতির সম্পত্তি, এ কথায় লঙ্জিত 
হইবার কোন কারণ নাই। কেনন! 
মন্ুষ্ের দেবতার ন্যায় সম্পত্তি আর 
কি আছে? মানুষ যর্দ দেবতাকে 
নিজের সম্পত্তি মনে না করেনঃ তবে 
কেমন করিয়া বলিব যে মানুষে দেবত্ব 
আছে? হিন্দুশীস্ত্রকার ভার্যাকে পতির 
দেবতা করিবেন বলিয়ই তাহাকে পত্তির 
সম্পত্তি করিয়াছেন। এখন বোধ হয় 
বুঝা যাইতেছে যে, হিন্দুর ভার্ধ্যাগ্রহণের 
উদ্দেশ্য ও যেমন মহৎ হইতে মহত্তর এবং 
পনির হইতে পবিত্রতর, তাঙ্ভার ভার্ষা। ও 
তেমনি মহৎ হইতে মহত্ব এবং পবিজ্ঞ 
হইতে পবিব্রতর | ধন্ধরচর্যযা এবং পরোগ- 
কারের অন্য ভার্যয!। যেমন যজ তেঈনি 
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তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবত। সংসাহধর্ণ- 
রূপ মহ!বহত সপপন্ন.করিতে হইবো যথ!: 
এই দেবতার প্রয়ে!জন হয়। যে যেখানে 
মহাষগ্ত সম্পন্ন করিয়াছে, সেই দেব- 
শক্তির সাহায্যে সম্পন্ন করিয়াছে। 
রাল্জীকি, ব্যাস, কালিদাস, ছোমর, সেক্স: 
পীয়র গ্রভৃতি কবিরূপধারী মহাযাক্তি ক- 
গণের মধো প্রতোকেরই এক একটি 
দেবত! ছিল। সেই দেবতার পবিজ্র 
প্রেমে পরিপ্লুত হইয়া, সেই দেবতার 
তালৌকিক উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, 
সেই দেবতার অপরিমেয় বলে বলীয়ান্‌ 
হইয়) গ্রতোকেই এক একখানি মহা- 
কাব্য বূপ এক একটি মহাধজ্ঞ সম্পন্ন 
করিয়! গিয়াছেন। ফরাসি রাজ-বিপ্ল- 
বোগ্ত্ত মহাপুকষের1 মাদাম রোলা-রূপী 
মহাদেবীর উতৎ্সাছে উৎসাহিত হইয়] 
একটি মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। 
রামচন্দ্র সীতাদেবীর মুখ চাহিয়া, পঞ্চ- 
পাগুবকৃষ্ণার কোলে মাথা রাখিয়া, ভীষণ 
রনবাস রূপ মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়ধ- 
ছিলেন। কল বজ্জ অপেক্ষা সংসার 
ধর্মরূপ ঘন্ত কঠিন ও কষ্টসাধ্য । সেই 
সর্বাপেক্ষা! কঠিন ও কষ্টনাধা যজ্ঞ সম্পয় 
করিতে যে অপরিমেয় দয়া, ধর্ম, শক্তি 
সহিষ্তাঁর গ্রয়োজন, তাহাই 
সংগাহ করণার্থ প্রাচীন হিন্দুর! গৃহস্থা- 
মের ভিত্তি স্বরূপ ভার্যযারূপা মহা- 
দ্বেবীর প্রতিষ্ঠ। করিয়! গিয়াছেন। হিন্ছু- 
ভার্ধ।ার, এই অর্থ। হিন্দুভার্যা কি 
সামান্চ দ্বিনিদ! 


বং 


ব্গনর্শন। 
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এখম সময়োপযোগী ছই একটি 
কথ বলিয়। প্রবন্ধ খেব করিব ইংরা- 
জেরা বলিয়া থাকেন যে প্রীষ্টধর্ছের 
আবির্ভাবের পুর্বে লোকে স্ত্রীজাতীক্ষে 
অতি নিকৃষ্ট ও ভ্য়ে মনে করিত এরং 
ত্র ধর্মই প্রপম শ্্রীনাতিকে পুরুষের 
সমান করিয়! তুলিয়াছিল।! আগার 
বোধ হয় যেভারতবর্ষের প্রকৃত ইস্তি 
হাস ন। জান! হেতু এই মিথ্যা কথাটি 
শুধু ইউরোপে কেন, আজ কাঁল এদে- 
শেও অনেকে সত্য বলিয়। বিশ্বাস করি- 
তেছেন। আমি হিন্দু বিবাহ প্রণালীর 
যদি গ্রক্কত ব্যাখ্যা করিতে পারিয়া' 
থাকি, তবে অবশ্যই মানিতে হইবে 
যে, খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাবের বহু পুর্বে 
ভারতে হিম্দুজাতি স্ত্রীজাতিকে অতি 
উৎকৃষ্ট ও মাননীয় বলিয়া. বুঝিয়াছিল 
এবং অপর দেশে খ্রীষ্টধর্ম স্রীজাতিকে 
যত উচ্চ করিয়া তুলিয়াছিল, তারতের 
হিন্দু ভারতের স্ত্রীকে তদপেক্ষা অনেক 
উচ্চ আসনে বসাইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্মম 
স্্রীকে পুরুষের সমান করিয়াছিল; হিন্দু- 
ধর্ম স্ত্রীকে পুরুষের সমান করে লাই, 
পুরুষের দেবতা করিয়াছিল। «“যষ্তর 
নাধ্যস্ত পুঙ্গাস্তে রমস্তে তত্রদেবতাঃ 1” 
যে খানে নারী পুদিতা হয়েন পে 
খ[নে দেবতারা সন্তষ্ট থাকেন। (মনু 
৩, ৫৬) 

এ কথা যি ঠিক হয় তবে ভাবিষ্ক! 
দেখ, অনেক কূতবিধা বাঙ্গালী . ইহ. 
রাজি সানাবাষে ভর করিয়া; বাঁজা- 
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লীর স্ত্রী এটি পাঁবে না কেন, ওটি পাবে 
না ফেন, বলিয়া যে গোলযোগ করিয়া 
থ!কফেন, তাহ! ভাল কি মন্দ, স্গত 
কি আসঙ্গত। বাঙগলীর স্ত্রী দেবতা, 
অতএব তাঁহাকে অদেয়,। এমন ভাল 
জিনিস কিছুই নাই। যদি বল বি্দা, 
£ স্বাধীনত। ৮ প্রভৃতি অনেক ভাল 
দ্রিনিস তাহাকে দেওয়া হয় না। তাহার 
উত্তরে আমি এই কথ! বলি, যে যাহ! 
ভাল জিনিস বলিয়৷ উক্ত হয়, তাহ 
যদি সত্যই ভাল জিনিস হয়, তবে 
' লোকে যখন বুঝিবে যে তাহ! ভাল, 
ঞবং স্ত্রী দেবত1, তখন অবশ্যই তাহার! 
তে জিনিস ,জ্ত্রীকে দিবে। এই প্রসঙ্গে 
আমি আমার কৃতবিদ্য শ্বদেশীয়গণকে 
বলি, যে স্ত্রীতাতি সম্বন্ধে ইংরাঞ্জি 
সামাবাদ প্রয়োগ করিও না। স্ত্রী এবং 
পুরুষকে সমান জ্ঞান কর! যুক্তিসঙ্গত 
কিনা), এথন তাহার মীমাংসা করিবার 
আবশ্যক নাই। কিন্ত একথা অকুতো- 
ভয়ে বলিতেছি, যে স্ত্রীকে পুরুষের দেবতা 
মনে করিয়! স্ত্রীর প্রতি বিছিতাঁচরণ 
করিলে স্ত্রীর যত লাভ হইবে, তাহাকে 
পুরুষের সমান মনে করিয়া সমানের 
প্রতি যেপ্নপ আচরণ কর্তব্য সেই রূপ 
করিলে? তাহার তদপেক্ষা অনেক কম 
লাভ হইবে। জাতির কথ! ছংভিষ। 
ব্যক্তি বিশেষে কথ! ধরিয়! বল! যাইতে 
প|বে যেকি ভারতে, কি ইংলঙে) কি 


ফান্নে, যেখানেই স্বামী স্ত্রীকে বার্থ 


মনের মহিত কোন কিছু দিয়াছে, সেই 


হিন্দু-প্ী। 
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খানেই স্ত্রীকে হয় দেবী নয় দেবতুলা 
ভাবিয়া দিয়াছে, পুরুষের সম।ন অথবা 
সমন্বত্বাঁধিকারিণী ভাবিয়! দেয় নাই। 
স্ত্রীকে দেবতা মনে করিয়া দেবতার 
ন্যায় ব্যবহার করিলে, এবং দেবতার 
কার্ষ্য নিযুক্ত করিয়! রাখিলে, তাহার 
যত বিশুদ্ধ আখ এবং নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে, তাহাকে 
সমান মনে করিয়া সমানের নান 
ব্যবহার করিলে কখনই তত সুখ 
এবং উন্নতি হইবে না। সাম্যবাদের 
বিরোধী আছে--দেবতার বিরোধী নাই। 
সাম্যবাদে তর্ক আছে, যুদ্ধ আছে--. 
দেবসেবায় তর্ক নাই, যুদ্ধ নাই, সমস্তই 
প্রীতির আহছতি( সামাবাদের ফল 
সীমাবদ্ধ, সমান সমান, বেশী নয়. 
দ্রেবতাকে যত ইচ্ছা দাও, দেবতাকে 
দিয়। সাধ মিটে না, দেবোপহারের 
ঈীমা নাই। অতএব এ দেশে স্ত্রীজাতি 
সম্বন্মে ইউরোপীয় সাম্যবাদ অবলম্বন 
করিলে আমাদের যে উদ্দধে আরোহণ 
কর! হইবে তা নয়, নীয়ে অবতরণ কর। 
হইবে; এবং আমাদের স্ত্রী্দিগকে দেবী 
মণ্ডপ হইতে নামাইয় রসাতলে নিক্ষেপ 
কর! হইবে। এক্ষণে বাঙ্গালীর স্ত্রীর যে 
কোন ছুঃখ নাই, এমন কথা বলি ন1। 
ছুঃখ অনেক আছে। কিন্তু দেশের 
লোক যত শিক্ষ। লাভ করিবে এবং 
হিন্দুশাস্ত্রা্থসারে হিপ স্্রী কি পদার্থ 
তাহা যত বুঝিবে, ততই তাহার! 
স্রীপাতির অবস্থ। ভাল করিতে যত্ববান 
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হইবে। বোধ হিয় যে, এদেশে বুদ্ধ 
শাঙ্জুজ্ হিন্দুর ঘরে জত্রীর যে সুখ) সন্মান, 
পুজা, গুণ এবং মহত দেখিতে পাঁওয 
যায়, কৃতবিদা সামাবাদী বঙ্গীয় যুবকের 
ঘরে ভাহার শতাংশের একাংশও নাই। 
আর একক কথা। ইংরাঞ্জের সাম্য- 
বাদ এদেশের লোক জানে ন!, কখন 
বুঝে নাই, এবং বোধ হয় যে সহজে 
বুঝিবেও না। ম্ত্রী পুরুষের সমান _এ 
কথ। এ দেশের প্পোক কখন শুনে নাই-- 
শুনিলে নিশ্চয়ই কথাট! হাসিয়া উড়া- 
ইয় দিবে। স্ত্রী গৃহের দ্বেবতা--এ কথ! 
এ দেশের লোক ভাল কবিয়! না হউক 
এক রকম করিয়া বুকাঁল হইতে জানে 
এবং বুঝয়া আসিতেছে । অতএব হিন্দু 
স্ত্রীর উপকারার্থ যদি কিছু কবিতে হয়, 
তবে হিন্দু স্ত্রী দেবা এই বলিয়। তাহ! 
কবিতে চেষ্টা কবিলেঃ এ দেশে সিদ্ধি 
লান্ত সম্ভব। অতএব ইংবার্ি ধুয়া 
ছাঁগড়য়, দেশীয় পদ্ধতি অবলম্বন করাই 
কর্তব্য। নকল লোক এবং সকল জাতি 


বজদশল। 
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এক ছাঁচে ঢালা ময়। খধিষস্ত শরীফে 
পুরুষের সমান বলিধা! বুঝলে পুষে 
বত লাভ হইতে পার, স্ত্রীকে পুরুষের 
দেবত! বলিয়! বুঝতে পারিলে পুরুষের 
তদপেক্ষ! অনেক বেশী লাভ হইবে। 
স্ত্রীকে পুরুষের সমান মনে করা মাছু- 
যের কাজ । কিন্তৃস্ত্রীকে পুরুষেয় দেবত? 
মনে করা দেবার কাজ। গ্রকত দেব! 
ভিন্ন জগতে কেহ কখন প্রকৃত দেবত! 
গড়িতে পারে নাই। যিনি সীতা গন্তিয়া- 
ছেন তিনি বান্দীকি) যিনি শকুণ্তলা 
গড়িয়াছেন তিনি কালিধাস; যিনি 
দিস্দেমোন! গড়িয়াছেন তিনি সেক্স 
পীয়ব ) বিন থেক্ল। গড়িয়াছেন তিনি 
শিলর। অতএব আমাদের রমণীদিগকে 
দেবত। বলিয়! বুঝতে চেষ্টা করিলে 
বোধ হয় আমবাও কিঞ্চিৎ দেবত্ব লাভ 
কবিব। তাহার বেশী লাত আর জামা- 
দেবকিহইতে পাবে? যদি সেলাভ হয়, 
তাহ। আমাদের পিতৃপুরুূষগণের পুণাবনে 
এবং হিন্দু নারীর ভাগাবলেই ঘটিরে 1 
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* এই প্রবন্ধ বাবু চন্দ্রনাথ বন্থ কর্তৃক মাবিত্রি লাই বরিব সান্বতৎসবিক উতনবে পঠিত হইয়াছুল। 


চে 


১৭৮৯) 


হন্মনাহু সম্বাদ। 


৪খ১ 


হন্মদাবু সংবাদ । 


একছা1। খাতংহূর্য্য কিরণোভাসিত 
কদলীকু্জে, শ্ীমান্‌ হনূমান বাসু সেব- 
নার্থ পরিত্রষণ করিতেছিলেন। তাহার 
পয়ম রমণীক্স লাহুলবলী চক্রে চক্রে 
কুগুলীক্কাত হইয়া, কখন পৃষ্টেঃ কখন 
হ্ৃন্ধে, কখন বৃক্ষ শাখান্ন শোভিত হইতে 
ছিল। চারিপাশে মর্তমানঃ চাপা, 
কাঠালি প্রভৃতি, নানা জাতীয় সুপন্ষ 
এবং অপকরস্ত বৃক্ষ হইতে থরে থরে 
'কাদিতে কাদিতে শোভা পাইয়! স্ুগন্ধে 
দিক আমোদিত করিয়াছিল। বীরবর, 
কখন কোন গাছ হইতে এক আধটা 
পাড়িয়াঃকখন আত্রাগ,কথন চুম্বন, কখন 
লেছস্স এবং কদাচিৎ চর্ধণ করিষ! 
কদলী জাতীয় ফল মাত্রের অনন্ত 
মাধুরধধা সম্বন্ধে বহুতর মানসিক গ্রাশংস! 
করিতেছেন। এ্রমত সময়ে দৈবযোগে 
দেই খানে বুট, কোট পেণ্টালন, চেন, 
চসমাঃ চুরট, চাবুকধারী টুপ্যাবৃতমন্তক 
এক নব্য বাবু তথায় উপশ্থিত। হনু 
মানচন্দ্র দুর হইতে এই অপূর্ব মৃত্তি 
দেখিয়া মনে মঝে ভতাবিলেন, “ কে এ £ 
আকার ইঙ্গিতে বোধ হইতেছে, নিশ্চন্ব 
কিছ্িদা। কইতে এ ফালিতেছে | এক্সপ 
পরানূককত বেশ, গমন, চাহনি প্রভৃতি 
আনা কোন দেশে আসস্তব। এ আমার 
দেশী ও খজাতি, অতঞব ইহাকে 
জা!মি অবশ্য আফর করিব । 

এই ভাবিয়া, মহ্/ম্মঃ পবন্াত্বন্ব এক 


সরস চম্পককদলী বৃক্ষ হইতে উজ্জ্বল 
হগিদ্রা বর্ণ এক গুচ্ছ স্থুপক্ক কদলা' 
উন্মোচন করিঘ্ণা আস্রাণ করিলেন । 
এবং তাহার ভ্রণে পরিতুষ্ট হইয়। 
অতিথিলতকাষে তত্গ্রয়োগ মনে মনে 
স্থির কবিলেন। ইত্যাবসার সেই টুপি 
কোটপরিবৃত মোহন, মৃত্তি বীরধবের 
সম্মুখাগত হইয়া তাহাকে সম্বোধন 
করিল। বলিল-_- 

££ 0000 25070100111, 110100- 
10015 1170 0০ ০০ ৭০? 13০0 £180 6০ 
963 001 1) | ] 909 700 ৪:০০ 
07621070956 21190), 

হনুমান কহিলেন “কিমিদ্ং? কিং 
বদমি 1 

বাৰু। 2715৪ 01৮৮? ]:80000099 
(10915 69 [05177101750 10860918716 
198, 21011003 ৫000017--19 16106? 
££1]1)01918 2 12800 02 ০৮৮৮ 18170 


রা ঠঠ 
(১০ 19109১77800 80 0108 29 3০00 
[হা5০আ, 


হনু। “ কম্তং! 
আগতোসি ?” 

বাবু। (জনান্তিকে) 6:86919 
10089 10911381008  0101095))---6786 
10:601058 ০৪৮ 
8010])998 ] 00986 [026 ৮৮ 10) 18, 
€প্রকাশো ) 819 0987 2৫1 01070129, 
ঘূ ৪0951080090 6০ ৫0201988 (9 


কল্মাজ্জনপাদত 


1006০ 07 1157 


$খহ 


তু 200 2105 00169 180011102 168 
০০: 0680৮10] 59208001512 2939 
৪ 15159 ৩ 00118169 12108988৩, 
তু 01952129705 0820 8112 11৮06 
192001181), 

তখন “সই মহাবীর পবননন্দন 
সহসা মহাচকষুহ্ছয় ঘূর্ণিহ করিয়া বৃহৎ 
লাঙল পাশ বিস্তারণ পূর্বক তাহ বাবুজি 
মহাশয়ের গলদেশে অর্পিত করিলেন। 
এবং কুগুলী করিয়া জড়াইতে লাগি- 
লেন। তখন বাবু মহাশয় সয়ে ই 
করিয়! ফেলিলেন, মুখের চুরট পড়িয়া 
গেল। বলিলেন-- 

£ ] 89$-61889 1 566108 ৪003০- 
ঘম1)2/--- 

লেজের আর এক পেঁচ। 

£ 302)91)91 00080100110--80 
৪2 0136 1০99৮-- 

আর এক পেঁচ। 

4৫10981 27, [18001090002 
ক71]1 11076 209,%? 

আর এক পেঁচ। 

র্‌ দ15-০০৭ 2] 07810092020 

হনুমান তখন বাবু মহাশয়কে লেজে 
করিয়া উদ্দে তুলিয়! ফেলিলেন, বাবুর 
পি, চসমা, এবং চাবুক পড়িয়া গেল; 
কোট পকেট হইতে ঘড়ি বাহির হইয়1 
চেনে ঝুলিতে লাগিল। তখন বাবুর 
মুখ গুকাইব--ডাকিলেন, ' ও হনৃমান্‌ 
মহাশয় ঘাট হয়েছে ছাড়! ছাড়! ছাড়! 
রক্ষা কর ! গরিবের প্রাণ যায়” 


ঘগারশন। 


(খাধ 


তখম হনৃমান। বাবুর প্রতি সদয় 
হইয়া ভাহাকে ভূতলে স্থাপন পূর্বক 
লান্ুলপাপ হইতে তাহাকে বিষুক্ত করি- 
লেন। অবসর পাইয়া বাবু টুপি; চলমা, 
চাবুক কুড়াইয়! পরিলেন। হ্নৃমান 
বলিলেন, « মহাশয় ! দুঃখিত হইবেন 
না। আপনার বুলি ইংরেজি। বেশ কি- 
ক্িন্ধযা, এবং মূর্খতী পাহাড়ে রকম দেখিয়া 
আপনার জাতি নিরূপণার্থ আপনাকে 
এতট। কষ্ট দিয়াছি। 'এক্ষণে-_ 

বাবু। এক্ষণে কি? 

হনু। এক্ষণে বুঝিয়াছি যে আপ-' 
নার জন্ম বঙগদেশীয় কোঁন মহিলার 
গর্ভে। এখন আপনি ক্লাস্ত আছেন-- 
একটা কদলী ভোজন করিবেন? 

এখন বাবুজির যেরূপ জিব শুকা- 
ইয়া আনয়াছিল, তাহাতে একটু সরস 
কদল ভোজন অতিশয় আবশ্যক বলিয়! 
বোধ হইল--তিনি তখন প্রীত হুইয়! 
উত্তর করিলেন--“ 150 609 2255695 
01975019-5 

হনু! আপনার যে দেশে জন্ম, 
কদলী এবং বার্ডাকু অনুসন্ধানে আমি 
মধ্যে মধো সে দেশে গমন করি! 
থাকি; এবং তদ্দেশীয়া সুন্দবরীগণ বড়ি 
নামে যে সুস্বাদু তোগ্গ্য প্রস্তুত করিয়! 
থাকে, তাহাও কদাপি বিনামুমতিতে 
রাঁমাচুচর-সেবায় নিযুক্ত করিয়াছি । 
অতএব আমি বাঙ্গালা উত্তম বুখি। 
তএব মাতৃভায়াতেই আমার সঙ্গে 
বাক্যালাপ কর। 


১২৮) 


বাবু! “তার আশ্চর্য্য কি? আপনি 
কল। দিতে চাহিতেছেন? আমি অতি- 
শয় আহলাদের সহিত আপনার কদলী 
ভক্ষণ করিব |%' 

হনুমান তখন বাবু মহাঁশয়কে এক 
ছড় কল! ফেলিয়] দিশেন। সেদেব- 
ছুল্পভ কদলী খাইয়া বাবু অতিশয় 
প্রীত হুইলেন। হনুমান জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কেমন কলা %" 

বাবু। “অতি মিষ্ট--91)01 0511 

তনু। ভে টুপ্াবৃত মচাপুরুষ | 
“মাতৃভাষায় কথা কও । 

বাবু। ওটা আমাব ভূশ ভউয়!ছে। 
এইবার আমাকে [0583০ করুন --৮ 

হনু। তাই বাকাকে বলে? 

বাবু। আমাকে 
আম বড়--কি বলব?--ইহরেজি কথাট! 
10750691--তার বাঙ্গালা কি? 

হনূ। 
আমি প্রীত হইয়াছি। 
কলা খাইতে পাব। 
খাইতে পার। গাছে জাছে পাডিয়া 
দিতিছি। আব আমা হইতে তোমার 
যদি কোন কার্য মিদ্ধ হইতে পারে, 
তবে তাহাও আমাকে বল আমি তৎ 
মাধনে ততৎগর হইব। 

বাবু। ধন্যবাদ, হে আমাব প্রিয় 
বানর মহাশয় ! এক্ষণে আপনার গ্রত 
আমি অতিশয় বাধ্য বোধ করিব। আপনি 
হদি দয়ালুরূপে আমাকে একটা বিষয় 
বুঝাইয়া দেন। 


গাপ কবন-- 


বৎস! তোমার কাথাপকথনে 
তুমি অ।বও 
যত ইচ্ছা "ভন 


হনুমহাবু ধংবাদ। 


৪৭৩ 


হনু। কি বিষয়, হে বিদ্বান? 

বাবু। সেই বিষয়, হনুযন্‌, যাহার 
অন্ুবোধে আপনার এখানে আমিয়াছি। 
আপনি রামরাজা দেখিয়াছেন। রাম. 
বাজেোর মত রাজা নাকি কখন হয় 
নাই--কেহ কেহ বলেন পে সকল গল্প 
মাত্র 181)19--- 

হনু। (চক্ষু আরভত। এবং দশ 
বিমুন্ত) রামবাজ্য গল্প! বেটা, তবে 
আগিও গল্প? ভবে আগার এই লাশখুলও 
একট গল্প? দেখ, তবে কেমন গম! 

এ বলিয়া মহাক্রোধে হনুমান সেই 
অনন্য কঞ্চশীকত মহা লাল আবাশ 
বাবু বেত।পর স্বদ্ধে স্বাগন করিলেন । 
তখন বাবু ধিশুকবদনে, বছিলেন, 
“গমন, হে মহালাগুল, ভুমিও গন 
নগ- কোনা হাশুলত গল্প নহেই-সে 
বিষম আনি শপথ কলিতে পাবি। 
কার কাছেই তোমার রামবাজা9 গল্প 
"০5110707091 92 11)9 00016100029 
[110 0৮৮৮10 [00,07শিকিথাটা কি, 
তৃ্ন রাষেব দাম-_-আনি ইংবেজেব 
দস । তোমার রাম বড। ফি আমার 
ইত্বেজ বড? আমার ইংরেজ রাজ্যে 
একট। নূতন জিনিস হইতেছে- তোমার 
বামনাজো তা ছিল কি? 

হনু। জিনিসটা «কি? 
কদলী? 


সুপ 


বাবু। তানাঁ। 13992] ৪1-2০- 
স্ব০101700106, 
হনু। সেকি? 


১৪ 


বাবু। স্থানীয় আত্মশানন। ছিল 
তোমাদের? 

হনু। ছিল সা ত কি?স্থানীয় আত্ৰ- 
শ!সন ত স্থান বিশেষে আত্মশাসন? 
তাছ! আমর। সর্ধদাই করিতাম। আমার 
আত্মশীফন ছিল লাগলে । লালে আমি 
আত্মশামন না করিলে ব্রেতাধুগের 
অর্ধেক লোক সমুদ্রে চুবুনি খেকে মরিত। 
যখনই আমার লেল সড় সড় করিত, 
ইচ্ছা হইত অমুকের গলায় দিই, তখনই 
আমি লাহ্ুল স্থানে আত্মশাপন করি- 
তাম-_লেজটাকে পদছয মধ্যে লুক্কায়ি 
করিতাষ। এমন কি, যেদিন শ্বযহ 
রামচন্দ্র সীতা দেবীকে অগ্নিতে প্রবেশ 
করিতে বলেন, সেদিন আমার এই 
স্থানীয় আত্মশাসন না খাকিলে--এই 
লান্গুল রামচন্জ্রের গলাতেই যাইত-_- 
আমার স্থানীয় আত্মশাসনগুণে লেজ 
পদছ্ছয় মধো বিস্তষ্ক হইল। আরও, 
আমর! যখন লঙ্কা! অববদ্ধ করিয়া বলিয়া- 
ছিলাম, তখন আহারাভাবে আমাদের 
সকলেরই আত্মশাসন উদরে নিহিত 
হইয়! সে' অঞ্চলে স্থানীয় হইয়া পড়িয্ব।- 
ছিল। 

বাবু! মহাশয়ের বুবিবার ভুল 
হইতেছে--সেক্বপ আম্মশামনের কথা 
বলিতেছি না। 

হন্‌। শোনই না) স্থানীয়আত্মশাসন 
বড় ভাল ॥ যথা--দ্রীলোকের আত্ম- 
শাসন রসনায় হইলে উত্তম শ্ছানীয় 
সাত্মশাসন হইল। ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের 


হঙাপন। 


[খান 


আগ্মশালন শুনিয়াছি নাকি ছানা সঙ্গে- 
শের ইাড়িতে স্থানীর হইলেই বড় ভাল 
হয় । হোমাদেত আত্মশাসন-- 

বাবু। কোথায়? পৃষ্ঠে? 

হনূু। না। তোম।দের পৃষ্ঠ শাসনা- 
স্তরের ক্ষেত্র বটে--কিন্তু তোমাদের 
আত্মশাসনের যথার্থ ক্ষেত্র তোমাদের 
চক্ষু ছুইটী। 

বাধু। সেকি রকম? 

হনু। তোমাদেব কান্না পাইলেও 
তোমবা কাদ না। সেভাল। রাত্রি 


বর 


দিন ঘানধ্যান, প্যান প্যান করিলে 


গ্রভূগণ জালাতন হইবাব সম্তাবন1। 

বাবু। সেযাছাই হউক, আমি সে 
অর্থে স্থাণীয় আত্মশামনের কথা বলিঙে- 
ছিলাম না। 


হনু। তবেকি অর্থে? 

বাবু। শাসন কাহাকে বলে, 
জনেন ত? 

হনু। অবশা। তোমাকে এক 


চড মারিগে তুমি শাসিত হইলে। এই 
শাসন? 

বাবু। 
না £ 

হন! তাজানি। বিস্ত সে খর্থে, 
তুমি নিজে, রাঙ্গা ন! হইলে আয্মশাসন 
করিবে কি প্রকারে? 

বাঁবু। (শ্বগত ) একেই বলে বাঁছরে 
বুদ্ধি! (প্রকাশো) যদি রাজা দয়! 
করিয়। আপনার কাস আমাদের ফিছু 
ছাড়িয়া দেল? 


তা নয়, রাজশাসন জানেন 
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হনু। তা হলে সেরাঙ্গারই লাভ। 
তিনি আপনার কাজ পরের ঘাড়ে দিয়! 
পাটরাণী নিয়ে রঙ্গ করুন, আর আমর! 
সবার খাটুনি খেটে মরি! এই বুণ্ি 
ভোমাদের রাষ রাজা? হারাম! 

বাবু। কথাট। এখনও আপনার 
বোঝ! হয় নাই । [98৫00711067 
রূ।হাকে বলে জানেন? 

হনু। কিছ্বিদ্ধ্যার কলেলে ওদব 
শেখায় না। 

বাবু। 299৫০ বলে স্বাধীনতা 
কে। স্বাধীনতা কাহাঁকে বলেলানেন 
তি? 

হনু। আমি বনের পশু, আমি 
স্বাধীনতা! জানি না তকিতুমিজান? 

বাবু। ত যে পবিমাণে 
মনুষা স্বাধীন হইবে, মেই পরিমাণে 
মধ হ্থখী। 

হন। অর্থাৎ যে পরিমাণে মনগুষা 
পশুভাব প্রাপ্ত হইবে সেই পরিমাণে 
মনুষ্য সখী । 


ভাল। 


হনুমন্বাবু সংবাদ । 
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বাবু! মহাশয়! রাগ কবিবেন 
ন।। কিন্ত এ কথাগুল! নিতান্ত হুনৃ- 
মানের মত হইতেছে। 

হনু। আমি ত তাহাই, বাবুর মত 
কথাগুলি কি গশুনি। 

বাবু। স্বাধীনতা শূন্য মন্ুষা জন্মই 
পণ্ড জন্মু। পরাধীনেরা গে! মহিযাদির 
্তায় রর্ভভবন্ধ হইয়া! তাড়িত হয়। 
সৌন্তাগা ক্রমে আমাদের রাজ পুরুষেরা 
আজন্ম শ্বাধীন--19০-১০12, 


হনু। আমাদের মত। 

বাবু! আঁতআ্শাসন সেই শ্বাধীন্রে 
লক্ষণ । 

হনু। আমরাও সেই লক্ষণ বিশিষ্ট। 


আমাদেধ মধ্যে আত্মশাসন ভিন্ন রাজ- 
শাসন নাই। আঁমবা পৃথিবী মধ্যে 
স্বাধীন জাতি । তোমরা কি আমাদের 


মত হইতে চাও? 
বাবু। ছি! ছি! বুঝিশাম বারে 
আত্মশ।সন বুঝিতে পারে না। 


হনূ। ঠিক কথা ভাই! আইস 


ছুই জনে কদলী ভোপ্ন করি। 


তি ১৯383383- 


সৎক্ষিপ্ত সমালোচন । 


শরীর রক্ষণ | ডাক্তায় অননপা- 
চরণ খাম্তগির কৃত। কলিকাতা? ক্যানিং 
প্রেস। 

গ্বান্থ্য- রক্ষা! বিষয়ক এই গ্রস্থখানি 
খজ বিদ্যালয়ের ছাঅদিখের পাঠোপ- 


যোগী করিবার নিমিত্ত লিখিত হুইয়াছে। 
কিন্ত তাহ! হইলে যে প্রণালীতে লেখ! 
উচিত, আমাদের বোধ হয় সে প্রণাঁ- 
লীতে ইচা! লেখা হয় নাই। যে সকল 
মত ব1 বাবস্থা! সর্ববাদী সম্মত, বালক- 
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দের পাঠা গ্রন্থে কেবল তাহাই সম্নবেশিহ 
হওয়! উচিত সেরূপ গ্রন্থের ভাষা সং 
ও পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক,'এবং পর্বাগ্রে 
তাহার ছাপ! ভাল হওয়! চ।ই। কিন্তু এ 
সমুদ্ধে কোন কোন অংশে ঠশরীব রা, 
ণের” দোষ আছ্ছে। কিন্তু ডাহা! থাকি" 
লেও অনেক বৃদ্ধও ইহা পাঠে বিশেষ 
ফল পাইবেন। ইহাতে যে সকল বিষয় 
লিখিত হুইয়াছে,* ছাহা গিতান্ত প্রয়ো- 
জনীয়। বল! বাহুল্য যে, আন্নঙ্গাবাবু 
যেকপ দঙ্গ চিকিতৎনক, সেইজপ দক্ষতা 
শহকারেই পুতক খানি লিখিষাছেন। 
কুহন-কানন ।  আনধরশাল 
সেন বিরচিত| দ্বিতীয় সংস্করণ। কলি- 
কাতা। নৃতন বালালা যন্ত্র। 
ব্দর্শনের পাঠকবগের নিকট 
অধরলালবাধু অগরণচত নমক্হন। 
কয়েক বত্সর হইল, তাহাব প্রণীত 
« নলিনী ” বঙ্গদর্শনে মমালোচিত হই 
যাছিল। অধর লাল বাবু গীতি কাব্য 
লিখিতে যে বিশেষ দক্ষ, এবং স্ুললিত 
ছন্দবিন্যামেও সুপটু, তাহার পবিচয় 
তৎ্কালে পাওয়! গিয়াছে । কিন্তু এই 
গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যদি “ নলিনী?। 
প্রকাশের পরে লিখিত হইয়া! থাকে, 
তাহ! হইলে বপিতে হইবে যে, কবির 
প্রতিভার উত্তরোত্তর বিকাশ নাহইয়! 
বরং যেন কথঞ্চিৎ হ।স হইয়াছে। কেহ 
এরূপ বুষিবেন না যে, আমর] এ 


পুস্বকের নিন্দা করিতেছি । সচরাচর যে 
সতল কিক উত্তম বলিয়। পঠিত হয়, 


বল দর্শন। 


(মর্থি 


ইহার কবিতা-গুল তাহা ভাপেক্ষ। 

নেক ভাল। £ উপহার” ৮ কোথা 

থাকে স্ুধাকর ++» * যাইলাম সেই 

থ[নে,” " বিসজ্জন্‌ £ প্রভৃতি কবিতা 

গুলি তাহার দৃষ্টান্ত স্বল। তবে 

" আালোব (আলোয়াব) সঙ্গীত, এও, 

[)00]769৪-0£ 7001) প্রভৃতি কবিতা 

এই গ্রন্থে স্থান না পাইলেই ভ।ল হইত 1” 

এই পুস্তকের কোন কোন অংশ 

ইতরাজ্ী কবিতা বিশেষের অবিকল 'অনু- 

বাদ বা অনুকরণ।|। উদাহরণস্বরূপ 

পুস্তক হইতে একটি কবিত। নিয়ে আমব। 

উদ্ধত করিলান; তাহাতে লেখকের 

রচনা শণক্ুবও পরিচয় পাওয়া যাইবে। 

“কোথা থাকে স্ুধাকর, হাযে কুমুদনী 
পুলকিহমনে, 

কোণ! থাকে দিনকব, দোলে কমলিনী 
সহাসনরুন, 

কোথা থাকে জলধব, হ।গে চাতঞ্িনী 
প্রেমেন পরশে, 

প্রেমের তবঙ্গে টলে? পড়ে লো তরঙ্গিণী 
সাগর উরপে য 

নাছি দৃব, নাহি কাল, সবে ভাল বামে রে 
মরতভুবনে) 

তবে কেন আমি ভালবাপিব না তোমারে, 
লো! বিধুবদনে ? 


গগন চু্ঘন করে প্রেমে গিরিবর 
উন্নতহাদয়, 

কুহ্বমনিকর প্রেমে চুমে মধুকর 
মধর নিলয়. 
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লহুরী চুম্বন করে দেব শশধর 
স্ধার আকর, 

বিজলী করিয়ে বুকে চুমে লো কাদখিনী 
উল্ল[স-অস্তর, 

কি কা বল লো তবে এ গকল চুম্বনে 
মরতভূবনে, 

যদি তুমি ন। চুস্বিলে আমার হাধব, লে| 
ভ্রিলোক শোভনে ? 


তিদিবে বাজনা বাঙ্গে। জননীর কোলে 
হাসে শিশুগণ, 

রসের বাজনা বাজে কবিববদনে 
মনোবিনোদন, 

সমর বাজন। বাজে, প্রকুল্পীত হয় 
বীবের হাদয়। 

বিনে সঙ্গীতধ্বনি করে লে। প্রত বনি 
নিশীগ সময়, 

কোমশকুজুম সম ও চাক-হাদ় 
নহে হ গাবাণ, 


সঞ্লীবনী স্ুধ!, যেই বিষাদ-তাপিত রে 
জুড়াও তাহারে, 

সকলে বামিল যদ তে।মারে, লো শ্বজনি 
বিমোহিত মনে, 

তবে কেন অমি ভল ধাসিব না তোমাবে, 
লে! বিধুরদনে ?” 

এখন 9061]তয্বিরচিত লিয়লিখিত 

কবিতটির সহিত উপচুরা্ংত কবিতার 

প্রথম।ংশের স্থানে স্থানে ভূলন। করিয়া 

৫দখিলেই দ্মামাদের কথা ঠিক বুঝ! 

স্বাইবে। 


সংক্ষিপ্ সমালো5ন1। 
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এই গ্রন্থকার 91701127) 911100/09) 
গ্রহৃতির অস্থুকরণ-প্রিয়। 
হৃদঘ-প্রতিধবণি । শ্রীপুলিন 
বিহারী দত্ত বিবচিত। কলিকাতা নুতন 
বাঙ্গালা ধন্নু। 
ইহাও একখানি বাবা গ্রন্থ; ইহার 
গানে স্থানে কবিত্বের স্বুর্তি দেখ] যায়। 
তবে গ্রস্থকারের জনুকরণ রোগট! বড় 
গ্রবল। 2102062010৩ ব “ 1906 
নামক কবিত1 অবলম্বনে *“ বিভাবরী, * 
2000:6এর “11016 ০2 00109110279 
অনুকরণে “অতীত জীবনালোক)' এবং 
জাত ফ০০এর € আও 91990 


কত 


কবিতাদৃষ্টে “ শধ্যকণ্টক '» রচিত হই- 
য়াছে। এগুলি অনুবাদ বলিলেও বল! 
যায়। কিত্তু গ্রন্থকার স্বনামে ধন্য হই- 
বার জন্য এ সকল বিষয় পাঠককে 
বলিয়া দেন নাই। সে যাহা হউক, 
আমর! গ্রন্থকারকে এ প্রকার “ নকল 
নবীশ” হইতে নিষেধ করি। তাহার 
কিছু ক্ষমতা আছে, তিনি তাহার 
যথারীতি পরিচালনা করিলে ভাল 
হয়। | 
তৃণ-পুর্জী। শ্রীজ্ঞানেন্ত্রন্ত্র ঘোষ 
বিরচিত। কলিকাতা; নূতন বাঙ্গাল 
যস্ত্র। 
বোধ হয়, জ্ঞানেঙ্্র বাবুর এই প্রথম 
উদ্টাম। শ্তীহাই তিনি সভয়ে, কতকট। 
বা! নম্রতার অনুবোধে, তাহার গ্রন্ক 
খানিকে তৃণ পুপ্ বলিয়াছেন । কিস্তু ঠিক 
বলিতে হুইলে ইহার কবিতাগুলি তৃণ 
অপগেক্ষ। অনেক উচ্চ দরেব। কবিতাগুলি 
কষ্ট-কৃল্পত হইলেও গ্রন্থ-খানি নিতান্ত 
মন? হয় পাই । জ্ঞানেন্্র বাবুব অপরাপর 
ছন্দগুলি উত্তম, কিন্তু তাহার অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ কিছুই নহে। এই গ্রস্থেও অনুকরণের 
অভাব নাই--তবে অনেক কম। উদা- 
হুরণ $-_ 
9০180797 লিখিয়াছেন। 
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গ্রন্থকার ইত্ধরই অস্ুকরণ করিতে 
গিয়া! লিমিজেন ২ 
“র্গ হতে ভাঙা! ধরাতয়ে বাদে মে! 


খদরন। 


মোষ 


ধরা ছেড়ে ভাযয়ামা শবর্গে চলে যাবে কো | 
এইরূপ “ফুলম্লা ও গ্বীতিঃ কবি- 
তাটী 7,028911০গন অন্ুরূরণে রন্ত্িত। 
«আমার প্রণয়গীতে কেন ন! মজিবে লে। 
তোমার পরাণ? 
জ্রিদিব কুন্থম তুমি সোণার কমল, 
* ফুটেছ মরতে, 
অলক! বতন তুমি কুৰেরের মণি, 
উজল জগতে, 
লন্মোহন বাণ তুমি, ভুলে মায় সবে 
যে দেখে ত্বোমারে* 


পদ্য-ব্যাকরণ। হুগনী, বুধো- 
দয় যগ্। 

স্কৃতের গ্রাহূর্ত।ব কালে প্রার সকঙ্গ 
গ্রন্থই পদ্যে রচিত হইত । চিক্ষিৎসা শান্ত, 
রসায়ন শান্ত্রঃ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ, 
যাহা পদ্যে বুঝান বড় কঠিন, তত সমু 
দয়ও অধিকাংশই ছন্দোবন্দে লিখিত 
হুইত। এই প্রকার পদ্য পুস্তক লেখার 
এক গুণ আছে। যে সকল বিষয় মনে 
রাখা কর্তব্য, সে সকল বিষয় পদে 
লিখিত হইলে সহদ্ধে কঙন্থ হইয়া যান । 
বিশেষতঃ বালকদিগের পাঠ্য প্রস্থাদি 
পদো লিখিলে বাল্রকেরা রেশ মনে 
রাখিতে পারে? এধং পদ! পড়িতে এবং 
আবৃত্তি করিতে তাছাদের আমোদও 
বোর হয়। এমন স্থলে ব্যাকরণের ন্যান্র 
নীরস গ্রন্থ পদ্যে লিখিত হইলে বালক- 
দ্িগের পাঠের আখিধা হয়! জামা 
দের সমালোচয গ্রন্থ গ্রুগেত] এই অকাবছি 
দুর করিয়াছেন। তাহার এরস্থখালি 


১২৮৯) 


বাঙ্গাল ব্যাধরণের কতিপর় অতি 
প্রয়োজনীর আঙ্গ লইয়া রচিত $ পাঠ 
শালা মাত্রেই ও স্কুললমুহের নিম্ন 
শ্রেণীতে ইছ! প্রচলিত করা কর্তব্য । 
৬ কাবতা-কল্প-লতিক1। শ্রীরাঙ 
কৃষ্ণ দত্ব গ্রণীত। কলিকাতা, রাজকীয় 
যন্ত্র! 

পুষ্তকখানি কতিপয় কন্তাব সংগ্রহ। 
খুলিয়াই দেখি--এক বাশি সার্টিফকেট,! 
কলিকাত। মহানগরেব কয়েক জন মহো 
দয় সার্টিফিকেট প্রদাতা। কিন্তু আমর! 
সহন। ইহাদের চিনিয়া উঠিতে পারি 
নাই, ইহারাও বোধ হয় মনে মনে 
নিতেন লোকে বড় চিনিবে না, 
তাহাই ইহাদের মধ্যে দুই একজন 
অনুগ্রহপূর্বক ন্ব শব পবিচয়-দানে বাধিত 
করিয়াছেন। আমরা পাঠকদিগকে এক 


খানি সার্টিফিকেটের নমুনা! দেখাইন্ে 


ইচ্্/! করি, নতুবা তাহাব মহিম। 
বুঝ! যাইবে না কাব্যের সার্টিফিকেট, 
অবশা কবিভাতেই দে ওয়া চাই, আৃতরাহ 
সার্টিফিকেট, প্রদাহ নিম্মোস্,ত সার্ট 
ফিকেটু খানি যথাবীতি কবিতাতেই 
লিখিয় প্রদান করিয়াছেন। আমর! 
তাভার নামটি সার্টিফিকেট, হইতে বাদ 
দিয়! তাহ! গ্রকাশ করিলাম। সার্টি 
ফিকেট খানি এই £---7 
নানাবিধ কাব্যরসজ্ঞ কল্যাণীয় 
শ্রীযুক্ত বাবু বাজকুষ্ণ দত্তমহাশয় 
দীর্ঘনীবেধু_ 
মহাশয় আগনার, 
ভুলনিত কবিতার, 

গুনি রস এ মধনস্‌ হয়েছে লরম। 
উদিত বর্ণিতে নারে ভাবেতে অবশ । 

অন্তয়ে যাহ! উদ্দিল, 

ত্বরা তাই গ্রকাশিল, 
ছেল কাবা পম মধ্য নাহয় শ্রবণ! 
ভালিযে ভারত ভাঁবে হয়ে নিমগন ! 


সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । 


৪৭৯ 


পূর্বতন গ্রন্থকার, 

বিহনে এবে আহঙ্কার, 
হয়েছিল এ ভারত বলে যত জন; 
নব্য আর কবিতার কে'খা আন্বাদন, 

এখন জানুন তারা, 

কেমন সুধার ধারা, 
“কবিহা-কল্প লতিক1” কি ভাবে লিখন ্‌ 
নব কবি নব ছবি আকিছে কেমন 


কলিকাতা ৃ শুভার্থি 


২ ভাদ্র ১২৮৬১ শ্রী * ন্যায়রতসা। 
যদি এইগ্রস্থে £*ন্যায়রত্বী +: সার্টি- 
ফিকিট, নথাকিত তাহ হইলে অনেকে 
গ্রন্থকাবেব প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাবান 
হইয়া তাহাব বচন! পাঠ করিতেন 
সন্দেহ নাই । কিন্ত গ্রন্থকার সার্টিফিকেট 
ভিক্ষ। করিম! বেভাইয়াছেন বলিয়া 
তাহাব কবিতাব প্রতি যেন পাঠকদের 
অশ্রদ্ধা না হয়, বাজকৃষ্ বাবুব কল্পনা 
শক্তি উত্তম, তাহার কৰিব ও আছে। 


ফুলের দাজি। শ্রীহুপবিহারী 


বস্থ কর্ত ক প্রণীত ও প্রকাশিত। কর 
প্রেস, কলিকাতা। 

গই গ্রন্থখানি আমব। অনেক দিন 
পাইয় ছ;কিস্ত অন্রধানহাবশতঃ ইহার 
সমালোচনা কর্বিতে পারি নাই । ভরস! 
করি, গ্রস্থকাব আমাদেব এ ক্রটা মাজজজন 
করিবেন। 

কুঞ্জবাবু '“ নিবেদন ” পত্রের এক. 
স্থনে লখিয়ছেন £----++৮ 

কবিত1 লিখিতে জানি,-এ কথ] 
আমি বলিতে পারব না। এ বিষয় 
সম্থবদ্ধে সন্দেহ ভঞ্জন করা যর্দ কাহারও 
ইচ্ছ। হয়, এই ক্ষুত্র পুস্তক মধ্যে চিনি 
গ্রবেশ করুন, তাহ হইলে বোধ হয়! 
তাহার সন্দেহ ভগ্ন হইতে পারে।" 

তবেই কুঞ্জবাবুমিজেই এক প্রকার 
স্বীকার করিয়াছেন যে) গিনি কবিত 
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লিখিতে পায়েন ) জুভয়াং আমর ইয়া 
প্রতিবাদ করিয়া তাহার গর্বটুকুর লাখব 
করিতে চাই না। কাঁহণ গব্ব-প্রিয়ত! 
সম্বন্ধে ভিনি “'ঘড়ী' মামক গদা-প্রবন্ধে 
লিখিয়াছেন £ 
« ্যাগা। তোমবা পাচ জন ভদ্রলোক 
ফি আমার আত্মগণ্রমা শুনে রাগ কণ্চ্চ? 
কি কের্ব বল, আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস 
ভা?ছ যে, যে হদয়মধ্যে গর্ধকে স্থান 
দেয় না, মে অসাব।” 
পুনশ্চ স্থানাস্তবে। 
গ্ঠার্র্ব বিহীন হাদয পঞ্জব হৃদয়ণৎ' | 
তাছার পব ত্রীস্ককার % নাবদন 
পঞঙ্জের এক স্ানে লিখিয়ছেন £ 
বর্ধমান লক্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ক 
ঘাঁধু বন্থিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় তাহা কোন 
পুস্তকে নলিখিরাছেন যে নেক স্থলে 
পাদ] তাপেপ্ক1 গদ্য কবিতার উপযোগী । 
উহ1 আমারও দুঢ় বিশ্বাস বলিয়। ঘড়ী 
নামে একটী গদ্য কবিত। ইহাতে সন্গি 
বেশিত হইল |? 
একই কয় পংক্তি পাঠ বরিবার পবৰ আঁমবা 
দেখিলাম, যে সমালোচা গ্রন্থখাণি ক, 
কাঁশে* কবিতা পুস্তকের" এক প্রন্াব 
নকল বঙজিলেও নলা যায়| * কবিতা 
পুস্তকে” 'অধঃপতন সঙ্গীত" আছে, ইহা 
তেও £ অবনতি ৮ নামক কাবতা সেই 
ছ'াচে ঢাল্সিয়া লিখিত হইয়াছে, ইহার 
“ রামলীলা” আব « কবিতা পুস্ততকব » 








কনর সাহের খোষারাজ” ছন্দে 
পর্য্যন্ত ও এক, কেবলমাত্র বি্ষিয় 
বিভিন্ন | পাঠক দেখুন 2৮ 

ফুলের তোরণ, ফুল আবরখ, 


ফুলের স্তস্তেতে ফুলের মালা। 
ফুলের দোকান, ফুলের নিশান, 

ফু'লর বিছা! ফুলের ভালা ॥ £? 

উপরের লাইন গুলি “খোযরোজ” 
হইতে উদ্ধৃত । কু্জবাবু ইহারই আস্ুকরণ 
করিয়া! “রামলীলায়” দশসহজ ফুলধটিত 


রছদরন। দু 


(মাত, 


শষ যোগ্গনাপূর্বক যাঁথ! ধরা ইয়াছেন ৪." 

“ক্ষুল ছড়াইয়ে। ফু বিছাইয়ে। 
নাচিছে যতেক গ্োপিনীকুল। 

ফুলের বাতাস, ফুলের ছুবাদ। 
ফুলের খোপায় গোলাপ ফুল ॥ 


ফুশের যমুনা, ফুলের বিছানাঃ 4 
ফুলের বালিস ফুলের ডালা 
ফুলের বানর, ফুলের চামর, 


ফুক্ষোর বাগানে ফুলের মালা ॥ 
ফুলের কলিক], ফুলের মালিক, 
ফুলেব যুথিকা গোপের নাবী। 
ফুলেব বাসেতে, ফুলের রাসেতে, 
নাচিছে কেমন ফুলেবঝারি ॥৮, 
«কবিতা পুস্তকের” শেষভাগে “মেঘ” 
গ্রে» “খদ্যোত" এই গদ্য কবিভাজ্রয় 
সনিবেশিত হইয়াছে, কুপ্জ বাবুও £ ঘডী% 
নামক একটী গদা বচন ভাহাব পদ্াং- 


তেব শেষভাগে গ্রাথত কবিশা দিয়াছেন | 


কিন্তু আামবা দুঃখিত চিত্তে লিখিতেছি, 
গ্রন্থকার তাহার যে গ্রবন্ধটকে গদ্য" 
কবিতা বঠিয়াছেন, আমরা তাহাকে 
কবিতা বলিতে কোন মতেই প্রস্তত 
নহি। আনবা পাঠকবর্গকে কুঞ্জ খাবুক 
গদ্দ্যকবিতার রসাস্বাদন কবাইতে চাই, 
তাহাই তাহা হইতে কিয়দংশ নিয়ে 
উদ্ধত কবিলম। ঘড়ী বলিতেছে ---- 

সকশ জাতির নানাবিধ দেবনা । 
আমি সকল জাতিরই দেবতা । আমার 
অসীম ক্ষমত। ! আমাব মুখ মহজে বন্ধ 
হয় না। অমার মত ক্ষমতা ব্রিভূবনে 
কাহারও নাই। হপ্রাষ হপ্তায় আমার 
ভোগ দিও। আমি ভাক্তায়ের পুঁজী। 
আমি থাকলে তাদের অগ্স মারে কে? 
কিন্ত আম না থাকলে তাদের কপালে 
আগুণ। ছমাস অন্তর ডাক্তার বাবুর 
যেন আমায় একটু একটু “মিষ্ট তৈল+। 
খাওয়ান! মাঝ মাঝে ছামার পেট 
খোলসা খালে শরীর ঠিক থাকবে ।» 


কানে ৮ 


বঙ্গদর্শন। 


০ 


১০১ সংখ্যা । 


দেবী চৌধ্রাণী 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


প্রফুল ও প্রফুল্পের মা বাড়ী ফিরিয়! 
আসিল। যাতায়াতে বড় শারীরিক ক 
গিয়াছে--মানসিক কষ্ট ততোধিক । 
মকল সঙ্য় সব সয় না। ফিরিয়া আসিয়। 
গ্রফুল্লের ম! জরে পড়িল। প্রথমে জর 
অল্প, কিন্তু বাঙ্গালীর ঘয়ের মেয়ে বাম- 
ণের ঘরের মেয়ে- তাতে বিধবা, প্রফু- 
ল্লের মা জরকে জবর বলিয়া মানিল না। 
তারই উপর ছুই বেল। ন্ান--জুটিলে 
আহার, পূর্বত চলিল। ক্রমে জর 
অন্িশয় বৃদ্ধি পাইল--শেষ গ্রফুল্পের মা 
শষ্যাগতা। হইল। সেকালে, সেই সকল 
গ্রাম্য প্রদেশে, চিকিৎস1 পত্র ঘড় ছিল 
নাঁ-বিধধার। প্রায়ই খধধ খাইত না. 
বিশেষ প্রকল্পের এমন উপাকস নাই যে, 
কির ড়াক্ষে। কবিরাজ দেশে ন। 


১ 


থাকারই সধ্যে। জর বাড়িল--বিকান্ন 
প্রাপ্ত হইল। শেষ প্রকুল্লের মা! সকল 
ছুংখ হইতে মুস্ত হইলেন। 

পাড়ার পাচ জন, যাহারা তাঁহার 
অমূলক কলঙ্ক রটাইয়াছিল, তাহারাই 
আলিয়া প্রফুল্লের মার সৎকার করিল। 
বাঙ্গালীরা; এ সময় আর শক্রতা' রাখে 
না। বাঙ্গালী জাতির সে গুণ আছে। 

প্রফুল এক।--পাঁড়ার পাঁচ জন 
আনিয়া বলিল--” তোমাকে চতুর্থের 
শ্রান্ধ করিতে হইবে” প্রফুল বলিল 
“ইচ্ছা, পিওদাঁন করি--কফিস্ত কোথায় 
কি পাইৰ ?” পাঁড়ার পাঁচজন বলিল, 
“তোমার কিছু করিতে হইবে না--" 
আমর। সধ করিয়া লইতেছি |” কে 
কিছু নগদ দিল, কেহ কিছু সামশ্ী 


৪৮২ 


দিল । এইরূপ করিয়া! শ্রান্ছ ও আক্ষণ 


ভোজনের উদ্যোগ হইল। প্রতিরাসীরা 


আপনারাই সকল উদ্যোগ করিয়! 
লইল। 

প্রফুল্ল বলিল, "একট কথ! মনে 
হইতেছে । আমার মার শ্রান্ধে আমার 
শ্বশুরকে নিমন্ত্রণ কর! উচিত কি না?% 

প্রতিবাসীর1 বলিল “অবস্ঠ করিতে 
হইবে %” 

প্রফুল্প বলিল, “কে নিমন্ত্রণ করিতে 
যাইবে + ত 

ছুইজন পাঁড়ার মাতব্বর লোক অগ্র- 
সর হইল । সকল কাজে তাহারাই আঁগু 
হয়--তাদের সেই রোগ। প্রফুল্ল বলিল, 
«তোমরাই ত আমাদের কলঙ্ক রটাইয়। 
সে ঘর ঘুচাইয়াছ।» 

তাহার! বলিল, “সে কথা! আর মনে 
করিও না । আমরা সে কথা সারিয় 
লাইব। তুমি এখন অনাথ বালিকা_ 
তোমার সঙ্গে আর আমাদের কোন 
“বিবাদ নাই ।” 

প্রফুল্ল সম্মত হইল । ছুই জন হুর- 


বন্বদ্ন । 


বল্পতকে নিমক্্রণ করিতে গেল। হ্রবন্ত 
বলিলেন, “কি ঠাকুর ! তোমরাই বিছা 
ইনকে জাতিভ্রষ্ট। বপিয়া তাকে এক 
ঘারে করেছিলে আবার তোষাদেন 
মুখে এই কথা 1” 

ব্রাক্মণের। বলিল, “৫স কি জানে ন-- 
মন পাড়াপড়মীতভে গোলযোগ হয়-- 
সেটা কোন কাজের কথা নয় |” 

হরবল্লভ বিষষ়্ী জোক--ভাবিলেন 
“ এসব জুয়াচুরি। এ বেটার! ছবাগ্দী 
যেটার কান্ছে টাকা থাইয়াছে। ভাল, 
বাগদী বেটা টাক্কা পাইল কোথ।? 
নিশ্চিত তাহার চরিত্র মন্দ।” অতএব 
হরবল্পভ নিমন্ত্রণের কথায় কর্ণপাতও 
করিলেন লা । তাহার মন প্রফুলের প্রতি 
বরং আরও নিষ্ঠর ও ক্রুদ্ধ হইয়া 
উদ্ঠিল। 

প্রতিবাীরা নিক্ষল হইয়া ফিরিয়া 
আসিলেন । প্রফুল্ল যথারীতি মাতৃ শ্বান্ধ 
করিয়া প্রতিবাসীদিগের সাহায্যে ব্রাহ্মণ 
ভোজন সম্পন্ন করিল। 


অগ্ুম পরিচ্ছেদ । 


ফুলমণি নাঁপিতানীর বাস, প্রফুল্লের 
বাষের নিকট । মাতৃহীন হইয়া অবধি 
প্রফুল একা গৃহে বাস করে। প্রুল্প 
লুন্দরী যুবতী, রাত্রে এক বাস কবে, 
ভয়ও আছে; কলক্কও আঁছে। কাছে 
শুইবাঁর জন্য রাতে এক জন ভ্রীলৌক 


চাই । ফুলমণিকে এজন প্রফল্প অহয়োঁধ 
করিয়াছিল । ফুলমণির বাড়ী, গ্রফুল্পের 
বাড়ীর নিকট, সে বিধবা; তার এক 
বিধবা ভগিনী ভিন্ন কেহ নাই। আর 
তারা ছুই বনেই প্রফুল্পের মার ব্সন্ুগত 
ছিল। এই জন্ক প্রদু্ কুলমশিকে অন্ু- 


১২৮৯) 


রোধ করে, আর ফুলযণিও সহজে 
স্বীকার করে। অতএব খে দিন প্রকল্পের 
গর মরিয়াছিল, লেই দিন অবধি প্রফুল্লের 
বাড়ীতে ফুলমণি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর 
আসিয়া শোঁয়। 

তবে ফুলমপি কি চরিত্রের লেক, 
ভাঁহা ছেলেমানুষ প্রফুল্ল সবিশেষ জানিত 
না। ফুলমণি'প্রফুল্ের অপেক্ষা বয়সে 
দশ বছরের বড়। দেখিতে গুনিতে 
মন্দ নয়, বেশভূষার একটু পারিপাট্য 
রাখিত। ঞাকে ইতর জাতির মেয়ে, 
তাতে বালবিধবা; চরিপ্রটা বড় সে 
খাটি রাখিতে পারে নাই । গ্রামে জমি- 
দার পবাঁণ চৌধুকী | তাঁর বাড়ী সেখান 
হইতে প্রায় আট ক্রোশ। তাহা এক 
জন গোমন্তা ছুর্লভ চক্রবর্তী প্র গ্রামে 


আসিয়া মধো মধ্যে কাছারি কবিত। 
লোকে বলিত, ফুলমণি ছুল'তের বিশেষ 


অনুগৃহীতা--অথবা! ছুলভ তাহার অনু- 
গৃহীত | এ সকল কথ! প্রফুল্ল একেবারে 
যে কখন শুনে নাই--তা নয়। কিন্তু কি 
করে-আর কেহ আপনার ঘর গ্বার 
ফেলিয়! প্রকুল্লেব কাছে আসিয়া শুইতে 
চাহে না । বিশেষ প্রফুল্ল মনে করিল, 
“সে মন্দ হোক--আমি ন মন্দ হইলে 
আমায় কে মন্দ করিবে $” 

অতএব ফুলমণি ছুই চারি দিন 
'আসিয়! প্রকুলের ঘরে শুইপ । শ্রান্ধের 
পর দিন ফুলমণি একটু দেরি করিয়! 
আপিতেছিল। পথে একট! আম গাছের 
তলায়, একট! বন আছে, 'সজিবার সৃময় 


দেবী চৌধুরাবী। 


৮৩ 


ফুলমণি সেই বনে প্রবেশ করিল। সে 
বনের ভিতর এক জন পুরুষ মানুষ দীড়া- 
ইয়া ছিল। বলা বাহুল্য যে, সে লেই 
দুর্লভচন্দ্র | 

চক্রবস্ভঁ মহাশষ কৃতাভিসারা তাঙ,ল- 
রাগরক্তাঁধর1, রাঙ্গাপেড়ে সাড়ী পরা, 
হাসিতে মুখভরা ফুলমণিকে দেখিয়া 
বলিলেন ৮৮৮ 

“কেমন, আজ ?” 

ফুলমণি বলিলেন,“ হা! আজই বেশ। 
তুমি রাত্রি হুপর়ের'সময়ে পাল্কী নিষ্বে 
এসো--ছুয়ারে টোকা মেরো। আমি 
ছুয়াব খুলিয়া! দিব । কিন্ত দেখো গোল 
না হয়। 

ছুর্ণভ। তাব ভয় নাই। কিস্ত সে 
তগোল কব্বেনা? 

ফুলমণি। তাঁব একটা ব্যবস্থা কবতে 
হবে। আমি আন্তে আস্তে দোরটি 


খুল্ব, তুমি আন্তে আস্তে সে ঘুমিয়ে 
থাকতে থাকৃতে তার মুখটি কাপড় দিয়! 


চাপিয়! বাঁধিয়া ফেলিবে। তার পর 
ঠেঁচায়,কার বাপের সাধ্য ! 

ছুরলভ। তা, অমন জোর ক'রে 
নিয়ে গেলে কয় দিন থার্ববে ? 

ফুল। একবার নিষে যেতে পার্লেই 
হলে।। যাঁর ভিন কুলে কেউ নেই) যে 


অন্নের কাঙ্গাল, সে খেতে পাবে, কাপড় 
পাবে, গয়না পাবে, টাকা পাবে, 


সোহাগ পাবে-*সে আবার থাকবে না? 
সে ভার আঁমার-"আমি ধেন গরন! 
টাকার ভাগ পাই। 


৪৮৪ 


এই কাপ কথাবার্তা সমাথ হইলে, 
দুর্লভ শ্বস্থানে গেল-সফুলমনি শ্রফুজের 
কাছে গেল। প্রস্থ এ সর্মনাশের কথঃ 
কিছুই জানিতে পানে নাই। ক 
মার কথ! ভাবিতে ভাখিতে শয়ন 
ক্ষরিল। মার জন্য যেমন রোজ কাদে, 
তেমনি কাদিল ॥ কাদিয়া যেমন রো 
ঘুমায়, তেমনি ঘুমাইল। ছুই প্রহরে 
ছূর্পভ আসিয়া দ্বারে টোকা মারিল। 
ফুলমণি দ্বার খুলিল। ছুলভ প্রফুলের 
মুখ বাধিয়। ধরাধরি' করিয়া পাল্কীতে 
তুলিল। বাহকেরা নিঃশকে তাহাকে 
পরাণ বাবু জমীদারের বিহার-মন্দিরে 
লইয়া চলিল। বল1 বাহুল্য, ফুলমণি 
সঙ্গে সঙ্গে চলিল। 

বাহকেরা নিঃশবে চপিল বলিয়াছি। 
কেহ মনে না করেন-_এট। ভ্রমপ্রমাদ ! 
বাহকের প্রকৃতি শক কর! । কিন্ত এবার 
শব্দ করার পক্ষে তাহাদের প্রতি নিষেধ 
ছিব । শব করিলে গোলযোগ হইবে, 
তা ছা আর একটা কথা ছিল। ব্রহ্ধ 
ঠাকুরাণীর মুখে গুন গিয়াছে বড় ভাঁকা- 
তের ভয়। বাস্তবিক এরূপ ভয়ানক দ্ুযু- 
ভীতি কখন কোন দেশে হইয়াছিল 
কিনা সনেহ। তখন দেশ অরাদ্জক। 
স্থসলমাঁনের রাজ্জা গ্যাছে ; ইংরেজের 
রাজ্য ভাল করিয়া পত্তন হয় নাই-_ 
হইতেছে মাত্র । তাঁতে আবার, বছর- 
কত হইল, ছিয়াতুরের মন্বজ্তর দেশ ছাঁর- 
থার করিম গিক্াছে। তাঁর পর, আবার 
দেবী পিংহের ইজারা । পৃথিবীর ওপারে 


বঙ্জার্শন। 


(ফোখাগ 


শক্পেইমিনইঙ ছলে ড়াইয়া একসন্দ বর্ক 
সেই ফেবী ধিংহকে অমর করিয়া গিয়া- 
ছেন। পর্বতোদশীর্ঘ আসিশিখাবৎ জাঁলা- 
ময় বাক্তশোতে বর্ক, দেষী মিৎছেষে 
দুর্বিসহ অত্যাচার অনন্ত কালনমীপে 
পাঁঠাইয়াছেন। তাহার নিজমুখে সে 
দৈববাণী তুল্য বাক্যপরম্পরা শুনিয়! 
শোকে অনেক স্ত্রীলোক মুচ্ছিত হুইয়া 
পড়িয়াছিল--আজিও শত বৎসর পরে 
সেই বক্তৃতা পড়িতে গেলে শরীর 
লোমাঞ্চিত এবং হৃদয় উন্মত্ত হয়। লেই 
ভয়ানক অত্যাচার, ববেন্্রভুম ডুবাইয় 
গিয়াছিল। অনেকেই কেবল খাইতে 
পাঁয় না নয়, গৃহে পর্্যস্ত বাস করিতে 
পায় না। যাহাঁদের খাইবার নাই,তাহার। 
পরের কাঁড়িয! খায় । কাজেই,এখন গ্রামে 
গ্রামে দলে দলে চোর ডাকাত । কাহাঁৰ 
সাধ্য শাসন করে। গুডল্যা্ড সাহেব 
রজপুরের প্রথক কালেক্টর । ফৌজদারী 
তাহারই জিম্মা | তিনি দলে দলে সিপাহী, 
ডাকাত ধরিতে পাঠাইতে লাগিলেন । 
ফিপাহীর। কিছু করিতে পারিল না 

অতএব ছুর্লভের ভব, তিনি ডাকাতি 
করিয়া প্রফুলকে লইয়া যাইতেছেন, 
আবার তাঁর উপর ডাঁকতে না ডাকাতি 
করে । পাল্কী দেখিয়! ডাকাতের আসা 
সম্ভব । সেই ভয়ে বেছারারা নিঃশক। 
গোলমাল হইবে বলিয়া সঙ্গে আর অপর 
লোকজনও নাই, কেরর ছুলভ নিজে 
আর ফুলমণি। এই রূপে তাহার] ভয়ে 
ভয়ে চারি ক্রোশ ছাড়াইল। 


৯২৮৯) 


ভার পর বড় ভারি হঙ্গল গ্রস্ত 
হইল । বেহারার। সভয়ে €দখিল, ছুই জন 
সাজ সম্মৃখে এাধিতেছে। রাত্রিকাল-- 
কেবল নক্ষত্ালোকে পথ দেখা যাইতেছে। 
জুতরাং দ্াহাদের অবয়ব আস্পই দেখ! 
যাইতেছিল। রেহারারা দেখিল,ষেন কালা 
স্তক যমের মত ছুই মুর্ধি আসিতেছে। 


এক জন বেহারা পরদিগকে বলিল ,-- 


“মানুষ ছুটোকে সন্দেহ হয় ।” অপর 
আর একজন বলিল প্রাক্রে যখন 
বেড়াচ্ছে, তখন কি আর ভাল মান্থষ।” 

তৃতীয় বাহক বলিল, “মানুষ দুটে। 
ভারি জোয়ান।” 

গর্ঘথ। হাতে লাঠি দেখছি না । 

ধম। চক্রবর্তী মশাই কি বলেন। 
আর ত এগোন। যায় না ডাকাতেয় 
হাতে প্রাণট। ঘাবে। 

চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন,“তাই ত, 
বড় বিপদ দেখি যে!ষা ভেবেছিলেম, 
তাই ছে 1” 

এমন লময়ে, যে ছুই ব্যক্তি আদি- 
তেছিল, তাহাঁর। পথে লোক দেখিয়া 
হাকিল।- 

“কোন হ্যায় রে!” 

বেহারারা অমনি পাল্কী মাঁটীতে 
ফেলিয়! দিয় “বাবা গো!” শব্ধ করিয়! 
একেবারে জঙ্গলের ভিতর পলাইল। 
দেখিয়া] হুর্লভ চক্রবর্তী মহাশয়ও সেই 
পথাবলম্বী হুষটলেন। তথ্খন ফুলমণি 
“আমায় ফেলে কোথা খাও ৮” বলিয়া 
তাহার পাছু পাছু ছটিল। 


দেবী ভৌধুরাণী। 


৪৮৫ 


যে ছইব্সন আধিতেছিল-যাারা 
এই দশঙ্ধন মন্ুষ্যের ভয়ের কারখ--- 
তাহার পথিক মাত্র । ছুই জন হিন্মু- 
স্থানী দিনাজপুরের রাজ-সয়কারে চাক- 
রীর চেষ্টায় যাইতেছে। রাত্র গ্রতাক্ক 
নিকট দেখিয়া সকালে সকলে পথ 
চলিতে আরক্ড করিয়াছে । বেহার? 
পলাইল দেখিয়া, তাহার! একবার খুব 
হাসিল, তার পর আপনাদের গন্তব্য পথে 
চলিয়া গেল। কিন্তু বেহারারা, আত 
ফুলমণি চক্রবর্তী *মহাশয় আর পাঁছু 
ফিরিয়া চাহিল না। 

প্রফুল্ল পাল কীতে উঠিয়াই মুখে 
ধাধন হস্তে খুলিয়া! ফেলিয়াছিল। 
রাত্র ছুই প্রহরে চীতঙ্কার কবিয়া কি 
হইবে বলিয়! চীৎকার করে মাই ; চীৎ- 
কার শুনিতে পাইলেই বা কে ভাকাতের 
সম্মুখে গাসিবে। প্রথমে ভযেও শ্রীফল্ল 
কিছু আত্মবিস্থৃত হইয়াছিল। কিন্ত 
এখন প্রফুল্ল স্পষ্ট বুঝিল যে, সাহস ন! 
করিলে মুক্তির কোন উপায় নাই। যখন 
বেহারারা পালকী ফেলিয়া পলাইল, 
তখন প্রফুল্ল বুঝিল--মাঁর একট! কি 
নুতন বিপদ । ধীরেব্ধীরে পাল্কীর 
কপাট খুলিল। অল্প মুখ বাড়াইয় দেখিল 
ছইজন মন্ুধা আসিঙ্তেছে। তখন 
প্রফুল্ল ধীরে ধীরে কপাট বন্ধকষরিল; যে 
অল্প াক রছিল। তাহা দিয়া গুফুল 
দেখিল মনুষ্য ছইজন চলিয়া! গেল । 
তখন প্রকল্প খালী হইতে বাছির 
হুইল--দেখিল কেহ ফে।থাও নাই। 


৪৮৬ বজনর্শন। (ফান্তণ 


প্রস্থ তাঁধিল, ধাহার? আমাকে 
চুরি করিয়। লইয়। যাঁইতেছিল, তাহা! 
অবন্ঠ ফিরিবে। অতএব যদি পথ ধরিক্ 
যাই, তবে ধর] পড়িতে পারি । তার চেয়ে 
এখন জঙ্গলের ভিতর লুকাইয়। থাকি। 
ভার পর, দিন হইলে ঘা হয় করিব। 

এই ভাবিয়া প্রফুল্ল জঙ্গলের ভিতর 
প্রবেশ করিল। ভাগান্রমে যে দিকে 
বেহারার! পলাইয়াছিল, সে দিকে যায় 
নাই। সুতরাং কাহারও সঙ্গে তাহার 
সাক্ষাৎ হইল ন1।. প্রফুল্ল জঙ্গলের 
ভিতর স্থির হুইয়। দাঁড়াইয়া রহিল। 
অল্লক্ষণ পরেই প্রভাত হইল। 

প্রভাত হইলে প্রফুল্ল বনের তিতর 
এদিক ওদিক বেড়াঁইতে লাগিল। পথে 
বাহির হইতে এখনও সাহস হয় না। 
দেখিল একজায়গায় একটা পথের অস্পষ্ট 
রেখা বনের ভিতরের দিকে গিয়াছে । 
যখন পথের বেখা এদিকে গিয়াছে, 
তখন অবশ্ত এদিকে মানুষের বাগ 
আছে। প্রফুল্ল সেই পথে চলিল। 
বাড়ী ফিরিয়| যাইতে ভয়, পাছে বাড়ী 
হইতে আবার তাকে ডাঁকাইতে ধরিয়! 
আনে। বাঘ ভাঁলুকে খায়, সেও ভাল, 
আর ডাকাতের হাতে ন! পড়িতে হয় । 

পথের রেখ! ধরিয়া প্রফুল্ল অনেক 
দুর গেলস্বেলা দশ দণ্ড হইল, তবু 
গ্রাম পাইল না। শেষে পথের রেখা 
বিলুপ্ত হইল--আ'র পথ পাক না। কিন্ত 
ছুই এক থানা পুরাতন ইট দেখিতে 
গাইল। ভরসা পাইল। মনে করিল 


যদি ইট আছে, তবে অব্ত নিকটে 
মনুষাযালয়ও আছে। 

যাইতে যাইতে ইটের সংখ্যা 
বাঁড়িতে লাগিল? জঙ্গল দুর্তেদ্য হইয়া 
উঠিল। শেষ প্রফুল দেখিল, নিবিড় 
জঙ্গলের মধ্যে এক দ্বৃহৎ অষ্রালিকার 
তগ্রাবশেষ রহিয়াছে । প্রফ্ল্প ইষ্টক- 
স্তপের উপর আরোহণ করিয়া চারিদিক 
নিরীক্ষণ করিল। 

দেখিল এখনও ছুই চারিট। ঘর 
অতগ্ন আছে। মনে কবিল, এখানে 
মানুষ থাকিলে থাকিতে পারে। প্রফুল 
সেই সকল ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে 
গেল ৷ দেখিল সকল ঘরেব দ্বার খোল1--. 
মনুষ্য নাউ । অথচ মনুষ্য-বাঁসের চিহও 
কিছু কিছু আছে। ক্ষণপবে প্রফুল 
কোন বুড়া মানুষেব কাতরানি শুনিতে 
পাইল। শব্ধ লক্ষ্য করিয়! প্রফুন্নর এক 
কুঠরিমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল 
সেখানে এক বুড়া শুইয়া! কাঁতরাইতেছে । 
বুড়ার শীর্ণ দেহ, শুষ্ক ওঠ, চক্ষুঃ কোটব- 
গত, ঘন শ্বাস। প্রফুর বুঝিল, ইহার 
মৃত্যু নিকট । প্রফ,লল "তাহার শধ্যা'র 
কাছে গিষা দাড়াইল। 

বুড়! প্রায় শুষ্ধকণ্ঠে বলিল, £ম! তুমি 
কে? তুমি কি কোন দেবতা, মৃত্যু 
কালে আমার উদ্ধারেধ জন্য আঁসিলে %” 

প্রফ,ল্ল বলিল, “আমি অনাথা। পথ 
ভুলিয়। এখানে আসিষাছি। তুমিও 
দেখিতেছি অনাথ--তোমার কোন 
উপকার করিতে পারি 1 


* ১৯৮৯) 


বুড়া বঙ্গিলঃ “অনেক উপকাঁন এ 
সময়ে করিতে পার। জর জগদীশ্বর | এ 
সময়ে মন্ষ্যের মুখ দেখিতে পাইলাম । 
পিপাপায় প্রাণ যায়--একটু জল দাও ।” 

জফ,ল দেখিল, বুড়ার ঘরে জল- 
কলসী জাছে, কলসীতে জল আছে, 
জলপান্র আছে। কেবল দিবার লোক 
নাই। প্রফুল্ল জল আনিয়া বুড়াকে 
খাওয়াইল। 

বুড়া জলপাঁন করিষ! কিছু সুস্থির 
হইল। প্রফুল্ল এই অবণ্যমধ্যে মুমূর্য, 
বৃদ্ধকে একাকী এই অবস্থ।য় দেখিয়! বড় 
কৌতৃহলী হইল। কিন্তু বুড়া তখন 
অধিক কথ! কহিতে পারে না। প্রফ,ল 
সুতরাং তাঁহার সবিশেষ পবিচয় পাঁইল 
না। বুড়া যে কয়টি কথ বলিল, তাহার 
মন্দ্দার্থ এই | 

বুড। বৈষ্ণব । ভাহাঁব কেহ নাই, 
কেবল এক বৈষ্ণবী ছিল। বৈষ্ণব 
বুভাকে মুমূর্ষ, দেখিষ! তাঁহার দ্রব্য- 
সামগ্রী যাহা ছিল, তাহা লইয়া? পলাঁ- 
ইয়ছে । বুড়া! বৈষ্ব--তাহাব দাহ হইবে 
না। বুড়ার কবর হয়--এই ইচ্ছ।। বুড়াব 
কৃথ। মত, বৈষ্ণবী বাড়ীর উঠানে তাহার 
একটি কবর কাটিয়! রাখিয়া গিয়াছে । 
হয় ত, সাবল কোদালি সেইখানে পড়িয়া 
আছে। বুড়া এখন গ্রফুলের কাছে 
এই ভিক্ষা চাহিল যে, আমি মরিলে 
দেই কবরে আমাকে টানিয়া ফেলিয়! 
মিয়। মাটী চাপ? দিও 11৮ 

প্রফুল স্বীকৃত হইল। তার পর বুড়া 


দেবী চৌধুরাণী। 


৪৮৭ 


বলিতে লাগিল, আমার কিছু টাকা 
পোতা আছে। খৈষ্বী সে সন্ধান 
জানিত না-্তাহা! হইলে না লইয়! 
পলাইত না। দেটাক। গুলি কাহাকে 
ন! দিয় গেলে আমার প্রাথ বাহির 
হইবে না। যদি কাহাকে ন! দিয় মরি, 
তবে যক্ষ হইয়! টাকার কাছে ঘৃবিয় 
বেড়াইব--আমার গতি হইবে না। 
বৈষ্ণবীকে সেই টাক! দিব মনে করিয়া- 
ছিলাম, কিন্ত সে ত পলাইয়াছে। আর 
কোন মনুষ্যের সাক্ষাৎ পাইব? তাই 
তোমাকেই সেই টাক গুলি দিয়া যাই- 
তেছি। আমার বিছানার নীচে এক 
খানি চৌকা তক্তা পাতা আছে। সেই 
তত্ত। খানি তুলিবে। একটা সুবঙ্গ 
দেখিতে পাইবে । বরাবর সিঁড়ি 
আছে । সেই সিঁড়ি দিয়া নামিবে--ভয় 
নাই_আলে। লইয়া যাইবে। নীচে 
মাটির ভিতর এমনি একটা! ঘর দেখিবে । 
সেই ঘরের বাযু কোণে খুঁজিও--টাক! 
পাঁইবে। 

প্রফুল্ল বুডাঁর শুশ্রাধায় নিযুক্তা 
রহিল । বুড়া বলিল, এই বাড়ীতে 
গোহাল আছে--গোহালে গোরু আছে। 
গোহাল হইতে যদি দুধ ছুইয়া আঁনিতে 
পার, তবে একটু আনিয়া আমাকে 
দাও--একটু আপনি খাও |” 

প্রফুল্ল তাহাই করিল--ছুধ আনি- 
বার সমযষে দেধিয়া আসিল--কবর 
কাটা--সেখাঁনে ফোদালি সাবল পড়িয়া 
আছে। 


৮৮৮ 


জপরাছে বুড়ার প্রাণ বিম্বোগ হইল। 
প্রফুল্ল তাহাকে তূলিধ-_বুঙ্ঠা পীর্ণকায় 
দুতরাং লব্বুঃ প্রফুল্ের বল যথেষ্ট । শ্রফ 
তাহাকে লইয়া গিয়া, কবরে শুয়াইয়া 
মাটী চাপা দিল। পরে নিকটস্থ কৃপে ম্নাম 
করিয়া, ভিজা কাপড় জাধ খানা করিয়। 


ধঙদর্শন | 


(ফান্ধণ 


নস গুকাইল। তার পরে কোদালি 
সাবল লইয়া বুড়ার টাকার সন্ধানে 
চলিল। বুড়া তাহাকে টাকা দিয়! 
গিয়াছে সুতরাং লইতে কোন বাধ! 
ছে, মনে করিল ন|। প্র্থলল দীন- 
ছুঃখিনী। 


নবম পরিচ্ছেদ । 


প্রফুল্ল বুড়ীকে সমাধি-মন্দিবে 
প্রোণিত করিবান্স পূর্বেই তাহাব শধ্যা 
তুলিয়! বনে ফেলিয়া দিয়াছিল--দেখিয়া- 
ছিল যে, শধ্যার নীচে যথার্থই একখানি 
চৌক1 তক্তা, দীর্ঘ প্রস্থে তিন হাত 
হইবে, মেঝেতে বসান আছে। 
এখন সাধবল আনিয়া, তাহার চাঁড়ে 
তত্তণ উঠাইল--অন্ধকাঁর গছবর দেখা 
দিল। ক্রমে অন্ধকারে প্রফুল্ল দেখিল, 
নামিবাব একটা সিঁড়ি আছে বটে। 

জঙ্গলে কাঠের অভাব নাঁই। বরং 
কিছু কাঠের চেল উঠানে পড়িয়াছিল, 
প্রফুল্ল তাহ! বহিয় আনিয়। কতকগুলা 
গহ্বর মধ্যে দিক্ষেপ করিল। তাঁহার 
পর অনুসন্ধান করিতে লাগিল--চকশ 
মকি দিখ্াশালাই আছে কি না। বুড়া 
মান্ষ-অবশ্য তামাকু খাইত। স্র- 
ওয়াল্টর রালের আবিক্রিয়র় পর, কোন 
বুড়া তামাক ব্যতীত এ ছার, এ নশ্বর, 
এ নীরস) এ ুর্বির্সহ ্ীবন শেষ করিতে 
পাবিয়াছে?-্ামি গ্রন্থকার মুন্ধরকষ্ঠে 


বলিতেছি যে, যদ্দি এমন বুড়া! কেহ ছিল, 
তবে তাহাব মরা ভাল হয় নাই--তার 
আর কিছু দ্রিন থাকিয়া এই পৃথিবীর 
ছুর্ষ্িসহ যন্ত্রণা ভোগ কবাই উচিত ছিল । 
খুঁজিতে খুঁজিতে প্রফুল্ল চকমকি, সোলা, 
দিয়াশালাই সব পাইল। তখন প্রফ্ষ্ল 
গোহাল উ'চাইষা বিচালি লইয়া আফিল। 
চকমকির আগুনে বিচাপি জালিয়৷ সেই 
সক্ষ সিড়িতে পাতালে নামিল। সাধল 
কোদালি আগে নীচে ফেলিয়! দিয়া 
ছিল। দেখিল, দিব্য একটি ঘর। বা 
ফোশ--বায়ুকোণ আগে ঠিক করিল। 
তার পর যেসব কাঠ ফেলিয়! দিয়া- 
ছিল, তাহ! বিচাপিয় আগুনে জালিল। 
উপবের মুক্ত পথ দিয়া ধুয়া বাহির 
হইয়া যাইতে লাগিল। ঘর আলো! 
হইল। সেই খানে প্রফুল্ল খুঁড়িতে 
আরম করিল । 

খুঁড়িতে খুঁড়িতে *ঠং* করিয়! শব্দ 
হইল। প্রফুল্লের শরীর রোমাঞ্চিত 
ইইল--বুঝিল ঘটি কি ঘড়ার গায়ে সাবল 


- ১২৮৯) 


ঠেকিরাছে। ঘড় কি ঘটি? প্রকট! 
চুমকি ঘটি বাহির হইলেও প্রফুন্ন খুসী-_ 
পৃথিবীতে প্রফুল্পের কিছুই নাই--এক 
খানি বস্ত্র মাত্র। 

প্রফুল খুড়িভে লাগিল-ঠং ঠং 
করিয়া সাবল বাঁজিতে লাগিল--না এ 
বাটীঘটি অয়, খড় একটা লোটা! হবে। 
খুঁড়িতে খুঁড়িতে পাত্রের আঁকার দেখা 
গেল--কি সর্বনাশ! এ যে ঘড়া বোধ 
হইতেছে! এক ঘড়া টাকা! প্রফুলের 
ধিশ্বাস হইল না--এড অর্থ তাহার 
পালে ঘটবে না। 

ক্রমে ঘড়াটা সব বাহির হইল--. 
সুথে খুরি আটা । প্রফুল্ল সেটাকে তুলি- 
বার চেষ্টা করিল--কিছুতেই পারিল 
নাঁ_বড় ভারি। তখন প্রফুল্ল, অগত্যা 
সাহার মুখের খুরি খুলিয়া! ফেলিল। 
দেখিয়। প্রকুলের আঁথা ঘৃরিয়া গেল। 
টাক নহে--এক খঘড়া মোহর 1! এত 
অর্থ লইয়া প্রফুল্ল পৃথিবীতে কি 
করিবে? 

প্রফুল্ল ঘড়া তুলিতে ন। পারিয়! 
অঃজলা আল! করিয়া মোহর তুলিয়! 
মাটিতে রাখিতে লাগিল-পইচ্ছা গণিবে 
কত মোহর । কিন্ত অন্ক বিদ্যায় তত 
দখল দাই--গণিয়। সংখ্যা করিতে পারিল 
না। কেবল কাড়ি করিয়া সাজাইল। 
কিন্ধ ভুলিতে তুলিতে মোহর ফুরাইল-. 
হরি! হরি! এ আক্ষার কি উঠে। ফাহ! 
উচিস)তাহা'কুর্দোর আগুনের গ্রতিফলমে 
লক্ষ ক্মপ্সি বিকাসিত করিল-- প্রফুন্ধ 


ক 


দেবী চৌধুরাধী। 
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চিনিল--হীরা, পারা, চুলি! অঞ্জলি- 
পূর্ণ হীরা, পান্না, চুনি উঠিতে 
লাগিল। 

প্রফুল্ল শত সহত্র বার মনে মনে জন- 
নীকে শ্বরণ করিল। ভাবিল, প্হাঁয় মা! 
তুমি ৰাচিয়া থাকিতে এ টাক1 পাইলাম 
ন।। আমি ঘি এ টাক। রাখিতে পারি, 
রাজরাণীর মত কাটাইব ! কিন্তু তুমি, 
মা! নাখাইয়া মরিয়াছ ।” 

প্রফুল্ল আবার মনে মনে ভাবিল, 
“পৃথিবীতে এত ধর্ন আছে, তাহা আসি 
জানিতাম না? যাই হউক, এখন পুতি- 
যাই রাখি । এই ভাবিয়া, প্রফুল্ল কেবপ 
পঞ্চাশৎ দ্বর্ণমুদ্া বাহির করিয়া লইয়া, 
আবার ঘড়! পুতিয়া রাখিল, তখন 
প্রফুল্ল অতিশয় সহর্ষচিত্তে সিড়িতে 
উঠিতে চিল । যাইতে ধাইতে হঠাৎ 
মনে হইল--“আবও যদ্দি থাকে ? আর 
থাকে ত লইয়! কি করিব? যা পাই" 
্লাছি, আমার যাবজ্জীবনের পক্ষে অনন্ত 
রশ্বর্ম্য 1৮ এই ভাবিয়া গরুর সিঁড়িতে 
উঠিতে লাগিল। অর্ক উঠিধা, কৌতু- 
ছল নিবারণ করিতে পারিল না। ভাবিল 
ভাল, দেখিই না কেন, আর আছে 
কিনা1” আবার সাবল লইয়া বসিল। 
যেখানে ঘড়া পাইয়াছিল, তাহার চাৰি 
পাশে খুঁড়িতে লাগিল । খুঁড়িতে খুড়িতে 
-ঠং! আবার সাবলে বাজিল। আবার 


ঘড়া! আধার কেবল মোহর! নীচে 
আবার তেমনি হীরা, পান্না চুন পাইল। 


প্রফূ ভাবিল পআজ নিশ্চল আমি 


8৯৫ 


মরিয়া! যাইৰ_-এ ধন মন্কুষ্যের ভোগে 
কখন হয় গা। 

“ভাল দেখিই না কেন কুবেরের 
কত ধন আছে 1” এই বলিষা প্রফুল্প 
আবার খুঁড়িতে লাগিল। আবাঁব ঠং' 
আবার সেইরূপ ঘড়াঁআবাঁর উপবে 
মোহর, নীচে হীরা, পান্না, চুনি। 

প্রফুল্ল বেশ কবিয়া সব পুছিল। 
মনে ভাবিল, “আবও যদি থাকে, তা 
আমি চাই না। আমি যা! পাইযাছি, 
বাঁখিতে পাঁরিলে লিনাঁজপুরেব বাণীর 
সঙ্গে টক্কব দিতে পাবিব ।” প্রফুল সিঁড়ি 
দিধা উঠিয়! গেল। 

বভ পবিশ্রম হইযাছিল। প্রফুল্ল 
গোভালে গিষা আবাব গরু দুইয়াঁ ছুধ 
খাইল। তার পরে খড়ের শযা! বচন 
কলিয়। শুইল। একা সেই জঙ্গলের 
ভিতব ভগ্ন অক্টালিকায় শয়ন কবিতে 
বড় ভয কবিতে লাগিল। প্রফুল্লেব বড 
লাহস--তাছাব পবিচয় আমরা যথেষ্ট 
দেয়াছি ; তথাঁপি ভয কবিতে লাগিল । 
বিশেষ সেই ঘবে সেই দিন মানুষ মপ্দি- 
য়াছে-_ প্রফুল্ল আলো নহিদল শুইতে 
পারিল না, তেল খুঁজিতে লাগিল । তেল 
পাইল নাাকন্ত খুখিতে খুঁজিতে দুইটা! 
মোঁম বাতি পাইল। তাই জালিয়?, 
খড়ের বিছানা কবিধা প্রফুল্ল শয়ন 
করিল। শয়ন কবিয়! প্রফুল্লেব ঘুম 
হইল ন1'। আরও ঘড়! আছে কি? ন! 
আর ধন পৃথিবীতে থাকিতে পারে ন1। 
খাকিলই বা? আর লইয়া কি হইবে? 


বঙ্ঈদর্শন ৷ 


€ফান্তন 


তবু দেখিলে ক্ষতি কি?না- দেখব না । 
ন1 দেখিলেও ঘুম হয় না। ঘুম হইল 
না--কাঁজে কাজেই প্রফুল্ল আবার বাদি 
জলিয়া স্ুরঙ্গে নামিল। আবার সাঁহল 
লইবথ| মাটি খুঁড়িতে লাগিল-_ আবার ঠং 
কবি! সাবল ঘডাঁয় বাজিল। আবার--. 
এক ঘড1 ধন বাহির হইল । 

এইবপে প্রফুল্প বার ঘড়া ধন পাইল। 

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে পর 
প্রফুল্ল হাত পা ধুইয়! আবার আসিয়া 
শয়ন কনিল। এনাব বোধ হয পরি- 
শ্রমের ফলে একটু নিদ্রা আসিল । কিত্ত 
অকস্মাৎ ভখানক কোলাহলে প্রফুল্লের 
নিদ্রাঙ্গ হইল। যেন একশত লোক 
মাব মাব। কাট কাট । শব্ধ করিতেছে? 
প্রফুল্ল থব থর কাপিতে কাপিতে তৃণ- 
শা হইতে উঠিল । রেশ কবিয়! মনো- 
ভিনিবেশ পূর্বক শব্ধ শুনিতে লাগিল । 
শব তাঁহার দ্বাবে। মার মার 1 কাট 
কাট শব্দ নহে, তবু অনেক লোকের 
কোলাহল ধ্বনি বটে। সর্বনাশ এ- 
জঙ্গলে এত লোঁকেব শব্খ--এ নিশ্চিত 
ভূত। নিতান্ত তা না হয তবে ডাকাত । 

রে রে হৈ হৈ শব্দ মধ্যে প্রফুল্ল, 
একটা শব্ধ বেশ বুঝিতে পারিল। প্রফুল্ল 
ঘব্র দ্বাব বন্ধ করিয়! শুইয়াছিল, সেই 
দ্বাবে যেন সহজতর লেকে ঠেঙ্গাইতেছে। 
দ্বার ভাঙগিয়! যাঁয়--আঁর থাকে ন1। 
প্রফুল্ল তখন মনে মনে সকল দ্বেবতাঁকে 
ডাকিল। একবার ভাবিল যে তক্তা 
তুলিয়া সথরঙ্গে নামিয়া গিয়া লুঙ্কায়িত 


২২৮৯) 


থাকি । তাঁব পবে ভাবি যে নীচেষ 
গেলে, তক্তার উপব ত বিছানা কনিয়! 
তক্তা লুক্কাইতে পাঁবিব না--যাহাঁব! 
দ্বাষ ভাঙ্গিতেছে, তাহাব দেখিতে 
পাইয়া! তক্ত1 তুলিয়া নীচেঘ গিষা ধরিবে। 
তথন প্রফুল্ল বুঝিল, ষে সাহস ভিন্ন 
বক্ষার অন্য উপাক্ নাই। এক স্বভা- 
বতঃ প্রফুল্ের অনেক সাহস--তাতে 
কয় দিন ধবিধাঁ প্রফুল অনেক ছুঃখ 


কোথা বাধি প্রাণ। 


৪৯৩ 


মন্বণা পাইযাছে--আনেক'বিপদে পড়িযা 
উদ্ধার পাইযাছে--অনেক সাহস কৰি- 
যাছে। অতএব সাহসে ভর কবিষাঁ, 
প্রফুল্ল গিয়া ছার খুলিয়৷ দিল। তখন 
মম বান্তি জলিতেচিল। 

স্বাব খুলিবা মাত্র, ভুড় হুড করিষ! 
জনকুড়ি পঁচিশ কালাস্তক যমের গ্তাঁয় 
'জাযান ঘবেব ভিতব প্রবেশ করিল। 


কোথা রাখি প্রাণু। 


“যৌগ মগন হব তাপম ধঙ দিন 
তত দিন না ছিল কেশ।” 
দশম্হাবিদ্যা | 


১ 
প্রকৃতি । কোথা আজ রাখিব এ প্রাণ 
বিশাল এ ধবাতলে-- 
অনন্ত ও নতন্তলে-_ 
অতল এ বক্ষে মম--মিলে না যেস্থান, 
কোথায়-_কোথায় আজ বাখি এই 


প্রাণ! 
হ 
কোথা তুমি বাখ তারে--প্রলয়ে যখন-_ 
ওই গ্রহ তাবা টুটে 


শূন্য পথে ধান ছুটে, 
কোথা সে অনাথ গ্রহে কবস্থান দাঁন। 
আমার এ প্রাণ তথ। পায় নাকি স্থান? 


ু 
জলধি! তোমা গর্ভে -সে স্থান কোথায় 
বক্ষচ্যুত অনাশ্রষ 
ক্ষুদ্র বেণু নিশশায়-- 
অকুল প্রবাহে পড়ি” যবে ভেসে যায়” 
“কাথা সেই স্থান যথা বাথ তুমি তায়? » 
৪ 
বস্তরন্দবে । 
যে ব্যথা নাহি স্থান বিপুল সংসারে 
মঙ্গেও না স্থান পেযে 
অশ্রধাবে পড়ে বেয়ে 
হদয পাঁতিয়। তুমি স্থান দেছ তারে-- 
কোথা বাঁখ সেই অশ্রু দেখাও আমারে ! 
র্‌ 
তুমি হে সমীর । কমি দেহ দেখাউয়। 
ছিন্ প্রাণ-পাদপেধ_- 


৪৯২ বলর্শন। 


দগ্ধ-প্রাণমানবে রস” 
কাঁতয় নিশ্বাস যথ। লু মিশা ইয়!-. 
সেই স্থান আজ মোরে দেহ দেখাইয়! ! 


ডু 


বনরাধি ! তব অঙ্কে সে স্থান কোথাক়--- 


যথণ রাখ পাপিয়ার 
সকরুণ সে চীৎকার 
যবে সে অস্থির প্রাণে গভীর নিশার 


জোমার নির্জন অঙ্গে কাদিয়।! বেভায় % 
ণ 
হিমাচল ! 


বিপুল অস্তরে তব গৌঁপনে যেখাঁনে-_ 
রাখি? প্রাণ আপনার 
না পাঁও যন্ত্রণ। আঁর-_ 
সেই খানে বিন্দুমাত্র মিলিবে কি স্থাম? 
রাখিতে আমার এই নিরাশ্রয় প্রাণ! 
| ৮ 
শর্ধরি। তোমার বক্ষে আতসঞ্* যখন 
ছুটি ভীম যাতনার 
কাদিয়! ফাটিয়। যায় 
অুকাও হৃদয়ে তায় করিয়া যতন 
* ঞ প্রাণ রাখিতে কেন সঙ্কুচিত মন ! 
লজ 
শ্বোতস্বতি ! 
তোমার উভয় তীর-বাসি প্রাণিগণ-- 
ধূলি, কুট, মলা, ছাই 
যা কিছু দ্বণীর, তাঁই-- 
দেক্ব ফেলি তব নীরে--সবে দেও স্থান 


তাহ'তে যে দ্বণ্য বলি? ফেলেছে এ প্রাঁথ! 


৬ 


(ফাস্ধন 


তিলার্ধ এমন স্থান-- 
যা আজ র/ছি প্রাণ! 
জগদীশ ! অনাথের তুমিই আশ্রয়__ 
ভূমি বল ট আজ জী রাঁখিৰ কোথায় 
১৯ 
অথবা কেন রে বৃথ। ডকি ত্রিষংসারে 
এ জগৎ খুলে প্রাণ 
দি আজ দেয় স্থান--- 
এ প্রাণ তথায় আজ রহিতে না পারে! 
ভবে কেন অকারণ মুধাই সবারে ! 
৯ 
আর তুমি"-- 
ইহ জীবনের তুমি অনন্য, অমরি ! 
নাজানি সে কিযেস্থান-- 
যাঁহা ক'রেছিলে দান ? 
জগতে যে সমতৃল তর নাহি হেরি 


অনাথ করিলে জেই স্থান-চ্যুত করি! 
১৩ 


বারেক নয়ন খুলে দেখ তুমি হাঁয় 1. 
কোথায় তুলিয়। ছিলে !-- 

. কোখায়ফেলিলে ঠেলে! 
স্বর্গীধিক ন্বর্গসে যে__তুলিলে যথায় 
ফেলিলে এ প্রাণে আজ দেখহ কোথায় ৷ 

১5 
কি ভীষণ ও পতন দেখ একবার" 
কুটী-মুখ মাত্র স্থান 
তুমি করেছিলে দান 
উঠিল এ প্রাঁণ-সঙ্গে ত্রক্মাণ্ড উঠিল! 
খসিল এ প্রাণ-সঙ্গে কেহ না টুটিল। 
৯৫ 


সংসার হে! তুমি আজ দেখাও আমারে সেই স্বর্সচ্যুত প্রাণ একাকী আমার 
চি 
* ইাউই। 


৯২৮৯), 


ক্ষিণ্ড উক্কালতা পান 
কেবলি কাদিয়1 ধাস্থ 
জগতে তাহার স্থান কোথাঞ্চ না মিলে 


কি করি ভূলিলে দেবি !-কি করি ফেলিলে! 


১৬ 
কিন্তু ভুমি নহ দোষী--আঁমি ছুরাশয় ! 
সামান্য ধন! করি? 
প্বর্গের কামন। ধন 
আমার গভীর সেই নাহি স্থার্থ দান-- 
প্রতিদান যার তব অপার্থিব প্রাণ! 
১৭ 
মুছে ফেল অশ্রজল প্রাণ আমার 


আপন অনৃষ্ট ফলে 
আপনি অনাথ হ'লে 


কর নাই সে তপস্ত) পুণ্য-বলে যার 
সে শ্বরগ রাজ্যে তব হবে অধিকার ! 
১৮ 
নহে সেই সাধনার ওরূপ আচার 
নিরাকারে পুজে যেই, 
প্রণয় কি, বুঝে সেই ; 
সাধ সেই মহাযোগ প্রাণ এইবার 
ধ্যায়ে নিত্যং এবে সুধু পরমাত্মা তার। 
১৯১ 
আইস দেখাই প্রাণ দে যোগ-পদ্ধতি-” 
এ তুচ্ছ যন্ত্রণা ভুলি 
ংসারের ঢাক। খুলি 
বিপুল ত্রহ্ধাও যুড়ি স্জিয়। মন্দির 
কর পুজা আত্মাময়ী প্রেমদ! দেবীর। 
৮ 
ত্বণু পরমাণু ধোরে-_শুক্ত ধরাতলে 
গন্ধ পুষ্প উপাদান 


কোথা রাখি গ্রাণ। ৪৯ 


সংগ্রহ করহু গ্রাগ, 
নিরাকার মৃদ্তি পদে গঠি পীঠ স্থান 
প্রথমে সে ঘোর স্বার্থ দেহ বলিদান 
১ 
হৃদয়ে মথিলে প্রাণ উঠিবে চন্দন 
ওই গন্ধ পুষ্প সনে 
মিশাইয়! সে চন্দনে 
“যে দেবীর ছায়। সর্ধভূতে বিদ্যমান 
সেই দেবী পদে” বলি? কর তাহা দান । 
২ 
জগৎ! ফিরায়ে দ]ও প্রতিবিদ্ব তীর-- 
প্রকৃতি 1--তোমার বক্ষে 
রাখিয়াছি কক্ষে কক্ষে-_ 
তাহার আত্মার ছায়। করি স্তপাকার--- 
দেহ আজ গঠি তার মুর্তি নিরাকার ! 
২৩ 


চক্দ্রমে ! 


শারদী পুর্ণিম! রাতে তোমার কিরণে 
যে মধুব হাসি তার 
শিখারেছি অনিবার 
আধারি জগৎ তাহ! কর প্রত) 
প্রাণের মন্দিরে দেবী করিব হাজন। 
২৪ 
মলয় ! তোমারে নিত্য নীরব নিশায় 
নিশ্বাস প্রশ্বাস তার 
শিখায়েছি অনিবার 
রোধি ব্রহ্মাগের শ্বাস দেহ তাহ। ফিরে 
নিন্জাইব দেবী আমি প্রাণের মন্দিরে | 
স্৫ 
জীঙৃবি ! তোমার বক্ষে নির্দমলতা তার 
ঢাঁলিয়াছি অবিশ্বল 


স্সি্ধ করি তব জল 
শুকারে গ্রক্কৃতি ষ্ঠ দেহ তাহা ফিয়ে! 
প্রাণের মন্দিযে আজ স্থজিব দেবীরে । 
২৬ 
অবনি! তোমার বক্ষে যে মমতা তার 
তরু লতা সরোবরে | 
ঢালিয়াছি যত্ব ক'রে,-_ 
ফুরাইয! দেও তাহা কাদাঁয়ে সংসার-_ 
প্রাণের মন্দিরে দেবী স্র্সিব আমার ! 
৭ 
হে প্রশ্থন ! 
তোমার ও দলে দলে এত দিন ধরি, , 
যেই পবিস্রত। তাঁর, 
ঢালিয়াছি অনিবাঁর, 
কাদায়ে দেবতাকুল দেহ তাহ! ফিরে-- 


বঙ্গদর্শন । 


(হাসন 


দিয়াছি আছি: তোমার 
দেহ সে সরম ভুমি আক আমারে ফিরি 
হজিব এ প্রাণে আমি প্রাণের ঈশ্বরী । 
৪3 
কবিতে । 
এই দ্দীঘকাল ধরে “তামার ভাঁগারে 
যে মধুর ভাষা তার 
ঢালিযাঁছি অনিবাঁর 
গুধু সে মাঁধুধী দেহ ফিরায়ে আমারে-- 
প্রাণময়ী রূপে তাঁর রাখিব তাহারে 
৩০ 


নমি তব আত্মারূপে প্রাণের ঈশ্বরী-- 


লহ স্বার্থ বলিদান--. 
নাহি চাহি প্রতিদান ! 
যেরূপে ব্রন্মাগুময় তুমি বিদ্যমান 


নিশ্শীইৰ দেবী আমি প্রাণের মন্দিরে ! সেই রূপে প্রাণে মম হও অধিষ্কান | 


২৮ হুগলী জাহবী-তীর ৃ ঈশান__ 
লজ্জাবতী নাম তব কানন বল্পরি ! শুরুপক্ষ নিশি 
ঢালিয়া সবম তার 
মেষদূত [ 


আমর এতক্ষণ যে রূপে ম্ঘেদূতের 
সমালোচন। কবিয়া আসিয়াছি, তাহাতে 
উহার গল্পমাত্র সমালে।চিত হ্ইয়াছে। 
কিন্তু গল্পের সমালোচনা মেঘদুতের 
সমালোচন। নহে। নাটক, নভেল, ও 
মহাঁকাব্যের সমালৌচনায় গল্পের সমা- 


লৌচন। খিশেষ আবপ্তক। মঘদূতের 
সমালোচনাষ উহার তাদুশ প্রয়োজন 
নাই। কিন্তু তথাপি মেঘদূতের গল্প, 
ঘটনা, রচনা-প্রণাঁলী কত সুন্দর ভাহাই 
দেখাইবার জন্ত আমরা এতক্ষণ লিখিতে- 
ছিলাম। 


২৮৯ 


মেঘদূত গীতিকাঁবয | যে অর্থে জয়- 
£দবের গীচ্গগোবিন্দ গীতিকাব্য সে অর্থে 
“মদত গীতিকাবা নহে। গীত গোবিন্দ 
গানময়, মেঘদৃত ছন্দোময়। যে ছন্দে 
মেঘদূত লিখিত হইয়াছে, তাহা গীত 
হইতে পাষে সত্য, এবং মন্দাক্কাস্তা ছন্দঃ 
গীত হইলে লহ্গদয়গণেব সদয় উন্মত্ত 
করিতে পারে, তাহাঁও সত্য, কিন্ত তথাপি 
ইহাতে গান নাই বলিয়া কেহ কেহ 
ইহাকে গীতিকাব্য বলিবেন না। না 
বলুন, আমবা ইহাকেই গীতিকাব্য বলি। 
কাব্যের বাহ্‌ আকাবের প্রতি আমাদের 
তাদৃশ দৃষ্টি নাই। 

যেস্থলে কোন একটী ভাঁৰ হৃদয়ে 
উৎপন্ন হইয়া, হৃদয়কে অধিকাৰ কবিয়া, 
পরিপূর্ণ করিয়া, আপ্লুত কবিরা, বিদীর্ণ 
করিয়া অথবা উচ্ছলিত করিয়! প্রবল 
বেগে প্রবাহিত হয়, সেই ভাব-প্রকাশক 
কাব্যের নাম গীতিকাঁব্য। যে গানম্‌য় 
কাব্যে এই ভাবেব প্রকাশ নাই আমর! 
তাহাকে গী'তকাব্য বলি না। যদি 
গদ্যেও এই গ্রাকাব গভীর ভাব প্রকাশ 
থাকে, তাহাঁকেও আমবা গীতিকাব্য 
রলিতে সন্কুচিত হই ন]। 

অগ্তে যাহাই বলুক; মেঘদূত আমা- 
দের মতে উৎকৃষ্ট গীতিকাধ্য। যক্ষের 
ত্রিরহ, প্রথম দিন হইতেই অতি তীব্র 
হইয়াছিল । রামগিরিতে আসিয় রাম 
৪ সীতার মিলন স্ুখ-সাক্ষী বৃক্ষ, পর্বত 
9 প্রঅবণাদি দর্শনে ক্রমেই তাহা তীব্রতর 
হইতেছিল। কিন্ত এত দিন তাহ! মনেই 


মেঘদূৃত। 


৪৯: 


ছিল, আজি আবাচ মাসের প্রথম দিনে 
যক্ষের হৃদয় ০ তীর যন্ত্রণাময় ভাঁব- 
প্রবাহ "মার ধারণ কবিতে পারিল না। 
সে ভাব-প্রবাহ হনয় বিদীর্ণ করিয়া! প্রবা- 
হিত হইল।--গরিব যক্ষ পাগল হুইল। 
মেঘকে সচেতন বোধে বন্ধু বলিম। 
সম্বোধন করিয়া তাহার নিকট আপনার 
ছঃখ কাহিনী বলিয়া নিজের যন্ত্রণা 
নিবারণের চেষ্টা কবিল এবং পরিশেষে 
সে উত্তর দিকে যাইতেছে দেখিয়। 
তাহাকে আপনারপুত-পদে বরণ করিল। 
যক্ষের সেই প্রবল স্থাস্ী বিরহ-ভাবের 
সহিত অন্য অন্য সঞ্চাবী ভাব মিশ্রিত 
হইয়!, জড়িত হইয়া, উহাকে যেরূপ 
পল্পবিত ও সুশোভিত করিয়াছে, তাহার, 
সমালোচনা মেঘদুতের প্রকৃত সমা- 
লোচন]1। 

কালিদাস প্রথম চাবিটী কবিতীয় 
যক্ষের পূর্ব ইতিহাস বর্ণনা করিলেন, 
বিবহে তাহার শবীব কৃশ হইয়াছে, কনক 
বলয় খুলিয়া! পড়িতেছে, সে মেঘঃ 
দেখিবা মাত্র কিয়তক্ষণ মেঘেব দিকে 
একদৃষ্টে চাহিয়া উন্মন! হুহযা রহিল। 
আপনাব অতীত ও কর্তমান অবস্থা 
মনে মনে তুলনা কবিয় কান্দিতে 
লাগিল 1 প্রথম শ্লোকেই বলিল, 
আমাব প্রিয়া দুরে, তাই আমি তোমার 
নিকট ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। দ্বিতীয় 
শ্লোকে বলিল, তুমি সন্তপ্তদিগের শরণ, 
তাই তুমি আমার সংৰাদ লইযা আমার 
প্রিয়াকে দেও। এরূপ গভীর প্রণয় 


৪৯৬ 


স্থলে যেক়প ঘট! স্বাভাবিক, যক্ষেরও 
তাহাই ঘটিরাছে। ষক্ষ আপনা প্রিল্বায় 

জন্ক ঘত কাতর, নিজের জন্ত তত নছে। 

সেই শ্রিয়ার সস্তাপ নিবারণের জন্ত মেঘকে 
দুত করিতে চাঁয়। সমস্ত মেঘদুতে বরা- 

বর প্রিয়ার জন্ত এই কাতরত1 পরিদৃষ্ই 

হয়। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্ত ব্রহিণী- 
দিগের জন্তও তাহার কাহরতা দেখিতে 

পাওয়া ঘায়। "সে নিজ বাক্যে তৃতীষ 

শ্লোকে বলিতেছে, “মেঘ! তুমি আকাশে 

উঠিলে পথিকদিগের' বনিতাঁগণ আশ্বাস 

প্রাপ্ত হইবে” । আর এক স্থালে মেঘকে 

বলিতেছে, প্ঘখন স্থচিতেদ্য গাঢ় অন্ধ- 

কারে অভিসারিকাগণ কান্ত-তবনে গমন 

করিতে অসমর্থ হইবে, তখন তুমি তাহ" 

দিগকে স্থির নৌদামিনী বিস্তার করতঃ 

পথ দেখাইয়া দিও ।” “স্ুধ্যদের ষখন 

সমস্ত রাত্রি অন্যত্র অতিবাহিত করিয়! 

বিরহ্ণী নলিনীর নয়নাশ্র নিবারণের 

জন্য প্রাতঃকালে উদ্দিত হইবেন, তখন 
“যেন তুমি তাহার কররোধ করিও ন1।” 

“যখন বিরহ্ঘীর্ণা, কোন নদী তোমাকে 

দেখিয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করিবে, তখন 

প্রচুর জলদানে" তাহাকে দ্গিপ্ধ করিয়া 

যাইও, “যখন যহাদেব পার্বতীর সঙ্গে 

পর্ধতে আরোহণ করিবেন, তখন তুমি 

সেই পর্বতে মিশিয়। তাহাদের কোম্গ 
ফোপান হইও+। এই রূপে যক্ষের 
নিজের উন্মাদাবস্থাতেও পরের প্রণন্ব- 
সুখে তাছার সুখ্‌ এবং পরের হঃখে 
তাহার গাঢ় ছঃখ প্রতিপন্গে প্রকাশ হই- 


বঙছনর্শন। 


(ফাঁস্তম 


তেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবের, 
মন্ুযোর, এবং মন্ুষ্য-হৃদয়ের সৌনর্ষো 
তাহার প্রগাঁ সহাতুতৃতি দিশ্রিত হইয়া 
মেঘদূত কাব্যকে জগতে অতুল করিয়া 
তুলিয়াছে। 

তাহার প্রথম সহানুভূতি স্বভাব সৌ- 
নর্যো। রামগিরি হইতে আরম্ত করিয়া 
কৈলাস পর্বত পধ্যস্ত এই সুদুরবিস্তীর্ণ 
পথে যেখানে যে বস্ত সুন্দর, কালিদাস 
যক্ষ-মুখে সেই সমস্তই বর্ণন1 করিয়া- 
ছেন। পর্বত-পাঁদমূলে নিরন্তর প্রবা- 
ছিনী নদী, সুপক্ক তক্ষ্যফল ও প্রস্থ,টিত 
ফুলে সুশোভিত কাননমাল", কাননাবৃত 
পর্বতের অন্রভেদী উচ্চতা, উজ্জ্রয়িনী 
নগরে রমশীয় অক্টালিকাশ্রেণী, মহাকাগ 
মন্দিরের সায়ংকালীন আরতি, ষড়ানন 
মন্দিরে মেঘধ্বনি শ্রবণে ময়ুবদিগের 
উলৃন নৃত্যলীলা, ব্রঙ্গাবর্ত জনপদ 
অতিক্রম করিয়! ভীষণ ক্ষত্রিয় যুদ্ধ-ক্ষেত্র 
কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা, হরিদ্বার সমীপে 
হিমালয় পর্বত হইতে গঙ্গার অবতরণ, 
তদনস্তর তুষারধবল কৈলাস পর্বত, 
তন্মধ্যে নগর-শিরোমশি-তৃত কুবের রাজ- 
ধানী অলক], অলকায় কুবেরের অত্যা- 
শ্চযয সমাজ-শাসন-প্রণালী, ঘক্ষদিগের 
স্বগতূথ, প্রভৃতি স্বভাবে, শিল্পে, পুরাণে, 
যাহা কিছু সুন্দর আছে, যাহা দেখিলে 
হৃদয় গভীর ভাবে পরিপূর্ণ হয়, কাজি- 
দাস সে সমন্তই দেখাইলেন। ক্রমে 
ভৌতিক সৌনরধ্য পরিহার করিয়া তিনি 
মন্্ষ)-সৌন্দর্যয বর্ণনার প্রবৃত হুইলেনন। 


5৯৮৯) 


জগতের সমগ্ত সৌদগার্ঘ্য বর্ণনা করি! 
প্লমমী-সৌনর্ধ্য দ্বারা তাঁহার উপসংহার 
গ্রিলেন। দেখাইলেন রমণী-সৌনদর্যয 
শ্বতাঁব সৌন্দর্য্য হইতে উচ্চতর ; উহাই 
সৌনর্য্যের পরাকাষ্ঠা। যে অন্থপম 
রূপবতীর বূপ পূর্ণ বর্ণন! কবিয়াছছি, 
কবি দেখাইলেন সেই বমণীকুলশলাম- 
ভূতা যঙ্ষপত্ঠী করতলে কপোঁল বিন্যা্ 
কবিয়া অনববত ক্রন্দন কবিভেছে। 
আমবরত অশ্রুপ্রবাহে তাহাৰ নযন স্ফীত 
হইয়াছে । সেই মুখেৰ উপবে তৈলশুন্য 
কক্ষ অলকাধলী বিকীর্ণ হইখা রহি- 
যাছে। বোপ হইতেছে যেন, কৃষ্ণবর্ণ 
শ্ীণ মেঘান্তরালে চন্দ্রমণ্ুল জীষৎ তৃষ্টি- 
গোঁচর হইতেছে । কবি তাহাতেও তৃপ্ত 
হইলেন না। তিনি গেই পরমরূপ- 
বতী পরমগ্ডণবন্শধী পতিগপ্রাণা রমণীর 
চিত্ত মধ্যে প্রবেশ কবিলেন, ভূতভৌ- 
তিক পরিহাঁৰ করিয়া চিত্তটৈত্তিক 
জগতে অবগাহন কবিলেন । পধম- 
পবিত্র গ্রণয়ীব বিবহে পক্ষিপ্রাণ! প্রণ- 
ফিণীর হাদয়েব তাবগুলি বাছিয়া বাছিয়] 
লইয়া আমাদিগকে উপহার দিলেন। 
তিনি দেখাইলেন, যক্ষ-পত্বী কখন শ্বামীৰ 
মঙ্গল কামনায় দেবতাদের পুঁজ! করিতে- 
ছেন, শারিকার নিকটে আসিয়া লিজ্ঞাসা 
করিতেছেন, “সখি তুমি ত তাঁহার অতি 
শয় প্রিয় ছিলে, তাহার কথ! কি তো- 
মার মনে ছয় 1? কখন বা তাহার প্রাণ” 
নাখ-বিরহে কিরূপ কশ হইয়াছেন, যনে 
মনে তাহাই ধ্যান ক্রি চিত্রপটে তাহাই 


মেদূত। 


ঠিসিণ 


চিত্রিত করিতেছেন । কখন বা স্বামীর 
লাম দিয়া বিরহ-গান রচনা করতঃ বীণা- 
যোগে তাহা গান কবিতে যাইতেছেন। 
প্রতি বাবই নক়নজলে বীণ!-তস্ত্রী ভিজিয়! 
যাইতেছে । আর তিনি গানের তানল় 
তুলিয়। যাইতেছেন । কখন ব। স্বারদেশে 
রক্ষিত পুষ্পগুলি গণিয়! দেখিতেছেন বিষ্ব- 
হের আর কত দিন বাকী আছে। এই 
কোঁমলতাঁব প্রতিকৃতি সমন্ত দিন ববং 
নানাবিধ মঙ্গল কার্য ব্যাপৃত থাকেন, 
কিন্ত বাত্রে একাকিনী সেই স্ুখভবনে, 
সেই স্থুখশযনে সাহাব আব যন্ত্রণা 
পবিসীম! থাকে না, ক্রমাগত পূর্ব কথ! 
মনে পড়ে, ক্রমেই হৃাদষের সম্তাপ বর্ছিতত 
হইতে থাঁকে। যেমন ষক্ষ-পত্ঠী কোমলা, 
তাহাঁব প্রণধী যক্ষও তেমন কোমল: 
হৃদয়। ভিনি মেঘকে বলিয়া দিতেছেন, 
"ভাই বে! ঘর্দি সে তখন ঘুমাইয! 
থাকে, তাহাকে জাগাঁন্‌ না, ঘর্দি কোম- 
রূপে একটু নিদ্রা গিয়া থাকে, পিশ্চ- 
য়ই সে স্বপ্পে আমাকে পাইবে । তাহাকে 
জাগাঁইয়া বিরহের উপর আবার বিরহ 
দিল, ন11” 

যে দৌত্যেব জন্য এত আড়গ্ক, বে 
দৌত্োর জন্ত জগতের সমস্ত সোন্দধ্যের 
সংগ্রহ, যে দৌতোর জন্য নর্খমার দক্ষিণ 
হইন্ে মেঘকে অলকায় প্রেরণ, সে 
দৌত্যের প্রধান কথা এই “তুমি কেমন 
আছ ?” 

“তুমি ফেমন আছ?” এ কথা আঁ 
মরা যখন ভখন যার তাঁব সহিত সাক্ষাৎ 


৪:১৮ 


হইলে বলিয়া! খাঁকি। সুতয়াঁং এ কথাটীতে 
ক্গানেক পাঠক কোঁন নূতনত্ব দেখিবেন 
না। কিন্ত যে প্রণয়ী, যে কখনও পরের 
ভনা ভাখিয়াছে। পরের সহিত বিচ্ছেদ 
সময়ে যাহার হৃদয়ের তত্ত্রী ছিড়িয়াছে। 
সেই জানে তুমি ভাল আছ? এই ক- 
থীর মর্ম কত গভীর। যক্ষ কতবার ভাঁবি- 
লাহে সে বুঝি নাই; কতবার ভাবিয়াছে, 
এক বৎসরের দারুণ বিবহে সে কোমল 
কুমমম বৃত্তচ্যুত হইয়াছে। ভাই সে আলি 
“তুমি কেমন আছ ?, জানিবাব জন্য 
ব্যাকুল হইয়াঁছে। 

যক্ষেক্ল মনে তাহার শ্্রীব চবিত্রসন্বদ্ধে 
কোঁন রূপ অবিশ্বাস নাই, ববং সম্পূর্ণ 
গাচক্তর বিশ্বাস আছে। তাই সে বলি- 
কাছে 

প্বাচালং মাং ন খলু হ্ুভগন্মন্যভাবঃ 
কবোতি 
প্রৃন্াক্ষন্তে নিখিলমচিরাৎ জাতক্ুকং 
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কিন্ত এ অবিশ্বাসেব কথা লইযা 
মেঘদূত সমালোচনায় আন্দোলন কবি- 
বার প্রয়োক্গন নাই। এই তাক্কত্রিম 
বিশ্বাসের চিহ্ন স্বরূপ দৌত্যের দ্বিতীয় 
কথাটী বলিলেই যথেষ্ট হইবে। সে 
কথাটার মন্দ এই “এই পারুণ সময়ে 
শ্তোমারও অবস্থা যেদ্ষপ শোচনীয়, 
ামারও তাই। তোঁমার শবীর যেরূপ 
কশ হইরাছে, আমারও সেবূপ হইয়াছে। 
তোমার যেকপ দরুণ হনস্তাপ, আমারও 
তেষনি। যদিও বিধাতা আমাদিগকে 


বঙ্গদর্শন । 


ফোষ্কন 


দুরে নিক্ষেপ করিসঁছেন, তখাপি আমা 
যেন সহান্ুভূতি-বলে একই অবস্থা প্রাপ্ত 
চইতেছি।” যক্ষ-পত্বী যে বিরহে কষ্ট 
পাইতেছে, তাহার গীরীর যে ভ্রেমশঃ 
দশীণ হইতেছে, সে বিষয়ে যক্ষের কিছু 
মাত্র জন্দেহ নাই। সে যেন সমস্ত 
প্রত্যক্ষ দেখিতেছে। 

দৌত্যের তৃতীয় প্রধান কথা এই 
“তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিও । আমি ত 
নানা উপায়ে আমার চিত্ত সাশ্বন1। করি- 
তে চেষ্টা করিতেছি, কোথাও তোমার 
অঙ্গশোভ দেখিতেছি, বেশথাঁও তোমার 
নয়ন-মাঁধুরী দেখিতেছি, কিন্তু আমার 
সাঁধ মিটিতেছে না 1 

আমি কখন কখন উত্তর দিক হইতে 
যে বাঁযু আসিতেছে, তাহাকে আলিঙ্গন 
করিতে যাইতেছি। ভাবিতেছি, “এই 
বায়ু অবশ্যই তোমাব অঙ্ুম্পর্শ করিয়া 
তাসিয়াছে। পরক্ষণেই আবার আপনাঁৰ 
মুখতার কথ! ভাবিযা একাস্ত অসহার, 
তশরণ ও হতাশ হইয়া পড়িতেছি। 
কিন্ত, প্রিয়ে! তুমি আপনার মনকে 
আপনি গ্রবোধ দিও ।” 

দৌত্যেৰ চতুর্থ কথা--আশ1। যে 
আশা না থাকিলে নিশ্চয়ই প্রণয়ীর হদষ- 
কুহুম বৃস্তচ্যুত হইত, সেই আশা। সে 
আশ আর কিছু ময়, আর চারি মাস 
বিরহের অবশষ্ট আছে) এই চারি মাসের 
শেষে শরৎ কাঁলেক় পূর্ণিমা রাত্বিভে 
আবার তোমাৰ সন্ত মিলিব, আর 
মনেব সাঁদে এক বৎসব মনে মনে যত 


১২৮৯) 


লাধ পুরিয়া রাখিয়াছি, মিটাইব। কে 
বলিয়াছে বিরহে প্রণয়ের ধংম হয়? 
আমি ত দেখিতেছি বিরহে ভোগ হয 
না, মনের নান! সাধ জমিয়া। জনিয়! 
রাশীকৃত হইয়া! থকে, এই আশ্বাস্‌ই 
দৌত্যের শেষ কথা। 

আমর এই যে নদ নদী, পর্বত 
কন্দর, বন উপবন, নগরনগরী গ্রভৃঠি 
সন্কুল পৃথিবী, কল্পনার পরাকাষ্ঠাসম্ভত 
কৈলাপ-পর্ধত-শিথরো পরিস্থি তা অলক- 
পুবী” তন্মধ্যে যক্ষের প্রাসাদ, তন্মধো 
কোমলতার ,প্রতিকৃতি যক্ষের পত়ী, 
বিরহে তাহার , অিপ্নমাণ অবস্থা, এই 
যে নানা আশ্চর্য্য আশ্চথধ্য পদার্থ সন্দর্শন 
করিলাম, এই বে পৃথিবী হইতে ম্বগ, 


88৬880৯7৯84, 


৯৭৯ 


ত্বর্গ হইতে টৈকুঠে আরোহণ করিলাম) 
ভৌতিক রাজ্য ত্যাগ করিয়া যানস 
রাজ্যে প্রবেশ করিলাম, উভ্তয় রাক্ের 
মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর বাছছিয়। বাছিয়া 
তুলিয়া লইলান, এ সমস্তই এক স্ুকে 
বাধা । যক্ষের মনোভাব ইহার সকলেই 
মাথান। সমস্তটুকু যেন যক্ষ গাইতেছে, 
আর আনরা শুনিতেছি) শুনিতেছি আঙ্ 
তন্ময় হইয়া যাইতেছি। আমাদেরও যেন 
প্রাণ ফাটিগা এ ছু পহরী খাব হই- 
তেছে। তাই আমলা তথমে লি 
ছিলাম যে, মেঘদুষ্ঠ গীতে রচিত ন| 
হইলেও ইহ সব্োৎক্কষ্ট গীতিকাব্য -. 
ভুবনে অতুশ। 


31২4৯৭০০514, 


জন ডিকৃসন সাহেবকে ফৌজদারী 
আদালতে ধরিয়া আনিয়াছে। সাহেব 
বড় কালো, তা হলে হয় কি, সাহেব ত 
বটে-_-পাড়ারগেয়ে কাছারিতে বিচার 
দেখিতে অনেক রঙ্গদার লোক জুটিয়া 


গেল। বিচার একটা দেশী ডিপুটির 
কাছে হইবে । তাহাতে সাহেবেব কিন্তু 
কষ্ট, তবে মনে মনে ভবসা আছে যে, 
বান্গাঁলীট। ভয়ে আমাকে ছাড়িয়া! দিবে। 
ডিপুটি মহাশয়ের রকমু দেখিয়াও তাই 


৪০% বছুর্শন 1" (ক্কান্$ন 


বোধ হয়, একট! তেকেলে বুড়ো--নিয়ীহ 
রকম ভাল" মানুষ; জড় লড় হইয়া 
বলিয়া আছে। 

এদ্দিকে কনষ্টেবল মহাশয়ের! কতকটা 
ভয়ে ভয়ে সাহেব মহাঁশয়কে ডকস্থ করি- 
লেন। সাহেব ডকস্থ হুইয়াই একটু 
গরম হইয়া! হাকিমের পানে চাহিয়া চোখ 
ঘুরাইয়। একটু বাকা বাক! বুলিতে বলি- 
লেন্‌, 

« সেহাঁমাঁকে টোমর। হেখীনে কেন 
স্ানিলো 1” 

হাকিম বলিল,*কি জানি, সায়েব ! 
কেন আনিলো--তুমি কি করেছ?” 

সাহেব । যাঁকরে না কেন, টোমার 
সাতে হানার ফোন বাট হোবে নঠ। 

হাকিম। কেন সায়েব £ 

সাহেব । টুমি কালা বাঙ্গালি 
আছে। 

হাঁকিম। তার পব? 

সহেব। হামি সাহেব আছে। 

হাকিম। তা তদেখছি--তাঁতে কি 
হলো? 

সাহেব। তোমাব--কি বলে? সে 
টা লেই। 

হাকিম্‌। তবু ভাল-_মাতৃভাঁষা! ধরেছ, 
এতক্ষণ বাঁকা বকা বুলি ধরেছিলে কেন? 
ফিনেই? 

সাহেব। সেই ঝাতে মোঁকদাম! 
করে--সে তুমি জানে না? 

হাঁকিম।' সাহেব--আমি ভাল মাঁ- 
হুধ--তোমাক্ন এখুনও কিছু বলি নাই-- 


কিন্ত আর প্ডুমি” “তুমি” করিও না 
ঘরিমানা করিব 4 

ষাছেব। টুমি মোর জরিমাঁন 
করিতে পারে না-হাঁমি সাহেব আছে-- 
ভোমার সেই €সটা-কি বলে--সেট। 
লেই। 

হাকিম । কি নেই সাহেব ?--- 

সাহেব। সেই যে-_জুট্টিকেশন। 

হাকিম । ওহো--01259108890 & 
বটে। তুমি কি বিলাতী সাহেব 

স। হাগি সাহেব আছে। " 

হাঁ। রংট। এত কালণকেন ? 

সা। মুই কোঁধলাঁর কাম করেছিল 

হা। তোমার বাঁপের নাম কি? 

স!। বাপের নামে কোটের কি কাম 
আছে? 

হা। বলিসেটাজানা আছেকি? 

সা। হামার বাপ বড় আদমি 
ছেলেো-লেকেন লামট1 এখন মনে 
পড়ছে না। 

হাকিমূ। মনে কর না হয়। তোমার 
নামটা কি? 

সাহেব। আমার নাম জান সাহেৰ 
--জান ডিকৃসন্‌। 

হা1। বাপের নাম ভিকৃসন্‌ নয়? 

স]। হোবে--ডিক্সন্‌ হোতে পারে. 
লেকেন-- 

বাদীর মোক্তার এই মময়ে বলিল, 
“হুজুব, ওর বাপের নাম গোঁব্ধন সাহেব 1” 

সাহেব রাগ করিয়া বলিল, “গোবর্ধন 
হইলো ত কি হইলো-- তোমার বাপের 


১৯১) 


মা েরামকান্ত--তোমাঁর বাপ চূড়া বে- 
চিত--আমার বাপ বড় আদি ছেলে। ।* 

হাঞ্কিম 1 তোমার বাপ কি করিত? 

সাহেব। বড় লোকেব সাদি দিত। 

হাঁকিম। সেজআাবার কি? ঘটকাপি 
করিত না কি? 

মোঁক্তার। আজে না--বিবাহের 
বাজনার জয় ঢাক ঘাড়ে করিত। 

অনেকে হাসিল। হাকিম জুবিস্- 
ডিকৃ্সনের আপত্তি নাঁমগ্রুষ কবিষা', 
বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ফরিয়াঁদীকে 
তলব কবায় রূপার গৈছা হাতে নধর 
কালে! কোলো। একজন জত্ীলোক উপস্থিত 
হইল। তাঁহাকে যেরূপ জিজ্ঞাসাবাদ 
করা হইল, আব সে যেকপ উত্তৰ দিল, 
নিয়ে কিছু লিখিতেছি 

প্রশ্ন। তোষাব নাম কি€ 

উত্তব। রঙ্জিণী জেলেনী। 

প্রশ্ন। তুমিকিকব? 

উত্তব। বিল খালে মাছ ধবে বেচি। 

আসামী সাহেব কহিল, 'ঝুটা ৰান। 
ও স্থু'টকি মাছ বেচে ।৮ 

জেঙেনী বলিল) “তাও বেচি। তাই. 
তেই ত তুমি মবেছ।” 

প্রশ্ন । তোমাৰ কিসের নালিশ ? 

উত্তর । চুরির নালিশ। 

প্রশ্ন । ফেটুরি করেছে? 

উত্তর। (শপাছেবকে দেখাইর') 
্রই বাগ্দীর ছেলে। 

সাছেব। মুই সাহেব আছে--মুই 
বাগ্দ্রী লই। 


87৪৮8৩৭1518. 
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প্রশ্ন। কি চুরি করেছে? 

উত্তর । এই ত বলিলাম--এক মুঠ! 
সুটকি মাছ। ৃ | 

প্রশ্ন। কি রকমে চুরি করিল? 

উন্তব। আমি ডাঁল। গাতিয়া তাতে 
হু'টকি মাছ সাজাইয়। বেচিতেছিলাঁম-- 
একজন খঙ্দেব এলো--চা তাঁর পানে 
ফিরে কথা কইতেছিলাঁম--এমন সময়ে 
সাহেব ড।লা থেকে এক মুঠা মাছ তুলে 
নিয়ে পাকেটে পুথিল। 

প্রশ্ন) তাব পর» তুমি টের পেলে 
কেমন কবে? 

উন্ভব। পাঁকেটেব যে আধ খান! 
বৈছিশ না--তা সাহেবের মনে ছিল 
না। আুটকি মাছ সব ফুটো দিয় 
মাটিতে পড়িয়! গেল । 

এই কথা শুনিয়া সাহেব বাগ করিয! 
বলিল“ন। বাবুজি! ওব চুপডিটাই ফুটো, 
তাই মাছ বেজইয়ে পড়েছিল 1% 

জেলেনী বলিল, «ওব পাঁকেটে ছুই 
চাবিট] মাছ পাঁওষা গিয়াছিল।* 

সাহেব বলিল, “সে মুই দাম দেখে 
বলে নিযেছেলে11” 

সাক্ষীব দ্বাৰা প্রমাণ হইলু যে, ভিকৃ- 
সন সাহেব স্টিকি মাছ চুরি কলিযাছেন। 
তখন হাকিম, সাঁহেবেব জবাঁব লিখিতে 
বসিলেন। সাহেব জবাবে কেবল এই 
কথা বলিলেন যে, কালা বাঙ্গালীব 
আমাঁব উপব “ভজুষ্টিকেশন লেই।” ৫স 
আপত্তি অগ্রাহা কবিয়। হাকিম তাহাকে 
এক হপ্তা কয়েদেব হুকুমন্দিলেন। ছুই 


€৫৩২ 


চারি দিন পরে এই কণাটা কলিকাঁতার 
এক থান] ইংরেজি,দৈনিক পত্রের সম্পা- 
দ্কের কাণে গেল। পর দিন প্রভাতে 
সেই পর্রের*দম্পাদ কীব উক্তি মধ্যে দিয়ে।- 
স্ধত লীডব দেখা গেল। 
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এই লীডর বাহির হইলে পর, উহ! 
গড়িয়া! জেলার মাজিস্টরেট সাহেব জলধর 
বাবুকে চাপরাশি পাঠাইর! তলব কিয়া 
আনিলেন। গদ্দিব ব্রাঙ্গণ নবমীয় 
পাঠার মত কাপতে কাপতে হুজুবের 
কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। হিনি 
সেলাম না করিতে কবিতে, সাহেব 
গবম হইযা বলিলেন, 

“19100 ০৮. 20981, 321) 
75 00010617129 15010001011 
81))90% 2” 

ডিপুটী | ভাা86 [0101)681) 301151) 
£010)০0৮ 911? 

মাজিষ্রেট । 0980 106, ] ৭2] 
[0০96 5০0৮. ৫৪) 00 0196, | 800) 0971) 
৮০ 7010017% চ০৮. €০ 66 09০5071010061) 
002 6115 10:906 ০1911. 

এই বলিয়া সাহব কাগজ খাঁন! 
বাবুর কাছে ফেলব দিলেন, বাবু কুডা- 
ইন লইয়া! পড়িলেন। সাহেব বলিলেন, 
«100 7০0৮. 200 01706751910 2” 

£)697/8, 5৪, 9177 70৮ 0008 0020 
83 200 ৪, 1902008210 051 ৪0০ 
19০, 

8100486262০ 0০ 5০0 1500" 
&17৮%? 

476001660/. [76 আও যে 021, 

14901867016 1)0 ৮08 ঠি)0 11910 
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000 ৪1811 0৪. 80102090179 & 
100701১0917 8019) ? 
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11201867016, %56]] ৮517৯ 000৩7 
€৮:002)00 70 5০৩. ৭06 ? 

এখন ডিপুটি বাবুটি বহুকাঁলের ডি- 
পুটি--জানিতেন যে তর্ক তীহাব প্রি 
নিশ্চিত, কিন্ত তর্কে জিতিলেই বিপদ । 
অতএব স্ুচডুর দেশী চাঁকুরেব যাহা 
কর্ঠব্য,--তাহা! কদিশেন, তর্ক ছড়িয়। 
দ্িলেন। বলিলেন, 

£] ৫0 170 17798007000 015088 
1710 10006601 101. ০0১ 97 | ৪৪ 
] 0০ 10100, 8210 [ ঠ। 91 500 
10] 0৮ 

এখন মাঁডষ্ট্রেটে হেব পিতান্ত 
বোঁক1 নহেন, ভিভবে ভিতরে একটু বঙ্গ" 
দ্রার। এই কথা শুনিয়াই ঠিনি গ্গি- 
জ্ঞাসা কবিলেন, 

«ডওাণ্/ ৪0 0 180 95 

1961), 1707 ০02030774 ৪ 00 
7:0706277 13110151 ৪৪10০, 


110198১7016, ৯17 ৪০ ? 

1)619%.  79029389 1 13 ৮০ 
900 00] 81390 00 ০005106 & 
[010700 13116181) ৪৪1১)9০৮, 

11401917515, 5515 ৬০77 আ ০02? 

ডিপুটটি লাহেবকে একহাটে কিনিতে 
আব এক হাটে বেচিতে গারে। অমনি 


উন্তব দিল, 


ক 


পা ক, 09083887 হে 2৮৮ 
10691) ২78 580159% 980009 
80097050 জ ০22096 8005. 080৮৬ 0৯ 
2০6 35089 1১07058015-” 

11071867066, 100 7০৮ 8৫01৮ 
৮৮৪৮ ? 

1898. 7 8০ 295 899 "দয ] 
৪1010 750] চন্য ৮০ 0০ 2 এত 
১০ 85 109৭৮ 01 2102116579৮ 2 
৪১০৪০ 0110 ০০৮1৮ 0092 £509:21- 
|, 

10056706. ০৪ 0০0৮৮ ৮008 
00 0৩1১070098৮ ৮০ চা 
20101998809 ? 

1)8%%, 1105৮ ০611211017 ৮০৮ 
80010 706 115 2102003 32691 
:2010716 সা] 00009 6০ 89100. ও 
&7৪% ০০. 

11271867066, 55011, 13599) 7 22 
2190 ৮০ 86৪ 0 85. 80 392)811)15. [ 
81) 91] ০0 ০০৩2৮৮000 আআ 
৪0511 907 8৮ 1988৮ ৮2৪৮ ৪1] 197 
005৩ 20221905658 5: 1106 ০0, 

4060৮. 0 শি 00৬7 0820 ০0 
31990 $%, 1522 ৮7599 8115 205) ৪ 
056 ৮০০ 0০8৮ 8956০ 1১0 ৮১01 
85:50, 

1৫ 87866, 5 চুও। থে 00 
858 25৩7 8289 ৮০? 705. 0086 085 
৪৩প্বগুণ, 108. 

49818, ত0৫0৮০0জ 2 


ব্গদন্দন। 


€ ফান্ধন 


0181059 0 0900৮2 05৮ ৪12 
96) 0562199166৫, 50০8৮ ০৫ 
81998128 ৮০ 59০, সি ০০ 0৩ 8০৮ 
159, 

12100150268, ভুত, ০০৮৯201য ৫০- 
861৮6. 10020015025 2 চা] গা ০০ 
১9 0010005570052 50085 "1১8 
০৮2 196 0009 091" 5০0, 

ডিপুটি তখন ছুই হাতে সেপপা্ 
করিয়া! উঠিয়া গেলেন। এই সময়ে 
জযেপ্ট সাহেব, বড় খাহেবের কাছে 
আলিয়া উপস্থিত হইলেন । ডিপুটি 
বাহিব হইয়া গেল জয়েণ্ট দেখিলেন। 
জয়েপ্ট, বড় সাহেবকে ভিজ্ঞাসা করি- 
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এ দিকে, ডিপুটি ফিরিয়া আসিলে 
পর, আর এক্ক ডিপুটি বাবুর সঙ্গে তাঁহবি 


সাক্ষাৎ হইল। দোঁশরা ডিপুটি জল- 
ধরকে বলিলেন, 

“সাহেবের কাছে গিয়াছিলেন ন! 
কি?” 


জলধর। হা । কিপাপে পড়েছি? 


যাত্জাধ ইতিবুউ। 


৫১৫ 


২রা ডিপুটি। কেন! 

জলবর | কাকার সেই বাগ্দী 
বেটাঁকে কষেদ দিয়াছিলাম বলির, সা 
হেব বলে গবর্ণষেন্টে আমার নামে 
রিপের্টি করিবে । 

২ব! ডিপুটি। ভাব পৰ? 

জলধর | তাব পর আর কি? প্রসো- 
শ্রনেব বিপোর্ট করিয়ে এলেম । 

বরা ডিপুটি। সেকি? কিমন্ত্রে? 

জলধর। মন্ত্র আর কি? ছুটে মন 
বাধা কগা। 


সস 


যাত্রার ইতিবৃত্ত। 





কিছু দিন হইল বাঙ্গীলাব যান! 
নামে একখানি ক্ষুত্র গ্রন্থ আমরণ পাইয়া 
ছিলাম। গ্রন্থ খানি বিলাতে বসিয়া 
বিলাতি ভাঁষায় লিখিত হয এবং বিলা 
তেই তাহা মুদ্রিত হইয়াছে । মূলা দুই 
সিলিং। লেখক বাঙ্গালি আমাদের মুপ্র- 
সিদ্ধ নিশিকাস্ত চট্টোপাধ্যায় । সেই জন্য 
আমরা বিশেষ আাহলাদ পূর্ব ইহা পাঠ 
করিয়াছি। 

ইদানী ঢাকা অঞ্চলে "স্বপ্র-বিলাস” 
প্রভৃতি তিন খানি যাত্রা! রচিত হইয়াছে। 
তথাকার বিস্তর লোক এই যাত্রার পঙ্গ- 
পাতী। নিশিকাস্ত বাবু সেই বাত উপলক্ষ 
কাঁরিয়া এই গ্রচ্থলিশ্িয়াছেন। ক্ষিস্ত নাম 


পড়িয়া আমর! তাহ! প্রথমে বুঝিতে পান্ধি 
নাট, মনে করিয়াছিলাম প্রধানতঃ বাঙ্গা- 
লার সাধারণ যাত্রার কথা এই গ্রন্থে 
আছে। 
ইউরোপের যে অবস্থায় মিষ্টরিজ 
(0£5855093) আরম্ত হইয়াছিল, বাঙ্গা- 
লার সেই অবস্থায় যা! স্ারস্ত হয়। সে 
কতদিনের কথা, তাহা আমরা এক্ষণে 
নিশ্চয় করির! বলিতে প্রপ্তত মহি। 
গুনিতে পাওয়া যায়, চৈতন্তদেবের বহু 
পূর্বে বাঙ্গালায় যাত্রা ছিল,সে যাত্রা কেবল 
শক্তিবিবঘ, বৃঞ্চযাত্রণ তখন একেখারে 
হইত না। চৈতন্ত দেখের পর যখন 
বৈষণৰ সম্প্রধায় ভীর্কিযা উঠিল, ক্বখন 


ম্ড% 


কষ্লীলার যাঅ! ন্সাবড়্ করিবার ইচ্ছা 
অনেকের হুয়। এই মূময় একজন বৈষ্ণব 
এক নূন পপ্ভতি অবলম্বন পূর্বক এক 
পু্ষরিণীর উপর কৃষ্ণযাত্র! অভিনয় কনে । 
পু্ধরিণীটী বড় সুম্দর সাজান হইয়াছিল । 
ভাহার নাম কালীয়-হুদ দেওয়া হই- 
রাছিল। মধ্যস্থলে এক অজগর কালীয় 
সর্প, জল হইতে ফণ! বিস্তার করিয়। 
রহিয়াছে, সেই ফগার উপর ্রীরুষচ 
দাঁড়াইয়া বেগু বাজাইতেছেন, সার মধ্যে 
মধ্যে “নয়ন ঢোলাইয়]” নৃত্য করিতে- 
ছেন। নৃত্যপীডনে কালীযষের প্রাণ 
ওষ্ঠাগত হইতেছে । চারি পার্খে তাহার 
স্রীগণ জল হইতে অর্ধাঙ্গ তুলিয়া যোড় 
করে কৃষ্চকে মিনতি করিতেছে--কখন 
তাহা কথায়, কখন বা গীতে। নিকটে 
এক মাচার উপর মুদগ। কধতাল, 
খরভাল বাজিতেছে, তথায় বপিয়া 
যাত্রাওয়ালাব। "দোষার্কি” করিষ্েছে। 
অন্ত সময়ে এই যাত্রা হইতে নাটক 
উৎপন্ন হইত, কিন্তু তখন শাক্ত বৈষণবে 
বড় দলাদলি, স্তবাং নাটকের রস 
কেহ লক্ষ করে নাই, শক্কিযাত্রার 
স্থলে কৃষ্ঃঘাত্র। হইল, লোকে এই মাত্র 
বুঝিয়াছিল 1 শক্তিযাত্রার স্বতন্ত্র নাম 
ছিল ন1। অন্ত কোন যাজা না থাকায়, 
বোধহয়, স্বতন্ত্র নামের প্রয়োজন হয় 
নাট্‌। পরে যখন কৃষ্ণযাত্র। আরম্ভ হুইল, 
খন সে প্রযোজনের প্রতি দৃষ্টি পড়িল । 
কালীর দমন যাত্রায় সাধাবণতঃং লোকের 
মনোরঞ্জন হইয়াছিল, সে নাম লোকের 


বন্ধন । 


(কান্ত 
অভ্যাস পাইয়াছিল, হতরাং লোকে কাছ 
যাত্রাকে দেই নামে অভিহিত করিল । 
তাহার পর যখন কালীয়দমন ছাড়ির! 
কষ্ণমাপ্রার অন্ধ পালা আরস্ত হইল, 
লোকে তখনও সেই কালীয়দযন নাম 
ব্যবহার করিতে লাগিল্‌। কালীষদমন 
রুষ্ণযাত্রা, সুতরাং তাহা। বুঝিপ কষ» 
যাত্রা মাত্রেই কালীয়দমন। দান হোক, 
মান হৌক, মাথুব হক, যে পালাই 
হৌক, লোকে সকল পালাকেই কালীয় 
দমন বলিতে লাগিল। অদ্যাপি অনে- 
কেই এই নাম ব্যবহার করিয়ী থাকেন। 

প্রা চল্লিশ বৎসর হইসে চলি, 
কালীযদমন যাত্রা! এক প্রকার লোপ 
পাইয়াছে। চৈতন্য দেবের পর ইহার জন্ম, 
রাজ1 বামমোহন রাষের পর ইছাব মৃত্যু 
ইহার আদিতে বৈষ্ণব ধর্ম, অস্তে ব্রাহ্ম 
ধর্ম। তাৎপর্য ভাল বুঝা যায় না। 
ভাগীরথী মনে আইসে | আদিতে শিষ্কু- 
পাদ্দপন্ম, শেষে সাগর । কিন্তু ভাগীরথীর 
স্তায় কালীয়দমন কৃতকার্য হইরাছে। 
সগরবংশ উদ্ধাব না করুক, অনেক মরু 
ভূমিতে রস সেচন করিয়াছে। ইহার আনু 
পূর্ব্বিক পরিচয় লেখা কঠিন। কালীয়- 
দমন প্রায় চারি শত বৎসর জীবিত ছিল, 
এজীবনী লিখিতে পারিলে ফল আছে। 
কিন্ত আমাদের তাহ। অসাধ্য । কেবল 
শেষ অবস্থার কিছু পরিচয় দিবার চে! 
কর! যাইতে পারে, চেষ্ট| মাত্র । 

প্রায় দেড় শত বৎসর হইতে চলিল, 
প্ীদাম সুবল নাষে হই সহোদর 


১২৮%) 


কলীয়দমন বারী করিত । এ্রথন অনে- 
কেই বলেন, ইহারা যাত্রাগুয়ালাদের 
আদি ছিল, কিন্ত বাস্তবিক তাহা নহে। 
তাঁহারা উভয়ে বড় গুণবান ছিল, তাহাই 
কালে তাহাদের এই রূপ খ্যাতি জন্মি- 
পাছে । বিশেষতঃ যে সময় শ্রীদাম সুবল 
যাত্রা করিত, সে সময় ঘাঙ্গালার অব- 
স্বান্ত৪র আরম্ভ হইয়াছিল, চারিদিকে 
একটু ধূমধাম পড়িয়াছিল। সেই সময় 
যাঁর! দেশ ছাড়ে, মুললমানদের রাজ্য 
যায়, কোম্পানির ব্যবস1 জীকে। বাঙ্গা- 
লার রেসম, বাঙ্গালার কার্পাস, বাঙ্গালার 
থান, বাঙ্গালার কোরা, বিদেশীদের 
শিরোভূষণ হয়। সেই সময় কবি, কীর্তন 
শিল্প, সাহিত্য, সকলই আীকিয়াছিল। 
সেদ্ধপজাক তাহার পর আর হয় নাই। 
তখন ভারতচজ্ছর লেখক ;কবিওয়াল। লালু 
নন্দলাল, কীর্তনওয়াল। বাঞ্চারাম বৈ- 
রাগী, পুরাণ বক্তী| (কথক) গদাধর 
শিরোমণি $ যাঁজাঁওয়ালা শ্রীদাম হুবল। 

ইহারা প্রত্যেকেই কবি ছিলেন, এই 
জন্য ইহার! প্রত্যেকেই বাঙ্গালীর গুরু 
হইতে পারিয়াঁছিলেন । ভারতচন্জ্রের কথা 
গ্বতন্; অন্য কয় জনের কবিত্বে স্নেহ 
প্রণয় বড় বাঁড়িরীছিল, সেই স্েহের তরজ 
বাঙ্গালির অন্তরে অদ্যাঁপি বহিতেছে। 
বৈঝবতা সতত স্সেহ প্রণয়ের সঙ্গী। 
সুতরাং সেই সঙ্গে বৈষ্ণবভাও বিলক্ষণ 
গুষি লাভ ফরিয়াছিল। 

শ্রীর্দাম স্থবলের পর, তাহাদের মধ্যে 
একজনের পুত্র যাঁঞ্তা করিয়াছিল, কিন্ত 


যায় ইতিবৃত্ত । 


€৩৭ 


অল্প কালের মধ্যে তাছার মৃত্যু হওয়ায় 
সে দল নষ্ট হইয়। যার। শ্রীদাম স্থবলের 
পর প্রধান বাত্রাওয়াল। হুগলি জেলার 
তাঁবানিবাঁসী পরমানন্দ দাস। বালক্ষ 
কালে শ্রীদাম স্থুবলের দলে এই বাক্তি 
সর্থী সাজিত, সেই দলেই ইন্বার শিক্ষণ, 
সুতরাং ইহার যাত্রার প্রণালী পহ্ধতি 
অনেকটা শ্রীদাম আুবলের মত ছিলি। 
তাঁহার বেশ ভূষার কোন পরিপাট্য ছিল 
না, যেখানে যাত্র! করিতে যাইত, সেখান 
হইতে ছুই খানি*সাটা চাইয়া! পরিত, 
পরমা বড় স্লকায় ছিল, এক খানি 
সাটীতে তাহার কুলান হইত না। নাসায় 
একটী বেসর পরিত, যেখানে যেরনপ 
যুটিত, সেই রূপ হস্তে অপষ্কার পরিত 
নিজে কোন অলঙ্কার সঙ্গে রাখিত না। 
তখন বাটপাঁড়ের ভয় বড় ছিল; পঞ্চাশ 
জন একত্রে পথ চলিলেও বিপদ আশঙ্কা 
করিত । সুতরাং যাত্রাওয়ালার! অল: 
স্কাব বেশলুষ! কিছুই সঙ্গে রাখিত না, 
কেবল খোল করতাল লইয়া থাত্রা 
করিতে যাইত । তেলের চোঙ্গা অবস্থা 
সঙ্গে থাকিত । রাড় অঞ্চণের লোক 
তাহা ভুলিয়া কখন এফ পদ চপিতে 
পারিত না। 

পরম! দূততী সাজিত, প্রায় একাই 
যাত্রা করিত, কৃষ্ণ, রাধা এবং আর আর 
সকলে উপলক্ষ মাত্র থাকিত। কিন্ত যে 
নিজে কবি, সে এক হইলেও এক সহস্র) 
দুতী কৃষ্ণের সহিত কৃথা কউন, ঘথব! 
রাধার সহিত কথা৷ কউন,অভিপসার সন্বস্থে 


ছে 


বগা কউ, অপর 'রাপর' জরা সম্বন্ধে 
প্রথা কউন, খন যে বিয়য়ে কথা কছি- 
পরেন চারিঘিকে যেন ইজজজজাধ বিস্তার 
কুর্িতেন, শ্রোতার মন্তরযুদ্ধের সকার বসিস্ব! 
খাঁকিত 1 

খিমিই পরমার যাত্রা শুনিযাছেন, 
তিনিই বুঝিতেন যে, আসরে আসিয়] 
পরম) “নব, নিতুই নব” প্রেমপুর্ণ ছুইটা 
হ্বদয় লইয়া! যেন ভ্রীড়া করিত। ছুইটীকে 
রুখন পরস্পরের নিকটে রাখিত, কখন 
দুরে ধবিত, আর তাহাদের অন্তর চাঞ্চল্য 
দেখাইত । বিশেষতঃ মানের পালায় 
তাহার এই ক্ষমত1! অসাধারণ ছিল । 
মান বাঙ্গাল। ভাষায় এক মাত্র 0780787 
এৰং বোধ হয় মান বাঙগালার গ্রথম ৫৪ 
21 ৫7870% বলিয়াই বুঝি মান লো- 
কের এত মি& লাগিত। গীতের ভাগ 
পরমার যাত্রায় নিতান্ত অধিক ছিল না, 
কাব্যরস ঘটাইবার লিমিত্ত পরম? কথ! 
বার্থাই অধিক কহিত। সেই কথার যে 
ধে অংশে গীত ছিল, তাহা প্রায়ই পয়া- 
রের ছন্দে বচিত, এবং তাহা প্রায়ই পয্া- 
রের সরে গাওয়া হইত; কিন্তু তাছার 
শেষ ছত্রটাতে একটু করিয়া অযৃত থাকিত, 
শ্রোতার কর্ণে নেই টুকু ঢালির়া দিবার 
নিমিত্ত কীত্তনেব সুরে সেই ছত্রটী গাওয1 
হইত। লোকে একেবাবে যেন আর্দ্র হই! 
যাইত।এই প্রণালীকে তখন তুক্কো বলিত। 
অনেকে তর্ক করেন, পরমার তুক্োর সভায় 
সথত্রীধ্য আর কিছুই বাঙ্গালায় হয় নাই। 
এই স্থলে ছই একটা তুকো উদ্ধৃন্ফ করা 


বর যুগ্ন ॥ 


'ফোন্ধান 


হেল । এই ভাকো ছয় ্ এখন বৈরারী 
ক্চিক্কুর বাত্রাগয়াল$] কেহ কেক গররয়! 
থাকে, কিন্ত সুরের অভ্ভাৰে তাহার 
মোহিনী শক্তি অনেকট]] নষ্ট হ্ইস্কা 
যাব । 
“মারা বন বুলে বুলে, 
বন ফুল আনলাম তুলে, 
তার বেটা গুলি দিলাম ফেলে, 
কিন! তোমার শ্যামাঙ্গে বাজিবে 
বলে ॥” 
আর কি 
“ৰ ধু যেতে যেতে, প্রাণের বধু 
যেতে যেতে, 
রথে হতে কি কথাটি বলতে 
ছিল । 
বলতে বলতে অমনি বধুর 
মুখের কথা মুখে রৈল। 
নয়ন জলে ভেসে গেল ॥” 
পবমাব সম্বন্ধে আর একট কথ 
এই ছিল যে, তাহার যাত্রা আদাস্ত 
শুনিতে হইত, তাহ। না শুনিলে স্পূ্ণ 
রসগ্রহ হইত না। তাহার যাত্র। শুনিতে 
গিয়া একটী কি ছুইটী গীত শুনিয়? 
আদিলে রসের কিছুই অন্ত্ভব হইত 
ন1। একটা কি ছুইটা তুলি দেখিস! সেই 
তুলির চিত্রিত পট অনুভব কর! যে রূপ 
অসম্ভব ও অসঙ্গত, সেই জূপ হইত্ব। চিন্রু- 
কর যেমন পটের রং ফষ্গাইঝার নিমিত্ত 
প্রথমে মোটা তুজি ধরিয়। খড়ি মাথায়, 


১৮৯) 


তাহার প্র মে স্ুলি ফেলিয়া সকার এক 
তুলি ধরে এবং রোশন বাজে রং মাথাই] 
কমি হরে, যাত্রায় পরমা ঠিক দেই রূপ 


রুতিত, জোতার অন্তরে ক্রমে জমে “জমি” 


রূরিত ; তাহার পর রং ফলাইত। কেবল 
পরমা নছে'সে সময় আর বত যাত্রাওয়াল। 
ছিল, সকলেই এই রূপ জমি করিতে 
চেষ্টা করি; সকলেরই উদ্দেশ্ত কাব্য 
রসের স্যত্ি করা। কিন্তু একটাকি ছুইটা 
গীতে সে সৃষ্টি হয় না; সুতরাং তাহা- 
দের যাত্রা আদ্যোপান্ত শুনিতে হইত। 
যদ্দি কোন যাত্রাওয়াণ। যাত্রা কন্দিতে 
করিতে হুবিত, শ্রোতাদের অন্তরে কিছু 
ধরিতেছে ন!,তাহাদের হৃদয়-পটে “জমি?? 
হইতেছে ম1, সে তৎক্ষণাৎ সং আনিয়া 
গোলমাল কবিয়! দিত। যে টুকু তুলি 
ঘসিয়াছিল, এই রূপে তাহা মুছিয়া ফে- 
লিত। তাহার পর আবার নূতন পরি- 
শ্রম করিত। নং এই জন্ত ছিল। সে 
আবশ্তাকত। এখনকার যাত্রাওয়ালার আত 
মনে করে না। তাহাদের আর “অমি” 
করিতে হয় না। শ্োত। বাঁরইয়রিতলাক়্ 
ঈাড়াইয়। একটী কি ছুইটী গীত শুনির়! 
চলিয়! যাইবে, এই মনে করিয়া তাহার! 
এখন যাত্রা কবে! 

পরমাননা দাসের সময় আর একজন 
প্রধান যাত্রাওয়াল! ছিল। তাহার নাম 
প্রেষটাদ। লোকে সচরাচর তাহাকে থর- 
কাট। প্রেমা বলিত। এ ব্যক্তির ''তুক্কো।, 
ছিল না চৌপদীই সমুদয় । তাহ! ভিন্ন 
সে কীর্তন যাহা গাইত, তাহা! একটু 


যাত্রীর ইতি বৃত্ত । 


পু, 


মাঙ্গিয় যসিয়া লইত। ' শাটী মহাঙ্গী 
পদ্ধ “পন্তন” দিয়! গাইলে আামান্য 
লোকে বড়'বুঝিত না) এই জন্ত প্রেম 
চাদ মহাজনী পদ হাল.ক] করিয়! সেই 
পদের পুরাতন ভাষার সঙ্গে প্রচলিত 
ভাঁষ! মিশাইয়1, ঘোষা পদ মাজিয়! 
ঘসিয়1, যাত্রা করিত। সাষান্য লোকে 
একেবারে মাতিয়। উঠিত। সেই অবধি 
স্ত্রী লোকের কীর্তন ব্যবস। করিবার পথ 
পবিষার হয়। স্ত্রীলোকের মুখে কীর্তন 
শুনিতে পূর্বে নিষেধু ছিল। 

প্রেমটাদ অধিকারীর ছোকরা বদন । 
এবং পরমানন্দ দামের ছোকরা গোবিন্দ 
অধিকারী । প্রেমটাদদ ও পরমানন্দের পর 
বদন ও গোবিন্দ প্রধান যাত্রাওযাল। 
হইল। কিছুকাল ধরিয়৷ গোবিন্দ আপনার 
ওস্তাদের পদ্ধতি অনুসারে যাত্রা করিয়া 
বিলক্ষণ খ্যাতি লাঁত করিল । তাহার 
পর ক্রমে ক্রমে তাহাকে নূতন আোতে 
ঘেরিতে লাগিল। দাশরথীর অনুপ্রাসে 
ঈশ্বরগুপ্ত পর্য্যস্ত মোহিত হুইয়া তাহার 
অনুকরণ করিতেন। যাত্রাওয়াল! 
গোবিন্দ দাষ সেই পথ কেনই অনুনরণ 
ন1 করিবে? ক্রমে ক্রয়ে পরমানন্দের 
প্রণালী ছাড়িয়া গোবিন্দ ইদানীর যাত্রা" 
ওয়াল! হইয়া! উঠিল। কিন্তু বদন অধি- 
কারীকে কোন আোতে কোন দিকে 
ফিরাইতে পারে নাই, তাহার মৃত্থ্য- 
পর্যন্ত সে নাবেক প্রণালীতে যান! কন্ি- 
য়াছিল। তাহাই বলিতেছিলাম যে, প্রান 
চল্লিশ বৎসর হইল কাঁলীয়দমন লোপ 


১৫ 


পশাইয়াছে ? বদঃনর পর আয় কালীরদমন 
হয় নাই । যাহা আছে, তাহা নাম মাও? 
বঙ্ধনের “ছোকরণ” ব্রজনাথ দাগ একটা 
বদনের ও থরকাঁট1 প্রেমটাদের "পন্ধাতি 
রক্ষা! করিয়াছিল; কিন্তু সে ব্যক্তি অধিক 
পিন যাত্রা করে নাই। 
এখন বাঙ্গালায় বস্তা অধিক, পুর্ঘব 
কাঁপে শ্রোতা অধিক ছিল। মহাজনদের 
শ্ীপ্ত শুনিতে তখন বিস্তর লোক একত্র 
হইত। পাঁচ ছয় ক্রোশ দুর হইতে শ্রোতা 
ছুটিত। এক এক স্থান দশ বার হাজার 
লোক বনিয়! কীর্তন, যাত্রা, কবি, কথকতা 
গুনিত। প্রায়ই কোন বাঁটাতে এত শ্রো- 
তাঁর স্থান হইত ন।, বোধ হয় তাহাই 
বারইয়ারি আবস্ত হয়। যেখানে সকল 
শ্রোতার স্থান হইতে পারে, এরূপ পরিসর 
গানে যাত্রার্দি দিবাব নিমিত্ত বার- 
ইয়াবির স্যষ্টি হইয়] থাকিবে । 
যেখানে দশ হাজার শ্রোতা একনত্রে, 
সেখানে “ভাদ্রেব ভরা” নদীব ন্যায় 
ধএকটা কল্লোল ধ্বনি উঠে। শ্রোতাবা 
নিঃশব নিম্পন্দ থাকিলেও মে কল- 
রষের অভাব হয় না, যেন কোথা 
হইতে উঠিয়। আকাশ ব্যাপিতে 
থাকে, সুতরাং সেই কলববের উপর 
সুর 'চড়াইতে না পারিলে যাত্রা লগ্ন 
হয় না তাহাই সে কালে খোল, 
'ঢোল, জোড়ঘাঁই প্রভৃতির ব্যবহার 
ছিল। ঢোলক তবলার প্রাণ অল্প, দশ 
জন ঘেরিলে স্রীলোকের সুরের গায় সে 
সকলখন্ধের স্বর ভূবিরা যায়। এখন আতা 


ধাম. 
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অল্প, তাহাই ঢোলক তষলা চলিতেছে 
'অদালি ফোন কোন যাত্রার দলে এবং 
কীর্তনে খোল অর্থাৎ মুদজ ব্যবহার হয় 
সত্য, কিন্তু তাহা এক খানি বা ছুই 
থানির অধিক মহে।, অল্প শ্রোতার 
স্থলে ছুই খানিই অতিরিক্ত) বরং লোকের 
তাহাও অসহা হয়। কিন্তু পুর্বে বাঙছারাম 
বৈরাগীর দলে বার খানণ, রূপ বাউলের 
দলে চৌপ্। খানা, রাঁমস্থুদ্দর অধিকারীর 
দলে দশ খান! খোল বাজিত। লোকের 
তাহ! মধুর বলিয়া বোধ হইত । 

যেখানে আট দশ হাজার শ্রোতার 
গোল, দশ বার খানা খোল, তাঁহার 
উপর সেই মতআবার করভাল, সেখানে 
গীত শুনিতে পাইবার সম্ভাবনা অল্প, 
অন্ততঃ এখনকার যাত্রী শুনিয়া আমা 
দেব এই "মত বোধ হয়। কিস্কু কার্যে 
তাহা নহে। আশ্র্য্যের বিষয় দশ 
হাজাব শ্রোতার মধ্যে দাঁড়াইয়া দৃতী 
এক! কথা কহিতেছে, সকলেই তাহ! 
শুনিতে পাইতেছে, এবং বুঝিতে পারি- 
তেছে। এখন যে যাত্রায় ছুই শত শ্রোত! 
যুটে, সে যাত্রায়ও কোন গীত বুঝা যায় না, 
প্রায়ই সুরের গোলে কথা অন্পষ্ট হইয়া 
যাঁয়। এখনকাব যাত্রাওয়ালার। মনে কয়ে 
চীৎকার করিয়া! গাইলে সর্ধত্র শুনা যায়। 
পূর্বে শীতে চীৎকার ছিপ না, অথচ 
দকলে তাহ স্পষ্ট শুনিত ও বুবিত। 
পূর্বের যাত্রাওয়ালাদের সুর এখনকার 
যাত্রাওয়ালার হায়াইয়াছে। সের 
অতি তীত্র ছিল ন1, অথচ তাহা দমকল 
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ফকারব ফলড়াইয়1 উদ্িত। আমর! ক্নে- 
খিতে পাই তে, অতি চীৎকার ঘে দুর 
গধ্যস্ত না যায়, কোন কোন বুছু স্বর গে 
দুধ পধ্যস্ত্ যাঁয়। দ্বন্দুকের শব ফেদূর 
পর্যন্ত নাযাক, কোন কোন গলার স্বর 
লে দূর পধ্যস্ত যাত্। পূর্ববকার ডাকাতের 
“কুক”, এবং চৌকিদাবের ষ্াক” অনে- 
কের স্মরণ থাকিতে পারে, সে “কুক 
সে “হকি 'মুছ নহে, কিন্ত বন্দুকেব শবের 
তুলনায় অতি উচ্চ কি তীত্রও নহে, অথচ 
সে বাক চারি ক্রোশ হইতে শুন] যাইত। 
বন্দুকের শব বোধ হয়, তাঁচার অর্ধেক 
দুর হইতে শুন! যায় না। অনেকে দেখিয়। 
থর্কিবেন যে, ধে কথা অঠি চীৎকার 
কবিয়! বলিলে কোন বধির শুনিতে 
পায় না, সেই কথা মৃছু স্বরে, 
বলিলে বধির 'অনাখাসে গুনিতে পায়। 
মহ স্বর হইলেই বধিরে যে শুনিতে 
প1ইবে এ কথ! বলিতেছি না । যে স্বরে 
কথা কহিলে বধিবেরা গুনিতে পায়, সে 
শ্বর যুদু হইলে হইতে পারে, কিস্ত তাহাব 
গ্রাম স্বতন্ত্র । ব্যবনারীরা বলেন, স্বরেব 
তিন গ্রাম । সুর সন্ধে যে গুণের কথ! 
আমরা বলিতেছি, সেগুণ হয় ত এ 
তিন গ্রামের মধ্যে কোন বিশেষ গ্রামে 
আছে অথবা প্রচলিত তিন গ্রামের অতি 
রিক্ক অন্ত কোন গ্রামে আছে, পুর্বকার 
যাঞ্জাওয়ালার। তাহা! জানিত, এখনকার 
যাত্রাওয়ালারা তাহা! জানে না। কেহ 
ফেছু বলেন, সেই গ্রামের অনুরোধে 
সাবেক যাজাওয়ালাবা কথাবার্তা হরে 


যাত্রার ইতিবৃত্ব 
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কহিত এবং স্থুর়ের নিমিত্ত কণা একটু 
টালিয়া কহিত। উটালিয়ান অপের!- 
ওয়ালার হয় ত সেই জন্ত সুরে কথ! 
কছে।. 

সাবেক যাত্রাওয়ালাদের সুর সম্বন্ধে 
আঁব একটা কথা আছে । তাঁহাদের 
লোক বিশেষেব স্বর স্বতন্ব ছিল। বাঁস- 
দেবের স্বরপিতলপাঞ্জ্রের ন্যায় বাজিত। 
তাহার প্রতিধ্বনি শুনিলে বোধ হইত 
যেন রান্রিও বাজিতেছে। কণ্ঠত্বর সেরূপ 
ন! হঈটলে কেহ বাঞ্জদেব নানিতে পাইত 
ন1। বিবহিণীদের আব এক গ্রকার 
সুর ছিল, সেস্ুবে বৃক্ষেব পক্ষী জাগিয়ঃ 
উঠিত, শ্বজাতি কণ্ঠ ভাবিয়া! ভাকের উপর 
ডাকিত, সবরের উপর স্ব চড়াইত । 

এই সকল স্থুর এখন গিযাঁছে; যাই- 
বারও অনেক হেতু আছে। প্রধান 
হেতু কলিকাতার বাণিজ্যের উন্নতি, ও 
পশ্চিম দেশী লোকদের কলিকাতায় 
গতায়াত । মুসলমানদের সময় পশ্চিম- 
দশীয়দের সহিত আমাদের সংস্রব অতি 
অলই ছিল; দে দেশের লোক বাঙ্গালায় 
বড় আসিত না, আমরাও বড় যাই'তাম 
লা। যদি কোন বাঙ্গপিষাইত, তাহ! 
প্রায়ই শেষ দশায় তীর্থ পর্যটন উপলক্ষে । 
যদি তথাকার কেহ কখন আমিতেন, 
তাহা প্রায়ই রাজকর্ম উপলক্ষে, তাহার! 
প্রায়ই রাজকণ্দচারীদের মধ্যেই থাকি- 
তেন । সাধারণের সহিত তাহার! 
প্রান্নই মিশিভেন না । কিন্ত কলিকাতার 
উন্নতি আরস্ত হইলে অর্থ উপার্জন 
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উপপক্ষে হিস্তর কিন্দুক্থানী আসিরা 
সাধাবশের সঙ্গে মিশিতে লাগিল । ভাছা- 
দের মধ্যে মাড়য়ারি বণিক আর মার।- 
হাটা বাই আমাদের বিশেষ পরিবর্তন 
দাধন করিল। এখানকার ধলাকাজ্জীরা 
মাড়ওয়ারিদের অনুগত হইল, ধনসম্প- 
সনের মারাহান্টা বাইদের সেবা করিতে 
লাগিল । এই বাহজিরা বাঙালীর সঙগী- 
তের সব্বনাশ করে। 

বাঙ্গালা দেশে গাষকী প্রায় ছিল না। 
কীর্তন পুরুষেরা গাইত, যাত্রীও পুরু- 
যেরা করিত। নট নামে এক নীচ 
জাতির যুবতীবা থোল সঙ্গে লইযা পথে 
ঘাটে নাচিয়! গ্রাইয়া উপার্জন করিত, 
অদ্যাপিও তাহা! করে। কিস্ত তাহারা 
বাঙ্গালি নহে; দেখিতে অতি কুৎসিত । 
বিশেষত তাহাদেব বেশভৃষা অতি 
জঘন্য, কথাবার্তা আরও কদর্ধ্য ছিল 
বলিয়া তাহাবা কখন ভদ্র লোকের 
নিকটে যাইতে সাহস করিত নাঁ। এই 
“আবস্থায় মহারাস্রীয় গুবেশী নুন্দরীর! 
আদসিল। তাহাদের উপর আমার রাঁগ 
আছে, এই জন্য শপথ করিয়াবলিতে পাত্ধি 
তাঁহারা অতি মন্দ জভিসন্ধিতে আসিয়া 
ছিল। অনেকের ম্মরণ থাকিতে পারে, কিছু 
দিন পুর্ব্বে মহারাস্রীয় পুরুষেরা বর্গীরপে 


বাঙ্গালা আসিয়। সর্ধন্ব অপহরণ করিত।, 


গৃহস্থের ধন ধান্য সকলই লুট করিয়' 
পলাইত, অগ্য-ভক্ষ্য কিছুই রাঁখির় যা- 
ইত লা, কিন্ত তাঁহারা ধরবীদের বিশেষ 
অনিষ্ট করিতে পারিত লা, ধীর প্রা- 


বঙ্গদর্শন | 
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রই পলাইয়া ধন রক্ষা করিতেন । ' বর্থী- 
মানের রাজা শ্যামনগযে একটী গুপ্তগড় 
প্রস্তুত রাখিয়া ছিলেন, বর্গী আলিতেছে 
গুনিলেই তিনি গঙাপা্ধ হইয়! সপরিবাঙ্গে 
েই গড়ে লুকাইতেন । চন্ান্য ধনীরাও 
সেইরূপ একটা না প্রকট] উপায় অবলম্বন 
করিত। লুতরাং বগীক্ধী মহারা্্রীয 
পুরুষেরা কিছু করিতে পারিল ন! 
দেখিয়া তাহাদের যুবতীর! বাইরূপে বঙ্গ- 
প্রবেশ করিল । আর রক্ষা হইল ন1। 
তাহারা আসিবামাত্র ধনীর ধরা দিল, 
কেহ পলাইল না, কেহ আর ধন রক্ষা 
করিতে চাহিল না। 

বাঙ্গালার কেবল যে, টাক! কড়ি 
গেল, এমত নহে; বাঙ্গালার লঙ্গীত- 
বিদ্যা সেই অবধি হাঁস পাইতে আরম্ত 
হইল। বহুকালাঁবধি এই বিদ্যা বাক্গা 
লায় নৃত্তন প্রণালী অবলম্বন করিরা- 
ছিল, বিদেশী বিদ্যার তাহাতে কোন 
সাহাষা ৰাঁ সংঅব ছিঙ্গ না। নৃতন স্থুপপ 
আবিষ্কার হইয়াছিল, নূতন পদ্ধতি বাধিয়! 
ছিল। কিঞ্চিৎ রূপান্তর হইয়! বাঙালি 
কীর্তভনের সুর পঞ্জাব পর্যাস্ত গিয়াছিল। 
সেই সুরে অদ্যাপি অনেক স্থানে ব্যব- 
হার আছে। বাইডিপের আগমনে 
আমাদের সেই শুর নষ্ট হইতে লাগিল । 
ভবলার টীমটীমি বোল বাবুদের ভাল 
লাগিয়ারিল, খোল করগালের গোলমাল 
অখয় তীহাঁরা সহা করিতে পাঁরিলেন নঃ। 
টপ্পার নুরে তাহাদের প্রাণ “মঘিয়া 
ছিল,” সুতরাং রেনেটী মন্দোছর সরমৃহির 
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এই প্রক।র রূপলাঁলসা সমুদ্রবিশেষ । 
ইহার একেবারে অস্ত নাই। যতই 
দেখি, ততই তৃষ্ণার যুগপৎ বৃদ্ধি 
হয়। দেখাতেই আঁশা দেখাতেই, 
ভোগ, দেখাতেই যা কিছু সব, তার 
অধিক প্রণয়-জগতে কিছুই নাই ; কিস্ত 
এখনকার কাব্যে প্রগয়ের এ পৰিত্র চিত্ত 
প্রায়ই দেখিতে পাওয়। যায় না । তাছার 
কাবণ এই যে, এখনকার বাঙ্গীল! কবি- 
দিগের অন্তর্জগতে দৃষ্টি কম; তাহাদের 
কবিত! অনেক পরিমাণে বাস্ৃপ্রকুতিগত। 
গুতরাং তাহাতে প্রণয়ের গাঢ়তা ও 
পবিত্রতা অল্প থাকে। এই কারণে 
বিনোদমালায় প্রণয়ের চিত্র স্থানে স্কানে 
নরকবৎ হইয়া! পড়িয়াছে। ইহার 
প্রণেত! শব্বিস্াস-কুশলী বটেন, তাহার 
ছন্দেরও কত্তকট। পারিপাট্য আছে, 
এবং তাঁহার কিছু ক্ষমতাও আছে। 
তিনি বিশুদ্ধ ও প্রীতিপ্রদ কবিত! 
লিখিলে সকলে আহ্লাদের সহিত পাঠ 
করিতে পারে । 

বনফুল। কাঁব্য। কলিকাতা আল- 
বাট প্রেস। 

ইহার উৎসর্গ-পত্র ইংরাজীতে পিখিত 
হইয়াঞ্থে, বিজ্ঞাপন৪ তাহাই । গ্রস্থ- 
কার অবশ্যই বাঙ্গালীর জন্ত বাঙলার 
পুন্তক লিখিয়াছেন, তবে এ সকল ইংবে- 
জীতে লেখার প্রয়োজন কি? আমাদের 
ইচ্ছা ছিল, সমগ্র বিজ্ঞাপনটি উদ্ধত 
কৰি; কিন্তু স্থানাতাৰ বশতঃ পারিলাম 
না। 


প্রাপ্ত গ্রচ্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন । 


৫ 


গ্রন্থকর্তী বিজ্ঞাপনের একস্থানে এই- 
রূপ লিখিভেছেন :--11০7 (1015 7০- 
609) 10856 0901) 19581280152 
[07878600109 17878106 009) ৪, 010৬5 
3008 8730 &9 09৪53 101] 0 51861- 
[070178 88 09 018008799 01 & 1১9০0: 
০0590 0390 কিন্তু তথাপি গ্রন্থকার 
পুস্তক খানি প্রকাশ করিয়াছেন। 
আমাদের বিবেচনায় তিনি দশ জনের 
কথায় কাণ ন। দিয় ভাল করেন নাই। 
পুস্তক হইতে গআনর। নিম্নে একটা 
কবিতা সমগ্র উদ্ধত করিলাম। 
“হের।--হর প্রভু, হের প্রত! আসিছে 

সে দুরে ! 

হেম।--দেবগণ গ্রহগণ রক্ষ। কর মোরে! 
্রন্মদৈত্য হও কিম্বা পিশাচ ছুম্মতি; 
স্বর্গের মলয় আন, নরকের বাযু; 
মঙ্গল ঘটাও কিন্া বিপদ প্রচুর? 
আসিতেছ তুমি হেন জিজ্ঞাস্ত আকারে, 
আলাপিব তোমা! আমি; সম্বোধিব নামে-- 
হেম, মহারাজ, আধ্য, রাজনীয়, দেন, ,, 
উত্তর ওশ্সমার ও ও); দিও ন| সংশয়ে 
বিদরিতে হৃদি মম ১ কিন্তু বল কেন, 
প্রেতকৃত মন্ত্রপুত মৃত দেহ তব 
ভেঙ্গেছে পিঞ্র তার; কেন সে কবর, 
যথায় তোমাকে মোর! সুখে নিবেশিত 
দেখিলাম ; খুলিয়াছে প্রব্তর-অধর, 
দূর অপত্যপ্য ; তোম] উদগারিতে পুনঃ ? 
কি অর্থ ইহার? এ যে বানি মৃত তুমি, 
পুনরায় পূর্ণ-বন্মে ভ্রম এইক্ষপে 
চন্ত্রমার বিকিরণ) শী তিয়া রজনী ?” 


(ফানপ্তন 


৪২৬ বঙ্গদর্শন । 

ফাব্যাদোদী ব্যক্তি যাত্রকেই বলিতে গিরিঘাঁতে বীর স্থির ॥ 
হইবে না যে, ইহা [78127৩ হইতে অনু বাম! বিলোচিনে সুধা বরিষণে 
বাদিত। কিন্তু গ্রন্থকার তাহা বলিয়া প্রণয়ের জড়তায়। 
দেন নাই। অনুবাদ যে কত সুশত [বিপক্ষে বিনে চস্ত্রমণিগণে 
হইয়াছে, তাহা বলা বাছল্য। ইহাতে চন্দ্রিমা হেন গলায়। 
[ন581৩) এর সে করুণ ভাব একটুকুও বীরখর দৃষ্টি, করি অগ্িবৃষ্টি 
নাই-যেন তাহার ভেঙ্গান। প্জিজ্ঞান্ত গ্রামে বৈরির দেহে ।» 
আকারে” কি, তাহ! পাঠকেরা অবশ্তই আতঙ্কে তাহার আতসি মালা 


বুঝিয়াছেন ; ইহা 09501078019 
৪)১৪9০এর বাঙাল! 11] “দেনঃ উত্তরও 
অ|মায় ও ও” ইহা, “9! 
70০৮ কথ! করটির অনুবাদ ! ইত্যার্দি, 
ইত্যাদি । 
1787019৮এর এই ককণ-রসের পর 
এক্ষণে একটু খ্বীররস হউক। শিবজীর 
উত্তেজন। বাক্য শুনুন :-_ 
“আমাদের পানে, চাহি শিবাগণে 
মৃদু যুছ করে হাস। 
আরক্ত লোচনে, করেক্ষণেক্ষণে 
প্রভৃতার পরকাশ ॥ 
চরণে দলন, করিছে কখন, 
হাঁ আর কি বলিব। 
একটা গর্জনে, যত আছে বনে 
চল আজি তাড়াইব ॥” 
এই ৰার হুই চারি ছত্র হিয়াপী 
হউক? হিয়ালী--কারণ আমর] শিব- 
জীর নিয়লিখিত বাক্যগুলির অর্থ খ্রহণে 
কিছুমাত্র সমর্থ হই নাই :--. 
“মৃণাল গেলব যুনীর গৌরব 
অয়স ঘুবা! শরীর। 
কুচভরে নত হয় নারী যত 


8808৮ 21 


মার্তগ্ডের প্রায় দহে ॥* 


যাদবনন্দিনী কাব্য । গ্রন্থকারের 
নাম নাই; ইহার বিষয় মহাভারতীয় 
“নুভট্রে হরণ”, | এই কাব্যঘটিত আধ্যা 
গ়িক বর্ণনে : গ্রন্থকার সফলকাম হন 
নাই। তিনি চরিত্রচিত্রনেও ভাল পটু 
নহেন-সকল স্থানে চরিজ্ের সামঞ্জস্য 
রাখিতে পারেন ন1। তাহার গ্রন্থের 
পাত্র ও গাত্রীগণ মহাভারতের। কিন্ত 
তিনি তাহাদের মহাভারতের আদর্শে 
ঠিক চিত্রিত না করিয়া! যে থে স্থানে 
একটু নুতন বর্ণ ফলাইতে গিয়াছেন, 
সেই সেহ স্থানই কুচিত্রিত করিয়াছেন। 
তাহার খলরামের চরিত্রে বিস্তর বালকত্ব 
আছে । আবার বলদেব মধুপানাসক্ত 
বলিয়। দ্বারকার পেই শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষকে 
গ্রন্থকার অনেকটা আধুনিক মাতাল 
করিয়! তুলিয়াছেন। তিনি নেষার ঝৌকে 
ভার্ধ)ার নিকট মাঁথামুণ্ড কি গাহিতে- 
তেন ২০ 
“প্রগয়মি এ অধীনে পান কর ছুনয়মে, 
পিয়ে ওই মুখ-পশী ভুষিব ও জীবনে । 

কি প্রেমালাপ! “প্রিয়ে তুমি 


৯২৮৯) 


আমার খেয়ে! ফেল১” অথবাণআসামি তো- 
মায় খেয়ে ফেলি” বলিলে পরস্পরের 
প্রণয়ের গভীরতা ব্যক্ত হওয়া দুরে 
থাকুক, ভব্বেই প্রাণ উড়িযা যায় । 
গ্রন্থকার 7350. 0089,এর রচনা হইতে 
উপবের কবিতাটি অনুবাদ করিয়াছেন » 
সে ইংবাঁী অংশটুকু এই :- 
41010700090 055 0017 ৮20 98206 65৪ 
400 1 01 016029 ৮00 00109, 

10200 69105 ৮100 00106 9368১ 
বলিলে ইংরেজীতে যাহ! বুঝায়, বাঙ্গ- 
লায় “পান কর নয়নে” বলিলে কি 
সেই ভাব, ব্যক্ত হইল *% এই প্রকার 
ফিরিল্ী বাঙ্গালায় অনুবাদ করা আঞ্ি- 
কালি অনুষাদ-নবীশদিগের এক রোগ 
হইয়া ফঁড়াইয়াছে ॥ ইহাদের মাতৃ- 
ভাষ1 ও বৈদেশিক ভাষায় সম্পূর্ণ অনভি- 
জ্ত1 এই প্রকার অর্থহীন অন্ুবাঁদেন 
একমাত্র কারণ বলিয়! বোঁধ হয়। অঙ্গু- 
বাদ ক!হাকে বলে, কেমন করিয়া অনুবাদ 
করিতে হয়, এ সকল ভাল বুঝিগা এই 
ছুবহ কার্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত । 
অনুবাদ করিতে হইলে ভাষা এবং অন্ু- 
বাদ্য বিষয়ে সম্যকরূপ জ্ঞান সর্ধাগ্রে 
প্রয়োজনীয় । অনুবাদ যত সোজা কান্ত 
বলিয়া অনেকে মনে করেন, তাহা তত 
সোজ! নহে । 

পুস্তকখানির গুণের মধ্যে এই যে 
ইছার ভাষাটি অতিশয় প্রাঞ্জল ; তডিন্ 
ভশ্মাচ্ছাদ্দিত হীরকবং ইহার স্থানে স্থানে 
কবিস্বেরও বিকাশ আছে। 


প্রা গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত মযালোচন । 


৫২৭ 


সুখধাম বিনাশ । কাব্য। প্রথম 
থণ্ড। মহাকবি জন্‌ মিল্টন্‌ কৃত 8৪" 
015৩ 1,08এর অন্ুবাদ। প্রীমহিমচন্তর 
গুপ্ত বর্ধুক অনুবাদিত। ময়মনসিংহ, 
ভারতমিহির যন্ত্। 

অনুবাদ কেমন হইয়াছে, তাহ! 

পাঠকদিগকে দেখাইবার নিমিত্ত আমর! 
আঁবস্ত হইতেই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত 
করিলাম :-- 

“কিরূপে প্রথমে পাপ করিল মাঁনব, 
আস্বাদিল বৃক্ষষ্ল--নিবারিত, তারা, 
সাংঘাতিক রস ধার আনিল জগতে 
মৃত, ছঃখ রাশি রাশি, সুখ ধাম-নাশ 
সহ গাও দেবি! গাও ত্রিদিৰ-বাষিনী। 
তদবধি, যবে পুনঃ মহায্সা মানব 
তাঁরিবে মানবে, মিলাইবে স্বর্গ ভূমি-- 
চির সুখময় ;” 

পদ্য-কুসুমাবলী 1 বালকদিগেব 
সৌকর্্যার্থে ইংরাজী পদ্যসমূহ্ব অন্থু- 
বাদ। প্রথম খণ্ড। ভবানীপুর সোম- 
প্রকাশ যন্ত্র। 

গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন যে, 

বালকের! বিদ্যালয়ে ইতরাজ গ্রন্থে যে 
সকল কবিতা পড়ে, তাহণুর সরল বাঙ্গালা 
পদ্যানুবাদ তত্সহ পড়িলে ইংরাজী 
কবিতাগুলির অর্থ তাহাদের সহজে বোধ- 
গম্য হয়, তদ্বযতীত বাঙ্গাল! পদ্য পাঠে- 
রও ফল হয়। এই সুবিধার জন্য মনা” 
লোঁচ্য গ্রস্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে । 
গ্রন্থে তিন জন ইংরাজ কবির রচনার 
প্রেতোকের এক একটি কধিয়া) তিনটা 


২৮ 


অনুবাদ আছে। আমরা এ তিনটি 
'নুবাদেরই একটু একটু নমুনা! দিম 
দেখাইতেছি। 
00108030)এর 1)58০7৮9 ঘ 2152 
হইতে :-- 
“ভার মনে অন্ত আশ! কখন ছিল না, 
ক্ষমত! অনিচ্ছ হীনে উদ্ধার কল্পনা । 
ইতরে তাহার বাটা সকলে জানিত, 
নিবারিত দুশ্রবৃত্তি, কাষ্টে উদ্ধারিত।» 
01 র চ)1০£য হইতে: 
“তথাচ অখ্যাতি হতো শবে সদ নিবা- 
বিত্তে 
অগ্মাঁয়ি স্মাবক তাবা করিত নিশ্মীণ, 
কোথাও পদ্য রচনা, কোথা বা! প্রস্তর 
থান! 
দুঃখ নীরে ভাসাঁইত পথিকেব মন।” 
0০0৮%])67 লিখিত -4১1580097 ৪1- 
0: সমন্ধীয় কবিতা হইতে :-- 
“ঈশ্বর প্রসাদ সব স্থানে বিরাঁজিত 
উৎসাহ বর্ধিত আঁশ! তাহার রুপায়। 
অতি দুঃখে স্ুুখ-চন্দ্র হয যে উদ্দিত 
সকলের ভাগণমত সম্তেোঁষ জন্মায় ।% 
পাঠকগণ দেখিবেন, অনুবাদের 
বাঙ্গাল। কিছুই বুঝা গেল না। বালক- 
ধিগের সুবিধার জন্ত বই খানি লেখা 
হইরাছে, কিন্ত বৃদ্ধেরাও ইহার অনেক 
বুঝিতে পারিবেন ন]। 
দুখ-নঙ্গিনী | গীতিকাব্য। কলি- 
কাত, ভারতঘযন্ত্র | 
এই গ্রন্থের একটি বিশেষ গুণ এই 


যে, ইহার পদ বিল্তান বড় মধুরঃ এমন 


বঙ্গদর্শন । 


(ফাঙ্যন 


কি বোধ হর এখনকাধ অনেক সুকবি 
অপেক্ষা ছ্খ-সঙ্গিনী-লেখক মধুর শব 
যোজনায সম্ধিক সুনিপুথ। কিন্তু গীতি 
কাবোর ধাহাঁ প্রাথ--মস্তঃগ্রকৃতি বা 
বাহৃপ্রক্কৃতির নিগৃঢ় ভাব বর্ণন_-তাহ! 
ইহাতে আশানুরূপ নাই । ইহা পাঠ 
করিয়া আমাদের একধপ বিশ্বাস হইযাছে 
যে, লেখক যদি কেবল শব-বিন্তাস ও 
গ্রন্থেব অন্যান্য পারিপাট্যেৰ গ্রতি দৃষ্টি 
ন। বাখিয়া প্রকৃতিগত গৃঢভাবগুলি লক্ষ্য 
কবেন, তাছা,হইলে ভবিষ্যতে একজন 
স্থকবি বলিয়। গণ্য হইতে পারেন । তবে 
লেখক ভবিষ্যতে প্রণয়ের বিশুদ্ধতার 
প্রতি অপেক্ষাকৃত একটু দৃষ্টি বাখিবেন। 
আমবা এই পুস্তক হইতে ছুই এক স্থান 
নিয়ে উদ্ধত করিলাঁম। 
পজীবন সরসে তুই কেন আজি নিনী-- 
ফুটিলে ছুটালে প্রাণে ছুঃখেব লহরি 
মলিন বসন খানি 
সেই স্থকোমল পনি 
আবাঁব পড়িল মনে নয়ন সফবী।” 
“সখিরে ! 

ভুলিতে কি পাঁবি আঁব- 
আমার অদৃষ্ট ফেরে, চিব অলঙ্কার ঘরে 
প্রশীন্ত শীতল জ্যোতি অয়স্বান্ত মণি। 
সেই ভাল বাসা প্রাণ অধূতের খনি 1”, 

“এই কিরে প্রেমময়ি ছিল মম কপালে, 
প্রণয়ের পাবাবাব, উচ্ছসিত অনিবার, 
কেন প্রাণ ধিনোদদিনি ' শুকাইলে অকালে 
কেনরে নিদর বিধি, হরিয়া হৃদয় নিধি, 
হরিয়! সুখের বাঁশি শন্চাগারে কাদালে? 


বজদর্শন। 


জপ ২১১৬০ ৬ টপ 


১০২ সংখ্যা 


৭৮০৮ ৬৭ ০)0০৩৯০০ 


রত্বালস্কার । 


পূর্বকালে যে লকল রত্রালকফ্কার ব্যব- 
হাত হইভ, তত্তাবতের এনক্টা সবিববণ 
শালিকা প্রদত্ত হইতেছে । অমরবিবেক, 
মানপসোলাদ * হেমকোধ ও তত্রীকা 
হইতে সংগ্রহ করিয়া! প্রথমতঃ রমণী- 
দিগের শিবোভূষণ বা মন্তকাভরণগুলিব 
বর্ণনা কল। যাইতেছে। 


শিরোলঙ্কার | 


[গর্ভক--ললামক-- বালপাশ্ঠ--পারি- 
তথ্য--হংসতিলক--দণ্ক-_চুড়ামগডন 
-সচুড়িকা ও লম্বন] 
গর্ভক বা প্রত্রষ্টক পগর্ডভকঃ কেশমধ্য- 
গম্‌।* বন্ধন দৃঢ় রাখিবার জন্য কেশের 


মাঘ্যে এক প্রকার কাট] প্রবেশ করাইয়!] 
থাকে? তাহার নাষ গর্ভক। 
ললামক-_-"শিখালন্বিপুরোন্যজ্তং ললা- 
মকম্‌।” চুল বাঁধিয়া তাহার মূলদেশে 
আবদ্ধ অথচ সন্মুখভাগে বিন্যস্ত অর্থাৎ 
ঝুলিতে থাফে, একূপ অলঙ্কবিকে ললামক 
বলা বলা যায়। 
বালপাশ্ব--“প্রথমং বালবন্ধনং” চুলেঃ 
যে পাশাক্তি রত্বালঞ্কাব জড়ান হয়, 
তাহার নাম বালপাশ্ত। 
পাঁবিতথ্য-- মি 
"সীমস্তভূষণং তদ্বৎ পারিতথ্যমুদাহৃতম্‌।” 
তদ্জরপ প্রকারের সীমস্তভূষণের নাম 
পারিতথ্য ৷ ইহার ভাঁষ। নাম “শিখি” । 


* এই মানসোলাস গ্রন্থ চালুধপ্বংখীয় রাজা সোযেশ্বৰ কৃত । এই সোমরাজ কোন্‌ সমষে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তাহার পুস্তক দ্বারা জানা যায় না। কিন্তু, ভোজশাজ স্বকৃত যুক্তিকল্পতরু 
পন্থে “প্রোক্তং সোষ মহ্হীভূতা” বলিষা এক সোম রাজেব উলখ করিয়াছেন! এই সোম আর 
যানসোললাদ গন্থকার সোম যদি এক ব্যক্তি হন)তাহা হইলে মাননোজ্রাস গৃস্বকাধ ঢভোজনাজের মমকালিক 
ব! ফিঞি ূ্বকালবন্থী: । ভোজবাজ আনুমানিক বস্কীঘ ১*ম শতাব্দীতে বর্ন ছিলেন। 


নৈ 


রও 


হুংসতিলক-- 
“অন্বখপজসংঙ্কাশং হুবর্ণেন বিনির্থিতম্‌। 
মাণিকাবজখচিতমায়তৈমৌ ডিিকৈযু'তষ্‌॥ 
তত্ত যুজাফলৈ: পার্বৈঠ,-... বিরাজিতম | 
তাভ্যাং বহির্মরালাভং নানারত্বৈঃ গ্রক- 
ল্লয়েৎ ॥ 
তূর্ধং বজ্জমাণিক্য মৌক্তিকৈঃ কৃতবন্ধনম্‌। 
তদ্দিদং হংসন্তিলকং যোবিতসীমস্তভৃষণম্‌ ॥৮ 
অশ্বখপত্রাক্কতি, মণিন্ক্তাথচিত' সুবর্ণ- 
নির্মিত শিরোভূমণের নাম হংসতিলক। 
দণ্ডক-__ 
“কণত্কাঞ্চনপট্রেন পিনঙ্গং বলগ্নাকৃতি | 
মুক্তাজালস্তদৃ্ধে চ কৃতং দণ্ডকমুচ্যতে ॥৮ 
শবায়মান হ্বর্ণপত্রে পিনঙ্গ অর্থাৎ 
(গাঁথা), উদ্ধভাগে মুক্তাজালে বিজড়িত, 
এরূপ বলয়াকৃতি শিরোভূষণকে দণ্ডক 
নাম দেওয়া হয়। (অদ্যাপি হিন্দুস্থানে 
ইহার ব্যবহার আছে, পরস্ত তাহার তঙ্দে- 
শীয় ভাষা নাম জ্ঞাত নহি)। 
চড়ামওন-- 
পক্রেমশোবদ্ধমাঁনং তত চুড়ামগুনমুত্তমম্‌ । 
কেতকীদলনংকাঁশং কণৎকাঞ্চনকম্পিতম্‌। 
দগকন্তোদ্ধভাগন্ত ভূষণং তছুদাহৃতম্‌ ॥” 
সেই দগ্ডক্লের উপরিভাগের শোভার্থ 
চুড়ামগডুন নামক অত্যুত্তম অলঙ্কার 
কল্পিত হইয়া থাকে। উহ! স্বর্ণের 
দ্বার! নির্মিত এবং ইহার আকার 
কেতকীপুষ্পের দলের ন্যায় । 
চুড়িক।-- 
*মৌবর্ণেঃ কল্পিতং পন্মং নানারত্ববিরা- 
জিতম্‌। 


হর্ন । 


(ইচত্ত 


চুড়িক। গুরতাগন্ত ভূষণং পরিরীত্তিতষ্‌ ৮ 
স্থরর্থের দ্বার পঞ্ম বা তৎসদৃশ পুষ্প 
নির্মাণ করির। নানা প্রকার রত্ধের ছার! 
খচিত করিলে তাহা চুড়িক নাম প্রাপ্ত 
হয়। এই চুড়িকা মন্তকের পরভাগের 
ভূষণ। 
লম্বন-_ 
“সোবর্গৈঃ কুদ্ুমৈঃ কৃমপ্ুং মুক্তাদরসম- 
স্বিতম্‌ । 
বৃহন্মাণিক্যনীলৈশ্চ লশ্বনং চুড়িভূষণম্‌ ॥” 
ছোট ছোট সোনার ফুল, তাহাতে 
ছোট ছোট মুক্তাহার আবদ্ধ, এবং মধ্য 
স্থানটী মাঁণিকয বা ইন্দ্রনীলযুদ্ত | ইহার 
নাম লহ্বন (ঝুলিতে থাকে বলিয়া লন্বন) 
এবং ইহ পুর্ধাক্ত চুডিকাব ভূষণ অথাৎ 
ইহা চূড়িকায় ঝ্লান থাকে। 
পূর্বে স্ত্রীলোফের! এই সাত প্রকার 
শিরোভূষণ ধারণ করিত । এক্ষণে হই! 
অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক হয় নাই, কেবল 
আকার প্রকাবে ভিন্ন হইয়! গিয়াছে ॥ 
কর্ণাভরণ । 
[মুক্তাকণ্টক--দ্বিরাজিক--ব্রিরাজিক 
_স্বর্ণমধ্য--বজগভ--ভূরিমণ্ন-কুণ্ডল 
-াকর্ণপূর,-কর্ণিকা" শৃঙ্ঘল-- কেন] 
মুক্তাকণ্টক-_ 
“কেবলৈযৌরক্ষিটকরেব তুল্য পংস্তি 
নিষেবিতম্। 
মুক্তাকণ্ট কসংজ্ঞস্তৎ কর্ণভূষণমুস্তমম্‌ ॥+ 
কেবল মুক্তার দ্বার মুক্তাকণ্টক 
নামক উত্তম কর্ণাভরণ প্রস্তত হয়। উহ? 
ঠিক্‌ সমান মুক্তার পডক্কিগুচ্ছ যাত্র। 


3২৮৭) 


ঘ্বিরাজিক- 
সব্লয়ঘররিন্যস্বমুক্তাফলবিয়াজিতম্‌ | 
মধ্যে নীলেন সংধুক্তং দ্বিরাজিক মুদা- 
হতম্‌ 
স্বর্ণ নির্মিত বলয়াকৃতি দুই বেইনের 
ছুই পার্খে মুক্তার মধ্যে নীলমণি। এপ্ূপ 
কর্ণভূষার নাম দ্বিরাজিক ৷ (এক্ষণে ইহা 
হিশ্দুস্থানে “বীর বউলী” নামে খ্যাত)। 
ত্রিরাজিক-- 
“এবং ভ্রিরাজিকং প্রোক্তং পর্ণমধ্যঞচ 
ৃ মৌস্তিকৈঃ 1১, 
তদ্রপ কর্ণাভরণের মধ্যভাগ যুক্তা পূর্ণ 
হইলে তাহ! ত্রিরাজিক নামে উক্ত হয়। 
স্বর্ণমধ্য-- 
“তত ন্বর্মমধ্যমাখ্যাতৎ মুক্তীফলবিভূষণম্‌ 1” 
সেই কর্ণাভরণ যদি স্বর্ণমধ্য হয়, 
তবে তাহ র নাম ব্বর্ণমধ্য। 
বঙ্জগর্ভ-_ 
“মৌক্তিকানি বছিঃ পঙ্ক্ত্যোন্তদস্তর্নলকং 
ততঃ 


বজ্তানি চ ততোপ্যত্ত-বন্গর্ভমিতাবিতম্‌ ॥” 


ছই পাশে ছুই ছুই মুক্তা পক, 
মধ্যস্থলে হীরক, তাহাতে রত্র নোলক 
ঝুলান, একপ কর্ণীভরণের নাম বক্গর্ভ । 
ইহাঁৰ পবিবর্তে এক্ষণে “চৌদানী” 
ব্যবহার হইতেছে । 
ভূুরিমগন-- 
«এবং বহিঃস্থ মুক্তৎ যত মধ্যং বজৈশ্চ 
পুরিভম্‌।" 
মধ্যে মাণিক্যসংযুক্তং ভূরিমণ্ডনমুচ্যতে ৮ 
পার্থে মুক্ত, মধ্যে হীরক, তন্মধ্যে 


রষ্জালস্কার। 


৫৩৯ 


মাণিকা অর্থাৎ পানা একপ কর্ণাভরণের 
নাম ভূরিমগ্ডন। 
কুয়া 
“সোপানক্রমবিস্তন্তং বজ্পড ক্তিবির- 
জিতম্‌। 
ষড়ষ্টনেমিভিঃ কাস্তং কুণ্ডলং তৎ প্র- 
চক্ষ্যতে ॥” 


সোপান পরিপারটার অনুরূপ ক্রমে 
গঠিত, হীবকের পউক্তির ছাবা থচিত. 
৬ কি ৮ নেমি অর্থাৎ চক্র প্রাস্তাকার দ্বার! 
সদশ্য, একপ বর্ণাভরণকে আলঙ্কারি- 
কেবা কুশল বলিয়া! থাকেন । 
কর্থপৃব-- 
“পুষ্পাকৃতিঃ কর্ণভূষ। 
কর্ণপুবং গ্রচক্ষ্যতে 1” 
পুষ্পাক্কৃতি কর্ণাভরণের নাম কর্ণপৃব। 
“চাপ “ঝুমকা” প্রভৃতি কর্ণাতরণ 
অদ্যাপি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় । 
কর্ণিক 
“কর্ণিকা তাড়পত্রস্যাৎ্।” 
তাড়পত্র নামক কর্ণভূুষণ তর 
কর্ণিকা একহ পদার্থ, হিন্দুস্থানে | “'তাঁন- 
বড়» নামে প্রসিদ্ধ । 
শৃ্খল-_- 
“শোধিহেন স্বর্ণেন 
রুচিবেনাতিকান্তিনা। 
শৃঙ্খলাঃ বিবিধাঃ কার্ধা! 
স্তাটঙ্গকটকানি চ ॥৮ 
অতি বিশুদ্ধ স্থকাস্তি স্বর্ণের দ্বার 
নানবিধ শৃঙ্খল, তাড়স্ক ও কটক প্রস্তত 
করিবেক। | 


৫২ 


কর্ণেদু_- 
“কবেন্দুঃ কর্ণপৃষ্ঠগ! 1” 
কর্ণের পৃষ্ঠদিকে যাহা! স্বাপিত করিতে 
হয়, তাহার নাম কর্ণেন্দু ও বালিকা । 


ললাটভুষণ । 
ললাটিকা-_ 
“পত্রপাস্ঠা ললাঁটিকা.।” 
পত্রপান্তা ও ললাটিকা এই ছুই 
সাধারণ নাম। ফল, নানাগ্রকার লঙ্গাট 
ভূষণ হইয়। থাকে । « 


কঠভূষণ |& 


[ললস্তিকাঁ,__প্রালস্ষিক1--উরংলুত্রি বা 
মুক্তাবলী-_দেবচ্ছব্দ_গুচ্ছ__ গুচ্ছার্দ__ 
গোঁন্তন-_অর্দহীর--মীনবক--একাবলী- 
নক্ষত্রমাল- সরিকাঁঁবজ্সঙ্কলিকা] 

ললস্তিক1- 


*আনাভিলগ্বিত! ভূষা ল্বনঞ্চ ললম্তিকা।” 


নাভি পর্য্যস্ত লম্বিত সাধারণ কণ্ঠ- 
' ভূষার নাম লম্বন ও ললস্তিকা। 

প্রালশ্িকা- 

“স্বৈঃ প্রালস্বিকা--* 
াঁদৃুশ সোপার হার প্রালম্বিক! নামে 

উক্ত হয়। 
উরঃস্ভ্রিকা_ 
« উরঃশৃত্রিকা মৌক্তিকৈঃ কজা 1? 


উক্ত ললস্তিক1 যদি মুক্তা ব্যাপ্ত হয়, 


বঙগবর্ণন । 


(চৈ 


তাছ। হইলে তাঁছাকে উরংস্ত্রিক। বলা 
যায়। 
মুক্তাবলী--ইহ! মুক্তাহারের সাধারণ 
মাম। পরস্ত রচনা বিশেষে বিশেষ 
বিশেষ নাম আছে। যথা. 
দেঁকচ্ছন্দ-. 
“দেবচ্ছন্দোহসৌ শতযষ্টিকা ।” 
শতলতার মুক্তাহারের নাম দেব- 
চ্ছন্দ। (লতা অর্থাৎ লহর)। 
গুচ্ছ-_- 
“দ্বাত্রিংশৎ যষ্টিকো গুজ্ছঃ |” 
৩২ লঙর মুক্তাহারের না মগুচ্ছ। 
গুচ্ছা দ্ধি-_ 
“চতুর্রিংশতিষত্িকো গুচ্ছার্দঃ১” 
২৪ লহ্‌র মুক্তাহার গুছ্ছাঞ্জ নামে 
খ্যাত। 
গোত্তন-- 
“চতুর্যিকো গরোস্তনঠ $১, 
৪ লহর মুক্তাহার গোস্তন নামধের। 
অধ্ধিহার-_ 
“দ্বাদশ্ষষ্টিকোহ্ঘ্ধহাঁরঃ।৮ 
১২ লহর মুক্তাহারু অদ্ধহার নাষে 
খ্যাত | 
মানবক--- 
“বিংশতি যষ্টিকো মাঁনবকঃ 1, 
২০ লহর মুক্তাহারের নাম মানবক 
একাবলী--- 
“একাবল্যেকধষ্টিক! 1, 


* মানসোলা স প্রভতি গৃঙ্ছে সব্বাঙ্গের অলক্কারের বর্ণনা আছে, কিন্ত, নাসিকাভরণের উল্লেখ নাই । 
ইহাতে বোধ তয় সহক্সীধিক বর্ষ পূর্রে তর্দেশে লাসিকাভরণ বাবহাবের প্রথা ছিল না» থাকিলে 


ছ্বন্তই কোন ন| কোন প্রকার উল্লেখ খাবি্তি। 


১২৮৪) 


রত্বালঙ্কার। ৫৩৩ 
১ লহরমুক্তাহারের নাম একাবলী। নীললবনিকা খ্যাষ্ঠা 
নক্ষত্রমালা- হরিল্মাণিকাজান্তথা ॥ 
“সৈব নক্ষত্রমালাহ্তাঁৎ নীলমাণিকাসংঘুক্তা, 


সপ্তবিংশতি মৌক্কিকৈং 1” 

এ একাঁবলী মালা যদি ২ণ্টা স্থুল 
মক্তার দ্বার] রচিন্ত হষ, € কণ্ঠ জাঁট। হয়), 
তবে তাহার নাম নক্ষত্রমাল]। 

মানোসোলাপ গ্রন্থে মুক্তীহাঁর রচন! 


সম্বন্ধে কিছু বিশেষ নিয়ম আছে । যথা 


*সথলমুক্তাফলৈ: কার্য্যা- 
কৃঠেত্বেকাবলী বরা। 
মধ্যে মুক্তীফলৈঃ কুর্যাৎ 
ভ্রামবং শ্রবিচক্ষণম্‌ ॥* 
নড় বড় যুক্তাব দ্বার! উৎকৃষ্ট একা বলী 
মালা প্রস্তুত করিবেক এবং মধ্যমাকার 
মুক্তষ্জি দ্বাব। ভ্রমব নামক কঠী প্রস্তুত 
করিবেক । 
শতথ! পঞ্চসবং কুর্ষযাৎ 
নবসপ্রুসরং তথ! । 
উপান্তে নীলমাণিকা 
মিশ্রিতং স্বমনোহরম্‌ ॥ 
কাঞ্চলীভিমুণালাভিঃ 
পংক্তিস্থণভিঃ স্থবশোভিতান্‌ ॥ 
ক্রমেশে হীয়মানাংশ্চ 
সরান্‌ কুর্ধযান্মনোরমান্‌ | 
গুটিকৃত মবণালাভি 
হারে সর্দান্‌ সমান্‌ সমান্‌। 
নীলমাণিক্যসংযুত্তণন্‌ 
পূর্বং হি পরিকল্পয়েৎ ॥ 
নীলৈষুক্কি শ্তথা সুক্তা 
নধ্যে সিদ্ধান্তিকীযুতাঃ। 


মুক্তাঃ পূর্ববং ক্রমেণ চ। 
কভ। বর্ণনরে। নাম 
দর্শনীয়ে! মনোহরঃ ॥ 
এত এব সরাহীন! 
ম্ণালাভিঃ স্ুসংহিতা ॥ 
আনাভি লক্থিতা তৃষ্ব! 
রহ্গসথত্র মিভীরিতা ॥” 
একাঁবলীর নায় ৫1৭ ও ৯ সংখানা 
সর অর্থাৎ প্রহর বা লতা গ্রন্থন করি- 
বেক। তাহার উপাস্তা স্বানে মনোহর 
নীলমাণিক্য সংযুক্ত করিবেক। পংক্তি- 
গুলি স্বর্ণময় মুণালিক। ছার সুশোভিন্ত 
করিবেক। সর বা লহরগুলি ক্রমে 
ছোট ও সুদবশ্য করা আবশ্যক। ইছার 
যতগুলি সর অর্থাৎ লহর থাকিবেক, 
সমন্তগুলিতে গুটিকাকৃতি মুণালিক! ও 
নীলম্‌ সকল সংযুক্ত বা গ্রথিত করিবেক। 
মধ্যে সিদ্ধান্তিক! অর্থাৎ “ধুকৃধুকী” যোগ" 
করিবেক। এক্প কণভুষার নাম নীল- 
লবনিকা । 
হরিগ্রণি ও লীলঘণির সংযোগে 
পূর্বোক্ত পরিপাটা ক্রমে বর্ণসর নামক্ক 
ক্ঠভূষ1 কৃত হইয়া] থাঁকে। এই বর্ণসর 
বা কণ্ী দেখিতে অতীব মনোহর। 
পূর্বোক্ত নীললবধনিকায় লহর না করিয়! 
যর্দি কেবল মৃণালিকার দ্বার সংহত 
অর্থাৎ “লপেট, গাথ!” হয়, তবে তাহা 
বর্ণসর নাম প্রাপ্ত হর । যে ফোন কষ্ঠ- 


€৩$ 


ভূষা! হউক, নাতি পর্ধ্যগ্তড লস্বত হইলে 
তাহ! ব্রদ্মন্ত্র নামে খাত হয়। 
সন্দিকা-. 
“নবভির্দশতির্বাপি 
স্থুলমুক্তাফলৈঃ কৃত।। 
কগপ্রমাণ্রচিতা 
সরিকাগলভূষণম্‌ ॥” 

৯ কি ১০টা বৃহৎ মুক্তার দ্বারা কণ্ঠপরি- 
মাণ অর্থাৎ গলার আটিয়! থাকে এনপ 
রিপমাঁণের মুক্তাহার সরিক! নামে খ্যাত। 

বন্ত্রসংকলি ক1-- 

“তন্ত! বহিশ্চ সংলগা! 

লঙ্বনী নীলনির্ষ্িতা । 
১* বজ্ত্রনংকলিকা শুভ1।” 
সেই সরিকার বহির্ভাগে লীলকাস্ত 
নির্মিত লক্বনী অর্থাৎ “থোপ্ন1” সংযো- 
জিত থাকিলে তাহাকে বজ্রনৎকলিক। 

বলা যায়। 


উরোভূষণ । 


[ পর্ক ও বন্ধুক।] 
পদক-_ 
£নুবর্ণোপরিবিন্যস্ত- 
রত্বরধজিসমন্ধিতম্‌। 
হরিগ্মাণিক্য নীলেন ॥ 
মধ্যদেশ নিবিষ্টেস 
যনিনা পরিশোভিভম্‌। 
পদ্দকং রুচিরং রম্যং 
বক্ষঃস্থলবিভূষণম্‌ ॥৮ 
হুবণের পত্রাঞ্কতি আক্কৃতি প্রস্তত 


বঙ্গদর্শন 


(চৈ 


করিয়া! তাছাঁতে নানা রত্বের কাকবণর্য্য 
করিবেক। হরিস্বর্ণঃ রক্তবর্ণ ও নীলবর্ধ 
মণির দ্বারা প্রান্ত ভাগ সমস্ত চিত্রিত 
করিবেক শুবং মধ্যে কোন এক উজ্জ্বল 


মণি সন্নিবিষ্ট করিবেক। এক্প বক্ষ2- 
স্থল ভূষণে নাম পদক এবং উহা 
দেখিতে রমণীয়। 
বন্ধুক-- 
“নানারত্ববিচিত্রঞ্চ 
মধ্যনায়কপংহুতম্‌। 
হুরত্বৈলম্বিতং রম্যং 
পর্দকং বন্ধুরং বিছুঃ॥৮ 
উক্ত পদক যদ্দিলম্থিত অর্থাৎ বতন 


রজ্জুর দ্বারা বক্ষে ঝুলাইবার উপদুক্ত ভয়, 
তবে তাহার নাম বন্ধক । এই ছুই 
প্রকাব পদক প্রায় আ্্রীপুরুষ উভয় কঈীতিব 
ধাবণীয়। 


বাহুতুষণ । 


[ কেযুব--অঙ্গদ--পঞ্চক1--কট ক-_. 
বলয--কম্কণ ] 
কেয়ুব__ 
“নিংহৰজ,সমাকারং 
নানারত্ববিচিত্রিতম্‌। 
সুনথন্রৈর্বনৈ্ক্তং 
কেয়ুরং রাহুভূষণম্‌ ॥” 
রত্ববিচিত্রিত সিংহমুখাককৃতি লম্বন- 
যুক্ত বাহুভূষণেব নাম কেয়ুর। কনুয়ের 
উপরিভাগে যে তাবিজ” ও “বাজু” 
পরিধান করে তাহাই পুর্বকালেৰ 
কেয়ুব। ইছার হিশৃস্থানী নাম “ৰা 
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বট”। ও “বাভ্বন্দ+ | “থোপ্না” 
খাকিলে তাহা অঙ্গদ নামে উক্ত হয়। 
এই অঙ্গন আর এখনকার “বাঘৃষুণ্ে।” 
অনস্ত প্রায় সমান। পূর্বে ইহার গাত্রে 
মুক্তা জড়িত করণ হইত । যথা-- 
“স্থবর্ণমণিবিস্তস্ত 
মুক্তাজীলকমঙগদম্‌।” 
পঞ্চ ক” 
«“পঞ্চকা প্রতি সংযুক্ধং 
বাহুসন্ধিবিভূষণম 17? 
স্তন দ্বতন্ব এক একটী বতু বা 
গুলিক সংযুক্ত কবিযা গাঁখিলে ভাহ! 
পঞ্চকা আখ্যা প্রাঞ্চ হয়। ইহা বাঁছ- 
সন্ধি বা কবসন্ধিব আভবণ । উহাঁর তিন্দু- 
স্থানীয় নাম “পৌচী” আব বাঙ্গালা নাম 
পপ্পোইচ1৮ 1 
কটক--. 
“্বর্ণেপবি বিন্যস্ত 
নানাবতুবিবাজিতন। 
হস্তস্ত কটকং বমাং 
শ্বগ্রীভাপরিশোভিতম ॥” 
স্ুবর্ণময মৃণাঁলাকৃতিব উপব নাঁনা রত 
খচিত কবিলে তাহা কটক নাঁমে উক্ত 
হয়। ইহা অতিস্ুবম্য ও প্রভ! পর্ধি- 
শোভিত অর্থাৎ “ঝকঝকে” । এইরূপ 
অলঙ্কাব এক্ষণে “ডায়মন্‌ কাট” বলয় 
নামে ব্যবহৃত হইতেছে । 
অঙ্গন ও বলয়-- 
“দিংহবজ,সমাকারো 
তবর্থরত্ববিনির্মিতৌ। 
সুক্তানুস্মকনংযুক্ধো 


বত্বান্বস্থার। 


১৫ 


মীলমাপিকালগ্বনো ॥ 
কঞ্ুকে। কীলকে। কার্ষে)) 
ভুজভূষণকৌ। বরো । 
নামতো! বাহুবলয়ো 
পুংসিত! বঙ্গদাভিধো ॥১, 
সোণার “বাঘ্‌মুখো+” বলয়, তদগাত্রে 
মুক্তা জডিত, নীলমের লম্বন এবং 
কীলিত অর্থাৎ “খিল ওয়াল” এই শ্রেষ্ঠ 
বহুভূষণ স্ত্রীহস্তে বলয়, আর পুরুষের 
হত্তে অগদ নামে ব্যবস্ৃত হইযা থাকে । 
টিভি 
“কাঞ্চনীভিঃ শলাকাভিঃ 
স্থশুক্প্াভির্বি নির্মিত । 
মণিবন্ধ মিতা দুর্ধং 
বলয়ৈবহিতঃ ক্রমাৎ ॥ 
প্রাদেশম। একং দৈর্ধ্যং 
বিস্তারে বাহুবেধনম্‌। 
দ্বিধা বিভজ্য কর্তব্যং 
গ্রথিতং কীলকেন তু ॥ 
অতীৰ রমণীয়ং তৎ 
চুড়যিতাভিবীয়তে ॥% 
স্ক্স-্বণ-শলাকাব দ্বারা নির্শিত, 
প্রাদেশ পারমাণ দীর্ঘ, বাহুর পক্ষিমাণ 
বিস্তাব, ছুই থাকে বিভক্ত, কীলক হবার! 
গ্রথিত অর্থাৎ আবদ্ধ, এই সুন্দর বাু- 
ভূষণের নাম চুড় এবং ইহা বলয়ের 
উপরে পরিতে হয়। এই চড় এক্ষণে 
অনেক প্রকার হুইয় দ্াড়াইয়াছে। 
অদ্ধচুড়-_ 
“অনেনৈব প্রকারেণ 
তদর্থেন বিনির্দিতম্। 


হি 


অর্ধচূড়মিতি খ্যাতং 
সত্রীণাং প্রিয়তমং সদ1 ॥* 

এ প্রকার সোথার তারের দ্বাব! 
উহার অর্ধেক পরিমাণে নির্মিত হইলে 
ভাহা অর্ধচুড় নাষে খ্যাত হয় এবং ইহা 
স্রীলোকের! সর্বদাই ভাল বাসে। এত- 
তন্ন কষ্কণ, বলয়, পারিহান্ত এ আবাপ 
নামক কর-ভূষণ ছিল। এক্ষণে তদ- 
পেক্ষা অনেক অধিক প্রকার কর-ভূষ- 
ণের স্থষ্টি হইয়াছে। 


অঙ্গুরীয় বা অঙ্গুলী-ভুষণ | 


[দ্বিছীরক--ব্--রবিমণ্ডল--নন্দ্া- 
ধর্ত-নবরত্্, ব্রজবেষ্টিত__ত্রিহীরক-. 
গুক্তি-মুদ্রিকা-মঙ্গুলী-মুদ্ড্ি কুদ্রা-- 
সুপ্্িকা ] 

দ্বিহীরক--- 
"বজ্র দ্বিতীয় মধ্যস্থং 
হরিন্যাণিক্য নীলকম্। 
দ্বিহীরকমিতি খ্যাত 
মনুলীয়কমুত্তমম্‌ ॥” 

অনেক প্রকার অঙ্গুরীয় আছে, 
তশ্ধ্যে দ্বিহীরক নামক অস্ুরীয়ের লক্ষণ 
এই যে, ছুই দিকে ছুই খানি হীরা, মধ্যে 
হরিণাণি বা নীলমণি। এই ছ্বিহীরক 
অন্গুরীয়ক অতি উত্তম। 

বনজ - 
পত্রিকোণবিনিবিষ্টশ্চ 
পবিভিঃ পরিশোভিতম্। 
মধো রত্ুসমাযুক্তং 
অস্তে বস্রমিতীরিতম্্‌।" 


ব্ধনন্পল । 


€ চৈহর 


ভ্রিকোপাকার, মধ্যভাগে হীরক, পার 
গ্রয়ে অষ্তান্ত রহ। এইরূপ অনুরীয়ের 
নাম বশ্র। 
প্রহমণ্ডল--, 
পবৃদ্ধাকারৈবিনিদি: 
কুলিশৈরপিবেছ্িতম্‌ । 
মধ্যে চ মণিন] যুগ 
ন্নবিমগুলমীরিত্তম্‌ ॥” 
গোলাকার, চারিদিকে হীরকখণ্ডে 
খচিচ,মধ্যভাগে মশি,-একপ অস্থরীয়ের 
নাম রবিমগ্ডল। 
নন্দ্যাবর্ত-. 
“খআাবতচতুক্ষেপ 
ক্রমোন্নত নিবেশিভিঃ। 
বঙ্জমধ্যগমাণিক্যং 
নন্দ্যাবর্তাুলীয়কম্‌ 1” 
সরল, দীর্ঘ অথচ ক্রমোন্নত। এক্সপ 
চতুক্ষোণাকাঁর গঠনের মধ্যে বৃহৎ হাক 
বা মাণিকা থাকিলে তাহা নন্দ্যাবর্ত 
নামে খ্যাত হয়। 
নবগ্রহ বা নবরত্ব_- 
“মাণিক্যেন স্থুরঙ্গেন 
মৌক্তিকেন স্থশোতিনা। 
প্রবালেনাপি রমন 
তথা মরকতেন চ॥ 
পুস্পরাগেন বঙ্জে ণ 
নীলেন পরিশোভিন1। 
গোমেদকেন রতন 
বৈদুর্য্যেনাভিনিম্মিতম্‌ ॥ 
রঙৈর্নবগ্রহচ্ছায়ৈর্নবভিঃ 
পরিকল্পিতম্‌। 
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লবগ্রহমিতি খ্যাত- 
মঙ্গুলীয় কমুত্তমম্‌ ॥ 
সুরাগ মাণিকা, সুন্দর মুক্ত1, রম্ণীয় 


প্রবান্ন, সুক্ধর মরকত, শোভাম্বিত পুষ্প- 


বাগ, হীরক, ইঞ্জীনীল ও বৈদূঘ্য--নব- 
গ্রহের এই নববস্বের হ্বাবা মনোহবরূপে 
নিশ্মিত অস্কবীয়ক নবগ্রহ নামে খ্যাত। 
এই অস্তুরীয়ক অতি উত্তম । 
বজজবেষ্টিত।-__ 
“অস্গুলিবেষ্টকং বজৈ- 
বেষ্টিতং বজবেষিতম | 
অন্য বতত্বৈশ্চ যদ্যেব 
তদ্বদ্বেষ্টক মুচাক্ছে 1” 
হীবকের বেষ্টিত বেষ্টক ( বেড) বজু 
বেষ্টক এবং অনা বেক দ্বাবা বেষ্টিত 
হইলে সেই সেই বত্রেব নামান্ুবপ বেপ্টিত 
নাম প্রাপ্ত হইবে । অর্থাৎ মুক্তাবেষ্টিত, 
পদ্মবাগবেষ্টিত ইত্যাদি । 
ত্রিহীরক-__ 
“হীবয়োরুভয়োর্মপ্যে 
কালিত" হীবমুত্তমম্‌ | 
'ত্রিহীবকমিতি খ্যাত. 
মঙ্ত্ুলীয়কমুত্তমম্‌।” 
ছুট পার্খে ছুধানি ছোট হীবা ও মধ্যে 
একথানি উত্তম বড় হীবা যদি কালিত 
করিয়া অর্থাৎ তাঁবের দ্বাব! বন্ধন কবিয়া 
অঙ্গুরীয়ক প্রস্তুত করা হয়, তবে ভাহাঁৰ 
নাম ত্রিহীরক। ইহা! অতি উত্তম। 
শুক্তি মুগ্রিকা-_ 
“িভু,নাগক্কণাঁকাবং 
বছবদ্ববিভূষিতম্‌। 


বর্তালস্কার। 


€৩৭ 


অঙ্গুলীবলয়ে বজৈ- 
বেছিতে শুক্তি-মুদ্রিকা 1৮ 
যাহা ফণিকণাব আকারে গঠিত ও 
বহুবন্ধে বিভূষিত এবং যাহাব বলয়ভাগ 
হীরকে বোষ্টত, তাদৃর্শ অঙ্গুরীয়ের নাম 
শুক্তি-মুদ্রিক1। 
মুদ্রা, মুদ্রিকা, অঙ্গুলিমুদ্রা-_ 
“সাক্ষবাইঙ্গুলিমুক্ান্তাৎ |” 
পেই সেই প্রকারে অন্গুরী যদি 
অক্ষরবুক্ত অর্থাৎ ন্ন্মখোদিত হয, তবে 
তাহাব তিন নাম। মুদ্রা, মুদ্রিক! ও 
অঙ্গুলি মুদ্বা । 
“্আন্যৈশ্চ বিবিধৈ?ত্ৈঃ 
সন্নিবেশ বিশেষতঃ । 
নানারূপাভিধানৈশ্চ কল্লিতা 
মুড্িকাঁঃ শুভাঃ ॥৮ 
অন্যান্য বিবিধ রত্বের দ্বাৰা! বিশেষ 
বিশেষ সন্নিবেশ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
সাজান বা গঠনের দ্বাব নান] প্রকাবের 
ও নানা নামেব মুদ্রিক নিম্মিত হুইয় 
থাকে। 
কটিভূষণ। 
[কাঞ্চী_-মেখল?-_রসনা-কলাপ-: 
কাঞ্চাদাম--শৃঙ্খল ] 
কাঞ্ধী-- 
“ একযাষ্ট ভবেত কাঞ্ধী-- 1৮ 
এক “লহব” হারাক্কৃতি অথবা রজ্জুর 
আকৃতি কটিভূষণের নাম কাঞ্চী। এক্ষণে 
ইহা “গ্রোট” নামে খ্যাত। 
মেখলা-- ৮ 
“মেখলাতৃষ্ট যষ্টিকা |” 


টি উর 
আট লহর কার্ধীর না মেখলা। 


এখনকার প্চন্ত্রুহায়” আর পূর্ব্বকালের 
“মেখল।” প্রায় একাকার । 


রসনা 
“রসন। যোড়শ ছ্েয়া |”? 


১৬ লহর হইলে তাহার নাম রসনা । 


কলাপ-- 
“কলাপঃ পঞ্চবিংশকঃ 1৮ 

২৫ লহর হইলে রুলাপ আখ্য। প্রাপ্ত 

হয়। ২৫ লহরের চন্দ্রহার ব্যবহার কর! 


এক্ষণকাঁর রমণীর দুঃনাধ্য। 
কাঞ্ধীদাষ__ 


প্চতুরজুলবিস্তারং জঘনীভোগবেষ্টিতম্‌ । 
সৌবর্ণরভুরচিতা পে * লম্বনৈযুতিম্‌॥ 
হেমঘর্থরঘণ্টাভির্নির্মিতং রবসংযুতম্‌। 
কাঞ্ধীদামেতি বিখ্যাতং কটিভৃষণমুত্তমম্‌ ॥৮ 

৪ অঙ্গুল বিস্তৃত, সুবর্ণ ও অন্যান্য 
রত্বের স্বারা নিশ্মিত, লম্বনযুক্ত, স্বর্ণ 
ঘণ্টিকাঘুক্ত, শব্দায়মান ও জঘনদ্বরেখ 
বেষ্টনকারী, এরূপ কটিভূষণের নাম 
কাঞ্ধীদাম । ইহ! এক্ষণে বালক বালিকার 
ব্যবহ্থাধ্য “কো ময়পান্টা” নাম প্রাপ্ত হই- 
য়াছে। 
শৃঙ্খল--_ 

“পুস্কট্যাং শৃঙ্খলং-_--” 
পুরুষের কটিভূষণের নাম শৃঙ্খল । 


ইহার গঠনও প্রংয় শৃঙ্খল অর্থাৎ "শিক- 
লীর* ন্যায়। 


"বঙ্গদর্শন । 


€চৈত্ত 
পাদভূষণ | 
পাদচুড়-_ 
“হম্তচ্ড়কব % * 
জজ্ঘাঁকাগু প্রশ্থাগকৌ। 


নানারাত্বিশ্চ রচিতৌ 
বিখ্যাতো পাদচুড়কৌ ॥” 
হস্তচুড়ের ন্যায় কাঞ্চনী শলাকাৰ 
হবার নির্মিত, জঙ্ঘাদত্ডের পরিমাপাঙ্গু- 
রূপ পরিমাণবিশিষ্ট, নানারত্বে খচিত, 
এরূপ পদভূষণ পাদছুড় নামে খ্যান ॥ 


পাদ্কটক-- 
শল্ুবর্ণরচিতৌ কাধ্যো 
ব্রিভাগৌ কতথগুনৌ। 
সন্ধিদেশেষু সংগ্রিষ্টো 
কীলকেন চ কীলিতৌ ॥ 
চতুরত্রৌ ষড়ঝৌ বা 
তথাষ্টাতৌ চ কারয়েৎ। 
সৌবরৈবৃদ্ধি দৈরম্যৈঃ 
পঙক্তিস্থৈর্বা বিরাজিতো ॥ 
শ্ক্ষৌ বা কুঞ্চিসংঘুক্তো 
নাদবস্তাবথাপি বা1 
রতৈর্বা বিবিধৈযু-ক্কৌ 
কটকো পাদভূষণৌ 1” 
সুবর্ণরচিত, ভাগত্রয়যুক্ত অর্থাৎ “তে-- 
থাক1” অথচ খণ্ডিত । সন্ধিস্থান ক্লক 
স্বারা আবদ্ধ, চতুক্ষোগ ষট্কোণ অথবা 
আট. কোণ, অর্থাৎ “আট্পোলে” অথব! 
স্বর্ণ বুদ্বদের পঙ-ক্তি সমূহ দ্বারা স্থুশো- 
ভিত, ক্ষুদ্র কষুপ্রে শবকারী হুন্দর নুদৃষ্থ 
কুঞ্চিকাযুক্ত,--এরূপ পাদ্দাভরণের নাম. 
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পাদদকটক। হিন্দুস্থানে ইহা «এপৈজন্*ঃ 
ও বঙ্গদেশে “পাইজোর” নামে বিখ্যাত । 
পাঁদপদ্ম__ 
“ত্রিপঞ্চশৃঙ্খলাযুক্তৌ 
লানারত্বশতৈত কতো।। 
কীলক1 ইব সন্গিতে 
পাদপদ্মাধিতীরিতৌ |” 
৩।৫টা শৃঙ্খলযুক্ত (মস্রলিতে বাধিবার 
জন্য) বহুবিধ বছুরত্বের দ্বার গঠিত, কীল- 
কের ন্যান সন্ধিত- এপ পদভূষণের 
নাম পাদপদ্ু। ইহা এক্ষণে “চরণচাপ* 
ও “চরণপদ্ু* নামে বিখ্যাত । 
কি্কিণী-- 
“কিক্ছিণ্যঃ স্বর্ণরচিতা- 
গুণাগুন্ফিতবিগ্রহ!£ | 
নাদবত্যঃ স্রম্যান্তাঃ 
পাঁদঘর্থরিকাভিধাঁঃ ॥+ 
তর্ণের ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সকল সুত্রের 
ঘার! গ্রথিত, এরূপ শব্বায়মান পদাঁল- 
স্কারের নাম কিন্কিণী ও পাদধঘর্থরিক! 
' অর্থাৎ, পায়ের “ঘাঘ্রা' ও “ঘুংঘুর” 
নামে খ্যাত । 
পাদকণ্টক-_ 
“তারদৃগ্পসমাঁকাব! 
নাশারত্বৈধিনিষ্ষিতাঃ। 


রত্বালস্কায়। 


ধ্বনি হীনাঃ সশোভাঢাঃ 
কণ্টকাঃ পরিকীর্তিতাঃ 1৮. 
ঠিক সেইরূপ আকারের রত্বনির্দিত 
ঘুংঘুর যদি ধবনিবর্জিত হয়, তাহা হইলে 
তাঁহাকে পাদকণ্টক বলা যায়। 
মুদ্রিকা-_ 
“আয়তাশ্চ স্থার ক্াঁ্চ 
কণ্টক! রত্বনির্ষ্িতাঃ । 
দুলাশ্চ ধ্বনিসংযুক্তাঃ 
কথিত! মুদ্রিক। বরাঃ ॥” 
আয়ত ও সুরক্ত'রত্বনিশ্মিত কণ্টক যদি 
মোটা ও'শব্ষকাঁরী হয়, তবে তাহাকে 
মুদ্রিকা নাম দেওয়া যায়। এক্ষণকার 
“কড়াইদ্ার মল; আর এই মুদ্রিকা প্রার 
তুল্য কার্ধ্যকারী |» 
এই সকল অলগ্কারের মধ্যে গ্রায় 
সমস্তই'স্ত্রীলোকের ব্যবহার্ধ্য বটে ; কিস্ত 
হিন্দস্থানী পুরুষদিগকেও এই সকলের 
কোন কোনটটীকে কিঞ্চিৎ বিকৃত করিয়া] 
ধারণ করিতে দেখা যাঁয়। পুরুষের জন্য 
শেখর, মুকুল, শিরকেষ্টন, (শির পেঁচ) 
এবং কিরীট ও মুকুট--এই কএক 'প্রকাঁর 
শিপোভূষণ নির্দিষ্ট আছে মাত্র। 


প্ররামদাঁস সেন 1, 


পদে সুবর্ণ কি অন্য কোন রত্ু ধারণ করিতে নাউ, এ মংস্কার কেবল দাক্ষিণীত্যবাসীদিগের নাই । 
অদ্যাপি মাড়বারিরা নিয়ে স্বর্ণা নরর্মত পাদভ্যণ ধারণ করিষা থাকে এবং ভাহাতে হীরকাদি বিনন্তয 
করিতে সংকুচিত হয় না এই মানোসোলান রচয়িতা সোমরাজ একজন দাক্ষিণাভ্যবাসী রাজ।। 
সেই জন্যই তিনি স্বর্ণা দিও পদ ভরণ রচনা করিতে বলিয়াছেন। 


দেবী চেধ্রাণী । 
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দশম পরিচ্ছেদ 1 


যে বুড়া মরিয়াঁছে, তাহাঁব পরিচয় 
প্রফুল্ল কিছুই পায় নাই, সুতবাং প্রফুল্ল 
কিছুই বুঝিতে পারে নাই যে, সে এত 
ধন কোথায় পাইল। কিন্তু আমব! 
তাহার পরিচয় জানি । এস্থলে সে বুড়ার 
কিছু পরিচয় দিতে হইল । 

বুডার নাম ক্ৃষ্গোবিন্দ দাস। কৃষ্ণ 
গোবিন্দ কায়স্থেব সন্তান। সে সচ্ছন্দে 
দিনপাত কবিত, কিন্তু অনেক বয়সে 
একটা স্থন্দরী বৈষ্ণবীর হাতে পভিমা, 
রসকলি ও খঞ্জনীতে চিত্ত বিক্রীত 
বিয়া, ভেক লইয়া বৈষ্ণবীব সঙ্গে শ্রী- 
বন্বাবন প্রযাণ কবিল। এখন শ্রীবৃন্দাবন 
গিয়া কৃষ্ণগোবিন্দের বৈষ্ণবী ঠাকুবাণী, 
সেখানকার বৈষ্ণবন্দিগেব মধুব জয়দেব 
গীতি, শ্রীমপ্ভাগবতে পাগ্ডিত্য, আর নধব 
গড়ন দেখিয়!* ততৎ্পাদপদ্মনিকৰ সেবন 
পূর্বক পুণ্য সঞ্চয়ে মন দিল 1--.দখিয় 
কৃষ্ণচগোবিন্দ বন্দাবন পবিতাগ কবিবা 
বৈষ্ণবী লইয়া বাঙ্গালা ফিবিয়া আসি- 
লেন। বৃষ্ণগোবিন্দ তখন গবিব ; বিষষ 
কর্মের অন্বেষণে মুশিদাবাদে গিয়া উপ- 
স্থিত হইলেন। রুষ্ণগোবিন্দের চাকরি 
যুটিল। কিন্ত তাহার বৈষ্বী যে বড় 


লুশ্দবী, নবাব মহাল সে সন্বাদ পৌছিল । 
একজন হাবসী থোজা বৈচ্থবীকে বেগম 
করিবাব অভিপ্রায়ে তাহার নিকেতনে 
যাতায়াত কবিতে লাগিল। বৈষ্বী 
লোভে পভিয়া বাজি হইল। আবাব 
বেগোছ দেখিযাঁ, কৃষ্ণগেবিন্ন বাবাজি, 
বেষ্চবী লইয! দেখান হইতে পলায়ন 
কবিলেন। কিন্ত কোথায় যান? কৃষ 
গোবিন্দ মনে কবিলেন, এ অমূল্য ধন 
লইয়। লোকালয়ে বাস অন্ুচিত। কে 
কোন্‌ দিনে কাড়িযা লইবে। তখন 
বাবাজি বৈষ্ঞবীকে পদ্নাপার লয়! 
আসিষা একটা নিভৃত স্থান অন্বেষণ 
কবিতে লাগিলেন। পর্যটন করিতে 
করিতে এই ভগ্ন অট্রালিকায় আসির! 
উপাস্থত হইল । দেখিল, লোকের চক্ষু 
হইতে তাব অমূল্য বু লুকাইয়া বাখি- 
বার স্থান বটে । এখানে যম ভিন্ন আব 
কাহাবও সন্ধান রাখিবাষ সন্তাধনা নাই। 
অতএব তাহাব1 সেহথানে বহিল। বাবাজি 
সপ্তাহে সপ্তাহে, হাটে গিয়া বাজার 
কবিয়া আনেন। বৈষ্ণবীকে কোথাও 
বাহিৰ হইতে দেন ন1। 

একদিন কষ্চগোঁখিন? একটা নীচের 


১২৮৯) 


ঘরে চুল কাটিতেছিল--মাঁটি খুঁড়িতে 
খুঁড়িতে একটা সেকেলে-তখনকার 
পক্ষেও সেকেলে, মোহর পাওয়া গেল। 
কৃষ্ণগোবিন্দ সেখানে আরও খুড়িল। 
এক ভাড় টাকা পাইল। 

এই টাকাগুলি না পাইলে কৃষ্ঃ" 
গোবিনের দিন চলা ভার হইভ। এক্ষণে 
সচ্ছন্দে দিনপাত হইতে লাগিল। কিন্তু 
কষ্ণগোবিন্দের এক নূতন জালা হুইল। 
টকা পাইয়! তাহার স্মবণ হইল যে, এই 
রকম পুরাতন বাড়ীতে অনেকে অনেক 
ধন মার্টির ভিতর পাইধাছে। কৃষ্ণ, 
গোবিন্দের দৃঢ় বিশ্বাস হইল, এখানে 
আঁবও টাকা আছে। সেই অবধি কৃষ্ত- 
গোবিন্দ অন্ুুদিন প্রোথিত ধনের সন্ধান 
করিতে লাগিল। খঁজিতে খঁজিতে 
অনেক শ্ুরঙ্গ, মাটির নীচে অনেক চোঁব- 
কুঠারি বাছিব হুইল । কৃষ্ণগোবিন্দ 
বাতিকগ্রস্তের ন্যায় সেই সকল স্থানে 
অনুসন্ধান কবিতে লাগিল, কিন্তু কিছু 
পাইল না। এক বৎ্সব এইরূপ ঘুরিয়! 
ঘুবিয়া কৃষ্ণগোবিন্ন কিছু শান্ত হইল। কিন্ত 
থাঁপি মধ্যে মধ্যে নীচের চোঁরকুঠারিতে 
গিয়া সন্ধান কবিত। একদিন দেখিল 
এক অন্ধকার ঘরে, এক কোণে একট! 
কি চকচক কবিতেছে। দৌড়িয়া গির! 
তাহ! তুলিল--দেখিল মোহব ! ই'ছুরে 
মাটি ভুলিয়াছিল, সেই মাটির লক্ষে উহা! 
উঠিয়াছিল। 

কষ্ঠগোবিন্দ তখন কিছু করিল না, 
হাটবারের অপেক্ষা! করিতে লাগিল। 


দেবী চৌধুবাণী । 


৫৪৯ 


এবার হাটবাঁবে বৈষ্ঞবীকে বলিল যে, 
আমাব বড় অন্থথ করিয়াছে, তুমি হাট 
করিতে যাও। বৈষ্ণবী সকালে হাট 
করিতে গেল। বাবাজি বুঝিলেন, 
বৈষবী এক দিন ছুটি পাইয়াছে, শীপ্র 
ফিরিবে না। কৃষ্ণচগোবিন্দ সেই অবশ 
কাশে সেই কোণ খুঁডিত লাগিল। 
সেখানে বার ঘড়া ধন বাহির হইপ। 
পূর্বকালে উত্তরবাঙ্গালায়ঃ নীলধবজ- 
বংশীর প্রবল পরাক্রাস্ত রাজগণ বাজ্য 
করিতেন। স্তবে বংশের শেষ রাঁজা 
নীলাম্বব দেব। নীলান্বরের অনেক 
রাজধানী ছিল--অনেক নগরে অনেক 
্লাজভবন ছিল। এই,একটি রাজভবন। 
এখানে বৎসরে ছুই এক সপ্তাহ বাস 
কবিতেন। গোড়ের বাদশাহ একদ। 
উত্তব বাঙ্গাল জম্ম কবিবার ইচ্ছায় নীলা 
সবের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন । 
নীলাম্বর বিখেচনা করিলেন যে, কি 
জানি যদি পাঠানেব। রাজধানী আক্রমণ 
করিয়া] অধিকাৰ করে, তবে পৃব্বপুক- 
দিগেব সঞ্চিত ধনগাঁশি তাহাদের হস্তগত 
হইবে। আগে সাবধান হওয়া ভাল। 
এই বিবেচন। করিয়। যুদ্ধের পূর্থেে নীলা- 
স্বর অতি সঙ্গোপনে রাজভ।ওার হইবে 
ধন সকল এই থানে আনিলেন । স্বহকে 
তাহা মাটিতে পুতিয়! বাখিলেন। আব 
কেহ জানিল ন1 যে €কোথায় ধন রহিল, 
যুদ্ধে নীলাম্বর বন্দী হইলেন। পাঠান 
সেনাপতি তাহাকে গৌড়ে চালান 
কবিা। তাব পর আর তাহাকে মন্নষ) 


৪৯২ খজনর্শন। ( চৈচ্জ 
লোকে কেহ দেখে নাই । তাঁহার অতএব ওক দিন তাঁহারা জন কঙ্ক 
শেষকি হইল কেহ জানে না। তিনি ভুটিয়া সেখানে ডাকাইত্ডি করিতে 


আব কধন দেশে ফেরেন নাই । সেই 
অবধি তাহার ধনরাশি সেই খানে 
পৌতা বহিল। সেই ধনরাশি কৃষ্- 
গোবিন্দ পাইল, ক্গার পর প্রফুল্প পাইল। 
কার ধন কে খায়। 

কষ্ণগোবিন্দ ঘড়াগুলি সাবপানে 
পুতিয়া রাখিল। বৈষ্ণবীকে একদিনের 
তরে এ ধনের কথ। কিছু জানিতে দিল 
না। কৃষ্ণগোবিন্দ অতিশয় কৃপণ, ইহা 
হইতে একটি মোহব লইয়াঁও কথনও 
খবচ করিল নাঁ। এধন গায়ের রক্তের 
মত বোধ কবিত। সেই ভীড়ের 
টাকাঁতেই কাধরেশে দিন চালাইতে 
লাগিল। 

তার পর, বড় ভাঁকাঁইতের ভয় হইল। 
বাবাজী হাট হইতে নিত্য ডাঁকাতের 
গল্প শুনিয়া আসিত; আরও দেখিত 
যে,এই বনে ডাকাঁতেব মত লোক 
সর্ব ক্ষণ যার ; বোধ হয় এ বনে ডাঁকত- 
দের একট! আড্ডা থাকিবে। সে 
কথা বান্ভবিক সত্য। ডাঁকাতেরাও 
দেখিত যে, টৈনাগী সপ্তাহে সপ্তাহে 
বন হইতে হাটে যায়, হাট করিয়া বনে 
প্রবেশ করে । ডাকাতের! সন্ধান লইতে 
লাগিল। ভাঙ্কা বাড়ী দেখিয়। গেল। 
জানিল যে, এই খানে বৈষ্ঞব বৈষ্ণবী 
বাস করে, কিছু কার্গ কর্ম করেনা, 
অথচ সচ্ছন্দে দিনপাত করে। বুঝিল 
ইহাদের কিছু আছে।' 


আসিল। ভাড়ের টাকা গুলি লুটিয়? 
লইল। তার পর “আর কি আছে 
দে)” বলিয়া কষ্চগোধিন্দকে বাধিক। 


মশাল দিয়া পোড়াইতে লাগিল | ' কৃষঃ- 
গোবিন্দ কিছুই দিল না বরং অনুনয় 
বিনয় করিয়া বলিল, “আমার আর 
কিছুই নাই। মারিয়া ফেল,--ফেল, 
কিন্ত আর কিছু পাইবে না! বরং 
আমায় ছাড়িয়া দিলে কিছু পাইবে। 
আমার টাকা আছে সত্য, কিন্তু টাকা 
এখানে নাঁই। আমি মুশিদাবাদে 
চাকরি করিতাম, শেঠেব বাড়ী আমার 
টাকা গচ্ছিত আছে। বছর বছর ৫ 
থানে গিয়া আমি সুর্দ নিয়া আসি। 
আমি স্বীকার করিতেছি যে, যখন আমি 
সুদ আনিব, তোমরা আসিলে তোমা- 
দের কিছু দিব। সব দিব না। সব 
যদি নাও, তবে আমি এ দেশ থেকে 
পালাইব; আর পাইবে না। আরফা 
ইচ্ছাক্রমে দ্বিব, তাহা যদ্দি লইর1 সস্তষ্ট 
হও, তবে বছর বছর আসিও, বছর বছর 
দিব।” 

ডাকাতের! দেখিল এ বন্াবন্ত মন্দ 
নয়। আপাততঃ আর কিছু ত পাওয়া 
যাঁর না--তাহার। স্বীকৃত হই] বুড়াকে 


ছাড়িয়া দিল। বুড়া একট দিন 
অবধারিত করিয়! দিল। ডাকাইতের। 
চলিয়া গেল। 


বুড়া, ছুহু চারি দিন কায়ক্রেশে 


১২৯৮ ) 


কাটাইক্সা শেয়ে ঘড়া হইতে কিছু 
মোহর বাহির করিয়। একটা ভাঙ। 
ছাড়িতে পুরিয় তাহাতে কাদা মাথা 
ইয়ণ বৈষ্ঞবীকে দেখাইল, বলিল, “কৃষ্ণ 
দয়া করিরাছেন, আবার কিছু পাই- 
যাছি ৮ তাহা খবচ করিয়] দিন 
চালাইতে লাগিল । ডাকাতের” অব- 


ধারিত তারিখে আদিলে তাহাদের কিছু * 


দিল। 

এবরূপে ছুই চাবি বৎসর গেল। ভাকা- 
তের! তাহাকে বিশ্বাস করিতে লাগিল। 
সেও ডাকাত দ্দিগকে বিশ্বান করিতে 
লাগিল। এমন কি কোন ডাকাতের 
ঘরে খাবার না থাকিলে, সে আসিয়া 
কষ্চগোবিন্দের কখছে টাকাটা দিকেটা 
ধার লইর! যাইত। ডাকাতের পাধা 


দেবী চৌধুরাণী। 


৫৪৩ 


হইলেই খণ পরিশোধ করিত--কেন ন! 
নহিলে আবার চাহিলে পাইবে ন1। 
এইরূপ করিতে করিতে কৃষ্জগোবিন্দ 
তাহাদের দলের মহাজন ঈাড়াইয়। 
গেল। শেষে সে দলমধ্যে একজন গণ্য 
হইল। তাহাকে কোন ডাকাইতিতে 
যাইতে তইত নাঃ সে কেবল অসময়ে 
টাকা যোগাইত। তাহার আসল ফেরৎ 
পাইত, কিন্তু সুদ পাইত না। কিন্তু তৎ 
পরিবর্তে সকল ডাকাইতির লাভের এক 
অংশ পাইত। তাহাতেই তাহার দিন- 
পাত হইতে লাগিল ; রাজ! নীলাম্বরের 
ধন আর ছুঁইতে হইল ন11 সেই ডাঁকা- 
তের দূল--.আজ প্রকুল্লের সম্মুখে উপ- 
স্থিত । 


একাদশ পরিচ্ছেদ | 


ডাঁকাইতের! প্রফুল্লকে দেখিয়। বলিল 
“আ মোলো।! এটা কে? তুই এখানে 
কেন ? বুড়ো কোথায় %১? 

প্রফুল্ল সকল সাহস জম! করিয়! 
বলিল, “তিনি মরিরাছেন 1৮ 

আঃ এমন বুড়ো মরেছে,কে মারলে? 
আমর থাকিতে বুড়ো মরে £ 

প্র। তিনি আরবিকারে মরেছেন। 

ভা । কবে'জব হলো ? মিছে কথ! 
ভুই তাঁকে ধরিয়া! দিয়েছিস্‌। 


প্র। উঠনে তাকে গোর দিয়াছ্ছি-- 
গিয় একজন না হয় দেখিয়া) আইস । 

ছুই চারি জন ম্ডাকাত দেখিতে 
ছুটিল। অপরের! গ্রফুল্পকে ধমক চমক 
করিতে লাগিল। 

ডাকাইতের বলিতে লাগিল “তার 
বৈষ্ণবী কোথায় ? তুই কে?” 

প্র। বৈষ্বী, তার যা কিছু ছিল, 
তাঁহ! লইয়। পলাইয়াছে । 

ডা। আ মৌলো! এত বড় স্পর্ধা ॥ 


৫8৪ 


কোথা পালিয়েছে বলত? 


গ্র। তাজানিন]। 

ডা। তুই কে?তুই এখানে কেন€ 
প্র। আমি বাবাঞ্জির পু মেয়ে। 
ডা। পুষ্যি মেয়ে! কই বাবাজির ত 


পুষ্যি মুষ্যি ছিল না--কখন শুনি নাই। 

প্র। বৈষ্জবীর ভয়ে তিনি প্রকাশ 
কবিতেন ন1। আমাকে একঘব কুটুদ্বেব 
বাড়ী লুকিয়া রেখেছিলেন ? 

ডা। তা এখন বুৰি টাকা লুট্তে 
এসেছিস ( 

প্র। বামে শুনে এসেছি । 

ডা। তুই আবার ব্যামে শুন্লি 
কার কাছে? 

প্র। বৈষ্ঞবী হাটে গল্প করেছিল 
তাইতে শুনেছি । 

ডা। বটে?তুই এসে পেলিকি? 

প্র। কিছুনা । সব বৈষ্বী নিয়ে 
গেছে বলেছি ত। 

ডা। কেন, মুর্শিদাবাদের টাক1? 
স্লেকেপাষে? 

প্র। সেসব মিছ! কথা। 

প্রফুর জানে না কোন্‌ টাকার কথা 
হইতেছে, সুতরাং আন্দাজি আন্দাজি 
উত্তর দিতে লাগিল! কিন্তু বড় বুদ্ধির 
প্রাথধ্য ও সাঁহস। 

ডাকাইন্তেরা বলিল “মিছে কণা 
তুই কি আমাদের ফাকি দিতে চাদ্‌? 
আমর! যেকত বার টাক! ধার নিয়ে 
গিয়েছি |” 

প্র । স্েনিয়ে গিয়েছ ঘ্বরের টাক] । 


বন্ধবর্শন। 


( চৈজ্ধ 


ডা। সেকি? বুড়া আমাদের ফাকি 
দিত? তা, ঘবের টাঁকা সব বৈষ্ণবী 
মাগী লিয়ে গিয়েছে । আমরা আর ধার 
পাব না? | 


প্র। পাবেনাকেনৎ 

ড1। কোথ। পাইব” কে দিবে? 
গ্র। আমি দিব। 

ডাঁ। তুই? তুই কোথায় পাবি? 


তবে তুই বুডাব টাঁক1 পেষেছিস্‌। 

প্র। না, টাকা ফিছু পাই নাই। কিন্ত 
বুড়োর টাকাও বড ছিল না। তাব 
বিদ্য। ছিল, আমি সেই বিদ্যা পেয়েছি। 

ডা। বিদ্যাটাকি? 

প্র। তা ক্োমাদের বলবো কেন? 

ড|। বল্বিনে ? কেটে ফেলৰ। 

প্র। ফেল, ফেল। আমি যাব, 
কিন্তু তোমাদের টাক ধাব দিবে কে? 

ডা। আচ্ছা, নাই কাটলেম। বিদ- 
টা কি, শুন্বাব ক্ষতি কি? 

প্র। তোমরা কাবও সাক্ষাঙে বলবে 
না? 

ডা। নাস্বল। 

প্র। তিনি সোণ! তৈয়ার কবিতে 
জান্তেন। আমাঁকে তাই শিখিয়। গিয়া- 
ছেন । তোমাদের তাই তৈয়ার করিষা 
ধিতেন। 

ডা। 1 ছা বটে! বাবাজি বাজারে 
মোঁহব ভাঙ্গাইন গুনিয়াছি। তা বিদ্যাট! 
তুমি শিখিয়াছ মা? 

প্র। এক রকম শিখিয়াছি | আজ 
আঁবাঁর পরীক্ষা করিম্না দেখিয়াছি ;] 
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আমার হাতে সোণা হয়। 

ড। আমাদের শিখাইবে 

গ্র। তা যদি শেখ, তা আমার 
কাঁছে যেমন শিখিবে, আমাকে অমনি 
কাটিয়া ফেলিতে হইবে । এ বিদ্যা 
পরকে দিয়া আর বাঁচিতে নাই। তাও 
না হয়, আমি রাজি হইলাম; কিন্তু 
তোমাদের মধ্যে কাকে শিখাইৰ % এ 
বিদ্যা ছয় কাণ হইলে ফলে না। তাই 
এক জনকে বৈ আর শিখাইতে পারিব 
না--কাকে শিখাইব £ 

ডাকাইতেরা সকলেই বলিল “আ- 
মাকে! আমাকে! আমাকে! অ।- 
মকে 1” ডাকাইত মহলে বড় গোল 
বাঁধিয়া গেল। ঝগড়া হইতে লাগিল, 
মারামারির উপক্রম হইল । 

প্রফুল্ল বলিল, “বিবাদ বিষদ্বাদে কাজ 
নাই। এ মন্ত্র সকলের কোষ্ঠিতে ফলে 
না। বাবাজি বৈষ্ণবীকে এ বিদ্য। 
শিখা ইতেন, কিন্তু তার কোষ্ঠিতে মিলিল 
না। তাঁকে এ বিদ্যা না দেওয়তেই 
সে রাগ করিয়! টাক! কড়ি চুরি করিয়! 
পালাইয়া গেল। কাল তোঁমাদিগের 
কোণ্ী লইয়া আসিবে,আর একজন দৈবজ্ঞ 
লইয়।৷ আসিবে । আমি তাহাকে দিয়! 
বাছাই করাইব। 

ডাকাতের] মুখ চাঁওয। চয়ি করিতে 
লাগিল) কোনী ত কারও নাই। প্রফুল্ল 
বলিল, ণকোণ্ী নহিলে হইবে না। 
আমারও মৃত্যু হইবে, তোমাদের হাতেও 
ফলিবে না ।” 


দেবী চৌধুরাণী। 
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ভাবিয়া চিত্তিয়] ডাকাতের বলিল? 
“তা, মা, তোমার বিদ্যা তোমাতেই 
থাক । আমাদের টাকা পাইলেই হুইগ্ী। 
আমাদের বার্ধিক ট1 দেবে ত1?” 


প্র। দেব। 

ডা। আর শময়ে অসময়ে ধার 
ধোর ? 

গ্র। দেব। 


ডা। কোমর মালের ভাগ তোমা 
কে ঠিক আনিয়া দিব । 

প্র। আমি গাঁগ চাই না। আমার 
কুলাইবে। বাবাজির সাহস ছিল না। 
এতে ভূত প্রেতের দৌরাত্ম্য আছে, তাঁই 
তিনি কম পোণ! করিতেন। আমার 
সে ভয় নাই, আমি বেশী করিয়া সোপা 
করিব। আমি ভাগ নিব না। 

ডাকাতের ! (সকলে একত্রে) জয় 
হউক মায়ি! জয় হউক! সুদ নেবে না? 

প্র। না। 

ডাকাঁইতের! । জয় হউক মায়ি। 
আজ পরীক্ষা করিয়াছিলে? 

ই। য1 করিয়াছি, তাহ! তোমন্] 
লইয়া যাও। এই বলিয়া প্রফুল্ল যে শন 
স্বর্ণ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়ণ রাখিয়ছিলেন, 
তাহ! ভাকাইতদের দিলেন। 

পাইয়। ডাকাতের আহলাদে উন্মত্ত 
হইল। কেহ প্রফুল্লকে ভূমিষ্ঠ হইয়া 
প্রণাম করিল, কেহ “মার জয় হউক"? 
বলিয়া নাচিতে লাগিল । ফেহ বলিল, 
“আজ হইতে তুমি আামাদেয় মা, আমরা 
তোমার ছেলে।” পকলেই প্রফুল্লের 
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স্তব স্তরতি করিতে 'লাগিল। তারপর যে 
দৃন্না কথোপকথনের প্রধান ভার লইখা- 
ছিল, সে বলিল; “মা ! তুমি কোর 


থাকিবে? কোথায় তোঁযধর দেখা পাইব $* 


প্র। আমি এইখানেই থাকিব । 

ডাঁ। তুমি ছেলে মানুষ, একা এ 
বনের ভিতর ভাঙ্গা বাডীতে থাকিবে £ 

গ্রা। .তোমরা থাকিতে আমার ভয় 
কি? 

ডা। তা নিশ্চিন্ত থেকো মা 
ছমবা বেঁচে থাকিড়ে তোমার পায়ে 
কাটাও ফুট্বে না। 

এ। আমার কোন ভয় নাই। আমি 
আনেক মন্ত্র তন্ত্র জানি । 

ডা। তাবেশমা। আব আমাদের 
যা হুকুম কব্ৰে তাই করবো । 

প্র। তা কবতে হবে। তা নইলে 
এখানে আমাব থাকা হবে না । 

ডা। তাকি কববেো এখন, আজ্ঞা 
কধ। 

গ্রা। কাল আমার চাবি জন দাসী 
এনে দেবেঃ আব আট জন পুকষ মানুষ 
চাকব দেবে । তাঁবা জল তৃলিবেঃ কাঠ 
কাটবে, বাজার কব্বে, আব আব কাজ 
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কর্বে। ভোমাদের বিশ্বার হয়, এমন 
লোক এনে | আমি মনের মত মাহি- 
যান] দিব । 

ডা। তা সব কাল দিব। আমা- 
দেবই ঘরের মেয়েছেলে পাঠাইয়! দিব। 
তোমাব চাঁকবি কববে দ্তার ক্ষতি কি? 

প্র। আর চাবিজন দরওয়ান। 

ডা। অন্য দবওধানে কাজ নাই মা। 
আমবাই তোমাঁব দবওহনী কব্ব) আঁমা- 
দেব কিছু কিছু দিও। আর কিচাই £ 

প্র। আব আব আমার বাজাব হাট, 
বামন কোষণ, কাপড় চোপড, খঘব 
কন্নাব জিনিষ সব বিনিয়! দিতে হবে। 
এই বাড়ী মেরামত করে দিতে হবে। 
সে পবআমবা পাবব না 
বব জন্য পাঠক ঠাঁকুবকে পাঠিয়ে দেব । 


ডা । 


প্র। পাঠক ঠাকুর কে? 
ড1। জান নাগ আমাদের দল- 
পতি। 


প্র। ই। হা, বাবাজি কাছে তার 
নাম শুনেছি। তা পাঠিষে দিও। 

ডাকাতেবা প্রণাম কবিয়! বিদায় 
হইল। প্রফুল্ল দ্বাব বন্ধ করিয়।! আবার 
শুইল। কিন্তু আঁব নিদ্রা হইল না। 


১২৮৯ ) 


বেবী চৌধুরানী। 
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াদশ পরিচ্ছেদ । 


পরদিন, বেল! এক প্রহরের মধ্যে 
ভবানী পাঠক প্রকুল্লের নিকট আসিয়! 
উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহার কথ। 
বলিবার আগে ফুপমণি নাপিতানী মহা- 
শখাঁব কথাটা বলিয়া বাখি। তাহার 
ন্যাঁষ নাধুচবিতা সুন্দরীর হঠাৎ অব- 
মানন! করিতে পারি না। 

ফুলমণি নাঁপিতানী হরিণীব ন্যায়, 
বাছিয়া বাছিযা দ্রুতপদ্দ জীবে প্রাণ 
সমর্পণ কবিয়াছিল। ডাঁকাতের ভে 
দুর্লভচন্ত্র আগে আগে পালাইলেন,ফুপমণি 
পাছু পাছু ছুটিয়া গেল। কিন্তু ছুলভেব 
এমনই পালাইবাব রোঁথ্‌ যে, তিনি 
পশ্চান্ধাবিতা প্রাধ়িণীৰ কাছে নিতান্ত 
ছুলভ হইলেন। ফুলমণি যত ডাঁকে 
“ওগো দাড়াও গো! আমায় ফেলে 
ফেও না গো!” ছুর্লভচন্দত্র তত ডাকে, 
“ও বাবা গো! এ এলো গো” কাট 
বনেৰ ভিতব দিয়া, পগাঁব লাফাইযা, 
কাদ। ভাঙ্গিবা, উদ্ধপ্বাসে ছুলভ ছোটে-_ 
হাষ। কাছ খুণিয়া গিগাছে, এক পায়েব 
নাগরা জুতা কোথাষ পড়িয়া গিরাছে, 
টাদব খানা একটা কাটা বনে বিধিষ! 
তাহাঁব ধীবত্বেব নিশান স্ববপ বাতাসে 
উড়িতেছে। তখন ফুলমণি স্বন্দবী 
হাকিল, “ও অধংপেতে মিন্তদ--ওবে 
মেবে মান্ধষকে ভুলিয়ে এনে- এমনি 
ক'রে কি ডাকাতের হাতে সপে দিযে 
যেতে হয় রে মিন্সে !” শুনিণা পি 


চন্দ্র ভাবিলেন, তবে নিশ্চিত ইহাকে 
ডাকাতে ধরিয়াছে। অতএব ছুলভ 
চন্ত্র বিনাবাক্যব্যযে আরে! বেগে ধাব- 
মান হইলেন। ফুল্মণি ডাকিল “ও 
অধঃপেতে--ও পোড়ার মুখে!--ও আট- 
কুড়ির পুত,-ও হাবাতে-_-ও ড্যাকৃরা- 
ও বিটলে।”--ততক্ষণ দুর্লভ'অদৃশ্য হইল। 
কাজেই ফুলমণিও গলাবাজি ক্ষান্ত 
দিয়া; কাদিতে আরভ্ত করিল। রোদন 
কালে ছুলভের বংশাবলীর প্রতি নান1- 
বিধ দোষাঁবোপ করিতে লাগিল । 

এদিকে ফুলমণি 'দেখিল, কই ভাক!- 
তেবা ত কেহ আসিল না? ক্ছুক্ষণ 
ধাভাইয়। ভাবিল--কান্না বন্ধ কবিল। 
শেষ দেখিল, ন! ডাকাত আঁসে--ন| 
দুলভচন্্র দেখ! দেয়। তখন জঙ্গল হইতে 
বাহিব হইবাঁব পথ খুজিতে* লাঁগিল। 
তাহাঁব ন্যাঁয় চতুবাব পক্ষে পথ পাওষ॥ 
বঙ কঠিন হইল নাঁ। সহজেই বাহিক 
হইব সে বাজপথে উপস্থিত হইল । 
কোথাও কেহ নাই দেখিয়1, সে গৃহাভি- 
মুখে ফিরিল। ছুলড়েব উপর তখন 
বড বাগ। 

অনেক বেলা হইলে ফুলমণি ঘরে 
পৌছিল। দেখিল, তাহাব ভগিনী অলক- 
মণি ঘবে নাই, ন্নানে গিয়াছে । ফুলমণ্ণ 
কাহাকে কিছু না! বলিষ! কপাট ভেজাইয়! 
শয়ন কবিল। বাত্রে নিদ্রা হয় নাই-- 
ফুপমণি গুইবামাত্র ঘুমাইর়া পড়িল। 


€ 1 


তাহার দিদি আনিয়া তাহাকে উঠা- 
ইল-_জিজ্ঞাসা করিল, “কি লে?_তুই 
এখন এলি €” 

ফুলমণি বলিল, 
কোথার গিয়াছিলাম £” 

অলকমণি। কোথায় আর যাবি? 
বামুনদের বাড়ী শুতে গিয়েছিলি, ত1 
এত বেল! অবধি এলি না, তাই জিজ্ঞাস! 
কর্ছি। 

ফুলী। তুই চোকের মাতা খেয়েছিস্‌ 
তার কি হবে? ভোরের বেল! তোর 
পমুখ দিয়ে এসে শুলেম--দেখিসনে ?” 

অলকমণি বলিল, ণসে কি বোন্? 
আমি তোর বেলা দেখে তিনবার 
বামুনদের বাড়ী গিয়ে তোকে খুজে 
এলাম । তা তোকেও দেখলাম না-- 
কাকেও দেখলাম না । ইহা লা--প্রফুল 
আজ কোথা গেছে লা? 

ফুল। (শিহরিয়া ) চুপ্কর।! দিদি 
চুপ! ও কথা মুখে আনিস্‌ না ।” 

অল।.(সভয়ে) কেন কি হয়েছে? 

ফুল। সেকথা বলতে নেই। 

অল। কেনলো? 

ফু । আমরা ছোট লোক--আমা- 
দের দেবতা বামুনের কথায় কঁজ কি, 
বোন্‌? 

অল। সেকি? প্রফুল্ল কিকরেছে? 

ফুল। প্রফুল্ল কিআর আছে! 

অল। (পুনশ্চ সভয়ে)মেকি? 


“কেন, আমি 


ঙগমরশন। 
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কি বলিস্‌? 

ফুল। (অতি অন্দ,টস্বরে ) কারও 
সাক্ষাতে বলিস্নে-কাল তার মা এসে 
সীকে নিয়ে গেছে। 

ভগিনী । আ!! 

অলকমণির গা থর থর কবিয়! 
কাপিতে লাগিল । ফুলমণি তখন এক 
আধাঢ়ে গল্প ফাদিল। ফুলমণি প্রফু- 
লের বিছানায়, রাত্রি তৃঠীয় প্রহরের 
সময়ে তাঁর মাঁকে বসিয়া থাঁকিনে 
দেখিয়াছিল। ক্ষণ পরেই ঘরের ভিতর 
একটা ভারি ঝড় উঠিল--তার পর আর 
কেহ কোথাও নাই! ফুলমণি মৃচ্ছিত। 
হইয়া, দাত কপাট লাগিয়া পড়িয়া 
রভিল। ইত্যাদি ইত্যাদি । ফুলমণি 
উপন্যাসের উপসংহার কালে দিদিকে 
বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া! দিল, 
“এ সকল কথা কাহারও পাক্ষাতে 
বলিস্‌ না দেখিস্‌ আমার মাথা! খান্‌।” 

দিদি বলিলেন, “নাগো ! একথা কি 
বল। যায়?” কিস্তু কথিতা দিদি মহাশয় 
তথনই চাল ধুইবার ছলে ধুচুনী হাতে 
পল্লী পরিভ্রমণে নিক্ষান্ত হলেন । এবং 
ঘবে ঘরে উপন্যাসটি সালঙ্কার ব্যাখ্যা 
করিয়া, সকলকে সাবধান করিয়! দিলেন 
যে, দেখ একথা প্রচার ন। হয়। কাজেই 
ইহ] শীঘ্ব প্রচারিত হইয়! প্রকুল্লের শ্বশুর 
শ্বাশুডীর কানে পধ্যন্ত গেল। 


৯২৮৯) 


দেবী চৌধুরাণী | 
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ব্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


বেলা প্রহরেকের মধো ভবানী পাঠক, 
গ্রফুল্লের নিকট আসিয়া উপস্থিত হুইল। 
প্রফুল দেখিবার প্রত্যাশা! করিতেছিলেন 
- চৌগৌপ্সাওয়ালা শির-উঠা পাকান- 
শরীব ডাকাতের দর্দার ; এলো কি ন! 
গৌঁপ-কামান ফোটাঁকাটা নধরশরীর 
ভট চা্যি বাঁমুন। প্রফুল্প কিছু বিশ্মিত 
হইল। পরিচয় পাইয়া বলিল, 

« আপনি কি মনে করিয়া আনিয়া- 
ছেন % * 

ভবানী । তুমি ডাকিতেছিলে না? 

প্রকল্প । কাল রাত্রে যাহারা আমি- 
য়াছিল, তাহাঁব! বলিয়াছিল, তাহা- 
দিগের দলপতিকে পাঠাইয়! দিবে_- 
কিন্তু মাপনি কে? 

ভবানী । আমিই ডাকাতের দলঃ 
পতি--তোমার কি প্রয়োজন আছে 
বল? 

প্রফুল্ল কিছুই বলিতে পারিল ন1। 
গত রাত্রের ভীষণ ব্যাপারে সে 
বহুসংখ্যক দন্থ্য কর্তক পরিবেষ্টিত 
হইয়াও তাঁহাদের চীতকারেও চুপ করে 
নাই--সাহস করিয়া কথা কহিয়াছিল, 
কিন্তু ইহার নম্ুথে পারিল না। হুর্দশা 
দেখিয়া ভবানী বলিল, 

“তোমার ঘর বাড়ী, জিনিম পত্র, 
দাস দাসী চাই ?” 

প্রফুল্ল চুপ করিয়! রহিল। ভবানী 
বলিল, 


“তোমার এ সকল চাই আমি গশুনি- 
য়াছি। কিন্তু কেন? ক্োোমার টাকা 
আছে বুঝিয়াছি, সে টাকা কয়দিন 
থাকিবে? 

প্র। এমন কথ। কেন বলিতেছেন ? 

ভ। বনবাসীদদিগকে দেখিয়াছ ত? 
তাহারা তোঁম1ব টাক কয়দিন রাখিবে? 

প্র। আমার টাকা এখানে নাই | 

ভ। এ কথু! আমার কাছে বল। 
বৃথাআমি তোমার দেওয়া পুবাণ 
মোহরগুলি দেখিয়াছি। বোধ হয়, তুমি 
এই পুবাণ বাড়ীতেই টাক পাইয়াছ-- 
এই খানে টাকা আছে । 


প্র। যদ এখানে আমার টাক 
থাকে--তোমর। কি তাহা কাড়িয়! 
লইবে? 


(প্রফুলের মুখ বিষষ্ন। ) 

ভ। আমি কাড়িযা লইব না। কে 
লইবে তাও আমি জানি না।-_কিস্তু তুফি 
নিঃসহায় বালিকা--এ বনের ভিতর, 
টাকা দুরে থাক,জাতিকুল কিছুই রাখিতে 
পারিবে না। এ 

প্রফুল্ল প্রায় কাদিয়! ফেলে, কিন্তু ষে 
সাহসের গুণে এত বিপদ হইতে উদ্ধার 
হইরাছিল, সেই সাহসের উপর ভর 
করিয়া কহিল, “নিঃসহাঁয্ব কিসে ? আ'প- 
নাকে আমি সহায় ধরিয়াছি।” 

ত। আমি তোমার সহায় হইলে 
তোমার সে মকল ড্য় নাই বটে, কিন্তু 
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তুম আমা কথা না শুনিলে আমি 
কি গ্রকাবে তোমাৰ সাহায্য করিব? 

প্র। আপনার কি কথা শুনিতে 
হইবে? 

(প্রফুন্তু বড় ভীত হইয়াছে ।) 

ভ। আমি যাহা বলিব, তাহাই 
শুনিতে হইবে । আমি শপথ কবিতেছি, 
আমি তোমাকে কখন অধর্মে প্রবৃত্তি 
দিব না। যদি কখন কোন অধর্থে 
প্রবৃঙি দিই, তুমি আমাব কথা৷ শুনিও 
না। তাহা তিন্ন আব যাহা! বলিব, 
শুনিতে হইবে। 

প্রফুল্ু কাদিতে লাগিল। 
পাঠক বলিল, 

“কাদ কেন মা &” 

প্রফুল্ল চোখেব জল মুছিল। বলিল, 
“আপনি আমাকে মাতৃ সম্বোধন কবিযা- 
ছেন,_-আঁপনি যাহা বলিবেন, তাহ! 
কবিব 1” 

ভ। উভষে শপথ কবিতে হইবে। 
কিন্ত সে পবে হইবে । আগে চোমাব 
নঙ্গলার্থ, তোমাকে সৎপবামর্শ দেওয়! 
আমাৰ উচিত। তোমার ভালব জন্যই 
বলিতেছি-_-এ ধন তুমি গ্রহণ কবিও না। 

প্র। কেন? 

ভ। তুমি অনাথা-এ ধন বক্ষ 
করিবে কি প্রকারে + ধনের জন্য সর্বস্ব 
খোয়াইবে ? 

প্র। সেই জন্য আপনাদেব সাহায্য 
খুজিতেছি। বৈবাগী এত দিন রক্ষা 
কব্যাছিল কি প্রকারে? 


ভবানী 


ব্গগশন। 
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ভ। বৈরাগীর কথা শ্বতন্ত্র। তুমি 
সুন্দরী যুবতী অনাথা-__তুমি এ ধন লইব! 
হয় বিপদে পড়িবে, নয়,পাপাচরণ করিয়। 
নওকে যাইবে ! 

গ্র। ধনে পাপ? 

ভ। ইা-যদি যথার্থ শ্রীকৃষে নঃ 
অর্পণ কব। 

প্র। সর্বস্ব শরীক £ 

ত। সর্বন্থ। যদি এ ধন গ্রহণ 
কব, তবে পব্বপ্ব প্রীকৃষ্জে অর্পণ কব। 

প্র। সর্ধন্বই শ্রীরুষেে অর্পণ কবিব-_ 
বিস্ত শ্রাকষ্চ কে? কোথায়? তিনি 
কি প্রকাবে আমার এ ধন গ্রহণ করি- 
বেন? 

ভ। তুমি লেখাপড়া জান ? 

প্র। না। 

ত। তবে আজি তুমি লেখাপড়! 


চি 


শিখিতে আবস্ত কব । 


প্র। কে শিখাইবে ? 
ভ। আমি। 
প্র। লেখা পড়! শিখিব কেন ?% 


ভ। আমি তোমাকে দুই এক 
খান! গ্রহ পড়াইব £ 

প্র। তাহাতে কি হইবে? 

ভ। শ্রীকৃষ্ণের ধন কি প্রকাবে 
শ্রীকৃষ্ণকে দিতে হয় স্তাহা শিখিবে। 

প্র। সর্বস্ব শ্রীরুষ্জকে দিব-+ 
আমাব ত কিছু নাই, আমি থাইব কি? 

ভ। আমাৰ বাড়ী দেখাইয1 দিব; 
প্রত্যহ তুমি সেখানে গিয1 ভিক্ষা! কবিও 
যাহ! ভিক্ষা পাইবে, তাহাই খাইবে | 
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প্র। আপনার ধন থাকিতে ভিক্ষা 
করিয়। খাইব ? 

ভ। প্রফুল্ল মনে তুমি যদি এই ধন 
প্ীকফ্ণে অর্পণ না কর, তবে তিনি গ্রহণ 
করিবেন না) তিনি গ্রহণ না! কখিলে 
আমাব দলেব ভাকাইতের1 উহা বেবাক 
গ্রহণ করিবে । 

প্র। শ্রীকৃষ্জ কে? ঠাকুব ত মন্দিরে 
দেখি_তিনি ধন গ্রহণ কবিবেন কি 
প্রকাবে৭ তাধ কিছু নাই? 

ভ। তিনি জগদীশ্বব--সব তীার্‌। 

প্র। তবে তাব আমার ধনে প্রযো- 
জনকিঃ 


সিরাজ উদ্দবোলা। 
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ভ। লেখাপড়া শেখ--বুঝাই ব। 
এখন কেবল এইমাত্র মনে থাকে যেন 
তুমি আমার মা । আমি তোমাৰ ছেলে | 
আমি তোমাকে ভাল পরামর্শ বৈ মন্দ 
পবামশ দিব ন!। 

প্র। আপনি কি সত্যসত্য ডাকাতি 
করিষা খাঁকেন ? 

ভ। সতাসত্যই। 
কথা পবে হইবে। 

প্র। কবে সেকথা বলিবেন ? 

ভ। যে.দিন তোমার শিক্ষ। সমাপ্ত 
হইবে। 


কিন্ত সে সকল 


সিরাজ উদ্দোলা । 
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বঙ্গরাজ্য কেন মুসলমানদেব হস্ত- 
চ্যত হইয়াছিল ইহ যথাসাধ্য বুঝাঁইবাব 
জন্য আমগ্না সিরাঁজ উদ্দৌল।কে উপলক্ষ্য 
করিয়াছি। তিনি তত্কালে কেবল 
নবাব ছিলেন বলিয়! যে, তাহার পরিচয় 
দিতেছি এমত নহে, কাহার পরিচয়ে 
আর সকল মুসলমানেব পরিচয় হইবে 
ভাবিয়া আমর! তাঁহার কথা উতাপন 
করিতেছি । অন্য সকল' মুসলমান প্রায় 
প্রত্যেকেই এক একটা সিরাজ উদ্দৌল। 


ছিলেন। যে সকল দোঁষ দিরাজ- 
উদ্দৌলাষ ছিল. অন্য মুসলমানদেরও 
সেই সকল দোষ ছিল,। অনা মুসল- 
মানেবা অন্যরূপ হইলে রাজ্য কখন 
যাইত ন1। সাধারণের চবিত্রগুণে রাজ্য 
হয়ঃ সাধাবণের চরিত্রদোষে রাজ্য যায়। 
রাজারা উপলক্ষমাত্র। ওয়াসিংটন 
সাহেব মাবকিন দেশ স্বাধীন কবিতে যে 
সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার মূল হেতু 
তৎ্কালে মার্কিন্লেরা সবলেই এক 


ডেং 


একটী ওয়াসিংটন ছিলেন। শিবজী 
মহারাষ্র স্থাপন করিতে যে সক্ষম হুইয়]- 
ছিলেন, তাহারও হেতু মেই। তিনি 
আধুনিক উড়িযাদের স্তায় কোন জাতি 
কর্তৃক পবিবেষ্টিত হইয়া! কখন মহারাষ্ট্র 
গ্াপন করিতে পারিতেন না। 

সিরা উদ্দৌলার দোষে রাজ্য যার 
নাই। মুপলমানদের চরিত্র দোষে 
গিয়াছিল। সে সময়ে সর্বগুণসম্পন্ধ 
অন্য কেহ নবাব থাকিলেও সাধারণেব 
চরিব্রদোষে রাজ্য য্$ইত। সাধারণ- 
চরিত্রের দোষগুণ সমাজ হইতে উদ্ভূত 
চয়। সমাজ যখন যেব্ধপ থাকে, লোকের 
চরিত্র তখন সেইকপ হয়। সমাজ 
আমাদের প্রকৃত শিক্ষক। পাঠশালায় 
বা কালেজে আমরা যাহা শিখি, তাহাতে 
আমাদের দর্শন বৃদ্ধি হইতে পারে, 
বুদ্ধি মার্জিত হইতে পাবে, কিন্ত তাহাতে 
চরিত্র পরিশোধিত এবং পরিক্ষ,টিত হইতে 
পারেকিনা সন্দেহ। আমাদের দেশে 
«এখন বিস্তর লোক কালেজের উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাবা কল কৌশল 
অনেক বুঝিরাছেন, দ্রব্যগুণ পদার্থগুণ 
বিলক্ষণ শিখিয়াছন) কিন্ত স্বভাঁব সম্বন্ধে 
চিত্র সম্বন্ধে তাহাবা অন্তাপেক্ষাঁ যে; 
বিশেষ উন্নত হইয়াছেন, এরূপ ত বোঁধ 
হয় না। যেসকল ভদ্র সন্তান কখন 
কাঁলেজে যান নাই, চরিত্র সম্বন্ধে 
তাহার যেরূপ, কালেজের এম. এ. বি. 
এরা * সেইরূপ $ প্রভেদ ত বড় দেখিতে 
পাওয় যায় না। 


বঙ্গদর্শন । 


(ইতর 


না বপিয়। না! কহিয়। সমাজ সবল: 
কেই শিক্ষা দেস্ব। সকলেই তাহ! আঅজানত 
গ্রহণ করে। কালেজের শিক্ষা কেহ পায়, 
কহে পায় না। কিন্তু সমাজের শিক্ষায় 
কেহ বঞ্চিত হয় ন।। সকলকেই তাহ! 
গ্রহণ করিতে হয়, ইচ্ছ, করিলে কেহ 
সে শিক্ষা উল্লজ্ঘন করিতে পারে না। যে 
খানে না বলিষ] শিক্ষাদান, আর, ন! 
জাঁনিযা শিক্ষাগ্রহণ, সেখানে অব্যাহতি 
কোথায় £ 

আব এক কথা । সমাজের শিক্ষা 
সকলেই সমান অংশে পাইয়! থাকেন ; 
তাহাই তাহাদেব চরিত্র একই প্রকাব হইয়) 
পড়ে, তবে প্রক্কৃতি অন্ুনারে কিছু ইতর 
বিশেষ হয় মাএ, নতুবা মোটের উপর 
সমান। পাঞ্জাবির বণপ্রিয়, মারওয়া- 
বিরা ধনপ্রিয়,। অমুকদেশীর] সত্যপ্রিয় 
ইত্যার্দি যে প্রবাদ আমর। নিত্য শুনি, 
তাহাব এই কারণ। 

এই সমান শিক্ষা এক পক্ষে বড 
মঙ্গলদায়ক। ইহাদ্বারা জাতিবন্ধন দু 
হয়। যতদিন ইউরোপে সমান শিক্ষা! 
ছিল, তন দিন তথায় বিশেষ একক] দৃষ্ট 
হইত। এখন ইংলও বল, জার্নি বল, 
যে দেশ বল, আর কোন দেশে পৃর্বমত 
জাতিবন্ধন নাই। কালেজি শিক্ষায় 
তাহার অন্তথা আরস্ত হইয়াছে । আমা- 
দের দেশেও তাহাই ঘটিয়াছে। কালেজি 
শিক্ষার পূর্বে, বাজালার সমান শিক্ষা 
ছিলঃ জমিদার ও প্রজা, প্রত ও 
সত্য? ধনী ও দরিদ্র সকলের একন্ধপ 


৪২৮৯) 


প্রকৃতি, এককপ প্রবৃপ্তি, একফঈপ কচি, 
এককপ জ্ঞনি, একরূপ সমস্ত ছিল। তা- 
হই তীহাদেক স্থখ দুঃখ, রাগ দ্বেষ, 
আনন্দ, উৎসব একই কারণে জন্মিত। 
তখন বাঙ্গালির কেবল সমাজের শিক্ষায় 
শিক্ষিত হইতেন। এখন বাঙ্গালাক় কা- 
লেজি “শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে । পূর্বে 
ধে কাধধ্যফে সকলে দোষিতেল, বা যে 
উৎসবে সকলে মাতিতেন, কালেজি শিক্ষি 
তেরা হয়ত এখন সে দোষ অগ্রাহ করেন, 
দে উত্সবে উদাসীন থাকেন, এরূপ 
বৈষম্য এখন সকল দেশেই আরস্ত হই- 
যাছে, এক সময় জন্্রণি দেশে ইহ? অতি- 
রিক্ত হইয়া! পড়িয়াছিল। 

সমাজ হইতে লোকের শিক্ষা, লোক 
হইতে সমাজের শিক্ষা। জল হইতে 
মেঘ, মেঘ হইতে জাবার জল, বীজাঙ্কুর- 
বত, বীঞ্জ না হইলে অঙ্কুর হয় না; অ- 
স্বর ন! হইলে বীজ হয় ন1। 

সমাজ ভাল হইলে লোক যেষন তাল 
হয়, সেইরূপ আবার লোক ভাল হইলে 
সমাজও ক্রমে ভাল হয়। কিস্তলোক 
মন্দ হইলে সমাজ কোঁনক্রমে ভাল হয় 
না । লোক হইতে সমাজ । সুতরাং যেরূপ 
লোক, সেইন্ধপ সমাজ। কতকগুলি 
পয়সা! একত্রিত হইলে, তাহা গোল স্তস্তা- 
কারে বা চক্রাকারে থাকিবে, ভ্রিকোণ 
ব! চতুফ্ষোণবিশিষ্ট স্ত,পাকারে কখন থা- 
কিবে না, কেহ চেষ্টা করিয়া তাহাদের 
সেরূপ আকারে সাজাইতে পারিবেন না। 
পয়সার কোধ নাই নুৃতরাং তাহার স্তপ 


লিরা্ধ উদ্দৌলা। 


€৫৩ 


কোণবিশি্ই হইবে না; যাহাতে ষে 
গুণ নাই, তাহার স্মষ্টিতে পে গুণ জ- 
ন্মিতে পারে না। লোকেতে যে গুণ 
নাই, তাহাদের সমাজে সে গুণ কোথা! 
হইতে আসিবে £ 

আর এক কথ! । প্রকৃতি সতত প্রব" 
দক । .এ জগতে যাহা কিছু আরম হয়, 
তাহাই বৃদ্ধি পায়। যখন পীড়! একবার 
আরস্ত হয়, তখন তাহা! ক্রমেই বাড়িতে 
থাকে । যখন গীড়া আবার একটু হাস 
পায়, তখন সেই হাসই বৃদ্ধি পায়। 
যখন কোন দেহ জন্মে, তখন তাহা 
ক্রামই বুদ্ধি হয়। যখন সেই দেহ 
জীর্ণ হইতে আঁরস্ত হয়, তখন সেই 
জীর্ণতাঁই বাড়িতে থাকে। সকল বিষ- 
য়েই বৃদ্ধিই নিয়ম, সৃতরাঁং সমীজসম্বন্ধেও 
সেই নিয়ম। ষধন সমাজ একবার উন্নত 
হইতে আরস্ত হয়, তখন ক্রমে সেই উন্নতি 
বৃদ্ধি পায় । যখন সমাজ আবার অবনত 
হইতে আরম্ভ করে, ভখন সেই অবনতি 
ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে । বছ পুর্ব 
হইতে মুসলমান সমাজের অবনতি আরস্ত 
হইয়াছিল, সুতরাং ক্রমে তাহা বাড়িয়! 
আদিতেছিল। 

আমরা বলিয়াছি যে, সমান শিক্ষা 
এক পক্ষে বড় মঙ্গলদায়ক; তৎকালে বলা 
হয় নাই যে, সমান শিক্ষা আর এক পক্ষে 
বড় অনিষ্টকারক। যখন সসাজ মন্দ 
হইয়! পড়ে, তখন তাহার শিক্ষাও মন্দ 
হয়। সেই মন্দ শিক্ষা সকলে সমান 
অংশে পাইলে লমাঁজ অধঃপাতে বার়। 


১০৫, 


সিরাজউদ্দৌলা সমক্কে তাহাই ঘটিয়া- 
ছিপ। 

বঙগরাজা ফেন মুসলমানদের হস্তছাত 
হইয়'ছিল খুঝিতে গেকে এই সফল সমা- 
জের নিয়ষ মোটামুটি "মরণ বাথ! আৰ- 
হ্ক,তাহাই এই গুলির উল্লেখ কবিলাম। 
আয গুটিকতকের উল্লেখ পরে আবশ্তক- 
মত করিব। 


আছর 


গ্রথম পরিচ্ছৈদ । 


মুসিদকুলি খা! যখন বাঙ্গালায় নবাব, 
বং তাঁহার জামাতা স্ুজাউদ্দিন উড়ি- 
ফ্যার শাপনকর্তী, তখন দীনহীন একজন 
বৃদ্ধ মুসলমান দিল্লী হইতে কটকে আ- 
লিয়া হজার অন্ুগ্রহপ্রার্থী হইলেন! 
গুরিচয় লইয়া সুজা জানিলেন যে, বৃদ্ধ 
তাঁহার দুরসত্বন্ধবী। অতএব তাহাকে 
যত্ব কপ্িয়া আশ্রয় দিলেন। বৃদ্ধের ছুই 
পুত্র ছিল, কনিষ্ঠ মহম্মৰ আলি--তাহাব 
সঙ্গে আদিয়াছিল, স্থজাউদ্দীন অনুগ্রহ 
করিয়! সেই কনিষ্ঠ পুত্রকে একশত টাক 
বেতনের একটী চাকুরী দিলেন । 

কিছু দ্িন পরে মহম্মদ আপি আঁপ- 
নার জ্যেষ্ঠ হাজি আহাম্মদকে সপরিবারে 
রুটকে আনাইলেন এবং চেষ্টা করিয়। 
৫০ টাকা বেতনের এক চাকুরী তাহাকে 
দেওয়াইলেন। হাছ্গি আহাম্মদের তিন 
পুত্র ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহাদেরও এক 
একটী চাকুরী ভুটিহ। দ্যে্ঠ নওয়ান্মস 


বঙ্গদর্শন | 


(চৈ 


মহপ্মদের ৩* টাকা, মধ্যম সইয়াদ আহা- 
স্দ্নেষ ২* টাকা,এবং কনিষ্ঠ জইনদ্দীনের 
১৫ টকা বেতন ধার্যয হইল। কষ্ট 
ঘুচিল। 

মহমদ অলি নান? কৌশলে প্রভুর 
মনস্তপ্টি সাধন করিতে লাগিলেন । প্রভৃও 
ক্রমে বিশেষ সদয় হইলেন । হনব? 
আশির পরামর্শ অমুসারে তিনি সকল 
ফাধ্য করিতে লাগিলেন। এই সময় 
মুর্সিদকুলি খাঁর সাংঘাতিক পীড়া 
উপস্থিত হইল । স্ুজার পুল্প সরফবাজ 
খাত্তাহার একমাত্র দৌহিত্র, স্ৃতবাৎ 
সরফরাজ নবাব হইবেন স্থির হইল। 
কিন্তু হজ তাহাতে আহ্লান্ষিত হইতে 
পারিলেন না, তিনি থাকিতে তাহার পুণ্ত 
নবাধ হইবে ইহা তাহার অসহা হইল। 
সা অবিলঘে দিল্লীর দরবারে লোক 
পাঠাইলেন, এবং সেই সঙ্গে গ্রচুব পরি- 
মাণে অর্থ উপটোৌকন দিলেন। পুক্র 
নবাবী ন? পায়, তাহ! তিনি নিজে গান, 
এই তাঙ্থাব প্রার্থনা । দিল্লীর বাঁদস। 
ধাহাকে নবাবী সনদ দিতেন, তাহার 
দাবী লোকের নিকট ন্যাঁধ্া বোধ হইত ) 
এই জন্ত সবুজ পূর্বাহ্ছে তথাকার লন 
আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। নতুবা 
যাহার সামর্থ্য ও সাহস আছে, তাহার 
এ সলদের প্রয়োজন হইত না! । “জোর 
যাঁর মুলুক তার” এই তখন সাধারণ 
নীতি ছিল। 

মুর্মিদকুলি খার পীড়া! ক্রমে বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল । কুতরাঁং সুজা আর 
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অপেক্ষা! করিতে পারিলেন না তিনি 
সটৈন্যে মুরসিদাবাদ মাত্রা করিলেন। 
তথায় আসিয়া! গশুনিগেন সুরসিদকুলি- 
খার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে, কাজেই 
তিনি চেহল নেতুন নামক রাজপুরী 
প্রবেশ করিয়া একায়েক সিংহাসনে বসি- 
লেন)* কেহ কোন আপত্তি করিলনা। 
তাহার পুজ্র সবফরাজ পিতাকে ভাড়া- 
ইবার নিমিত্ত যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, 
কিন্ত তাহার গর্তধারিণী তাহাকে নিরন্ত 
করেন। এই ঘটনা! বাঙ্গাল ১১৩১ 
সালে ঘটে। 

স্থজাউদ্দীন নবাব হইরা পুত্রের 
উপর কোন অত্যাচার করেন নাই, এই 
কাহার যথেষ্ট প্রশংসা । মুসলমানদের 
মধ্যে যিনি যখন পিভা কিন্বা পুত্রের 
নবাকী ব! বাদসাহী কাড়িয়া লইয়াছেন, 
তিনি তাহাকে হত্যা বা কারাবদ্ধ করি- 
যাছেন । স্ুজাউদ্দীনের আরও এইব্প 
অনেক প্রশংসা আছে, তাহার এস্থলে 
উল্লেখ অনাবশ্টক। 

তিনি নবাবী গ্রহণ করিলে পর দিল্লী 
হইতে সংবাদ আসিল যে আলি দৌরান 
-তথাকার উজির--আপনার নামে 
বাঙ্জালার নববী রাখিয়াছেন এবং হুজা- 
উদ্দীনকে তাহার নায়েব স্বরূপ নবাবা 
কাধ্যের ভার দিয়াছেন। জুজ। তাহাতেই 
সন্তুষ্ট হইয়! পত্র লিখিলেন। ততুত্তরে 
তাহার সনদ আসিল এবং সেই সঙ্গে 
ভাহার গ্রিয়পাত্র মির্জা আলি মহাম্মদের 
নিমিত্ত খিলাত অর্থাৎ নুতন বস্ত্র এবং 


সিরাজ উদ্দৌলী। 
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নৃতন একটা নাম পৌঁছিল। নারী, 
আলিবর্দি খা। এই নামে মির্জামহন্াদ 
আলি সাধাবণতঃ পরিচিত । মুসলমানের! 
নূতন বস্ত্র পাইলে বড় সন্তষ্ট হইতেম, 
প্রায় সকলেই আপনাকে তাহাতে সম্মা- 
নিত মনে করিতেন। এক্ষণকার প্রথা 
স্বতন্ত্র হইয়াছে, বস্ত্র বকসিম লইতে এখন 
সকলেই অপমানিত মনে কবেন। 
তবে ধাহারা রাজা মহার'জা হইবার 
প্রত্যাশা কবেন, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; 
সাবেক প্রথা রঙ্ষার্থ রাজপ্রসাদ স্বরূপে 
নৃচন বস্ত্র তাহাদের গ্রহণ করিতে 
হয । 

আলিবর্দিব পুক্রসভাঁন হয় নাই, 
কেবল মাত্র ভিন কন্যা জন্মিয়াছিল। 
আবাঁব এদিকে তাহার ভাতা হাজির 
তিনটা পুত্র জন্মিয়াছিল। খোদা ফেন 
ক্ষেবল ইহাঁদের বিবাহের নিমিত্ত এই- 
রূপ একপক্ষে পুক্র একপক্ষে কন্না। 
বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। নবাব 
স্থজাউদ্দীন এই উদ্দেশ্ত বুঝিতে পারি 
তাহার্দের বিবাহেব প্রস্তাব করিলেন । 
বিবাহও শীঘ্র নুসম্পন্ন হইয়া গেল। 
আলিবদ্দি ও হাজি "আহাম্মদ পবম্পর 
সহোদর ছিলেন, এবার আবার বৈবাঁ- 
হিক হইলেন। সম্বন্ধ দৃঢচতর হইল। 
মুসলমানদের মধ্যে এরূপ বাধনের উপর 
বাধন আবশ্তক হইত । 

চারি পাচ বৎসয় পরে অর্থাৎ ১১৩৬ 
সালে, বেহারের গৃবর্ণবি খালি হইল। 
হজাউদ্দীনের ভ্ত্রী জিৎ বেগম পরাধর্শ 
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দিলেন যে, আআলিবর্দিকে এ কর্মে নিযুক্ত 
করা হয়। লুক আপনার সভাসদের 
যত গ্রহণ করিয়া আলিবর্দিকেই সেই 
কার্যে নিযুক্ত করিলেন। 

এই সম্থাদ দিল্লীতে প্রেরিত হইলে 
বাদসাহ সন্ত হইয়া আলিবর্দি খার 
নিমিত্ত আবার নৃতন বস্ত্র ও আবার আর 
একটা নূতন নাম পাঠাইয়া দিলেন। 
খখলিবর্দির এ ছুইয়ের কোনটার অসংস্থান 
ছিল না) বস্ত্র নিশ্চয়ই তাহার যথেষ্ট ছিল 
এবং নামও তাঁহার ছুই তিনটা জমিয়াছিল 
তথাপি এ সকল আবার পাইয়া তিনি 
আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। 
ইহার উপর আবার আর এক সম্মান 
তাহার অনৃষ্টে ঘটিয়াছিল। তাহার 
পশ্চাতে নাগর! পিটাইবাঁর হুকুম হইয়া 
ছিল । পশ্চাতে কি অগ্রে নাগর। পিটা- 
ইলে মুসলমানদের তখন সম্মান বৃদ্ধি 
হইত। 

এইবূপ নানা সম্মানে সন্মানিত 
: ছুইয় আলিবর্দি খা! পাটনায় পৌছি- 
লেন। সঙ্গে তীহার কনিষ্ঠ কন্যা ও 
জামাতা গেলেন। কিছু দিন পরে সেই 
কনিষ্ঠ কন্যা একটা পুত্রসন্তান প্রসব 
করিলেন। আলিবর্দির এই প্রথম 
দৌহিত্র জন্মিল, সুতরাং তাহার আহলা- 
€দর আর সীম। খাঁকিল না, তিনি আপ- 
নাক ব্যাবস্থা বিবেচনা! করিয়! স্থির- 
সিদ্ধাস্ত করিলেন যে, সম্তানটা ব্বশ্থয 
ভাগ্যধর হইবে । গণকেরাও তাহাই 
ৰলিল। আলিবর্দি আরও আহ্লাদিত 


বঙ্গদর্শন । 
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হইলেন । তিনি মনে বুবিলেন যে, এই 
ভাগ্যধর ব্যক্তি তাঁহার প্গরিক খানায়” 
জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া খোদ! তাহাকে 
শ্রদেশপতি করিয়াছেন । সুতরাং তিনি 
শিশুটাকে বড় ফতু করিতে লাগিলেন । 
আলিবর্দি মনে মনে জানিতেদ ষেতিনি 
নিজে বড় ভাগ্যবান এবং হয়ত ০্ভাবি- 
তেন যে, তাহার শ্রই সৌভাগ্য মহম্মদ 
নামের গুণে হইয়াছে । অতএব শিশুটার 
নাম মহাম্মদ্দ রাখিলেন। তাহার নিজের 
নাম মহম্মদ আলি ছিল, শিশুরও নাম 
মহম্মদ আলি হইল । এই নাম করণেই 
লোকে কতকটা বুঝিল যে আলিবর্দির 
ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী নির্াচন হইয়া 
গেল। এক দিন আলিবর্দি স্বয়ং সকলকে 
বলিলেন'যে, এই দৌহিত্রকে তিনি পোষ? 
পুর লইবেন এবং ভবিষ্যতে ইহাকে 
তাহার সর্বস্ব দিয়া ধাইবেন। জ্ুতরাঁং 
শিশুর প্রতি ছুই এক জনের ঈর্ষা জন্মিল। 
আলিবদ্দির জ্যেষ্ঠ কন্য। তাবিলেন আমি 
থাকিতে আমার কনিষ্ঠা একা ভাগ্যধরী 
হইল-তাহার পুক্র সর্বস্ব পাইবে, আর 
আমার পুত্র হইলে সে কিছুই পাইবে 
ন1; মধ্যমা কন্যা সেইরূপ ভাবিয়! 
মনে মনে ৰালকটার অগ্তভাকাজ্ফিণী 
হইলেন। শিশুর শত্রু সচরাচর জুটে না, 
কিন্ত এই অভাগার জন্মমাব্রেই তাহ! 
জুটিয়াছিল। অনেকে বুবিয়া থাঁকি- 
বেন এই অভাগাই সিরাজ উদ্দৌল। । 
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ধাহারা মনে করেন সদ্গ্রস্থ পড়াইয়া 
বালককে সচ্চরিত্রত1 শিখাইবেন, তাহার! 
ভ্রান্ত । গ্রন্থে যতই সছুপদেশ থাকুক 
বালকের তাহা অগ্রাহা। তাহার সচ্চ- 
রিপ্রের প্রশংসা করিবে, সছুপদেশ মুখস্থ 
রাথিবে । কিন্তু কার্যো তাহা একেবারে 
বিশ্বৃত হইবে । বালকের] চরিত্র দেখিয়! 
চরিত্র শিখে-+পড়িয়া নহে, শুনিয়াও 
নহে। যাহাকে সর্বদা দেখে, যাহাকে 
ভাল বাসে, বালকের তাহার অনগুকরণ 
করে--আচারে ব্যবহারে সর্ধপ্র কারে 
তাঁহার অন্থুকরণ করে। অন্থুকরণ আ- 
মাঁদের প্রথম শিক্ষা । বালকের! সর্বাগ্রে 
মাতা পিতাকে নিকটে পায়, অতএব 
সর্ধাগ্রে তাহাদের অনুকরণ করে। অন্ধু- 
করণপ্রবৃত্তি বালকদের ন! খাকিলেও 
আর এক কারণে চতুষ্পার্খঙ্থ ব্যক্তিদের 
ন্যায় তাহাদের স্বভাব হুইয়া' পড়ে। 
বালকের যে সকল মনোবৃত্তির 
পরিচালন] সর্বদা দেখে, সেই সকল 
বৃত্তি তাহাদের যনে আপনা আপনি 
উদ্দীপ্ত হুয়। যেমন দেহ সম্বঙ্কে 
অনেকে বলেন, হাই দেখিলে হাই 
আইসে, হানি দেখিলে হাসি আইসে, 
সেইরূপ আবার মনসম্থদ্ধেও আছে। 
শোক দেখিলে শোক আইসে, ক্গেহ 
দেখিলে স্ষেহ আইসে, রাগ দেখিলে 
রাঁগ আইসে। যে গুলি সর্বদা বাঁলক- 
দের সম্মুখে পরিচালিত হয়, সেই গুলি 


সিরাজ উদ্দৌলা। 


৫৫৭ 


বালকের অন্তরে সুতরাং সর্কাদা আইসে, 
যে বৃত্তি সর্ধদখ পরিচালিত হয় সে বৃত্তি 
ক্রমেই পরিপুষ্টতা লাভ করে । এই জন্য 
নিষ্ঠরপরিবেষ্টিত বালক নিষ্ঠর হয়, 
প্রেমিকপরিবেষ্টিত বালক প্রেমিক হয়। 
এই জন্য আত্মীয়দের চরিত্র অনুসারে 
বালকের চরিত্র হয় এবং এইরূপে সমা- 
জের চরিত্র অন্থসারে লোকের চরিত্র হয়। 
বুদ্ধিমানের বালকদের সম্মুখে অতি 
সাবধানে চলেন। গুরুজনের সম্ুথে 
লোকে যেমন ছুষ্ধীর্ধ্য পবিহার করে, বুদ্ধি- 
মানেরা সেইরূপ বালকের সন্মুখে ছুষ্ধার্য্য 
ও দুশ্প্রবৃত্তি দমনকরিতে চেষ্টা করেন। 
নির্বোধেরা বালকদ্দিগকে অগ্রাহা করে, 
তাহাদের সাক্ষাতে অনায়াসে আপন 
আপন হুপ্রবৃত্তি দর্শায়। তাহার পর, পরি- 
ণমে সস্তানের ছুঞ্জবৃত্তি দেখিলে তাহার! 
কেবল সন্তানের দোষ দেয়, সন্তান শাসন 
করিতে চেষ্টা করে। তাহার বুঝে না 
যে, প্রথমে আপনাদের শাসন আবশ্তক 
ছিল। যে সকল ছুফাধ্য বালকের, 
পিতাকে বা অন্য আত্মীয়কে করিতে 
দেখে নাই, কেবল মাত্র কদ্িতে গুনি 
মাছে, সে সকল হুষ্ষাধ্যও তাহাদের 
চরিত্র গঠনের সহায়ত] করে। 
সিরাজউদ্দৌোলার চরিত্র বুঝিতে 
গেলে জিনি কি কি গ্রস্থ পঙ়িয়াছিলেন, 
তাহার অনুসন্ধান না করিয়া তাহার 
আত্মীয়দের চরিত্র কিরূপ ছিল তাহার 
অনুসন্ধান কর! উচিত। জিরাজউদ্দো- 
লাঁকে আলিবর্দি গ্রাতিপালন করিয়া- 


ঝা ৮ 


ছিলেন, সুতরাং পিরাজ উদ্দোলার চিজ্ত 
ফিকপ হওয়। সম্ভব) তাহ! অন্গুতব 
করিতে গেলে প্রথল্ম সেই আলি'বর্দির 
চরিত্র আলোচনা করা আবশ্তা । 
আলিবর্দি বর্ন বেহাবেব গবর্ণষ 
হন, তখন বিতিয়াঁ, ভোজপুব, ও অন্যান্য 
স্থানের রাজাব! এক প্রকার স্বাধীন হই] 
উঠিষাছিলেন, তীহাবা নবাবকে কব 
দিতেন না । কর চাহিলে তাহার! যুদ্ধ ক- 
রিতে উদ্যত হইতেন। তাহাদের সৈম্তেবা 
বলিষ্ঠ ছিল এবং তীহাবা স্বয়ংও যোদ্ধা- 
ছিলেন, স্থৃতরাং আলিবর্দি ইহ1 দেখিষ। 
একটু বাস্ত হইলেন। শেষ আবছল 
করিম নাথষে একজন সুদক্ষ আফগান 
সৈনিককে পাইয়া আলিবদ্দিব বাস্ততা 
গেল। অনেক কথা বার্! ও পবামর্শেব 
পর, আঁবছুল করিম খা বিদ্রোহী রাজাদের 
শীসন কবিবার তার গ্রহণ করিলেন 
এবং অল্প দিনের মধ্যে কৃতকার্য হইয়া 
পাটনাকক ফিরিয়া অ।সিলেন। আনন্দে 
“আলিবর্দি তাহাকে ক্রোড় দিয়! পুনঃ 
পুনঃ আপনার রুতন্ঞক] জানাইলেন। 
তাহার পর একদিন কোন বিশেষ পরা- 
মর্শের ছলে আবহ কবিমকে আপনার 
গৃহের এক নির্জন স্থানে লইষা গেলেন | 
মুসলমানের কেহ কাহাকে আপনার 
নিজ্জন ঘরে লইযা যাইতে পাবিত 
না, লইয়া যাইতে চাঁহিলে বিপদ 
আশঙ্কা হইত। কিন্তু আবছুল করিম 
€স আশঙ্ক। কিছু না করিয়া আলিবপ্দির 
সঙ্গে গেলেন। তথায় যাইবামাত্র তাহার 


বঙ্গদর্পক। 
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পৃষ্ঠে তরবারির দুই তিম চোট পড়িল ॥ 
আঁথাঙ মাত্রেই আবহুল কবিম পড়িয়! 
গেলেন, ততক্ষণাৎ্থ উঠিবার চেষ্টা করি- 
লেন, কিন্ত স্থল দেহ প্রযুক্ত তাহা' 
হঠাৎ পারিলেন লা। এই অবসরে আলি- 
বর্দি খা তভীহাকে হত্যা! করিলেন। 
আলিবর্দিবলেন যে আবদুল কন্রিম বড় 
বিযাদবৰ হইয়া! উঠিয়াছিল, তাহাকে 
হত্যা] না করিলে আব চলিল না। কিন্ত 
গ্রকৃত কারণ স্বার্থপরত1। 'শলিবর্দি 
বুঝিয়াছিলেন যে, আবুল করিম বন্ত 
উপযুক্ত, ইহ1র সন্ধান পাউলে নবাব যত 
পূর্বক ইহাকে আপনাব নিকটে রাখি- 
বেন সকল কায ইহার দ্বারা পাইবেন 
তাষ্টা হইলে আলিবর্দির যে প্রতিপত্তি: 
ছিল তাহ! আর না থাঁকিবার সম্ভাবনা । 
স্থতরাৎ সে সম্ভাবন। পূর্বাহ্ছে রহিত 
নিমিত্ব আবদ্বলকে হত্যা কবা হইয়াছিল। 

আব একটা ঘটনা বলি। ১১৪৫ 
সালে (1789) নবাব মজা উদ্দীনের মৃত্যু 
হইল। তাঁহার পুত্র দবফারাজ থ। সিং 
হাসনে বসিলেন । স্থৃজা উদ্দীনের সময় 
যে ব্যক্তি যে পদস্থ ছিলেন, সরফরাজ। 
খ। তাহাদের প্রত্যেককে দেই পদ্দে 
রাখিলেন, কাহকেও বরথান্ত বা ব্দলি 
করিলেন না। তাহাব মোসাহেবের। 
সৃতবাৎ যড ক্ষুপ্ হহল। কহ কোন 
চাকরি পাইল না দেখিয়া তাহার! 
নবাবকে ত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত 
হইল । সরফরাজ খা যখন দ্রেখিলেন ষে 
কেবল অর্থ বা আদরে তাহাদের আর' 
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ভব যায় না, তখন তিনি ওকে একে 
পুর্ব কর্মচারীদের পদ্চ্যত করিয়া 
আপনার ইয়ারদের সেই সকল পদ দ্দিতে 
ল/গিলপেন। এই উপলক্ষে আলিবর্দির 
জ্যেষ্ঠ হাজি আহাম্মদের কার্য গেল। 
সগ্ফরাজ খ। মনে ক্বিয়াঠছিলেন তাহার 
পিতাঁর* নিকট হাজি আহাম্মদ নাঁন। 
বিষযে খণী ছিলেন। সুতরাং কম্মিন- 
কালে তিনি কৃতত্ব হইতে পাবিবেন 
না। কিন্তু পদচ্যুত হইব। মাত্র হাজি 
আহাম্মদ ,সবফরাজ থার বিরুদ্ধে 
গোপনে দল বাধিতে লগিলেন । 'প্রথ- 
মততঃ সরফবাজ ধার তাহ। কিছুই সন্দেহ 
না কবিয়া আপনার নবাবী উপভোগ 
কবিতে লাগিলেন 1 সুখের নিমিত্ত 
'ননাবী | অত ণধ যাহাতে নখ হয়, সরফ- 
রাজ খ! তাহাই কবিতে লাগিলেন। 
কখন যুধাপরিবেষ্টিত হইষা যুবতীর 
নৃত্য দেখেন, কখন সুন্দরীর সঙ্গীতে 
উন্মত্ত হইয়া! “পেয়ালা পেয়ালা” সরাৰ 
থান। হাঙ্জি আহাম্মদ এই সমষ 
আলিবন্িকে পত্র লিখিলেন যে, 
সরফরাজ খা “আয়েস* লইয়! মাতিষা- 
ছেন, রাকজকাধো তীহাঁর মনযোগ নাই 
অতএব এই এক সময়। আলিবদি 
পৃর্ধবেইি ইহা বুঝিয়াছিলেন, সবফরাজ 
খাকে হত্যা করিয়। আপনি নবাব হই- 
বন, এ বাধ তাহার মনে মনে ছিল; 
কেবল সময়ের অপেক্ষ। করিতেছিলেন । 
দির্লীব দররারে লোক পাঠাইয়াছিলেন। 
রেহার অঞ্চলের ছই এক জন রাজাকে 


সিরাজ উদ্দৌল!। 
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শাসন করিবার চ্ছঙ্গে সৈম্ভ সংগ্রহ করি- 
তেছিলেন, এমত সময়ে হাজি আহা- 
ম্মদের পত্র আসিল, কিন্তু আলিবদ্দি 
তাহার কোন উত্তর দিলেন না। হাঞ্জ 
আহাম্মদ আর এক স্থর ধবিলেন। 
তিনি আলিবদ্দিকে আবার লিখিলেন 
ষেসে দ্দিবন জগৎ শেটেব পুভ্রবধূকে 
সরফরাজ 9! আপনার অন্দবে লইয়। 
গিযাছিলেন, এবার আমাদের পরিৰারের 
উপর হস্ত বাড়াইবাব উপক্রম করিয়া- 
ছেন; সম্প্রতি ধধিয়াছেন যে আমাদের 
ভাগিনেয়ীর সহিত তাহাব পুন্রের বিবাহ 
দিবেন। তিনি বিলক্ষণ জানেন যে 
আমাদের ভাগিনেয়ীর সম্বন্ধ স্থির হইয়! 
গিয়াছে । জানিষা গুনিয়া এ চেষ্টৰ 
কেবল আমাদের কুলে কলঙ্ক ঘটাই- 
বার নিমিত | 

ওর আলিবর্দি আক্ষেপপুর্ণ এক 
পত্র সরফরাজকে লিখিলেন। তহুত্তরে 
সরফ্ররাজ জানাইলেন যে “আমার কোন 
দোষ নাই, তোমাদের সঠিত ব্মাত্মীয়ত” 
দীর্ঘস্থায়ী করিবার আকাজ্ষষ আমি 
এই বিবাহের প্রস্তাব কবিয়াছিলাম, 
কন্ঠাটা যে বাকৃদতা তাহা আমি জান্দি- 
হাঁম ন।” 

আলিবর্দি এ উত্তরে সন্তষ্ট হইলেন 
না,তিনি একবার ওজর পাইয়াছেন 
আর তাহা ছাডিতে পাবিলেন না। 
অতএব সসৈন্যে মুবপিদাবাদ যাত্রা! 
কবিলেন। পরফর/জ খা এ সংবাদ 
পাইয়া তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইলেন । 
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পথিমধ্যে উভয সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। 
আলিবার্দী দূতের দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা 
করিয়! পাঠাইলেন | সরফরাজ খ। কল 
অপরাধ ভূপিয়া গেলেন, আঘ্ীস্বভার 
অনুরোধে আলিবর্দিকে রাত্রে আহারের 
নিমন্ত্রণ করিলেন। আলিবর্দি নিমন্ত্রণ 
আহ্লাদ পূর্বক স্বীকার করিলেন। 
লরফরাজ খাঁর শিবিরে এখানে সেখানে 
আহারের উদ্যোগ হইতে লাগিল। সর্বত্র 
মহোৎসব পড়িয়া গেল । সকলে অন্য- 
মনস্কে আমোদ আহলার্দ করিতে লাগিল, 
এমত সময় আলিবর্দি সমৈনো অন্ধকারে 
হঠাৎ আঁসিয়! শিবির আক্রমণ করিল, 
ভয়ে সকলে কে কোথায় পলাইতে 
লাগিল। সরফরাজর্থী একা যুদ্ধে 
বাহির হইলেন, এক হম্তীর পৃষ্ঠে 
আরোহণ করিয়া বেগে বিশ্বাসঘাতকের 
দিকে ধাবিত হইলেন, কিস্তু আলিবর্দি 
পৃর্ব্বান্থে ষড়যন্ত্র করিয়া রাধিয়াছিলেন। 
সরফরাজর্থাকে হত্যা! করিবার জন্য 
আর যুদ্ধের প্রয়োজন হইল না। একটা 
গুলিতে তিনি হস্তিপৃষ্ঠে পড়িয়া! গেলেন। 

সরফারাজ খাঁকে হত্যা করিয়! 
আলিবর্দি নবাব হইলেন, কেহ তাহাতে 
আপত্তি করিল ন1, কেহ তাঁহাকে অশ্র- 
হ্ধাও করিল ন1। তাহার বিশ্বাসঘাতকত। 


'হঙ্গদক্গল। 


(চিজ 


মুললমানের চক্ষে দোঁধ বলিয়া গণ হইল 
না। তখন মুসলমানের! সকলেই স্বার্থ- 
পর যে গতিকে হউক তাহারা গাপন 
আপন ইষ্টসাধন করিষ্ঠে পারিলেই 
প্রশংসাভাজন হইতেন। আলিবর্ছি 
দরীনহীন অবস্থা হইতে ক্রমে লবাঁব হই- 
লেন সুতরাং গ্বার্থপর দলে তাহার যথেষ্ট 
প্রশংসা হইল। তিনি অস্বিতীয় লোক 
বলিয়া সকলে তাহাকে ভক্তি ও ভয় 
করিতে লাগিল। 

সরফরাজ খাঁর গৃহ লুঠ করিয়। আলি- 
বর্দি বিস্তর অর্থ পাইলেন। তাহার 
মধ্যে এক কোটা মত্তর লক্ষ টাকা তিনি 
দিল্লীর বাদসাকে নভর পাঠাইলেন। 
বাস! সেই টাক! পাইয়া! আলি- 
বর্দিকে সনদ দিলেন কিন্তু বললেন 
“আরও টাক! পাঠাইবে, সরফরাঞ খাঁর 
বিস্তর টাক! ছিল, মুর্দিদকুলি খঁ; বহু- 
কালাঁবধি দৌহিত্রের নিমিত্ত টাকা সঞ্চয় 
করিয়া আসিয়াছিল।” আলিবর্দি আবার 
টাক! পাঠাইলেন। গাহার পর আলি- 
বর্দি আপনার নবাবী গৌরব দেখাইবার 
নিমত্ত এবং তাহা দেখাইয়া নিজে সুথ 
উপভোগ করিবার নিমিত্ত সুজা উদ্দীনের 
কন্তাকে আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যার দাসী * 
করিয়া দিলেন । 


* ছুই একজন ইতিহাসলেখক বলেন যে সুজার কন্যা দাসীভাবে রক্ষিত! 
হন নাই; ভিনি সংসারের কর্রীস্বরূপ! ছিপেন। বৃথ! কথা। আলিবর্দির জামাতা! 
স্বজার কন্ঠাটীকে দানী মনে করিতেন ন! সূভ্য, কিন্তু তাছা! কেবল সেই 


দাপীর গুণে। 


১২৮৯) 


আলিরদ্গীর নীচ প্রতি ও বিশ্বাস- 
ঘাতকতা সম্বন্ধে আর একটা পরিচয় দিই, 
ভাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে । আলিবদী 
যখন নবাব তখন বর্খিদের বড় দৌরাত্ম্য 
হয়'। তাহার? চৌট চাহে)আলিবদখ তাহা 
দিতে অসম্মত হন এই জন্য বিবাদ । 
বিরাটঠাতি রঘুর্জ আপনার সৈন্যাধক্ষ 
ভাস্কর পণ্ডিতকে এই জন্য পাঠান। ভাস্কর 
প্ডত এক একবার বহুসংখ্যক সেন। 
অনিযা আলিবদর্নকে নাঁনা স্থানে পরা- 
ভধষ ফ্রেম, নানা প্রদেশ দখল করেন। 
একবাব বিংশতি সহ্ত্র সেনা লইয়া 
ভাস্কর পঙ্ডিত কাটওয়ার নিকট শিবির 
হ্যপন কবিলেন। আলিবদী ভাবিলেন 
এবার বিশ্বাসঘাতকতা ভিন্ন আর উপায় 
নাই, 'মতএব আপনাব কর্ধচাবিদের 
সহিভ পবামর্শ কবিয়া ভাস্কর পণ্ডিতের 
নিকট সংবাদ পাগঠা্টলেন যে তিনি চোট 
দিনে প্রস্তত আছেন;তবে কতদিতে হইবে, 


 বিধাহেন বয়স এবং উদ্দেখ্য। 


৪৬১ 


কি প্রকারে দিতে হইবে তাহ? সাক্ষাৎ 
ভিন্ন মামাংসা হইবে না। ভাস্কর পণ্ডিত 


সাক্ষাৎ করিতে শ্খিকান করিলেন এবং পধ 
দিবস প্রাতে পাচ সাতজন প্রধান কর্ধ- 
চারি সমভিব্যাহারে আলিবদর্গীব শিবিরে 
গিয়া উপস্থিত হইলেন । আলিবদগ অগ্র- 
সর হইয়া মহা সম্মান পূর্বক তাহাকে 
আঁপনাঁব ফাদের মধ্যে লইয়া গেলেন, 
তথায় গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “কাহার 
নাম ভাস্কর পণ্ডিত? সেবীর পুরুষকে 
দেখিয়া আমি, চক্ষু সার্থক করি” 
এই কথায় ভয়ঙ্কর পাওতকে এক- 
জন দেখাইয়! দিল। অমনি ইঙ্গিত- 
মাত্র পটের পার্থ হইতে শত শত অস্ত্রধারী 
নিমেষ মধ্যে বহির্গত হইযা ভাস্কর 
পপ্ডিতকে খণ্ড থণ্ড কবিয়! ফেলিল। 
এই বিশ্বীঘাতক আলিবদণর চরিত্র 
দেখিয়া।সিবাজ উদ্দৌলার চরিত্র গঠন 
হইয়াছিল। 
(ক্রমশ:) 


বিবাহের বয়স এবং উদ্েশ্য | 


প্ুখন যেমম এ দেশে প্রায় দশ হইতে 
ফুঁড়ি বৎসয় বয়সের মধ্যে পুরুষের বিবাহ 
হয়! যায়, যোঁধ হয় প্রাচীন ভারতে 
সেকপ হইত না। পূর্বকালে উপ- 
জয়নের পয় শ্ুীর্থকাল গুরুগুছ্থে শান্ধা- 
ধ্য়ন ফরিযা পত্বীগ্রহণ কল্ত গৃক্্থাশ্রষ 


অবলদ্বন করিবার রীতি ছিল। মন্ত্র 
ব্যবস্থা এই £-- 
বটত্রিংশদাবিক্ং চর্য্যং 
গুরৌ ব্রৈবেদিকং অ্রতং 1 
তঙটদ্ধকং পাদিকং বা 
গ্রহপাস্িকমেব বা॥ 


৬২ 
পা 


বেদাঁনধীত্য বেক্দো বা 
বেদং বাপি যথাক্রমং | 
অবিশ্লতব্রহ্ষচর্ধো 
গৃহস্থাশ্রমমাব্সেত 0(৩জ ১৩২) 
ব্রঙ্াচারী তিন বেদে শিক্ষার নিমিত্ত 
গুরুকুলে ছত্রিশ বৎসর এবং আবশ্যক 
হুইলে ততোধিক কাঁল, অথবা তাহার 
তর্ধকাল কিম্বা তাহাব এক-চতুর্থাংশ 
ফাল বাপ কধিবে। এইকপে নিজ বেদ- 
শাখা শিক্ষা কবিয়া, তিনটি, ছুইটি বা 
একটি ভিন্ন বেদশাখ! শিক্ষা কবিবে। 
অনন্তব বঙ্গচর্যয ধর্মের ব্যাঘাত না কবিয়া 
গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ কবিবে। 
অতি ্রউত্ম ব্যবস্থা । ব্রতাঁবলম্বী 
সভায় নিষ্ঠাবান হইয়া] বেদ বেদা্ প্রভৃতি 
উন্নত শাস্ত্র সকলের মন্তগ্রহণ কব 
জাঁনবান্‌ ও বিদ্যান্বাগী হইয়! বিবাহ 
কবিতে হইবে । খিবাহ করিবাব আগে 
ধন সঞ্চয় কব আর নাই কব, জ্ঞান সঞ্চব 
কবিতে হইবে । ছুঃখেব বিষষ, এ নিয়ম 
এবন প্রচলিত নাই ; সুতবাং এখন দশ 
বল, এগার বল, বার বল, সকল বয়সেই 
পুরুষেব বিবাহ হইয1 থাকে । পূর্্ণকালে 
তাহ! হইতে পাবিদ্ত না? এখনকার স্তায় 
তখন বিবাঁহ সখেব খেলা ছিল ন!) 
মোক্ষলাভের হপ্রশস্ত এবং সব্বেণত্কৃষ্ট 
প্রণালী ছিল । কাজেই শাঙ্ত্রাধ্যয়ন ছাবা 
জ্ঞান সঞ্চর কবিণা বিবাহ করিতে বয়স 
বেণী হইত । মন্ধু বলেন £-- 
ত্রিংশদ্বর্ষে! বহে কন্যাং 
হদ্যাং ছ্বাদশবার্ষিকীং। 


হলদর্পন। 


দ চৈন্ত 


ত্রাষ্্বর্ষোইষবর্যান্থা 
ধর্দেসীদত্ি ত্বর 1 €৯অ-৯৪) 

ত্রিশ বতসরেব পুরুষ মধুরদর্শন? 
সববপশবর্ষীয়। বন্াঞ্চে বিবাহ ফরিনে। 
চব্বিশ বসবের পুরুষ আঁট বৎসরের 
কন্তাকে বিবাহ কবিবে। ইহ! সামান্ততঃ 
উদ্দাহরণ মাত । ফলে, পুরুষেব স্বন্ধস 
কন্যাব বযসাপেক্ষা প্রা তিন গুণ হওয়া 
চপই | তবে যদ্দি গতস্থাশ্রমেব হানি 
হয়, ভাহা হইলে আরে! সত্বর বিধাহ 
কবিতে পাবিবে। 

পুক্ষ অধিক ব্যসে বিবাহ কবিবে, 
কিন্বক্জীব বিবাহ শৈশবাবস্থাতেই সম্পন্ন 
হওয়া চাই। প্রথম খতুমতী হওয়ার 
পূর্বে কন্যাব বিবাঁছ ন1! হইলে কন্যা 
পিতৃকুলেষ উপরনীচে চৌদ্দ পুকষ নরক- 
গামী হইবে--শীস্রকারদিগেব এমনি 
কঠিন শাসন । কি জন্য তাহারা পুরু- 
যেব বিবাহে নিমিত্ত অধিক বয়স এবং 
বন্তাব ধিবাঁছেব নিমিত্ত অন্ন বয়স ব্যবস্থ 
করিয়াছিলেন,তাহ তাঁহার! স্পষ্ট করিষঃ 
ব্যস্ত কবেন নাই বটে; কিন্তু তাহা- 
দের অভিপ্রা বে একেবারে বুঝিতে 
পারা ষাষ না এমন নম্ব। শাস্ধে এমশ 
অনেক কথ) আছে, যা] একটু 
বুঝিযা দেখিলে এইূপ ব্যবস্থাব তাৎপর্য 
সংগ্রহ কবিতে পার! যায় । সে ভাখপর্য্য 
কি, তাহা! বুঝাইবার চেষ্টা কবিতেছি । 

ইংলগ্ড প্রভৃতি দেশে পাবিবারিক 
প্রণালী এখানকার পারিবারিক প্রণা- 
লীর মত নন । এখানে যাহাকে একান- 


5২৮৯ )। 


বর্তা পরিবার বলে, ইংলততে তাহা নাই। 
ইংলওে শুধু পতিপত্বী লইয়া পরিবার । 
এখানে পিতা, মাতা, খুল্লন্যাত, জোন্ঠ- 
তা, ভাই, ভগিনী, মাত ঘন, পিতৃ 
গ্বসাঁ, প্রভৃতি লইয়া! পরিবার । কাজেই 
ইংলগডে পত়ীব একমাত্র সন্বন্ব, পতির 
স্হত। এখানে যতগুলি লোক লইয়া 
পরিবার, পত্তীব ততগুলি সঙ্গন্ধ, বা 
ততগুলি লোকেব সহিত সন্বন্ধ। যাহাঁব 
একটি লোকেব সহিত সম্বন্ধ তাহার 
কার্গয এবং কর্নবোব সংখ্যা অল্প ; বাহাঁব 
অনেক লোকের সহিত সম্বন্ধ তাঁহার 
কার্ধয এবং ক্তব্যেব সংখ্যা অধিক। 
অতএব যাহাব একটি লোকের সহিত 
সম্বন্ধ) তাহার শিক্ষার বিষয় কম এবং 
যাহার অধিফ লোকের সহিত সম্বন্ধ, 
তাহার শিক্ষাৰ খিষষ বেশী। এই 
দুটি শিক্ষার প্রকৃতিও এক নয়। 
বাহাব শুধু পতির সহিত সম্বন্ধ, মে 
প্রেমেব বলে নেক কন্তব্য সহজেই 
শিখে ও পম্পন কবে। বাহার অপ- 
বেব লহিত সন্বন্ধ সে প্রেমের সহাঁ- 
তা পায় না, তাহাকে কেবল পারি- 
বারিক প্রণালীর অনুরোধে অনেক 
কন্তব্য কষ্ট করিম! শিখিতে এবং সম্পন্ন 
করিতে হয়। অল্প বয়মল হইতে পততির 
পরিবারে থাকিয়া এই শিক্ষা লা]ত ন! 
করিলে, এ শিক্ষা প্রারই লাভ কর! 
বার না। এ শিক্ষা) লাভ না করিয়া 
অধিক বয়সে পির পবিবারে আগ- 
মন করিলে, বয়োধন্ম বশতঃ শুধু পতির 


বিবাহের বয়স এবং উদ্দেশ্য | 
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প্রতি স্ত্রীর এতই অন্থরাগ হয় যে, অপ- 
রের প্রতি পারিবারিক নিয়মামুমারে 
কর্ব্য সাধন করিতে সে নিত্তান্তই অক্ষম 
হইর1 পড়ে । আঁবো এক কথা । যাহার 
শুধু পতিব সহিচ সম্বন্ধ, সে শুধু পতির 
মনের মত হষ্টলেই চলে। কিন্তু যাহাঁর 
অপরের সহিত সম্বন্ধ, তাহাকে অনেকের 
মনেব মত হওয়া চাই । কিঞ্চিৎ দূ, 
কিঞিৎ সৌন্দর্য্য, কঞ্চিৎ হাঁবভাব থা- 
কিলে পত্রী পতিব মনেব মত হইছে 
পাবে কিন্ত অপবেব মনের মত হইতে 
হইন্দেসে সব গুণ কার্ধাকব ভয না,অপ- 
রের দ্বারা গঠিতশবা শিক্ষিত হইলেই 
ভাল হয়। সেরকম শিক্ষা অল্প বয়সে 
যত কার্যকর হয়, বেশী বরসে তত 
হপ্তবা অসম্ভব। ফল কথা, যাহাকে 
অনেক মনের মত হইতে হইবে, অনে- 
কেব তাহাকে মনের মত করিষ! লওষাই 
প্রকৃত পদ্ধতি | প্রাটীন শাস্ত্রকারের! 
পরিখাবস্থ সদস্ত ব্যক্তির সহিত পড়ীুুর 
কিকূপ সধদ্ধ তাহা বুৰি'তন এবং বুঝিধা 
সেই সন্বপ্ধ যাহাতে সুখের সঙ্বস্ধ হয়, 
এইরূপ কামনা করিতেন। খিবাছের 
মন্ত্রের মধ্যে নিয়োদ্ধত মন্ত্রটি দেখিতে 
পাওয় যায় :-- 

ও সম্রাজ্ঞী শ্বশুবে ভব, 

সম্রাজ্ঞী শৃশ্রণাং ভব 

ননন্দবি চ সমআাজ্ঞী ভৰ 

সমা্ী অধিদেবৃধু। 

বর কন্তাকে বলিতেছেন ; -শ্বণ্ডরে 

সম্রাজ্ঞী হও, শ্বত্রনে সম্াঞ্জী হও, 
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ননগ্বারী সত্ভা্ভী হও, 'দেধর ষকলে 
মঘাজ্্রী হও । 

এ কথার তাৎপর্য এই যে, জগ্রার্ভী 
যেখন প্রজাবর্গের মেধ! করিয়া! তাহা- 
দিগকে স্থে রাখেন) কণ্ত। তেমনি 
হ্বাণডর, শ্বশ্রা, ননন্দা, দেৰর গ্রভৃততির 
সেব] কবিয়] তাহাদিগকে স্খে রাখুন । 

বিবাহ প্রক্রিয়ায় ইহাও নির্দিষ্ট আছ 
যে, বর নিয়োদ্ধত মন্ত্র পড়াইয়া কণ্তাঁকে 
শর নক্ষত্র দেখাইবে এ 

৬* ফ্রবমসি প্রবাহ 
পতিকুলোভূয়াসম্। 

হে ঞ্ুবনক্ষত্র। তুমি যেমন অচল, 
মি যেন তেমনি পতিকুলে অচলা হই। 

উভষ মন্ত্রেবেই তাৎপর্য্য এই যে, 
পতীর পতির পরিবারে কালের সহিত 
জুথ-সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া আবগ্তাক। কেন 
মা, তাহা না হইলে তিনি শ্বশুর, শশী, 
দেবর প্রভৃতি কাহারে প্রীতি প্রদার্িনী 
এবং পতিকুলে অচলা হইতে পাবেন না। 

ইংরাঁজপত্বীর যেমন একটি মাত্র অন্বন্ধ, 
হিন্দুপত্রীর তেমন নষ। হিন্দুপত্ীর থছ্ছ- 
বিধ সম্বন্ধ । দেখা! গেল যে, হিল্দুশাস্ত্কার 
হিন্দুপত্ঠীকে মেই বহুবিধ সন্বন্ধের উপ- 
যোগী করিতে উৎসুক । অত্তএর এক 
রুম নিশ্চয় বরিস্বা বলা রাইতে পারে 
ধেদপতিফুলের জটিল এবং বহুবিধ সম্বন্ধ 
ভাবির] হিন্দুশান্্কার হিদ্দস্্রীর শৈশব- 
বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন | বর্দি 
ছাহাই হয়, তবে কেমন করিয়া শৈশব 
বিবাহের লিন্দ। কপি ? 


হজর্ম। 


€ উচভ্র 


হিনুপতরি হে সফল সম্বন্ধে কথ! 
বলিলাম, তাহ! ছাড় তাঁহার আব একটি 
সম্বন্ধ আছে । দে সম্বন্ধ পরী মাত্রে- 
ই আছে; কেন না তাহ পত্র সহিত 
সন্বন্ধ। কিন্ত বোধহয় ধে, পত্র সহিত 
হিন্দুপত্ঠীর সঙ্ধদ্ধ যে প্রকাতির, অন্ত ফোন 
দ্বেশীয় পত়ীর জে প্রকৃতির নয় । অন্যদেশে 
পত্ধী পতির সমান | দেই সমানত্বে যতই 
কেন নৈফটোব ভাঁব থাকুক না, ত্া- 
হাতে পার্থক্যেৰ তাঁৰ এক কালীন বিলুপ্ঠ 
নয়। ফ্তঃ পার্থক্য বাতীত সমানত্ব 
জসন্তব। ইংলও গুভৃতি দ্বেশে লোক 
সাঁধাবণ এবং পত্তিত্রমগুলী উভযেই 
পতি এবং পত্বীর অমানত্ব বক্ষা করি- 
বার নিমিআ্র তাহাদেব পার্থকামূলকক 
পৃথক পৃথক স্বত্ব কল্পনা করিতে ও সেই 
সকল খ্বত্ব রক্ষা করিত্তেই বিশেষ উতৎ্ষ- 
স্থক ও মন্্ববান হইয়া থাফেন | ই 
রাঙ্গ পতি এবং পত্ৰীব প্রতোক কার্যে 
এই কথাব প্রমাণ পাওয়া যাঁষ। মিলল 
প্রভৃতি দ্বার্শনিকদিগের গ্রন্থে এই 
কথার প্রমাণ পাওয়া যায়া এৰং 
মন্হাকবি শেজির 729৮0916০07 19127 
নামক কাব্যে এবং কতিপয় গদ্যে 
রচিত প্ররদ্ধে এই কথার সর্বাপেক্ষা 
জাজ্জল্যমান প্রমাণ পরশুয়। বায়। কিন্তু 
এ দেশের লোকের সংঙ্কার গে রকম নয়। 
ঞ দেশের পঙ্ডিতমগ্ডলী পতি এবং 
পত্বীকে ওকটি' ব্যক্তি মনে কবেন। 
তাহাদের মন্ডে বিবাহের উদ্দেশ্য এই যে, 


* ফ্সম্পুর্ণ পুরুষ, ত্রীক্ক সহিত মিলিত 
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হইয়), একটি সম্পূর্ণ ব্যক্কি হৃইীরেন। মন্থ 
বেল /-- 
এতাবানেব পুরুযো 
যজ্জায়াত্ম! প্রজেতিহ 
বিপ্রাঃ প্রাহত্যথা চৈতম্যে 
ভর্ত1 সা স্থৃতা্ঈন1॥ (৯ অ.৪৫) 
পুরুষ বলিলে এই পর্য্যস্ত বুঝিতে 
হইবে--জায়া, আত্মা ও অপত্য। পণ্ডি 
তেরা বলেন যে; ভত্ব1 ও ভার্য্যা এই 
ছুয়ের নামই পুরুষ । 
হিন্দু-বৈবাঁহ প্রক্রিমার উদেশ্যও 
যেই একত্ব সাধন । যথা 
ও সমপ্রন্ত রিশ্বেদেবাঃ 
সমাপো হৃদযানি নৌ। 
সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা 
সমুদে্ী দধাতু নৌ ॥ 
বর কন্তাকে বলিতেছেনঃ- বিশ্ব 
দেবশণ আমাদের উভয়ের হৃদয় 
পবিত্র ককন। জল সকল, প্রাণবাযু, * 
প্রজাপতি, উপদেষ্ী দেবতা) ইহারা 
আমাদের উভয়ের হৃদ একীতাবে 
সংযুক্ত করুন। 
আব একটি মন্ত্রে বর কন্ত)াকে বলি- 
তেছেন ১ 
ও মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি ময় চিত্ত- 
মন্ছ চিত্ত তেহস্ মম ৰাঁচমেকমন।! 
ভুষস্ব গ্রজালতি নিযুনক্,মন্ৃম। 
তুমি আমার কারো হৃদয় সমর্পণ 
কর; তোমার চিত্ব আমার' চিত্তের অন্ু- 
গ্রামী হউক, একতান মনে আমার বাক্য 


বিহাহেহ হয়য, এবং উদ্দেশ্য। 
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যেব! কর, প্রজাপতি তোমাকে জামার: 
নিমিত্বই নিযুক্ত করুন । ৃ 
বর বিবাহ সমাপনে (অন্ন ভোজন- 
কালে বধকে কহিতেছেন ২ 
ও অরপাশেন মণিন] 
প্রাণসত্রেণ পৃঙ্গিন। 
ঘধামি সত্য গ্রন্থিন! 
মনশ্চ হৃদয়ঞ্চতে | 
অর্থাৎ-্যাহা মহারত্ব আত্মা শ্বরূপ, 
যাহ। প্রাণের বন্ধনম্বরূপ, সত যাহার 
গ্রন্থি স্বরূপ, ঘেই* শ্বর্গীয় অন্নরূপ পাশে 
€ভামার চিত্ত, বুদ্ধি ও অস্তরাত্বাকে বন্ধন 
করিলাম । 
আর একটি মন্ত্রে বর কন্তাকে বলি- 
তেছেন ১-- 
ও যদেতৎ হৃদয়ং তব 
তদস্ত হৃদয়ং মম, 
যদিদং হদয়ং মম 
তদস্ত হৃদয়ং তব। 
এই ফে তোমার হৃদয় ভাহা আমাক 
হৃদয় হউক, এই ঘে আমার ভ্বদয়, ইহা! 
তোযার হদয় হউক । 
কিন্তু শান্্কাবের। শুধু হাদয়ের মিশ্রণে 
পরিতৃপ্ত নন। তাহারা সম্পূর্ণ, সর্ধাঙ্গীন 
মিশ্রণের অভিলাষী। সেই অন্ত হর 
কন্তাকে বলিতেছেন $-- 
প্রাণৈস্তে প্রাণান্‌ সন্দধামি আস্থিভিনর- 
স্বীনি মাংনৈর্মাংসানি ত্ত্চা ত্বচম্‌ । 
প্রাণে প্রাণে অস্থিতে অস্থিতে মাংশ 
মাংসে এবং চর্ম চর্ষ্দে এক হউক। 


* বাচ্ষণসর্ব্থ নামক গৃদ্থে হলামুধ মাঁতরিশৃ, শব্ের প্রাণবাযু অর্থ ফ্রিকছেম। 
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সাহস'কধিক়্া বালিতে পাখি যে, পতি 
পর্ীব এপ মিশ্রণ, এপ একীকবণ 
পিবাঁন্তে আধ কোন জাতি কল্পনা করে 
নাই । হিন্দুবিবাহে স্ত্রী এবং পুষের 
পার্থকা বিনষ্ট হইয়া এবত্ সম্পাদিত হয় 
সী এবং পুরুষ পরম্পবে মিশিয়া যায় । 
সেবিধাহ প্রক্র 1ষন আঁবস্ত হয, তখন 
অআ[মবাঁ ছুইটি বাক্তিকে প্রত্যক্ষ করি। 
সে বিবাহ প্রক্রিয়া যখন সমাপু হয, তখন 
ফেদল একটি ধাক্তিক দেখিতে পাই । 
কল যেমন জলে মিশিয়া যায়, বাখু যেমন 
ব'ষূৃতে মিশিরা ঘাঁষ,। দেহ দগ্ধ ভইলে 
যেমন পঞ্চভূত পঞ্চভৃতে মিশিযা যাঁয়। 
খঅগ্রিশিখা যেমন আগ্নিশিখাতে মিশিষা 
যায়, আত্মা যেমন পবমাত্বাধ মিশিয়া। 
যায়, তখন প্রকষ তেমনি জীতে এব' স্ত্রী 
তেমনি পরকষে মিশিঘা গিয়াছে । এমনি 
মিশিয়া গিয়াছে থে ২, আঁব ২ লাই-১ 
হইয়া গিয়াছে । যে ১,২ হইয়ছিন, সেই 
২ ক্সাবাব ১ ভয়! পড়িয়াছে। যন, 
নিজ দেহ যে ছুই খণ্ড বিভক্ত কবিয়া 
স্ত্রী ও পুকষ' নিন্দমাণ করিয়াছিলেন, 
সেই দুইখও মিলির! এবং মিশিয়া 
আবার গেই এক কষষস্ত, প্রত্তত 
হইয়া পড়িম্বাছে* | হিম্ধর্ছে কায়স্ত, 
ও যা, মুক্তিও তা। হিন্দুবিবাহের উদ্দে- 
ও মুক্তি । তাই হিন্দু বিবাহে স্রী এবং 
পুষ্কব মিশিয়া একটি মুক্তি অথব] শবমস্ত ব 


* নলাবাষণ বা বঙ্গ প্রথম আপন শরীবকে 
বিবাহের পর আবার মেই দুই শন্বীর এক হৃইয়। 
শৃস্থের ৩ পৃষ্ঠ। | 

1 এগৃস্থের এ প্ন্ঠ।। 


বলদর্শন 
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সটষ্টি হয়। শ্রী এবং পুকষের মুর্তি অথবা 
পারলৌকিফ সদ্গতি লাভ সন্ধন্ধে শাস্্- 
কাবেরা যে সকল ব্যবস্থা কবিধাছেন, 
তাহাএ এই বিবাহ-নিষ্পস্ন অপুর্ব একত্ব- 
মূলক । তীহাঁর! রলেন, “স্বামীর 
স্থকৃতিতে স্ত্রী স্বর্গগামিনী ভয়েন এবং 
স্ত্রীও স্বামীকে অপাব নবক হইতে উদ্ধাব 
কর্বযা তাহার পহিত সুখে স্বর্গে বাস 
কবেন$1৮ পত্ীৰ ধন্ধচর্যা। সম্বন্থে। মনু 
বলিপ্াছেন ;-- 

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথ্ক্যজ্জোন 

ব্রতং নাঁপাপোষিতঃ। 
পতিং শুশ্রীবতে যেন 


তেন স্বর্গে মহীযতে 1 (৫অ ১৫৫) 
স্ত্রীদিগেদ পৃথক যজ্ঞ, ব্রত ব উপবাস 


নাই; সী কেবল পতি-গুশ্রাা| কবিযঘাঁই 
স্বলোকপন্যা হয়েন । 
এবং পাঁণ্ব ধঙ্মচর্য্যা সম্বন্ধে মহ 
ভাবতে এইবপ লিখিত আছে )-- 
(১). পিতবে! ধর্মকার্য্েষু। 
অর্থাৎ, ভার্ধ্য] ধন্মকর্ধ্য পতির পিতা 
অর্থাৎ মহাগুরু | 
(২) দারাঃ পবা গতিঃ । 
অর্থাৎ, ভাগ্য! পতিব পরম গতি । 
(৩) এতক্মাৎ কারণাদ্রাজন্‌ 
পাঁণিগ্রহণমিষ্যতে | 
যদ্ধপ্লোতি পতির্ভার্যা 
শিহাোলোকে পরপর চ ॥ 


দ্বিথত কবিধা স্ত্রী ও পুকধ সৃর্্ কবিযাঁজেন। 
ফাঘ”-_হ্বপ্রস।দ শাস্ত্রীর তাঁরতমহিল! নামক 


১২৮৯ ) 


অর্থাৎ, ভার্ধ গুধু ইহুকাঁলের অন্ত 
নয, ইহকাল ও পবকরাল্র জস্ত) ওই 
কাবণেই বিবাছেব বিধি ভইয়াছে। 


(৪) বতিং প্রীতিথ ধর্থঞচ 
তাখ্াঘত্ব মবেক্ষ্য হি । 


আর্থীৎ বনুষ্যেব রতি, প্রীতি ও ধর্ম 
ভার্ধ্যাবই আঘত্ত। 
স্পষ্ট বুঝা! বাইতেছে যে, হিন্দুশান্্ মতে 
পতি এবং পত্বা, উভযে মিলিয়! একটি 
বাক্তি--উওয়ের এক দেহ? এক চিত্ত, এক 
দয, এক উদ্দেশ্য, এক কন্মু, এক স্বর্গ, 
এক নবক । আবাঁব বপি, পতি পত্বীব এ- 
মন সম্পূর্ণ এবং সর্ধাঙ্গীন একত্ব মাৰ 
কোন জাতি কল্পনাও কবে নাই । এক- 
ছ্েব স্তাষ অপূর্ব কবিত্ব জগতে কমই 
আছে। সঙ্গ তমঘ বিশ্বমগ্ডল যেমন কবিত্ব 
এও তেমনি কবিত্ব । ভাবতে বলিদ্বা এ 
কবিত্ব মান্ুমেব জীবন প্রণালীতে 
দেখিতে পাওযা যায়। অন্য দেশে 
করাচিৎ কখন (কান ক্ষণজন্াা কবির 
কেবশ মাত্র আকাজ্ষায় থাকে, যথা 
শেলি £-- 
“89. 51191] 0900779 ৮6 89/799, 
চা. 51১1] 09 0179 
10111 10৮) 5০0 0288, 01 1 
ঘ711071029 ৮৮%০ ? 
099 17089810773) (%170-1069/8, 
1101) &7075 8100 270, 
21111009৮৮0 189908 01 


63002501175 1009, 


বিঘাহের ফয়ল এবং উদেশ্ু | 
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[1,08৩ 9791)6198 10800)06 20 2 
105০০0000 ৮1১9 38009. 

দ্বব00018, 10117519) ৪2০ 9টি 
9] 911] 

130170170) 05৮ ৪শে 10000900816 2 

17) 029 9339159779 ৪070308760৩ 
18001112 £০9০0৫, 

176 097095 ঠ০০ [9126 80 112176 
8700 91011000700 

10 70717731006] 02815 125৩5 
৬101) 109৭0] 1870, , 

1710) [920৮ 09 56892, 204 
07৮07010995 2/8৮৮ : 

0706 11076 ৮111710 ০ দা]]খ, 
01১6 11) 1997১090) 


শত 


0100 1:00) 0789 06810), 


0৮০:51005106 01005, 
€)06০ [00890 ০0০ 10911, 0139 
11010001211, 
410 0100 210101171120101),৮ 
(ামা)০9110190) 
এ খুব চমত্কাঁব একত বটে। কিন্তু 
হিন্দু-দম্পতির একত্ব অপেক্ষা নিকৃষ্ট । 
কাবব একত্ব শুধু হৃদযেব, হিন্দ-দম্পতির 
একত্ব হৃদয়ের এবং কম্মের। কবিব 
একত্ব শুধু অন্তর্জগৎ্ লইয়1, হিন্দু দম্প- 
তির একত্ব ম্বন্তর্জগৎ এবং বহিজগৎ 
ছুই লইগা/ ঝকবিব একত্বেব সঙ্গীন্চ 
নিজ্জন নীরব স্থানে ভিন্ন শুনিতে পাওযা 
যায় না, গোলমালে «এস সঙ্গীত ভাঙগিয়া 
যায়। হিন্দু-দম্পতির একত্বের সঙ্গীত 


৬৩০০৪ 


পর্গবীর সুগ্রাপন্ত কোলাহল বর্ঘ- 
ক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইয়া শ্বর্ন এবং 
সত্তাকে একতালে হবাধিয়। ফেলে। 
ক্ষবির একস [১০৩৮০ হিন্তু ফাম্পতিয 
একত্ব ০050830| কবির একত্ব 1530; হিন্দ, 
ষ্পভর এুকত্ব 0:50800 1 লাটকে 
গীত থাকে, কিন্ত গীতে নাটক খাঁকে 
না) হিন্দ, দম্পতির একত্বই উৎকষ্ট 
খবনত্ব। 

স্ষিদ্ধ পত্ীক পতিতে গত মিশাইয়। 
দিতে হইলে পতির পত়ীকে গড়িয়া 
লও! আবশ্টাক। পতি নিজে যেমন, 
তাহার পরীকে তেমনি করিয়া লঙগুয়া 
চাই । তিনি ছিজে যে প্রণালীতে জীবন- 
যাত্রা নির্বাহ করিতে চাহেন, তাহার 
পত্ঠীকে সেই প্রণালার পক্ষপাতী করিয়া 
ছোলা চাই । পত্রী পতি-কর্ণৃক সৃষ্ট 
ওয়া চাই। কিন্তু স্যষ্টিকাধ্য গোড়ায় 
তিন্ন তয় না। পরকে সব্ধ রকমে আপ- 
মাধ করিতে হইলে, পরের সর্ধন্ব 'আপ- 
নাব ভাতে রাখ! চাঁই,পরের দেহ বল,মন 
বল, হৃদয় বল; আত্ম। বল, সকলই আপ- 
মার ভাতে রাখা চাই । কিন্ত পরের 
বয়োধিকা ঠইলে তাহার সন্বস্থ আপ- 
নাব হাতে পাওয়া যায় না। সন্তানকে 
আপনার মনের মত করিতে হইলে, 
ভাঁহার শৈশবাবস্থা হইতেই পিত1 তাহার 
শিক্ষার ভার নিজ হস্তে গহণ করেন। 
ধনের মত চেলা করিতে ছটলে, 
সহাস্ত ধালক দেখিয়া চেল নিবৃত্ত 
করেন। পণুশাবক যেমন পোষ মানে, 


থঙগগগর্শল 1 
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বড় পণ্ড কেষদ পোষ মানে মা। রাম 
সীতাঁকে বনে পাঠাইবার সন্ধল্প করিয়! 
তাৰিতেছেন £--- 

শৈশবাৎ গ্রভৃক্ি পোবিতাং প্রিয়াম্‌ 

সৌহদাদপৃথগাশয়ামিঘাম্‌। 

ছদ্দ্রীনা পরিদদামি ঘৃত্যুবে 

সৌনিকে। গৃহশকুস্তিকামিব ॥ 

(উত্তবচরিত) 

বাল্যকাল হইতে প্রিয়াকে পোষণ 
করিয়াছি 7 সনি প্রণম যে আমার 
হৃদয়ের ষে ভাব, তাঙ্কার হৃদয়েরও সেই 
ভাব, কোন ভেদ নাই। তীহ্থাকে আজ 
কিম! ছল করিয়া] যৃহ্যারএহত্তে দিতেছি, 
ষেম কসাই হইষ! গৃহপালিত পক্ষিণী- 
টিকে বধ করিতেস্টি। 

ফলতঃ যাহাকে আপমাতে মিশা- 
ইতে হুইবে, যাহার কিছুই আপলা হইতে 
পৃথক থাকিবে না. তাহাকে গোঁড! হছই- 
ভ্বেই আপনাঁতে মিশাইতে আস্ত কব! 
কর্তব্য, ভাহার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত 
প্রবৃত্তি, সমস্ত আশা এবং সমস্ত 
আকাঙ্ষ। আপনার অভিপাঁষানুযাক়ী 
হওয়া আঁবর্শাক। কিন্ত যাহাকে এই 
কঠিন এবং গুরুতর মিশ্রপ কার্যয সম্পন্ত 
করিত হইবে তাহায় জানবাল/বদ্যাব মূ 
এবং পরিথতবয়ঙ্ক হওয়া চাই, এবং 
ধাহাকে এই রকম হাড়ে ছাড়ে মিশিতে 
হইবে, ভাভায় শিশু হওয়! একাস্ত আব- 
গ্কক। ভাই হিন্দুশান্রকারদিগের মতে 
পুরুষের বিবাছের বয়স বেশী, আ্্রীর বিবা- 
হের বয়স কম। হিন্দুশান্্রকারদিগের 


৯২৮৯) 


ত্যবস্থ! কি অমূলক, অর্থহীন, না অনিষ্ট- 
ক্র? ব্যবস্থা যে অমূলক বা অর্থহীন নর, 
ভাহা এক রকম বুঝাইলাম। অনিষ্টকর 
কি লা, তাহাই এখন বুঝাইব। 

স্ত্রী এবং পুরুষকে মিশিয়া ধদি চির- 
কালেেব জন্য একটি ব্যক্তি হইতে হয়, 
তাহা হইলে শৈশবাবস্থা হইতে স্ত্রীকে 
পুরষের শিক্ষাধীন গাঁকিতে হইবে, এ 
কথা কেহ অন্ীকার করিবেন না। অত- 
এব বিবাের বয়স সন্গন্ধে হিন্দুশাস্বকার- 
দিগের ব্যবস্থা অনিষ্টকর কি না, এ প্র- 
শ্েব প্রকৃত অর্থ এই ষে, বিবাহের দ্বাব। 
স্ীপুকষেব যে একত্ব সম্পীদিত হর, 
তাভা ভাল কি মন্দ? দুইটি ব্যন্কিকে 
দি একটি কর্ম করিতে হয়, তবে তাহারা 
ওক-মন এক-প্রাণ হইলেই কম্মটি সুচার- 
পে সম্পন্ন ভইয়া থাকে। এক জনের কম 
অনুবাগ বা ঞ্ষম যত্ব হইলে কন্মটিও শু 
সম্পণ হুর না এবং ই জনের মধ্যে কেভইঈ 
কর্ম করিয়া অথ বা তৃপ্তি লাভ করে না। 
অতএৰ জীবনের মহৎ উদ্দেস্ট সাঁধনার্থ 
ঘি বিবাহ কবিতে হয়, তান হঈলে 
পতি এবং পড়ীর এক-মন এক-প্রীণ ভ- 
ইয়! জীবনযাত্রা নির্বাচি করাই কর্তব্য । 
অপিকন্ত, স্ত্রী এবং পুকষ, এই ছুই ইমা 
মনুষ্য | স্ত্রী খক্‌, পুরুষ সাঁম ) জী পৃথিবী, 
গুকষ গৃরগর্গ। পৃথিবী এনং স্বর্গ একত্র হইলে 
তবে, একটি পূর্ণজগৎ হয় । অতএব স্ত্রী 
এবং পুরুষের সঙ্গীতমন মিলন না হইলে 
মনুষ্য হয় না। জ্ী,পুকষের প্রয়োজনীন 


থিবাহের হহুস এবং উদ্দেশ্য । 
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' এবং পুরুষ, স্ত্রীর প্রয়োজনীয় । কাজেই 


পুরুষ ব্যতীত স্ত্রী অসম্পূর্ণ এবং স্ত্রী ব্য- 
তীত পুরুষ অসম্পূর্ণ। যদ্দি ছুই জনকে 
সম্পূর্ণ হইতে হর, তাহা হইলে হুইজনে 
মিশিয়। এক হওয়া আবশ্তক। মিশ্রণে 
যেমন অভাব মোচন হয়, আর কিছুতে 
তেমন হয় না। অমিষ্ট দ্রব্যকে সুমিষ্ট 
করিতে হইলে অমিষ্ট দ্রব্যের সহিত মিষ্ট 
ত্রব্য মিশাইর] ফেপিতে হয়। মিষ্ট দ্রব্য 
যত কম নিশাঁন*হয়, অমিষ্ট ভ্রব্য তত কম 
মিষ্ট হয়। অতএৰ জী এবং পুকষের 
সম্পর্শ মিশ্রণ, মন্ুষ্যত্ব-সাধক। তাই বলি 
যদি ধর্মচরধ্য দ্বারা জীবন পবিত্র করিতে 
হয়, ঘবে সজ্ত্রীপুরষে গিশিরা ধর্মচধ্যা 
ন] করিলে ধন্মচধ্যা আঙ্গজীন এবং এক 
রকম অগস্তব হয়। ছুইটি জদয়রূপ দুইটি 
নদী নিলিরা একট ধারাঁৰ অনস্তে মি- 
শিতভে না পাঁরিলে মানুষেব জীবনরূপ 
আতি স্রন্দর, সম্পূর্ণ এবং সঙ্গীতময় হয় 
না। যুক্তহত্ডে পৃম্পাগ্রলি না দিলে দেবা” 
না করিয়! কি আশ্‌ মিটে? হিন্দু- 
বিবাহের উদ্দেশ্ট এই মিশ্রপ এবং 
একীকরণ। সেউদেষ্ঠ যে অতি মহৎ 
এবং গুঢ় তথ্যমুলক তাহা! কি অস্বীকার 
হর) যায়? 

ধাঙ্তাবা ইংরাজি বিদ্যা এবং ইংরাজি 
সমাজনীতির পক্ষপাঞ্ী, তাহারা বোধ 
হয় বলিবেন ষেন্ত্রী এবং পুরুষকে মিশ।- 
ইয়। এক করিলে, ছুই জনের ধে সকল 
পৃণক্‌ পৃথক মনোধৃত্তি এবং রুচি আছে, 


* গামাভমশি ধক, তং দেীপহং পৃথিলাী ত। 
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বতাহাব স্বাধীন এবং সম্যক শ্ৰর্তি হয় 

“না? এ কথার প্রথম উত্তর এই যে, 

যদ্দি তাহা না হয়, তাহা হইলেই বা 

ক্ষতি কি? রুচি এবং মনোবৃত্তি কিসের 
জন্য ? শুধু শ্বাঁধীন ক্ফ্তির জন্য না জীব- 
নে মহৎ উদ্দেশ সাধনের জন্য ? যদি 
স্বাধীন স্কুর্তি লাভ করিতে গেলে জীব- 
নের মহত উদ্দেশ্য সাধন করা নাযায়, 
তাহা হইলে গুধু স্বাধীন স্ফুর্তি লইয়] 
কি হইবে? যদি জীবন্ত উদ্দেশ্ত সাধনার্থ 
ক্বাধীনত্বা এবং শ্বর্তির পবিমাণ কম 
একরিতে হয়, তাহাঁও কি করা উচিত নয? 
এএবং মানুষ কি তাহা কবে না? সামা 
জিক জীবনের অর্থই ততাঁই। দশজনে 
মিলিয়! একটি উদ্দেশ্ত সাধন করিতে 
হইলে কেহই স্বেচ্ছাচারী হইছে পারে 
না, সকলকেই কিয়ৎপবিমাণে আপন 
খআপন গ্বাধীনতা বিসজ্জন দিতে হয়। 
অপবের সাহায্যে আপনাব কর্ম সাধন 
করিতে হইলে, অপরেব কাছে আপনার 
ক্ষিয়দংশ বলি দেওয়! নিতান্ত স্যায়- 
সঙ্গত। দ্বিতীয় উত্তব এই যে, স্ত্রীও 
পুরুষ মিশিয়] এক হইলে ছুই জনের ষে 
মক্ষল পৃথক পৃথক কুচি ও মনোবুত্তি 
আছে তাহার স্বাধীন ও সম্যক ্র্তি 
হয় না, এ কথাৰ কোন অর্থ নাই। 

প্রগাঢ় প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া! পতি এবং পদ্ধী 
এরই উদ্দেশ্ট সাধনার্থ একই কার্যে 
নিযুক্ষ থাকিতে পারেন। কিন্তু যিনি 
সেই কাধ্যটি য়ে রূমে করিতে সক্ষম, 

কাহার তাহ! সেই রকমে করিবার ফোন 


ব্ঙ্গদর্শন।। 
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বাধা নাই । প্রতি এবং প্ধী উভয়েই 
অতিথি সেবাঁয় নিধুক্ত। বিস্ত পতি 
কেবল অর্থোপার্বন করিয়। অতিথি সে- 
বার জন্ত প্রব্য সামগ্রী আহরণ করিয়! 
দিতেছেন। পত়ী স্বহন্তে সেই সকল 
্রব্যসামগ্রী দ্বারা অন্ন ব্যঞ্না্দি প্রস্তত 
করিয়। সন্তানকে যেমন যত্ব করির। স্বয়ং 
ভোঁজন ক্ষরাইয়া খাকেন, অভিথিকে 
তেমনি স্বয়ং ভোজন করাইতেছেন। 
একই কর্ম ছুই জনে ছুই রকমে কবিতে- 
ছেন। শান্্কারদিগের ব্যবস্থাও ভাই । 
পতি প্রাত্যহিক যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন,পত্বী 
সেই যজ্জের নিমিত্ত অন্ন প্রস্তত কবিয়। 
দিবেন। তৃতীয় উত্তর এই ধে, একমনে 
একপ্রাণে এক উদ্দেশ্তের অন্গরস্ভী হইলে 
কি পতি, কি পত্রী, ফাহাবে। পৃথকভাবে 
কাধ্য করিবার বেশী অভিরুচি হয় না । 
যতটুকু অভিরুচি হয়, প্রগাড় প্রণয়স্থলে 
সে টুকু যেমন অবিবাদে এবং প্রীতিকর 
প্রণালীতে চবিতার্থ করা যায়, প্রণক্ের 
অন্য অবস্থায় তেমন কর! যায় না। 

বাহার! ইংরাজি সমাজনীতির পক্ষ- 
পাতী, তাহাদিগকে আরো! ছুই একটি 
কথা বল! আবশ্তক । প্রথম কথা এই যবে 
হিন্দু,পত্বীক্ষে পতিতে এবং পির কুলেতে 
চিরকালের জন্য অচলভাবে আবদ্ধ বা- 
খিতে যত্ববান। বিবাহকালে বর কন্তাঁকে 
এই মন্ত্র পড়াইয়! অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখা- 
ইয়। থাকেন *-- 

ও" অরু্ধত্াবরু্ধাহমন্মি । 
হে অরুদ্ধতি! আমি যেন তোমার 
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স্তায় অবরুদ্ধ অর্থাৎ পতিতে লগ্ন হইয়। 
থাকি । 


তাহার পর বর কন্যাকে দর্শন এবং" 


বারংবার এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন ২ 
ও গ্রুবাদেযঃ, প্রবা পৃথিবী, 
প্রুবং বিশ্বমিদং জগত, 
* প্বাসঃ পর্বতাইমে। 
ধাবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ম্‌। 
আক্কাশ ফ্রুব, পৃথিবী ফ্রব, এই বিশ্ব 
ব্রচ্ধাণ্ড সকলই ফ্রুব, পর্বত সকল খুব, 
এই স্ত্রীও পতিকুলে খ্ুব। 
ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে, ভিন্দশান্- 
কার পত়ীকে পতিতে এবং পতিকুলেতে 
বাঁধিয়া রাখিতে চান, এবং সেই জন্য 
তিনি পতিপত্ীর যোঁগকে চিরস্থায়ী 
যোগ করিয়া! গিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজ- 
দিগের ঠিক সে মত এবং সে চেষ্টা নয়। 
তাহারা যে পতিপত্তবীর সম্বন্ধ স্থায়ী 
করিতে অনিচ্ছুক, তা নয়। কিন্তু পঙ্তি 
এবং পতীর স্বাধীনতার দ্বিকে এবং পৃথক 
প্থক আকাঙ্ষা, আদর্শ এবং অভি- 
রুচির দিকে তীহাঁদের বিশেষ দৃষ্টি, এবং 
সেই জন্য তাহারা পতি এবং পত্বীর 
বিবাহগ্রন্থি যাহাতে সহজে খোল। যায়, 


বিধাহের বয়স এবং উদ্দেস্ত 
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সেই চেষ্টা করিয়া থাকেন। হিন্দু বলেন; 
পতি এবং পত্তবীর মধো আজ যদি কোন 
অপ্রণয়ের কারণ থাকে, কাল তাহ! 
অদৃষ্ত হউক, কাল যদি কোন অপ্রণয়ের 
কারণ হয়, পর্ব তাহা অদৃশ্ত হউক, 
মোট কথা, পতি এবং পীর মধ্যে সমস্ত 
অপ্রণয়ের কারণ বিনষ্ট হইয়া! ক্রমেই 
তাহারা পরম্পরে মিশিয়া যাউন। &* 
ইংরাজ বলেন,_পতি এবং পত্বী আজ 
পরস্পরের প্রণয়ে 'ভাসিতেছেন, কিন্তু 
কাল তাহাদের মধ্যে অপ্রণয়ের কারণ 
জন্মিতে পারে, এবং যদি তাহাই হয়, 
তকে পরস্বই তাহার) যাহাতে দাম্পত্যা- 
বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, 
আইনে এবপ ব্যবস্থা! থাকা আবম্তক | 
হিদ্দ১ পতিপত্বীর বিরোধ ভাঙ্গিয়! 
তাহাদের দাম্পত্যগ্রস্থি অশটিয়। দিতে 
চান। ইংরাঁজ পতিপত্বীর বিরোধ বাঁড়া- 
ইয়া তাহাদের দাম্পত্য গ্রন্থি খুলিয়া দিতে 
চান । হিন্দ, স্থষ্টি এবং পালনের পক্ষ- 
পাঁতী, ইংরাঁজ প্রলয়ের পক্ষপাতীগ। 
হিন্দ, এবং ইংরাজের মধ্যে এই প্র- 
ভেদটি অতি গুরুতর এবং ইহার তাঁৎ- 
পর্ধযও অত্তি গভীর ইহার ছুইটি 


* বিবাহান্তে বর৮'অগ্নি ও সংধ্যকে সন্বোধন করি! বলিবে 2-- 
(১) ও অগ্ে প্রাধশ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি বান্ণস্তা নাথকাম উপধাবামি বাসে গতিষ্বী 


তনুস্তামন্থে নাশয় স্বাহ] । 


'হে সর্বদোষহ্র অগ্রি! তুমি দেষলোকের দোষ বিনষ্ট করিয়া) থাক, এই জদ্য আমি শরণীরা 
তোমার নিকট উপস্থিত হইলায়, ইহার (এই কন্যার) পতি-বিরোধক অঙ্গ বিনষ্ট কর 
(২) ও" সধ্য প্রাযশ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিঘ্পি বাাঙ্গণন্ত1 বাঁধকাম উপধাবামি | যান্তৈ গৃহস্বী 


ভন, এতামন্যে নীশয় স্বাহা। 


“হে সর্ববদো বহর সূরধ্য। তুমি দেবলোকের দোষ বিনষ্ট করিয়া থাক, এই জন্য আমি শরণাঁথী 
তোমার নিকট উপস্থিত হত্লাষ) ইহণার (এই কন্যার) গৃহ্ধ্ম-বিরোধক অঙ্গ বিন্টরকর | 
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তাৎপর্য আঁছে। একটি তাৎপর্য 
এই যে, হিন্দ এমন বয়সে কন্তার 
বিবাহ দেন যে, তখন তাহার পতি 
তাহাকে শিক্ষা দ্বাৰা আঁপনাব মনের মত 
কবিয়া লইতে পারেন, এবং সেই জন্য 
যত দিন যায, ততই তিনি পতিতে 
নিশিতে থাকেন । কিন্ত ইংরাজ রমণীব 
এমন বযসে বিবাহ হয় যে? তখন তিনি 
ন,তন শিক্ষা লাভ কবিতে অক্ষম, এবং 
সেই জন্য তাহাব পতিব সহিত অপ্রণষের 
কোন কাবণ তাহাতে গাকিলে, পতি 
তাহ! নষ্ট করিতে অক্ষন হন ; এবং যত 
দিন যায, কাঁবণটি কাজেই তন 
প্রবল হইয! উঠে। ছুইটি জানব মধ্যে 
কন্যারস্্বুবিবাহেব বযসেব প্রভেদ বশতঃ 
তাহাঁদিগের দাম্পত্য নীতি ও গ্ণালীব 
এত আকাশ'পাতাল প্রভেদ ঘটিধাঁছে। 
আঁর একটি তাত্পর্ষ্য এই । অধিক বধসে 
রমণীব বিবাহ হয় বণিষা তিনি পণ্ত 
কর্দক প্রযোজন মত শিক্ষিত হইতে 
পারেন না, উংবাঁজ এ কথা বুঝেন। কিন্তু 
বুবিযাঁও কেন তাহ'ব প্রত্তিবিধাঁন 
কবেন নী--অন বযসে রমণীব বিবাহের 
বাবসা কেন কবেন না? এ প্রশের 
মীমাংসা বড সহজ নয । আমি যেকপ 
বুঝি তাহা বলিতেছি। অনেক কাবণে 
ইৎবাজ অলপ বয়সে স্ত্রীব বিবাহ দেন না। 
সর্ধাপেক্ষা গুরুতর কারণ এই যে, 
অল্প বধস হুইতে স্ত্রী যদি পতির নিকট, 
থাকে, ভাহা হইলে সে অবশ্যই পতির 


মানসিক শাসনের অধীন হুইয়! পড়িকে।- 


ৰ্লরর্শন। 
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বদি তাহ! হয়, তবে তাহাঁৰ বাক্তিগত 
স্বাধীনতা নষ্ট হইর1 যায়। সংসারধন্ম 
সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে, ধন্মমনীতি সম্বন্ধে, 
সুকচি এবং কুক্ুচি অন্বন্ধে এবং অন্য 
অন্য বিষয় সম্বন্ধে তাহার যেবপ স্বাধীন 
শিক্ষা লাভ হওয়া] উচিত তাহ হয না। 
সেযেন প্রুব দাস হইয়া পড়ে। কি্ত 
সেটি হওষা উচিত নয়। সেটি হুইলে 
ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব থাকে না, স্বাধীন মন্গু- 
য্যেব স্বাধীনতা থাকে ন!। এ কথাব অর্থ 
এই ঘে, জীবনযাত্রা! নির্বাহ করিবাঁব জন্য 
স্ত্রী এবং পুকষ যখন মিলিত হইবে 
তখন তাহাবা পবম্পবে স্বাধীন ব্যক্তির 
ন্যাঘ স্বাধীনভাবে থাকিবে বলিয়া 
মিলিত হইবে । কোন একটি কার্য বাঁ 
উদ্দেশ্যকে প্রধান ভাবিষা মিলিত হইবে 
না। আপনিই প্রধান এই ভাঁবিয়া 
মিলিত হুইবে। আজ্মশ্রিফতা ইৎবাঁজি 
বিবাহ প্রণালীর মূল স্তর । তাই ইংবাজ, 
বিবাহের গ্রন্থি খুলিয়। দিতে এত যত্রু- 
বান । হিন্দুৰ বিবাং মহৎ উদ্দেহী মূলক 
বলিষা, হিন্দ বিবাহ গ্রশ্থি আঁটিয। রাখিতে 
চান; ইংবাঁজের বিবাহ মতত উদ্দেস্তয- 
হীন এবং বাক্তিগত স্বাধীনতা মূলক 
বলিয়া, ইংবাজ বিবাহ-গ্রন্থি খুলিবা দিতে 
এত তৎপর । কিন্তু বুঝিয়া দেখা উচিত 
যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাব য্দি কোন 
অর্থ থাঁকে, তবে সেই স্বাধীনতাকে বড় 
কর|। ভাল, না জীবনের একটি মহৎ 
উদ্দেশ্য স্থিব করিয়া! সেইটিকে বড় করা 
ভাল? যদি তোমার স্বাধীনতা থাকে 
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তবে এমন হইতে পারে যে, তোমারই 
স্থখ হইল, আর কাহারো কিছু হইল ন1। 
কিন্তু স্বাধীনত। বিসজ্জন দিয়! যদি পরে।- 
পকারী হইতে পার, তবে তুমিও স্তবখী 
হুইবে এবং অপরেও সুখী হইবে। এ 
জগতে একলা থাকিবাঁর যো নাই ১ পণ্ড 
একল। থাকিতে পাবে, মানুষ পাবে না। 
যদি পাচ জনকে লইয়া থাকিতে হইল 
তবে জীবনটা পাঁচ জনের সেবায় উৎসর্গ 
কবিতে পারিলেই, এ জগতে এ জীব- 
নেব কাধ্যট1? এক রক্ষম কর! হইল না? 
কিন্তু সেই গ্রহুৎ কাঁর্ধ্য দাধনার্থ যদি স্ত্রী 
পুরুষের মিলন আবশ্যক হর, তবে নিজ 
স্বদ্ীনতাঁকে,বড় না ভাঁবিযাঁ দেই মহৎ 
কাধ্যটিকে বড় ভাবিয়া স্ত্রীপুকষে 
মিলিত হইলেই ভাল হয় না?বদি বল 
যে স্ত্রীপুকষে মিলিত হয় হউক ; কিন্ত 
যে মহৎ কাঁ্য্যেব উল্লেখ করা হইল, সেই 
জন্যই যে তাহারা মিণিত হইবে এমন 
কি কথা আছে? ইহার উত্তর এই ঘে, 
যদি স্ত্রী এবং পুকষকে মিলিতেই হয়ঃ 
তবে সেই মহত কার্ষ্যোদ্দেশে মিলিলে 
মিলনট। বত মহৎ এবং মনুষ্যত্ব শুচক 
ভয়, অন্য কোন উদ্দেশে মিলিলে তত 
হয় না। একখা যদ্রি ঠিক হয়, তবে 
সাহস করিয়। বলিতে পারি যে খিবাহের 
দ্বারা জীবনের মহৎ কাধ্য সাধন করিতে 
হলে যদ্দি বাক্তিগত স্বাধীনতা খর্ধ্ব 
করিতে বা বর্জন দ্রিতে হয়, তবে 
যে মানুষ হুইবে তাহার তাহা করা 
একাস্ত কর্তব্য! ইংরাজ দ্বাত্মপ্রির 


বিবাহের বয়স এবং উদ্দেশ্য । 
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বলিয়া তাহার বিবাঁহের প্রকৃতপক্ষে 

মহৎ উদ্দেশ্ত নাই। মহৎ উদ্দেশ্ত নাই 

বলিয়াই তাহার বিবাহ, ধিখাহই নয়। 

মহৎ উদ্েশ্তঠ থাকিলেই মাশষের সহিত 

মান্তষের প্রকৃত বিবাহ হয়। যেমন্‌ 

হারম্দিয়াদের 2 সহিত এবিইজিটনের 

বিবাহ; বিশুখুষ্টের সহিত্ত সেন্টপলের 

বিবাহ; চৈতন্তের সহিত শিত্যানন্দের 

বিবাহ ; রামের আঅহিত লক্ষণের 

বিবাহ। 

আনে এক কঞ্না ৷ ইংরাজের স্বাধী- 

নতার ধূরা কি জন্ত ? না, অপরের দ্বার! 

স্বাধীনতা অপহৃত হয় বলিরা, অপরে 

অত্যাচার করিয়। ব! স্বার্থসাধনার্থ স্বাধী- 

নতা বিনষ্ট করে বলিয়া । কিন্ত জগতের 
এবং নন্নষ্যজীবনের মহৎ্কার্ধ্য সাধনার্থ 
স্্রীপুরুষের যে মিলন এবং মিশ্রণ হয়, 

তাহাতে অত্যাচারই বা কোথায়, স্বার্থ 
সাধনাতিপ্রাষই বা কোথায়? তাহাে 
যদি স্বাধীনতার বিলোপ হয়, সে তন্ত্র 
এবং পুঞ্য উভয়েরই মহতকার্য্য সাধনার্থ 
হইবে । অ*এব সে স্বাধীনতা বিলোপের 
বিরুদ্ধে কাহারো কোন কথা কহিধর 
যো নাই। মহৎ্কাঁয্যের শিমিভ্ত বাহ! 

দেও তাঁহ? ত দূষণীর দান নয়, তাহা 
মহৎ মনের মহৎ ও পবিত্র আহুতি। 
ইংরাজ সে মহৎ ও পবিত্র আহুতি দিবার 
নিশিত্ত বিবাহ করেন না, হিন্দ, করেন। 
ইংরাঁজ আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত, হিন্দ, 
জগৎকে লইয়াই বান্ত। ইংরাজ আপনার 
জন্য সমাজে থাকেন,হিন্দ,পমাজের জন্ত 
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সমাজে পাকেন। বল দেখি ইংরাজ- 
মানুষ বেশীঞমানুষ,'ন] হিন্দ-মানুষ বেশী 
মানুষ ?বল দেখি ইরাঁজ হইবে না হিল, 
হইবে? বল দেখি ইংরাঁজের মতে বিবাহ 
করিবে না হিনা,র মতে বিবাহ কবিবে।' 

এখন বোধ হয় বুঝা গেল যে ইংরাজি 
প্রভৃতি বিবাহ প্রণালীতে দাম্পত্য গ্রপ্থি 
খুলিয়া দিবার যে ব্যবস্থা আছে তাহ! 
ভাল নয়,এবং হিন্দ,বিবাহ্ে স্ত্ীপুরুষের যে 
মিশ্রণ বা একীকরণ ক্রিয়া! সম্পন্ন করা 
হয়, তাহ! অতি উত্তম এবং অতি প্রয়ো'- 
জনীয়! জগতকে একই চক্ষে দেখিষ! 
যাহাদিগকে জগতের মঙ্গল সাধন করিতে 
হইবে, তাহাদের মিশিয়া এক হইয়া 
যাওয়া কর্তব্য । পতি এবং পত্বীর হৃদয়- 
রূপ ছুটি সুর মিলিয়া একতানে না 
বাজিলে জগৎ কেমন করিয়। সঙ্গীত সুধা 
পান করত শোকতাঁপ ভুলিয়1 যাইবে ! 
কিন্ত যদি দুইটি হৃদয়কে মিশাইয়] 
ফেপিতে হয়, তাহা হইলে একটি হাদয় 
"আব একটি হৃদয়কে আপনার ভিতর 
মিশাইয়া না লইলে কেমন করিয়৷ সেই 
অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়! উঠিবে? তবেই ত 
বোঁধ হয় যে হহন্শাস্ত্ে পুরুষের বেশী 
বয়সে এবং স্ত্রীর শৈশব কালে বিবাহ 
হওয়ার যে ব্যবস্থা আছে, তাহা অতি 
উত্তম এবং উৎ্কুষ্ট ব্যবস্থা] । 

তুমি বলিবে যে, এ পূর্বকাঁলের 
ব্যবস্থা, এখন ঈলিতে পারে না। আমি 
জিজ্ঞাস! করি, কেন চলিবে ন1? উপরে 
বুঝাইয়াছি ষে একান্নবর্তী পরিবারের 


বঙ্গদর্শন | 


(চৈত্র 


অনুরোধে কন্তার অল্প বয়সে বিবাহ 
আবশ্তক। কিন্ত একান্নবর্তী পরিবার 
ত এখন ও এদেশে আছে। তবে কেন 
দেই সকল পরিবারে কন্তার বিবাহ 
এখনও অল্পবয়সে হইবে না আর, যে 
সকল শিক্ষিত ব্যক্তি একারনবর্ভু পরিবার 
ভাঙ্গিয়া একলা একল! থাকেন ব। 
থাকিতে ভাল বাসেন, তাহাদিগের 
সন্বন্ধেও বলি ষে, অল্প বয়সে কন্তার 
বিবাহ আবশ্তক এবং বিশেষ উপক'রী । 
একান্নবস্তী পরিবারে পতি অনেক সময় 
পত্ঠীকে আপনার ইচ্ছামত শিক্ষা দিতে 
পারেন না। এবংঅনেক সময় পরি- 
বারস্ছ লোকে পত্বীকে পতির শিক্ষা 
বিরুদ্ধ শিক্ষা দির তাহার চেষ্ট। অনেক 
অংশে বিফল করিয়া থাকেন) কিন্ত 
ধাহাকে পাঁচ রকমেব পাঁচ জনকে লইয়া 
থাঁকিতে হয় না, তিনি নির্বিরোধে এবং 
অপেক্ষাকৃত অল্লারাসে পতীকে নিজের 
মনের মতন করিয়া তুলিতে পাবেন । 
যাহাকে লইয়!'জীবনের সুখ ছুঃখ সকলি, 
যাহকৈে লইয়া! জীবনের অর্থ, যাহাঁকে 
লইয়া জগতে মুক্তি, তাহাকে গড়িবার 
মতন পুরুষের মহৎ, প্রীতিকর, এবং 
অবশ্যকর্তব্য কায আর কি আছে! 
এবং তাহাকে গড়িবার পক্ষে শত সহজ 
বিদ্ব থাকিলেও 'ততগ্রাতি জঙ্ষেপ কর! 
মহ পাপ! 

বোধ হয় কেহ কেহ বলিবেন যে, 
শৈশবাবস্থায় কন্য। বিবাহিত এবং পতি- 
হস্তে নমর্পিত হইলে অপরিণত বয়সে 


১১৮৯) 'বিবাহের খয়স এবং উদ্দেশ্য 1 ৫৭৫ 


সম্ভতানোতৎ্পাদন করিয়! তিনি হয়ং স্বাস্থ্য 
হাঁবাঁইবেন এবং লক্তানগুলিকেও কুণ্ন 
করিয়া ফেলিবেন 1 এ কথার অর্থ এই 
যে, পতি শিশুপত়ীর সহিত অযথ। 
ব্যবহার করিবেন। আজ কাল এই 
সকল কথা অনেকের মুখে গুন] যায় 
এরংখঅনেকেই বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্বব- 
লতা নিবারণ করিরাঁর আশায়, কিছু 
বেশী বয়সে কন্যার বিবাঁছের বাবস্থা 
দিয়া থাকেন। কিন্তু চরক গুশ্রতের 
'ম্তউদ্লেখ করিয়াই বলুন, আর সর 
বেনজমিন ব্রোডিব মত উল্লেখ করিয়াই 
ঝলুন, খিনি যেমন করিয়াই বলুন, বাঙ্গা- 
লীর শারীরিক দুর্বলতা যে প্রধানতঃ 
বাল্য বিবাছের ফল, তাহা সপ্রমাণিত 
বলির়। স্বীকার করিতে পারি না । দ্বিতীয় 
কথা এই যে, শারীরিফ প্রয়োজনে যে 
বিবাহ করে, বালিকা-পত্বী তাহার জন্য 
নয়। সে পশু, বালিকারূপ পবিত্র 
কুন্ুম তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে না? 
আধ্যাত্সিক উদ্দেশে, যে রকম উদ্দেশে 
আমদের পূর্ব পুরুঘেরা বিবাহ করি- 
তেন, সেই রকম পবিত্র উদ্দেশে যে বি- 
বাহ করে, বালিক!-পত্থী তাহারই প্রাপ্য। 
'ঘিনি জ্ঞানবান, বিদ্যাবান, পরিণতবয়স্ক, 
উন্নততমন1ঃ মহৎ আশয়ে মহিমান্বিত, 
তাহার পড়ী চিরকালই সৌস্ট এবং 
সৌন্দর্য্যের প্রতিম1, তাঁহার সন্তান 


সম্ততি সকল সময়েই স্ুপ্রশ্ষ,টিত পুষ্প 
তাই বলি, যদি বিবাহের অপব্যবহাজ 
নিবারণ করিতে হয়, তাহা হইলে 
পুত্রকে বিদ্যা দান করিয়া বেশী বয়সে 
তাহার বিবাহ দিও, কিন্তু আল্লা বয়সে 
কন্যার বিবাহ্ছ দিতে আপত্তি করিও না । 
নীচ প্রকৃতির প্রকৃত শাসন বাহাশাসনে 
নাই। চোর বাব বার জেলেষায়, তবু 
চুরি করিতে ছাড়ে না। নীচগ্রক্কৃতির 
প্রক্কৃত শাসন আধ্যাঞ্মিক উন্নতি । এখন 
এ দেশে আধ্যাত্মিকতা! নাই বলিয়াই 
বালা বিবাহের অপব্যবহার হয় । এখন 
এদেশে বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্তা নাই 
বলিরাই, বিবাছের সহিত ধর্মের অর্থাৎ 
ঘিশ্বের সম্বন্ধ নাই বলিয়াই বিবাহের ফল 
কদর্য হইতেছে এবং সংপারধর্শ প্রকৃত 
সৌন্দর্যাহীন । নৈতিক উন্নতি কর, জীব- 
নের মহত উদ্দেষ্ত স্থির কর, করিয়া 
লক্ষমীব্ূপা নারীর হৃদয়ে মিশিয়। থাক, 
দেখিদে এদেশ আর এদেশ নাই, দেশ, 
ধর্মবলে অমিত বল প্রাপ্ন হইয়াছে, 
হিন্দর ঘবে জগতের সৌন্দর্য্য ফুট'যাছে, 
সপত্বীক হিন্দ, পূর্ণাৰরব প্রাপ্ত হইয়া বীর- 
পুরুষ হইয়াছে এবং জগতের সৌন্দ- 
ধ্যের ছটায় ডুবিয়া রহিয়াছে, দেশে 
রোগ নাই, শোক নাই, ভয় নাই, হীনত! 
নাই--সকলই উন্তত,। সকলই পবিত্র, 
সকলই বীরোচিত, মকলই সঙ্গীতময়। 


সংক্ষি সমালোচনা | 


পলিপ সপ 


পাজস্থান | ধাজপুতজাতিব ইতিবৃত্ত। 
শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তক 
অন্ুধাদ্িত। শধুক্ত বাবু অঘোব নাথ 
বাট করুক প্রকাঁশিত। ৯২ নং 
বাজার ট্রাট বরাট পরনে মু্রিত। মুল্য 

প্রতি সংখ্যার চঠরি আন মাত্র। 

টড সাছেব এই উঠ্হাস ইংবাঁজিতে 

ংপ্রহ কবিয়া বাজপুভদেব অসাধাবণ 
বীবত্বেব কথঞ্চিৎ পরিচয় দেন। তিনি 
এক শ্তানে লিথিরাছেন যে, 20120 18 
1071 , 1১96 8126 30581251107 
(11211747000 120 2৭ 1707)10])511 
28010 সিশোদেশেঠ ৫৮1101৮1095 200৮ 
11601009213 14001310128 

দাস্তিক ইপ্রেস্রা এই ইতিহাস 

পড়িয়া! বুঝিয়াছেন যে, তীঙাদের দান্তি- 
কতা সর্দর খাটে নাঁ। ভারতবাষের 
.বীবত্ব এখন হ্বাস পাইয়াছে, আবাঁৰ এক 
দ্রিন উদ্দীপু হইতে পারে। ভারতবধীষ 
মাতেরই এখন এই ইতিহাস পাঠ করা 
উচিত। অঘোর বাবু সে সম্বন্ধে যা থষ্ট 
স্থবিধা কবিয়াছেন । বাঙ্গালির ঘবে ঘবে 
এই ইতিহাস পাঠাইবার নিমিত্ত তিনি 
অতি অল্প মুল্য ধার্ধ্য ঝরিয়। দিয়াছেন । 
গ্রীন্থের অনুবাদও সুন্দৰ হ5তেছে। আমর? 
মুল গ্রস্থেব সহিত স্থানে স্থানে মিলাইয়া 
সন্ষ্ট হইয়াছি | উহার বিশেষ গুণ এই যে, 
গ্রন্থথানি 'অনুবাদিত বলিয়া জানিতে 
পাবা যাঁয় না) যেন কোন মূল গ্রস্থ 
পাঠ করিতেছি বলিয়া বোধ হগ্ন। এই 


বহন 


০ 





জনা আমবা এক প্রাকাঁৰ সাঁতস' কবিয়া 
বলিতে পাবি বে অন্বাদ্দিত অন্য গ্রাস্থেৰ 
না।য় এই গ্রন্থ বঙ্গ ভাষা হইতে শী 
লোঁপ পাইবে না। আমর] আশীব্ধাদ 
করি মঘোর বাবুর মনস্কাম সিদ্ধ হউক" 
বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এই গ্রহ ॥১ত 
হউক । 
গন্থাবলী | গদ্য ও পদ্য শ্রীবাঁজকুষ 

রায় পপ্রণীত। ৯৭ নং কাঁলেজ ট্রাট, 
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী ভইতে 
শু1গুকদ1স চট্টোপাধ্যাষ +তক প্রকাশিত 
প্রতি থণ্ডেব মুপ্য ॥* আনা । 

বাজকৃঝঃ বাবু কবি বন্দিবা সর্মএ 
পরিট্িত। তীহার কবি পাঠ কবিে 
অনেকেবই আগ্রহ । তাহার সুদ গ্রন্থ 
একত্রে মুদ্রিত হওয়ায় অনেকেই আহলা- 
দিত হইবেন সন্দেহ নাউ । বিশেষ 
অল্প মুল্যে পাঠের এত অধিক সাগগ্ী 
আর কখন বঙ্গ ভাষায় মুদ্রিত হইথ।ছে 
কিনা সন্দেহ। 

হয়রে।পে তিন বসব । অর্থাৎ 
ইউরোপ বাদিদিগের আচার ব্যবহার 
সম্বন্ধীয় ও নান। দেশ বর্ণন বিষয়ক কতক- 
গুলি পত্রেব সারাংশ । ইংরাজি হইতে 


অন্ুবাদিত। শ্রীরমেশ্চন্দ্র দন্ত সি, এস, 
প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ । মুল |, 


আট আন মাগ্র। এবার মুদ্রাস্কন কার্য 
পরিপাটি হইধাছে প্রকাশক বাবু গুরু- 
দাস চট্টোপাধ্যার ঘণেষ্ট বত্র করিয়াছেন। 


সস পাস রর পর 


